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ভূমিকা 


সভ্য পাঁথবীর সব মানুষের জীবনে ও সমাজে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও সুদূরপ্রসারী 
প্রভাব সম্বন্ধে আজ আর কোন সংশয় নেই। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের জণীবনযান্রার আমূল 
পাঁরবর্তন ঘটেছে, সভ্যতার স্ববূপ গিয়েছে বদলে; দ্রুতগামী যানবাহন ও িমানপোতের 
কল্যাণে দূরত্ব ঘুচে গিয়ে পৃথিবী যেন হঠাং সঙ্কুচিত হয়েছে এবং তার ফলে জাতিতে 
জাতিতে স্থাপিত হয়েছে নূতন সম্পর্ক উদ্ভব হয়েছে আঁভনব আন্তর্জাঁতক সম্বন্ধ ও 
সমস্যার। প্রায় পাঁচ হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বহু রাষ্ট্রবগ্লব, রাজ্য ও সামাজ্যে 
উত্থান-পতন, ধর্ম ও দর্শনের 'নাবিড় প্রভাব মানুষের জিবনে ও সমাজে এবং তার চাইতেও 
বড় মানুষের জীবনাদশে, যে পাঁরবর্তন ঘটাতে পারেনি, মান্র তিন চার শ' বছরের মধ্যে বিজ্ঞান 
তা সম্ভবপর করেছে। আমরা অনেকে নিজেদের জীবিতকালের মধ্যেই এই পাঁরিবর্তনের 
তীব্রতা ও দ্লুততা উপলাব্ধ করোছ। 
শুধু বাইরের পাঁরবর্তন-সাধনের মধ্যেই যাঁদ বিজ্ঞানের প্রভাব নিবদ্ধ থাকত, তবে এর 
এতটা গুরুত্ব হোত না সন্দেহ। বিজ্ঞান, বিশেষ করে বৈজ্ঞানক পদ্ধাত ও আদর্শ, 
বর্তমান মানুষের চিন্তাধারা ও মননশীলতাকে এক সম্পূর্ণ নূতন পথে পাঁরচালিত ক.রছে। 
বিজ্ঞানীর লক্ষ্য নূতন তথ্য ও সত্যের সন্ধান। কিন্তু এ সত্য-সন্ধান অধ্যাত্মবাদীর, ধর্মকামীর 
অথবা দারশ্শীনকের চরম সত্য-সন্ধান থেকে পথক।  শুদ্ধব্াদ্ধ ও প্রজ্ঞাবলে ব্যান্তিবিশেষ 
মাঝে মাঝে যেসব চরম সত্য উপলাব্ধ করে থাকেন বলে প্রকাশ, তার সঙ্গে বৈজ্ঞানক সত্যের 
বিশেষ সংম্রব নেই। বৈজ্ঞানিক সত্য দেশ-কাল-পান্র-নিরপেক্ষ। যে কোন সময় কোন 
স্থানে যে কোন ব্যন্তির পক্ষে উপয্স্ত পদ্ধতি অনুসরণের দ্বারা এই সতা যাচাই করা যায়। 
এই পদ্ধাতিটাই বড় কথা: এর মৃলমন্ত পরাক্ষা ও পফবেক্ষণ। এই পদ্ধাতবলে যেসব তথ্য, 
পদার্থ ও শাস্তর যেসব বাঁচন্র গুণ, ধর্ম ও ব্যবহার আবচ্কৃত হয় সেগুলেই মুখ্য ও 
শা*বত। মতবাদ ও তত্ব এখানে গোণ ও আনিত্য। বিজ্ঞানে মত বদলালে নক; এসে যায় 
না। 1কল্তু মত পাঁরবর্তন ঘটলে ধর্মতত্ব, অধ্যাআবদ্যা ও দর্শনের অতি অজ্পই অবশিষ্ট থাকে। 
জ্ঞানের এই পদ্ধাতি ও দন্টভঙ্গশ মননশবলতার 'বাভন্ন ক্ষেত্রে ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে 
প্রসার লাভ করেছে। ইতিহাস, অর্থনীতি, রাশ্ট্রনগীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাঁদ তার প্রকৃষ্ট 
দচ্টান্ত। রাজনশীততেও এই পদ্ধাত প্রয়োগের সপক্ষে একটা ক্রমবর্ধমান সবল মতের 
আভাস পাওয়া যাচ্ছে।  পূবানরধারিত মত, মনগড়া কতকগুলো ধারণা, অন্ধাবশ্বাস ও 
সংস্কারের ভিত্তিতে অগ্রসর হবার বদলে পরীক্ষিত ও নির্ভুল তথ্যের ভাত্ততে সমগ্র বিষয়টি 
যাচাই করবার একটা নূতন প্রেরণা এ যগের ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান 
ইত্যাঁদ পর্যালোচনার লক্ষণীয় বৌশম্টা। এই শভ পাঁরবর্তনটুকু বিজ্ঞানের কল্যাণেই 
সম্ভবপর হয়েছে। 
মন্নশশলতার আধকাংশ ক্ষেত্ই জাতীয় চাঁরন্র, এীতিহা, সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর 
অল্প-বিস্তর িরভরশীল। বিজ্ঞানই মননশশীলতার উজ্জ্বলতম দণ্টান্ত যা সর; থেকেই 
সার্জনশন ও আন্তর্জাতিক, ধিশ্বমানবের সাধারণ সম্পদ। মানুষের মনের একা আর 
[কিছুতেই এমন নাবড়ভাবে প্রকাশ পায়ান। বিজ্ঞানের বিশিষ্ট এীতহাঁসক জর্জ সার্টন এক 
জায়গায় লিখেছেন ঃ 
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এই মন্তব্য আর একট; সম্প্রসারণ করে আমরা বলতে পারি, বিজ্ঞানের অন্তনহত এঁক্যই 
একাঁদন বর্তমানের সমস্ত বিরোধ ও সংবাদ কাটিয়ে স্থায়ী আল্তজর্াতক শান্ত ও সম্প্রশীতর 
পথ বেধে দেবে। 

এসব কারণেই বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। আম যে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত এবং পরণক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শের কথা বলোছ, তা একদিনে বা 
একজনের চেষ্টায় কিছ আর গড়ে ওঠেনি। এর পিছনে রয়েছে বহূশত বছরের ব্যর্থতার 
ইতিহাস। তারপর মননশশলতার একটি স্বতন্ত্র ও স্যানা্ট বিভাগ 'হসাবে বিজ্ঞানকে আজ 
আমরা যেমন দেখ সুরু থেকেই এ অবস্থা তার ছিল না। যাদুকর, গণংকার, নানা শ্রেণীর 
কারিগর, পুরোহিত ও দার্শনক সম্প্রদায়ের অনিশ্চিত আশ্রয়ে দারুণ অবহেলা ও অনাদরের 
মধ্যে বহ্াদন বিজ্ঞানের কাল কেটেছে। ধর্ম, দর্শন ও কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে ঘন ঘন তার 
তীব্র সংঘাত বেধেছে, তার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছে, এমন ক প্রাতকূল বিরুজ্ধতায় বিজ্ঞানের 
আস্তত্ব পর্যন্ত লোপ পাবার অবস্থা এসেছে বহবার.-শুধু একদেশে নয়, পাঁথবীর প্রায় সব 
দেশেই। 

বৈজ্ঞানিক 'চন্তাধারায় নিরওকুশ স্বাধীনতার কাল এখন এসেছে এমন কথাও জোর করে 
বলা যায় না। নাৎসী জার্মানীতে ও ফাঁসস্ত ইতালশতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বৈজ্ঞানক 
গবেষণার স্বাধীনতা আমরা ক্ষুগ্ন হতে দেখোছ। আণ্ীবক গবেষণার ক্ষেত্রেও এই স্বাধীনতা- 
সঙ্কোচনের ব্যাপক আয়োজন রশীতমত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়য়েছে। 

আপন মর্যাদায় বিজ্ঞানের সমপ্রাতিষ্ঠিত হবার হাতহাস বেশী 'দনের কথা নয়। এই 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই আমরা দোঁখ বিজ্ঞানের সত্যকার অগ্রগাতি। এই অগ্রগাঁতিও 
জ্যাঁমাতক সরল রেখার মত ঘটোনি। বিজ্ঞানী বার বার ভুল করে তবে এঁগয়েছে। তার এই 
প্রয়াসের 'বাঁচন্র ইতিহাস না জানলে বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে না, যে নৃতন আদর্শ 
এ যৃগেব মানুষের কাছে বিজ্ঞান তুলে ধরেছে তার তাৎপর্য পারদ্কার হবে না। বিজ্ঞানের 
ছান্রদের পক্ষে ত বটেই, এমন ক অন্য বিভাগের বিদ্যা্থির পক্ষেও শক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য 
এরূপ ইতিহাস-পাঠ অপাঁরহার্য। 

বর্তমান গ্রন্থে লেখক ব্যাপক পটভূমিকা থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। 
বৈজ্ঞানিক চন্তাধারার শীববর্তন ও বিজ্ঞানীদের কথা প্রধান আলোচ্য বষয় হলেও, ধর্ম ও 
সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক, বিজ্ঞানের আন্তজাতিকতা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার আদর্শ 
প্রীতি আত মৌণলক বিষয়ের উপর তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। বাংলায় বজ্ঞানের এই 
রকম পূর্ণ ইতিহাস প্রথম প্রকাশিত হোল! এরুপ প্রচুর বৈজ্ঞানিক ও এীতহাঁসক তথ্যের একক্র 
সমাবেশ ও তাদের নিপূণ বিশ্লেষণ ও সমালোচনা বিরল। গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য আম 
কামনা করি। 


কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ 
কলিকাতা, ১৮ই চৈব্র, ১৩৬১ 


লেখকের নিবেদন 


সময়টা চিক মনে নাই, ১৯৪৫ কি '৪৬ সাল হইবে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ড 
আ্যাফেয়ার্স-এর উদ্যোগে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কীতির ক্ষেত্রে প্রাচের অবদান আলোচনার উদ্দেশ্যে 
এাঁয়ায় বিভিন্ন দেশের প্রাতিনাধস্থানীয় ব্ান্তদের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 
এঁসয়ার 'বজ্ঞান-সাধনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইবার জন্য কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষ 
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহাকে অনুরোধ করেন। এই প্রবন্ধ রচনায় যৎসামানা অংশ গ্রহণের যে 
সুযোগ ঘাঁটয়াছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রাত আমার অনুরাগ ও উৎসাহের তাহাই 
প্রথম সূচনা। 

ইহার অনাতকাল পরে প্যারীর আন্তজাঁতক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কাত সংস্থার 
(ইউনেস্কো) বিজ্ঞান বিভাগে কাজ কারবার সময় (জুলাই ১৯৪৭-জু্‌ন ১৯৪৯) এই বিষয়ের 
প্রতি আধকতর মনোযোগ দিবার এবং এই সম্বন্ধে কিছু কিছু পাঁথপন্ন নাড়াচাড়া কারবার 
আশাতাঁত সুযোগ উপাস্থত হয়। বিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টর প্রাথতযশা বিজ্ঞানী ও 
বিজ্ঞানের এীতহাঁসিক ডাঃ জোসেফ নীড়হ্যাম তখন চীনদেশের বিজ্ঞান ও সভ্যতার উপর 
বিশবকোষ-সদৃশ এক বিরাট গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত। সাত খন্ডে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 
সম্প্রতি প্রকাঁশত হইয়াছে (908618067৮0, 02611506801) ঠ% 015, 08007101106 
01701505165 71655, ০1. 7) 1954) । ডাঃ নগড়হ্যাম ছাড়া বিজ্ঞানের ইতিহাসের আরও 
কয়েকজন বিশেষজ্ঞ তখন আমাদের বিভাগে ছিলেন। তন্মধ্যে পতৃগীীজ ডাঃ আর্মান্ডো 
কর্টেসাও ও বেলাজয়ান ডাঃ জাঁ পেল্সেনিয়ের-এর নাম উল্লেখযোগ্য । 

ইউনেস্কোর, তত্বাবধানে মানুষের সংস্কাতির ইতিহাস রচনার এক পাঁরকজ্পনা সেই সময় 
গৃহাত হইযাঁছল। ইহাতে বাভল্ন জাতির বৈজ্ঞানিক তৎপরতা ও অবদানের ইতিহাস যাহাতে 
যথাযথ আলোচিত হয়, সে বিষয়ে এই বিশেষজ্্রগণ সাহায্য কারতোছিলেন। সমাজে ও 
আন্তজর্ীতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ও প্রভাব সম্বন্ধে পথবীর বিভিন্ন দেশের জনসাধারণকে 
ক্মশঃ আধকতর সচেতন করিয়া তুলিবার কার্যে ইউনেস্কো কিভাবে সাহায্য কারতে পারে 
সেই সংক্রান্ত এক কাজের ভার আমার উপর নাস্ত হইয়াছল। এইরূপ পাঁরবেশে একান্ত 
স্বাভাবিক কারণেই বিজ্ঞানের হীতিহাসের প্রাত আমার অন্রাগ ও উৎসাহ বহুগুণ বার্ধত হয় 
এবং সাধারণ পাঠকের জন্য এ বিষয়ে কিছ; 'লাখবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। 

বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার দুর্হতা অনস্বীকার্য। 'যানই এই কার্যে ব্রতী হইবেন 
তাঁহাকে বিজ্রানও জানতে হইবে ইতিহাসও জানতে হইবে। তারপর বিজ্ঞানের শুধু এক 
বিভাগ নহে, সর্ব বিভাগ । তদুপাবি প্রত্বতত্ব, দর্শন ও ধর্মতত্বের সাহত অজ্প-বিস্তর পাঁরিচয় 
থাকাও আবশ্যক। আমার এই সামানা প্রয়াসে সব দক বজায় রাখিয়া বিভিন্ন বিদ্যার মধো 
কতট,ক্‌ সামঞ্জস্য ও সংহতি রক্ষা করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন। আমার 
মূল উদ্দেশা বাভন্ন বিদ্যার পাবিপ্রোক্ষিতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিবর্তনের অন্তনিণহত এঁক্য 
ও সমগ্রতা যতদুর সম্ভব ফটোইয়া তোলা । যাঁদ সেই কার্যে অন্ততঃ কিছুটা সফল হইয়া 
থাঁকি তবেই সকল শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে কাঁরব। 

প্রাগোতহাঁসক কাল হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রাচীন ও মধাযু,গর 
বিজ্ঞানের ইতিহাস যাহাতে এক খণ্ডে সম্পূর্ণ হয় প্রথমে সেইরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছল। 
কিন্তু মুদ্রণ-কার্যে বিলম্বহেতৃ এবং গ্রন্থের কলেবরের কথা চিন্তা কারয়া ইহা দুই খণ্ডে 
প্রকাশ কারবার সিদ্ধান্ত গৃহীত ইয়। প্রাতাট খণ্ডই আলোচনার দিক হইতে যাহাতে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় সেদিকে সতর্ক দ্ান্ট রাখা হইয়াছে। 


বিজ্ঞানের ইতিহাস বাংলায় আলোচনা কারবার প্রয়োজনীয়তার উপর বোধ কার এখন 
আর জোর দিবার আবশ্যক নাই। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত জনসাধারণ ও ছান্রসমাজ 
বিজ্ঞানের বিবর্তনের কথা যাহাতে জানিতে ও এ বিষয়ে আঁধকতর আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
কারতে পারে তাহার পথ ক্রমশঃ উন্মুস্ত ও প্রশস্ত হওয়া দরকার। আমাদের বিজ্ঞানের ভাষা 
এখনও দূর্বলি। অচিরে ইহা যাহাতে পাঁরপদ্স্ট ও সবল হইয়া ইউরোপায় ভাষার সমকক্ষ 
হইতে পারে তজ্জন্য যে কোন প্রকার প্রয়াসের বিশেষ মূল্য আছে বাঁলয়া আমার 'বিশ্বাস। 

এই গ্রন্থ রচনায় আম যাঁহাদের নিকট 'বশেষ সাহায্য ও উপকার লাভ কাঁরয়াছি তাঁহাদের 
মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাহার 
বিশবকোষের মত জ্ঞানের তুলনা অল্পই আছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁহার ব্যৎপাস্ত 
অসামান্য। তান আমাকে তাঁহার ব্যান্তগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিয়াছেন এবং বাভন্ন 
বিষয়ে যেসব মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন তাহা পালন না করিলে গ্রন্থটি ব্রুটীপূর্ণ থাঁকয়া 
যাইত। এই গ্রল্থ রচনার ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ আমাকে প্রথম হইতেই বিশেষভাবে 
উৎসাহত কাঁরয়াছেন। তান যে শুধু ভূমিকা 'লাখয়া গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি কাঁরয়াছেন তাহা 
নহে, সায়েন্স এসোসিয়েশনের প্রান্তন সভাপাঁতরূ্পে তাহার পরামশক্মে এই গ্রন্থের প্রকাশন 
সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ 'শাঁশরকুমার মন্ত্রের সাহায্য না পাইলে গ্রল্থাট 
এইর্‌প পাঁরপাটশী ও সূচার্রূপে প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না। অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় 
রসায়নের ইতিহাস সম্পার্কত আলোচনায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য কারয়াছেন। তান 
আচার্য প্রফল্রচন্দ্র রায়ের 785607০1760 0759150% সম্প্রাতি নূতন করিয়া 
সম্পাদনা কাঁরয়াছেন এবং পাশ্ডালাঁপ অবস্থাতেই আমাকে ইহা পাঠ কারবার সুযোগ 'দিয়াছেন। 
আম ই*হাদের প্রত্যেকের নিকট আমার খণ অকপটে স্বীকার কারতোঁছ। 

অন্য যাঁহাদের কাছ হইতে প্রীতানয়ত উৎসাহ ও অন:প্রেরণা লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের 
মধ্যে ডাঃ প্ালনাবিহারশী সরকার, ডাঃ শান্তরঞ্জন পাঁলত, শ্রীভূপাঁতিনাথ চৌধুরী ও প্রখ্যাত 
1শশসাহাত্যিক ও এীতিহাঁসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। আমার স্ত্রী শ্রীকাণকা দেবী পাশ্ডুঁলাপ সংশোধনের ব্যাপারে সাহায্য কারয়াছেন এবং 
গ্রন্থের বিশদ নির্ঘ্টট-প্রণয়নও তাঁহার সহায়তায় সম্ভবপর হইয়াছে। 

এই গ্রন্থ প্রকাশনের ব্যাপারে ভারত সরকার ও পাঁশ্চম বঙ্গ সরকান্রে অর্থসাহাযা ও 
বদান্যতার কথা অনান্র কৃতজ্ঞতার সাঁহত স্বীকৃত হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে বজ্ঞানের 
আঁধকতর প্রচার যাহাতে সম্ভবপর হয় সে বিষয়ে সাম্প্রীতককালে সরকারের আগ্রহ ও উৎসাহ 
বিশেষ লক্ষণীয়। তাহাদের এইর্প আগ্রহ, উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতীত এই গ্রল্থ প্রকাশ করা 
সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ । 

পারশেষে এই গ্রন্থের প্রকাশ অনুমোদন কারবার জন্য ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি 
কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের পাঁরচালকমণ্ডলণীর (কাউন্সিল) নিকট আমার আল্তাঁরক 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কাঁরতোঁছি। 


লেখক 
১৪ই চৈত্র, ১৩৬১, ইং ই৮শে মার্চ ১৯৫৫ 


খণ-স্বীকার 


ভূমিকা 


লেখকের নিবেদন 
আর্ট ্লেট 


প্রাগেতিহাসিক কাল £ ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ, মহাচণন প্রভাতি সভ্যতার 


১-১। 


২.১। 
১ 


৪.১। 
৪.২। 


৪,৩। 
8:51 


প্রাচীনতম কেন্দ্রে বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ 


প্রথম অধ্যায় 
জ্ঞানের অর্থ-বিজ্ঞন ও সমাজ--বিজ্ঞানের আন্তজাতকতা 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


মানষেব আবিভশব ও তাহার প্রাচীনত্ব 

প্রাগোত তহাঁসক যুগে মানুষের তৎপরতা ও কয়েকাঁট আবিৎকার 
(১) পুরা প্রস্তরযগ 

(২) নব্য প্রস্তরফগের বপ্লব_ কীষ, পশ.পালন, সৃতাশজ্প ইত্যাঁদ 
ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার_স্বর্ণ, তাম্র, টিন, পতল, রৌপ্য, পীঁসক, 
লৌহ--তথাকথিত তম্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহয,গ 

অন্যান্য কয়েকটি আবিষ্কার 


তৃতীয় অধ্যায় 


সভাতার বিকাশ_ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতবর্ষ 

[লাপ ও বর্ণমালার আবিষ্কার 

ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ, মহাচ*ন প্রভাত সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্রে 
1বজ্ঞানের প্রথম বিকাশ £ গাঁণতের আদ হাতহাস 

জ্যোতীর্বদ্যার আঁদ হাতহাস 

চাকৎসাবদ্যার আদ ইতিহাস 

প্রাচটন বিজ্ঞানের অবসান ও তাহার কারণ 


পু গ্রণক ও আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞান 
চতুর্থ অধ্যায় 
গ্রক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য 
মাইলেশীয় ও আয়োনীয় দাশশীনকগণ- জ্যোতিষ, গণিত, ভূগোল, 
প্রাকীতিক দর্শন ও বস্তুর গঠন সংক্রান্ত মতবাদ 


পিথাগোরায় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানগণ 
আণাঁবক তত্ব_লিউাসপপাস্‌'ও ডিমোক্িটাস 


ে 


ম্চম্চ 


সপ বা ০ 


*&। 


৬ । 


গ্রীক চাকংসা- বিজ্ঞানের গোড়ার কথা-আল্ক্মাওন, নাট! 
ও হিপোক্েটিস্‌ 


আয়োনীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের উথান ও পতন এবং গ্লেটো- 


আযরিম্টট্লের বিজ্ঞান ও দর্শনের উদ্ভবের সামাজিক ও রাজনোতিক কারণ ... 


পগম অধ্যায় 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে এথেন্স--গ্লেটো ও আ্যারম্টটলের কাল 
গাঁণত ও জ্যোতিষ 

জীবাবদ্যা, প্রাণাব্দ্যা ও পদারথবদ্যা 

উদ্ভদৃববিদ্যা ও রসায়ন 

একাডেমী ও লাইপসিয়াম 


যল্ট অধ্যায় 
আলেকজান্দ্রয়া ও বিজ্ঞান 


শারীরস্থান, শারীরবৃত্ত ও চাকৎসাবদ্যা_হিরোফিলাস-, ইরাসসাস্রেটাস্‌ 


গণিত ও পদরর্থাবদ্যা--হউীরুড, আঁকামাডিস্‌ ও আ্যাপোলোনিয়াস্‌ 


জ্যোতিষ ও ভূগোল-আ্যারসটার্কাস্‌ অব সামোস্‌, টিটনারা 


হিপাক্ণাস ও টলেমী 


বলাবদ্যা, যান্লক আবত্কার ও ফাঁলত পদার্থীবদ্যা- স্টোরসাবয়াস্‌, 
দিলো ও হখরো 


গ্রীক রসায়ন-আলেকজান্দ্রীয় কমিয়া_কামিয়ার আদ ইাতহাস 


রোমক ও গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞান £ প্রাচীন বিজ্ঞানের পারসমাপ্তি ও 


ইউরোপে অন্ধকার যগের সূচনা 


সপ্তম অধ্যায় 
রোমক বিজ্ঞানের বোঁশট্টয 
রোমক আমলে গাঁণত ও জ্যোতিষ- চটী 


উদ্ভদ্াবদ্যা, প্রাণাবদ্য' ও জাবাবদ্যা- ক্যাটো, ভারো,  শ্লিনি ও 
িওস্কোরাডস- 


চাকংসা-বিজ্ঞান--আসৃলাপিয়াডসং, ওঁফাডয়াস্‌ সেল্সাস্‌ ও গ্যালেন ... 


পূরতীবদ্যা ও স্থপাঁতি-বজ্ঞান- ভিট্রঃভিয়াস্‌ ও টি 
ভুগোল_ স্ট্রাবো মেলা ও টপেমী 
ল্যাটিন ইউরোপে অন্ধকার-যুগের কয়েকজন বিজ্ঞানী ও  দ্বাশশনিক 


অম্টম অধ্যায় 
প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ও ইউরোপে অন্ধকার ধূগের সূচনা 


গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের অধঃপতনের রাজনোতিক, অর্থনৌতিক এবং 


রোগ, মহামারী ও লোকক্ষয়জাঁনত কারণ 
বজ্ঞানের অধোগাতিতে দাস-প্রথার প্রভাব 


প্রাচীন বিজ্ঞানের পতনে তৎকালঈন দাশানক মতবাদ ও খম্টধ্মের দায়ত্ব 


গ্রন্থপঞ্জশ ৮৫41 
নির্ঘণ্ট 
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১৭৪ 
৯৭৪ 


১৮২ 


৯১৯৬ 
১০৯৯ 
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112866 ] 


11919 11 


1৮966 1 


15128 811 


71962 ৬ 


186০ ৬1 


11965 ৬11 


71966 ৬] 


71866 15 


আর্ট প্লেট 


নিয়াপ্ডার্থাল মানুষের পারবাঁরক জীবনের একাট কাহপানক দ্য (জর্রাষ্টরে 
প্রাপ্ত নিয়ান্ডার্থাল মানুষের ধ্বংসাবশেষ অবলম্বনে )। 
আজলীয় শিকারা-প্রাগেতিহাঁসক এক মনুষ্যগোষ্ঠী কুকুরকে প্রথম পোষ 
মানায় (মা দাশজল, ফ্রাম্স)। [ পৃঃ ১৮ 
(১) ও (২)।-বাইসন (উত্তরু স্পেনের আল্‌তামরা গহাকন্দরে প্রাপ্ত)। 

| পৃঃ ২৪ 
মহেঞ্জোদড়োর বৃহৎ বাপী- চতুষ্পার্ৰের প্রাকার, গৃহ ইত্যাঁদ দুষ্টব্য। 


মহেঞ্জোদড়োর সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত রাজপথ 'প্রথম সড়ক'। [ প্‌ঃ &০ 
ন'মা- মহেঞ্জোদড়ো। 


নর্দমার বাঁহ্ম;খে জঞ্জাল ধারণের জন্য বসানো মাঁটর পান্র_মহেঞ্জোদড়ো। 
ময়লা জল নিকাশের জনা ইটের দেয়ালের সঙ্গে বসানো মাঁটর পাইপ। 


| পৃঃ ৫১ 
স্বর্ণীনার্মঘত অলঙকার--মহেঞ্জোদড়ো। 
রোৌপ্যনার্মত পান্র_মহেঞ্জোদড়ো। 
চান্রত ও কার.কার্যখাঁচত মৃৎপান্র__মহেঞ্জোদড়ো। | পডঃ ৫২ 


মহেঞ্জোদড়োর শীলমোহর-বাভন্ন জন্তুর আকৃতি ও 'লাঁপর নমুনা দ্রম্টব্য। 
চীনামাটর কয়েকাঁট দ্রব্য মহেঞ্জোদড়ো। 


খোলকের মাপনী। 

চাকার ব্যবহার । | পঃ ৫৩ 
জনৈক মিশরীয় 'লাপকারের প্রস্তরমূর্তি (আনুমানিক খুিঃ পৃঃ ২৫০০ 
অব্দ)লভ্‌র্‌ মিউাজয়ম, প্যারী। | পৃঃ ৬৪ 


দক্ষিণ মেসোপোর্টেমিয়ায় ফারা নামক স্থানে (প্রাচীন শুরুপাক) প্রাপ্ত 
কিউনিফর্ম সংখ্যালীপর এক সমেরীয় মৃময় ফলক: মধ্যের সারর নীচ 
হইতে উপরে ১, ২, ৩, ৪, & এবং ৭, ৮ ও ৯ এবং শেষের সারির উপরে 
১০ ও ২০ সংখ্যা দুষ্টব্য। 


মস্কো প্যাপরাসের যে অংশে ফ্রাস্টামের ঘন নিরূপণের নিয়ম আলোচিত 
হইয়াছে তাহার এক প্রাতাঁলাপ: প্যাঁপরাস্ঁট হায়রোটক াঁপতে 'লাঁখত, 
নঈচে তাহাই আবার হায়রোশ্লাফকে দেখানো হইয়াছে। [পৃঃ ৮৪, 


মনোয়ান সর্পদেবী (নোসোসের রাজপ্রাসাদে প্রাপ্ত)। 

মিশরীয় চাকংসার দেবতা ইমৃহোটেপ (কাইরো মিউজিয়মে সংরাক্ষত)। 
শল্যাঁচীকংসার যন্পাত, ও তাহার বাক্স-_এথেল্সে এস্‌কুলাপিয়াসের মান্দরে 
প্রাচীরগার্রে ইহা খোঁদত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। [পৃঃ ১৬২ 


21866 4. এস্কুলাপিয়াস্‌ 


হিগোরোটিস্‌ (খুঃ গু ৪৬০-৩৭৭) [পৃঃ ১৬৩ 
ঢ19$6 4] আ্যারষ্টটল: (খুশ; পঃ ৩৮৪-৩২২) 

থিওফ্রেসটাস্‌ (খুন পু ৩৭৩-২৮৮) [পৃঃ ১৮৪ 
7186 সু স্টকহোম গ্যাঁগরাসের এক পাতা; ইহাতে কিম মকরত মাঁণ প্রস্তৃত-প্রালী 

বার্ণত হইয়াছে। [প$ ২৫০ 
21869 এ] ক্াঁডয়াস্‌ গ্যালেন (১৩০-২০০) [পঃ ২৮৬ 


[আর্টগ্লেট মৃদ্রণ_রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট ] 


প্রাগৈতিহাসিক কাল £ 
ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ, মহাচান প্রভাত সভ্যতার প্রাচীনতম 
কেন্দ্রে বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ 


প্রথম অধ্যায় 


১-১। বিজ্ঞানের অর্থ_বিজ্ঞান ও সমাজ-াবজ্ঞানের আন্তজাঁতিকতা 


বর্তমান মানব সভ্যতা একান্তভাবেই বিজ্ঞান-নির্ভর। সভ্যতার বিবর্তনে বিজ্ঞানের 
অবদান ও অংশগ্রহণ সম্বন্ধে পাণ্ডতদের মধ্যে এককালে যত বিতক'ই থাকুক না কেন, আজ 
আর সে বিতকের বড় একটা অবকাশ নাই। বিজ্ঞান যে এই সভ্যতার মূল ভাত্ত, ইহার 
অনুশীলন ও বর্তমান পাঁরণাঁত বাতীত সভ্যতার উদ্ভব যে কংপনাতশত সে বিষয়ে সব পাণ্ডত 
ও সব পক্ষই এখন একমত। জড়বাদী সভ্যতার ভাল মন্দ সম্বন্ধে অবশাই প্রশ্ন আছে; 
মানব-সমাজের সম্মুখে ইহা যে সকল সমস্যার ও জটিলতার সংন্ট কারয়াছে তাহাতে উদ্বেগেরও 
অন্ত নাই। কিন্তু ভাল হউক মন্দ হউক, এই জড়বাদশ সভাতা আজ মানব-সমাজের চরম 
সত্য, আর সেই সভ্যতার নিয়ামক বিজ্ঞান আজ মান:ষের জীবনে অপারৃহার্য। 

মাত দেড়শত বংসর পূর্বেও রুশীবপর্যয়ের পর ভিল্‌্নার নিকট হইতে প্যারী প্রত্যাবর্তন 
করিতে নাপোঁলিয়োর ৩১২ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছল। ১,৪০০ মাইলের এই দরত্ব রেল-পথে 
এখন প্রায় ৩০ ঘণ্টায় ও বিমান-পথে চার-পাঁচ ঘণ্টায় আতক্ান্ত হইতেছে । এই সোঁদনও 
উত্তর ভারতের নানা তীর্থ পযটন কাঁরয়া দেশে ফারিতে যে সময় আতবাহত হইত তাহা 
অপেক্মা অনেক কম সময়ে রোম, লণ্ডন, নিউইয়র্ক স্যান্ফ্রান্িসকো, টোকিও, হংকং ও 
সত্গাপুরের পথে লোকে এখন পথিবী-পারিক্মা সম্পন্ন কারতেছে। 

রেমক সাম্রাজ্যের সবীঙ্গীণ সমৃদ্ধির য:গেও মানুষের গড়পড়তা আয়.্কাল ২৫ বৎসরের 
বেশী ছিল না। অগ্রসর ইউরোপ ও আমোরকায় এই আমূদ্কাল এখন ৬৫ বংসর এবং আঁচরে 
শতাঘ; হইবার আশাও সে দেশের লোকেরা পোষণ কাঁরতেছে। আমোরকার একজন সাধারণ 
নাগারক যে দৌহক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধো জাীপন ধারণ করিয়া থাকে তাহা মিশরের ফেরোরাও 
কল্পনা করিতে পারত না। 

একদা এই পথবীর অতাঁর মুষ্টিমেয় অধিবাসী আহারের অন্বেষণে বনাপশ্‌র পশ্চাতে 
সারা দুনিয়া ছুটিয়া হয়রান হইয়া সমান্টগতভাবে বহ: অভূন্তী দন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। 
আজ সেই পাঁথবী ২০০ কোটি মানুষেব কলরবে ও কর্মবাস্ততায় মুখর। স্থানে স্থানে 
খাদাভাব আছে বটে, কিন্তু বহু লক্ষগ্‌ণ বার্ধত লোকসংখ্যার চাপ ধাঁরঘ্রী ত সানন্দেই বহন 
কারম়া মাইতেছে। 

বিশেষ কোন সামাজিক, রা'্ট্রক লা রাজনোতিক পাঁরবর্তনের ফলে মান্‌ষের বাহাক 
জীীবনযাধ্তার সুদ:রপ্রসারশ এই পারবতনসকল সাধত হয় নাই। বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতি ও তাহার 
প্রয়োগ এই সব পাঁরবর্তনের প্রাথামক ও মৌলিক কারণ। বরং এই পাঁরবর্তনগ্লির মধ্যে 
সংহতি ও সামঞ্জসা [বিধানের উদ্দেশ্যে মাঝে গাঝে সামাজিক, রান্ট্রক ও রাজনৈতিক পাঁর- 
বর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে । সভ্ভাতা এই সকল প্রকার পাঁরবর্তনের সাম্মালত ফল। বিজ্ঞানের 
প্রয়োগ-জানত পারনারতিত জখবনযান্নার ও গানাসক দন্টভঙ্গীর সাহত সামঞ্জসা রক্ষা করিয়। 
সামাঁজক. রানম্ট্রক, রাজনোতিক ও অর্থনোতিক পাঁরবর্তন-সাধন যখনই বিলাম্বত হইয়াছে বা 
কঠিন হইয়া পখড়য়াছে তখনই সভাতার সঙ্কট দেখা 'দয়াছে। বর্তমান সভাতা এইরূপ এক 
স৬্কটের সম্মুখশীন। বিজ্ঞানেব আত দ্রুতগতির সাঁহত সমাজ আজ আর পাল্লা [দতে সক্ষম 
নয়। রাজনৈতিক ও অগনোতিক বাবস্থাও তাহার সাহত ক্ষিপ্রতায় আর আঁটয়া উঠিতেছে 
না। তাই খাদোর অভাব সত্ত্বেও শস্য পোড়াইয়া ফৌঁলতে হইতেছে; প্রাচুর্য সত্তেও বেকার- 
সমস্যা উগ্ররূপ ধারণ কাঁরতেছে : বহ; কল্যাণকর তৎপরতায় বিজ্ঞানের প্রয়োগের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র 
পড়িয়া থাকা সত্বেও রন্তক্ষয়ণ ভয়াবহ শবশ্বধুদ্ধে পাঁথবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 


২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


পর্যন্ত আলোড়িত হইতেছে । আপাতদন্টতে এ সমস্তই বিজ্ঞান-নিভর যল্সভ্যতার আনিবার্ধ 
পরিণাঁত বাঁলয়া মনে হওয়া অসঙ্গত নহে । কেহ কেহ তাই রব তুলিয়াছেন, 'বজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর 
িছুঁদনের মত এইবার ছুটির প্রয়োজন. নতুবা সবাক? গণ্ডগোল হইয়া যাইবে। ১৯২৭ 
সালে বৃটিশ এসোঁসয়েশন ফর দি আযড্ভান্সমেন্ট অব সায়েন্সের আধবেশনে বশপ অব্‌ 
ণরপণ এইরূপ মন্তব্য করেন £- 
£, 10816] 2562 9126550 ৪৮ 6102 1151 01 01125 151701)60 05 501009 
01177 1)691:615) 008৮ 072 5010 02 1200910 10810017695 05199 
90161)100 ০110165 ৮০010. 1006 17606552711 102 76017060. 1 01 610 
9085 ৪৮6] 191591081] 800. 01061701091] 19810012801 ৮87" 0105690. 220 
72 108015106 21001 11595000610] 21618 117 60610 (28159167059, 0 
1000৮০11776 672 10956 91৮ 01 2০706 017 (09£59620 9109. ঠ091176 005 
60070071201 17791110519091) 91095 170266 1) 0762 90818 01 0017021 
1116, . , ১.৯ 
কিন্তু সত্যই কি বিজ্ঞানীর অবসর গ্রহণের সময় উপাস্থিত 2 এই স্ফীত ও দ্রুত বর্ধমান 
লোকসংখ্যার খাদাসমস্যা সমাধানকলেপে কৃষির যে অধিকতর উন্নাতির প্রয়োজন, বিজ্ঞানীদের 
প্রচেষ্টা ব্যতীত তাহা রুপে সম্ভব হইবে? কয়লা, পেক্রোলয়াম, স্বাভাবিক গ্যাস প্রভাত 
শান্তর আধার অমূল্য খানিজ সম্পদ- ক্রমশঃ নিঃশেষের পথে: বিকল্প শান্তির উৎস আঁবষ্কার 
কাঁরয়া তাহাকে কাজে লাগইতে না পারলে ঘন্দ্র-সভ্যতার চাকা অদূর ভাঁবিষ্যতে একেবারে 
অচল হইবার আশওকা। হমযুগে তুষার ভাগ্রগাতির ফলে মানুষ ও প্রাণজগৎ যে বিপর্যয়ের 
সম্মুখীন হইয়াছিল, শান্তর অভাবে যল্পযুগের মানুষকে তাহা অপেক্ষাও ব্যাপকতর ধহংসের 
জন্য প্রস্তৃত হইতে হইবে। এ জন্যই বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ছেদ বা একটুকু সঙ্কোচন 
আজ আঁচন্তনীয়। ইহাকে বত'মান সভাতার প্রাণস্বরূপ স্বীকার করিতেই হইবে। বিজ্ঞানের 
কলাণে মানুষ যে অমিত শান্তর আধকারশ হইয়াছে তাহার অপপ্রয়োগের জন্য যাঁদ কোন 
সমস্যার উদ্ভব হইয়া থকে, শান্ত যাঁদ 'বাঘশত বাঁলয়া বোধ হয়, তবে সেই অপপ্রয়োগ বন্ধেরই 
আয়োজন করা কর্তব্য। ষে প্রকান্ন মানাসক অবস্থা, সামাজক ও রাজনোতিক ব্যবস্থা শান্তর 
অপপ্রয়োগের জন্য মুখ্যতঃ দায়শ, শুভনদ্ধির দ্বারা পাঁরচালত হইয়া তাহারই প্রয়োজনশয় 
পাঁরবর্তন সাধন কারতে হইবে। বিজ্ঞানের নবলন্ধ শান্তর পাঁরপ্রোক্ষাতে মানুষে মানুষে 
জাঁততে জাতিতে নূতন সম্বন্ধ স্থাপনের মহা শুভক্ষণ আজ সমূপাস্থিত। 


বিজ্ঞানের সংজ্ঞা 


এখন এই বিজ্ঞান বাঁলতে আমরা কি বাব? বিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা ক? এই 
প্রশ্নের সর্ববাঁদসম্মত সন্তোষজনক উত্তর প্রদান খুবই কঠিন। বিজ্ঞানের সদীর্ঘ 
ইতিহাসের 1বভিহ্নী সময়ে ইহার বাভশ্ন অর্থ করা হইয়াছে। আজও বিজ্ঞানের যথার্থ তাৎপর্য 
ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পাঁণডতদের মধো মতান্তরের শেষ নাই। ওয়েবস্টার তাঁহার আঁভিধানে ইংরেজণ 
৯০16170; শব্দের কয়েকাঁট ব্যাখ্যা দিয়াছেন! তাঁহার প্রথম ব্যাথা অনুযায়৷ বিজ্ঞান হইল 
'তত্ব বা তথ্োর জ্ঞান' (1500৬719080 01 1071770119765 01 19065) । অনেকর্টা এই অথেই 
ল্যাটিন শব্দ 4501501181-র ব্যবহার মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় পশ্ডিতদেব রচনায় দেখা যায়। 
এই অর্থে ধমতিত্বও বিজ্ঞানের প্ষায়ভূন্ত, অন্ততঃ সেন্ট: টমাস আযকুইনাস: প্রমূখ মধ্যযূগের 
*দার্শনিকগণ তাহাই মনে করিতেন ।1 


% এ. 17361001], 277৮6900160 71771061098 ০079০০71০০১ 1,0170010) 1944) 10. %. 


7 07০ 092৮0060165581 000811017) : 45 1060108 2950101006 ?১, , ১006 
9/0]0 8০101)00 005 11019 17762171108, হাথে 1910 09 906০811 01501)500151)90 £10] 


বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ৩ 


ওয়েবস্টারের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনেক বেশণ পাঁর্কার ও ইহার ক্ষেত্ও কতকটা সখমাঁয়ত। 
এই অর্থে বিজ্ঞান হইল, 'সণ্চিত ও সব'জননগ্রাহ্য জ্ঞান যাহা সাধারণ সত্যের ও কার্যকর" সাধারণ 
নীতির আবি্কারের ভীত্ততে সুসম্বদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে গাঁড়য়া উাঠয়াছে।' (40082001869 
8170: 9,00810050 1170৮516086 17107 00951059620 55566109050. 9170. 1022স- 
19620. ৮7101) 1819610006০ 0706 9150027% 0? £6176191] 00161790006 010915- 
(9 01 £0106191] 199) | এইখানেও বিজ্ঞানের রীতিমত ব্যাপক অথ" স্বীকার করা 
হইয়াছে। .সুসম্বদ্ধ ও সুশৃঙ্খালত সর্বজনগ্রাহা সকল প্রকার জ্ঞানই বিজ্ঞান; ইহাতে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের যেমন স্থান আছে সেইরূপ দর্শন, অর্থনশীত. ইতিহাস, ভাষাতত্ত প্রভীত নানা বিষয়ও 
ইহার অন্তভূন্ত। জার্মান “/15561)501791 কথাঁট অনেকটা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

অধুনা বিজ্ঞান শব্দাট অবশ্য আরও অনেক সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান 
বাঁলতে এখন আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে ও তাহার বাভন্ন বিভাগ পদার্থীবদ্যা, জ্যোতিষ, 
রসায়ন, ভূবিদ্যা, জাবাঁবদ্যা, চাকৎসাবিদ্যা, পূর্তাবিদ্যা, কীঁষাঁবদ্যা, মনোবদ্যা ইত্যাদ ও 
তাহাদের নানা শাখা-প্রশাখাকেই বুঝয়া থাঁক। 7:7)0/01010900, 7311161$0৫-ম় স্যার 
উইলিয়ম সোঁসল ড্যাম্পয়ার এই সীমানদ্ব অর্থেই বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার কারয়াছেন। তাঁহার 
ব্যাখ্যায় জ্ঞান হইতেছে প্রাকীতিক ঘটনাবলী ও তাহাদের পারস্পারক সম্পর্ক সম্বন্ধে 
শৃঙখলাবদ্ধ জ্ঞান (6)1951:00. 11109519989 01 0960158] 1012170100779 2000: 01 
(10611 10190101051096৬7০02 06107) বিজ্ঞানের ইহা আত সুন্দর ও সংক্ষি”্ত সংজ্ঞা 
বটে, কিন্তু ইহারও মধ্যে একটু ভাট থাকিয়া গিয়াছে । আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান বিশেষত্ব এই 
যে, ইহা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ। পণ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীতে ইতালীয় রেণেশার 
অনুকূল আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে আধ্ানক বিজ্ঞনের জন্ম হইয়াছিল এবং তাহার মূলে 
বিশেষভাবে বিদ্যমান লিওনার্দো, ভেসালিয়াস্‌, গ্যালালও, হাঁ প্রমূখ রেণেশশীয বিজ্ঞানীদের 
পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগ । এই নৃতন বৈজ্ঞানিক পন্কতির কথা 
উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ফ্রান্সিস বেকন; তিনি এই পন্ধাতির এক সুচিন্তত বিশ্লেষণ 
লাঁপবদ্ধ কারয়াছিলেন। খাঁটী বেকনীয় পদ্ধাততে পরবতর্ঁ কালে বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
সম্পাঁদত না হইলেও পরীক্ষা! ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্বের প্রাত দ্‌ণ্টি আকর্ষণ কাঁরয়া বৈজ্ঞানিক 
1চন্তাধারায় তিনি যে নূতন উৎসাহ ও অন:্রেরণার সৃষ্ট কাঁরয়াঁছলেন তাহার প্রভাব অদ্যাঁপ 
বর্তমান। সুতরাং বিজ্ঞানকে শুধ; 'শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান' বাঁলয়া আভাহত কারবার পাঁরবর্তে 
বলা উচিত. ইহা প্রাকীতক ঘটনাবলী ও তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-লব্ধ 
শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান। 


উপরিউন্ত সংজ্ঞার অপর্যাপ্ততা 


এইভাবে দোঁখতে গেলে অবশ্য যে বিজ্ঞানকে বুঝায় তাহার হীতিভাস চাঁরশত কি 
পাঁচশত বংসরের আঁধক নহে । ইতালীয় রেণেশাঁর সময় ইহার প্রথম লক্ষণসমূহ প্রকাশ 
পায় এবং ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময় হইতেই ইহার সন্রপাত। কিন্তু তাই বাঁলয়া 
ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ধে বিজ্ঞান বাঁলয়া কিছ; ছিল না, এইরূপ মনে করিবার মত মারাত্মক 
ভুল আর কিছুতে হইবে না। বিজ্ঞানের মূল সুদূর অতাঁতে প্রসারিত। ইউরোপীয় 
রেণেশাঁর পূর্বে সমগ্র মধ্যযুগে এশ্লামক সভাতার আওতায় পশ্চিমে স্পেন হইতে পূর্বে 
ভারতবর্ষ পযন্ত বিরাট ভূখণ্ডের 'বাভনন জাতিরা আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতার পাঁরচয় 
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০1917)9 119 ৬০100 0713 0010, 21797 ৮৮০৪1৭1000৬ 16 2৬৪1) 11 1010215 ৮/15 100 
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৪ [জ্ঞানের ইতিহাস 


[দয়াছে। আরব্য বিজ্ঞানের পূর্বে খীল্টীয় "দ্বিতীয় হইতে অম্টম কি নবম শতাব্দী পর্যন্ত 
প্রায় সাতশত বংসর সিন্ধু-গঙ্গা-যমূনা-ব্রক্গপুত্র-বধৌতি ভারতবর্ষে ও চীন, জাপান, কোরয়া 
প্রভীত সুদূর প্রাচ্যের দেশগ্ীলতে বিজ্ঞানের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তাহারও 
পূর্বে গ্রীকজাতির বিজ্ানসাধনা মানব-প্রাতভার এক আতি উজ্জ্বল নিদর্শন । থালেস্‌ হইতে 
গ্যালেন পযন্তি আটশত বংসর নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া এই বিজ্ঞান চর্চার গাত অপ্রাতহত 
ছিল। িথাগোরাস আরম্টটল-, আকপমাডস্‌. ইডীরুড, 'হপার্কাস্‌,." উলেমী, গ্যালেন 
প্রমূখ বিজ্ঞানীদের হাতে গাঁণত, জ্যোতিষ, ভূগোল, চাকৎসাবিদ্যা, জীবাবদ্যা প্রভাতি বিজ্ঞানের 
বাভন্ন বিভাগের বিস্ময়কর উন্নাতর কথা স্মরণ কাঁরয়াই আলফ্রেড হোয়াইটহেড্‌ একবার 
মন্তব্য কারয়াছলেন যে, খুিঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে গাঁণত, বলবিদ্যা, পদার্থীবদ্যা প্রভাতি 
[বিষয়ে আঁকশীমাডস যাহা জানতেন চতুদ্শ ও পণ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের শ্রেম্ত গাঁণতজ্ঞ 
ও পদার্থাবদগণ বিজ্ঞানের এই সব বিভাগে তাহা অপেক্ষা অনেক কম জাঁনতেন।* 

আধুনিক বিজ্ঞানের সাঁহত গ্রাক-রেণেশশীয় বিজ্ঞানের প্রধান প্রভেদ এই যে, আজ 
যেমন বিঞ্ঞানের একাট স্বতন্র স্বাধীন সন্তা আছে, ইহার চচশর যেমন এক বিশেষ পদ্ধাত 
সনার্দ্ট হইয়াছে, ইহার কথা উঠলে যেমন এক বিশেষ ধরনের জ্ঞান ও মননশীলতা 
বৃঝাইয়া থাকে, পূর্বে সেইরূপ কিছু ছিল না। ীবজ্ঞান তখন ধমণতত্ত অথব। দর্শন অথবা 
এই উভয়ের সাঁহতই ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত ছিল। মধ্যযুগে এষ্লামক মধ্যপ্রাচ্যে ও ল্যাঁটন 
ইউরোপে দর্শন ও ধর্গতত্তের সাহত সঙ্গাতি রক্ষা করিয়াই বিজ্ঞানের জীবন স্পান্দঘত হইতে 
দেখা যায়। গ্রীকদের আমলে বিজ্ঞান ছল দরশশনেরই এক নামান্তর মান্র। এরূপ অবস্থায় 
বিজ্ঞানের অর্থ ও লক্ষ্য ষে ভিন্নরূপ হইবে তাহা বলা বাহল্য। বিজ্ঞানকে কেবল তত্ব ও 
তথ্যের জ্ঞান বাঁলয়া বুঝাইলেই তখন যথেন্ট হইত। 


বিজ্ঞানের প্রাচীনত্ব 


এই 'কিছদাদন আগেও আঁধকাংশ পাঁণ্ডতের ও প্রত্ততাত্বঁকের ধারণা ছিল, গ্রীকদের 
অভ্যুর্থানের পর অর্থাৎ খুঃ পৃঃ সপ্তম শতাব্দীর অনুরূপ সময় হইতেই প্রকৃত 
বজ্বান-চ্চার স্রপাত। গ্রীকদের পূর্ধে জ্ঞান হয়ত 1ছলি, ীকল্তু জ্ঞান ছিল না। 
বিজ্ঞান সলিতে আজ আমরা মোটামুটিভাবে যাহা বুঝি গ্রীক দাশশীনকেরাই তাহার প্রথম 
সৃঘ্টিকর্তা।1 সাম্প্রাতিক প্রত্রতাত্বক ও অনাবধ গবেষণার ফলে এইরুপ ধারণা সম্পূর্ণ 
ভ্রমাত্বক প্রমাণত হইয়াছে । গ্রশীকদের অন্ততঃ দুই হাজার বংসর কি তাহারও পর্বে 
তাইগ্রিস-ইউফ্রোতিস্, নীলনদ ও সি্ধুনদ-বিধৌত উব'র উপত্যকায় যে জাতিরা প্রথম 
সভ্যতার ব্নিয়াদ রচনা কাঁরয়া গিয়াছিল তাহাদের বৈজ্ঞানিক অবদান অবহেলা কাঁরলে 
ইতিহাসের এক আত গুরুত্বপূর্ণ সত্যকেই অস্বীকার করা হইবে । যে জাতিদের সুদশর্ঘ 
পর্যবেক্ষণ ও মননশশলতার গুণে বৎসর. মাস, খতু, গ্রহ, রাঁশচক্র, গ্রহণ ও গ্রহণের কাল- 
নির্ণয়, ক্লান্তাবন্দু ও তাহার অয়নচলন প্রভাতি দুরূহ জ্যোতিষীয় আ'বচ্কার সম্ভবপর 
হইয়াছিল, যাহাদের তৎপরতায় প্রথম পাটীগাঁণত, জ্যামিতি ও বীঁজগাঁণতের উদ্ভব এবং যে 
বিদ্যার প্রয়োগ [পিরামিডের মধ্য দিয়া আজও প্রাতফাঁলত, স্বর্ণ, তাম্্, পিস্তল, লৌহ, রৌপ্য, 
সীসক প্রভাতি ধাতবদ্রব্য এবং নানাবিধ রং, কাচ, চননামাটি প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তৃত ও ব্যবহারের 
দ্বারা যাহারা আশ্চর্য রাসাযনিক জ্ঞানের পাঁরিচয় "দয়াঁছল তাহাদের কালে বিজ্ঞান ছিল না 


স্‌ 4. ]ঘ. 17160172990, ০০$০1৮০০070 21000716/0710, 02711020105) 1927. 
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[বজ্ঞানের প্রাচশনত্ব & 


এইরূপ উীন্তু এখন একেবারেই ভিন্তিহীন। পক্ষান্তরে, প্রাচশন ব্যাবলনীয় ও মিশরীয় 
বিজ্ঞানের উপর যে গ্রীক-বিজ্ঞানের "ভান্ত প্রধানতঃ প্রাতীষ্ঠত এই সত্য এখন ক্লমশঃই প্রকাশ 
পাইতেছে। শহ্ধ তাহাই নহে, বিজ্ঞানের কোন কোন বিভাগে, জ্যোতিষ, পাটগগ্াঁণত, 
বীজগাঁণত ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রাচীন ব্যাঁবলনীয় ও িশরীয়দের জ্ঞান গ্রকদের অপেক্ষা অনেক 
বেশী উন্নত 'ছিল। 

ব্যাবলন, মিশর ও মহেঞ্জোদড়োর পূর্বে নব্প্রস্তর ও প্রস্তর যুগে যে অসভ্য, অসহায় 
ও আশ্রয়হীন মানবগোম্ঠী প্রকৃতির সাঁহত নানাভাবে সংগ্রাম করিয়া জশবন ধারণ কাঁরয়াছে 
এবং অগ্নি উৎপাদন, কীষ, পশুপালন, মৃতাঁশজপ, কুটির নির্মাণ প্রভাতি বিদ্যা আয়ত্ত কাঁরয়া 
ধীরে ধারে প্রকীতির উপর আঁধপত্য বস্তার কাঁরয়াছে, আধুনিক প্রত্ত ও নৃতাত্বকগণ 
পৃথিবীর সেই আদম অসভ্য আঁধবাসীদের কর্মের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক তৎপরতার গন্ধ পাইয়া 
থাকেন। তাহাদের এই তৎপরতার কোন 'লাখত ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু তাহার বহু 
নিদর্শন, তাহাদের উদ্ভাঁবত ও ব্যবহৃত বহয দ্রব্য-সামগ্রণী, জীবনযাত্রার উপযোগী নানা উপকরণ 
ভূগভের স্তরে স্তরে প্রোথত থাঁকয়া সুদূর প্রাগোতিহাঁসক মানুষের অনেক 'বাঁচত্র কথা 
কালের করাল কবল হইতে আজও সযত্ধে রক্ষা কাঁরয়া আঁসয়াছে। এই সব দ্ুব্য-সামগ্তরী ও 
উপকরণ অসম ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে পরণক্ষা করিয়া আদম মানুষের মনের যে পাঁরচয় 
উদ্ঘাঁটিত হইয়াছে তাহাতে একপ্রকার বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ছাপ সুপারস্ফুট। প্রস্তর যুগের 
যে চিত্রকর গুহা-প্রাচীরে সীনপুণ হাতে বাইসনের মার্ত আঁকয়াছে আর আধ্মনককালে 
যে শিল্পী তুলর আঁচড়ে মোনালিসার হাঁস ফ্টাইয়া তুঁলিয়াছে_এই দুই ি্পণর মধ্যে 
কোথায় যেন মনের এক আশ্চর্য মিল আছে, যাহা বহু সহম্ত্র বংসরের ব্যবধানেও অন্লান ও 
অপারবার্তত। আত্মরক্ষা ও জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে মানুষ একদা কাঁঠন প্রস্তরকে নানার্প 
অস্ত্র, কুঠার ও লাঙলে রূপাঁয়ত কারয়া উদ্ভাবন? শান্তর পরিচয় দয়াছিল: অর্ধ লক্ষ বৎসর 
পরে সেই মানুষের সুযোগ্য বংশধরেরা একই আত্মরক্ষা ও জীবন ধারণের দুর্বার প্রয়োজনে 
কা, শিল্প, স্থাপত্য, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভাতি বহ্াবধ ও বহুমুখী তৎপরতার 
মধ্যে সেই িরন্তন অপরাজেয় মানব মনীষা ও উদ্ভাবন শান্তর পাঁরচয় দিতেছে । এই 
বাঁচত্র, জাঁটল ও ব্যাপক তৎপরতার প্রধান অবলম্বন মানব-বাঁন্ধ ও উদ্ভাবনন শার্ত-প্রসূত 
ষে জ্ঞানকে সাজাইয়া গুছাইয়া নানা ছকে, নানা তালিকায়, নানা সঙ্কেতে, নানা সূত্রে প্রকাশ 
কারয়া বিজ্ঞান নামে আজ আমরা আঁভহিত কাঁরয়া থাঁক, সেইরূপ সাজানো গুছানো কোন 
[লিপিবদ্ধ জ্ঞান প্রস্তরযগের মানূষের কল্পনাতীত হইলেও মানসপটে সদা-জাগ্রত যে 
আঁলাখত জ্ঞান তাহার সকল কর্মকে অন প্রাণত ও সার্থক করিয়াছে তাহাও বজ্ঞানের মর্যাদা 
দাবী কাঁরতে পারে বৈ কি। 

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বিক্ষিপ্ত নানা দ্বীপে, আফ্রকার জঙ্গলে এখনও নানা অসভা 
বর্বর জাঁতর বাস আছে। ইহারা কোনরূপ সভ্যতার সংদ্পর্শে আসে নাই। নৃতত্বীবদগণ 
এই সব আদম আঁধবাসীদের আচার-বাবহার পরণক্ষা কাঁরয়া দেখাইয়াছেন যে, একপ্রকার 
বৈজ্ঞাঁনক জ্ঞান ইহাদের মধ্যেও বর্তমান। বর্ধরদের মধ্যেও যে চন্তানায়ক, দার্শীনক, 
ভাঁবষাংবেত্তা *ও আঁবন্কারক জন্মগ্রহণ কাঁরয়া থাকে ড্রাইবের্ তাহা প্রমাণ কারয়াছেন। 
ববররা প্রকীতির সাহত নিজেদের যে শুধু খাপ খাওয়াইয়াই চাঁলতে জানে তাহা নহে, 
প্রয়োজনমত অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের প্রকীতিকেও কিছু কিছ পাঁরবর্তন কাঁরয়া লইতে দেখা 
গয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ভূমির উর্বরতাবদ্ধি ও ভূমিক্ষয় প্রাতরোধের জন্য জলসেচ ও 
বক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তাবোধ বর্বর জাতির মধ্যে ব্যাপক। বিশদ্ধ পানীয় জলের উৎস 
খণঁজয়া বাহর কারবার নানা কৌশল ইহাদের করায়ত্ত। বনের পশ্7-পাখীঁকে ইহারা একান্ত 
ন্যায়সঙ্গত কারণেই আত মূল্যনান সম্পদ বাঁলয়া মনে করে এবং এই 1শকার-সংরক্ষণের 
উদ্দেশ্যে নানা তৎপরতা ও কৌশল অবলম্বন কাঁরতে তাহাদের দেখা যায়। এই সব 


৬ [বজ্ঞানের ইতিহাস 


আঁবচ্কারের পশ্চাতে যে দীর্ধাদনের পর্ধবেক্ষণ, চন্তা ও মননশীলতা ও একপ্রকার বিজ্ঞানের 

ইতিহাস আছে তাহ। অনম্বীকার্য। বাঁশঘ্ট নৃতাঁত্বক ম্যালিনওাস্ক 'লাখয়াছেন,_ 
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তাই বাঁণপতোছলাম, ীবজ্ঞানের মূল সুদূর অতাতে প্রসারত। পাঁথবীতে মানুষের 
শাঁবভণবের পর হইতেই এই বিজ্ঞানচর্চা সুরু হইয়াছে । ধাপে ধাপে তাহার আঁভন্ঞতা ও 
জ্ঞান বাঁদ্ধ পাইয়া আধুনিক বিজ্ঞানে সার্থক পাঁরণাত লাভ কাঁরয়াছে। আদম যুগে 
খাদ্যান্বেষণে বনে-জঙ্গলে খধণরয়া বেড়াইবার সময় উীদ্ভদ্‌ ও প্রাণজগতের সাঁহত প্রথম 
পাঁরচয়ের সূত্র ধাঁরয়াই কালক্রমে উদ্ভদবদ্যা, জীবাবদ্যা, প্রাণবিদ্যা, চাকৎসা ও শল্যাবদ্যার 
উদ্ভব হইয়াছে । মাথার উপরে চন্দ্র-সূর্যউদ্ভাঁসত ও নক্ষত্রখাচত মহাকাশ আর পদতলে 
কাঠন নীরস ক্ষমাহীন পাঁথবীর সাঁহত প্রথম পাঁরচয়ের পব" হইতেই জ্যোতিষ, পদার্থাবদ্যা, 
রসায়ন, ভীবদ্যা প্রভাত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূন্রপাত। এই কারণে বিজ্ঞানের ইতিহাস 
ঘস্তৃতপক্ষে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে আভন্ন। ক্রমাবকাশের নিয়মে পশ.র 
পর্যায় হইতে মানৃষে উন্নীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যে 'বিরাট মানাঁসক পাঁরবর্তন 
ঘাঁটয়াছল, সেই পারবর্তনবলে প্রকাতির সাত মানুষের এক সম্পূর্ণ নূতন সম্বন্ধ স্থাঁপত 
হয়। নৃতনভাবে নূতন দাষ্টভঙ্গী লইয়। সে প্রকীতিকে বাঁঝবার চেস্টা করে। এই চেষ্টা 
হইতে ধেমন ক্রমে সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল সেইরূপ বিজ্ঞানের জল্নও এই চেণ্টার মধ্। 


বজ্ঞানের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা 


এই সতাঝে স্বীকার কারিয়া এক কথায় বজ্ঞানের স্বরুপ প্রকাশ কারতে হইলে 
[মঃ ক্রাউথ।বের কথায় ধাঁলতে হয়, বিজ্ঞান এমন এক ধরনের তৎপরতা ধাহার সাহায্যে মানখ 
প্রীতনেশের উপর আ।ধপতা লাভ কাঁরতে পারে। 
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বিজ্ঞানের ইহা অপেক্ষা আঁধকণর সন্তোষজনক ও ব্যাপক সংজ্ঞা আর কি হইতে পারে ? 
যে কেন কালের যে কোন যুগের বৈজ্ঞানিক তৎপরতা ইহার দ্বারা বুঝানো সম্ভবপর। 
প্রস্তরযূগ হইতে পরমান আণাবক ধুগ পর্ন্তি বিজ্ঞানের যে ধারা অব্যাহত আছে তাহার 
ইীতহাস বুঝতে হইলে এইভাবেই বিজ্ঞানের অর্থ কারতে হইবে। এবং এই অর্থগ্রহণ 
কারয়াই বর্তমান গ্রন্থের পারকল্পনা। 

বিজ্ঞান ও সমাজ 
প্রীতবেশের উপর আ'ধপত্য বিস্তারের চেষ্টা হইতে বজ্ঞানের উদ্ভব, 
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বিজ্ঞান ও সমাজ ৫ 


এই কথা স্বীকার করিলে সমাজ বিবর্তনে বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানের বিবতণনে সমাজের আঁনবার্ধ 
প্রভাব আপনা হইতেই স্বীকৃত হয়। মানুষের প্রয়োজনেই বিজ্ঞান, সেই প্রয়োজন মিটাইবার 
মধ্যেই তাহার চরম সার্থকতা । আয়োনীয় ও তাহার কিছু পরে আণাঁবক মতবাদে বিশ্বাসী 
এঁপাকিউরীয় দার্শীনকেরা এই সত্য প্রথম উপলাব্ধ করেন। বেকনশয় দর্শনের মূলমন্ 
উপযোগিতা, ও 'প্রগতি' দুইই একসূন্রে গাঁথা। বেকন সম্বন্ধে রাঁচিত সন্দর্ভে মেকলে 
একবার 'লাঁখয়াঁছলেন._“বেকনীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য কিঃ তাঁহার নিজের জোরাল ভাষায় 
বালতে গেলে, ইহা হইতেছে 'ফল'। মানুষের সৃখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাঁদ্ধ ও তাহার দ-ঃখ-দুর্দশার 
অবসান ঘটানোই ইহার উদ্দেশ্য। ..... ... মানুষকে নৃতন পদ্ধাতি, নূতন যন্ত্র ও নৃতন পথের 
সন্ধান দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানের নানা বিভাগে, প্রাকীতিক 
দর্শনে, আইন প্রণয়নে, রাজনীতিতে মানুষের যত চিন্তা, যত ভাবনা...বেকনের কোন 
শিষ্যকে যাঁদ জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁহার নৃতন দর্শন মানুষের কোন উপকারে আসিয়াছে, সে 
তৎক্ষণাৎ জবাব 'দবে, ইহা আয়ুদ্কাল দীর্ঘতর কাঁরয়াছে, বেদনা লাঘব কারয়াছে, রোগ জয় 
কাঁরয়াছে, ভূঁমর উর্বরতা বাঁদ্ধ কাঁরয়াছে, নাবককে নৃতন নিরাপত্তা দিয়াছে, যোদ্ধাকে 
দিয়াছে নূতন অস্প, বড় বড় নদী ও মোহানার উপর সেতু নিমণণ কারয়াছে, রাঁন্রকে দনের 
আলোকে উদ্ভাসত করিয়াছে ;.... নূতন দশশনের ইহা আধাশক ও প্রাথামক অবদান মান্্। 
এই দর্শনের বিরাম নাই, পারণাঁত নাই, সম্পূর্ণতা নাই। ইহার নিয়ম প্রগাঁতি। কাল যাহা 
অদৃশ্য ছিল আজ তাহা লক্ষ্য এবং আগামীকাল তথা হইতেই যাত্রারম্ভ ।” 

সমাজের প্রয়োজনে বিজ্ঞান, একথা কিন্তু আর একদল লোক স্বীকার করেন না। 
ত।হাদের মতে বিজ্ঞান বিশুদ্ধ মননশগলতারই এক প্রকাশ মাত। কৌতুহল ইহার প্রধান 
অনপ্রেরণা। যেমন আর্টের জন্য আর্ট, সেইরূপ বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান। ইহা কোন উদ্দেশ্য 
বা সামাঁজক স্বার্থ-প্রণোঁদত নহে। ইহার প্রয়োগ হইতে মনুষ্যসমাজ যাঁদ উপকৃত হইয়া 
থাকে তবে তাহা নিতান্তই গৌণ ঘটনা। এইরূপ উপকার না হইলেও বিজ্ঞানের সার্থকতা 
ক্ষুণ্ন হয় না। ইহা নিজের দাবীতেই সংপ্রাতীষ্তঠত। সাহত্য, ?শলপ-কলা ও দর্শনের মত 
[বিজ্ঞানও মান,ষের উদ্ভাবনী মনের এক বিশেষ অভিব্যান্ত। ্লেটো এইরুপভাবে বিজ্ঞানকে 
দেঁখযাছিলেন। প্রাচীন ও মধাধুগে বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই আভমতেরই প্রাধান্য পারিলাক্ষত 
হয়। বর্তমান কালেও ইহার সমর্থকদের অভাব নাই। এাঁডংটন, হোয়াইঠহেড্‌, ডন ইনূজ,, 
1বশপ অব্‌ বাঁর্মংহাম্‌ প্রভীতি বিজ্ঞানী ও দার্শানকগণ বিজ্ঞানকে বিশুদ্ধ মননশীলতার 
পর্যায়ে ফেলিয়া সমাজের সাহত ইহার সম্পর্কের প্রশ্নকে একেবারে অস্বীকার না কাঁরলেও 
সম্পূর্ণ অবান্তর মনে করেন। তাঁহাদের মতে ব্রহমাণ্ডের উৎপীন্ত, জন্মমত্যুর রহস্য প্রভৃতি 
গুড় প্রশ্নের ও জাঁটল রহস্যের ?কনারা করাই বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশয। সমাজের সাঁহত 
সম্পর্ক ঠিক বিজ্ঞানের নহে, এই সম্পর্ক ফাঁলত বিজ্ঞানের সাহত এবং ফাঁলত বিজ্ঞান বা 
কারগারবিদ্যা বা টেক্নলাজ প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান-পদবাচ্য নহে। 

অধ্যাপক জে. ডি. বান্নল এই মতের সমালোচনা কাঁরিয়া দেখাইয়াছেন যে, * ব্রহমাণ্ড, 
জন্ম-মৃত্যু, সন্ট-রহস্য প্রীত দ:জ্ৰেয় বিষয়ের গবেষণা যাঁদ বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য হইত, 
তবে বিজ্ঞান, নাঁলয়া যে বস্তুকে আজ আমরা জান তাহার কোনাঁদনই উদ্ভব হইত না। 
জ্ঞানের ইতিহাসের প্রাতি সামান্য মনোযোগ দিলেই দেখা যাইবে যে, নিতান্ত পার্থর 
যন্ত্রপাতির ব্যবহারের দ্বারা ও মান.ষের পার্থিব প্রয়োজনের প্রেরণায় বৈজ্ঞানিক আঁবিত্কারসমূহ 
সম্ভবপর হইয়াছে। ইহা সত্বেও উপাঁরউন্ত মতবাদের ব্যাপক ও দীর্ঘকাল যাবং সমর্থন 
লাভের প্রধান কারণ মানুষের কাঁরগাঁর তৎপরতা ও আঁবচ্কারসমূহের ইতিহাসের প্রাত" 
জ্ঞান ও এীতিহাঁসিকদের ওঁদাসীন্য। তত্তীয় বজ্ঞানের ইতিহাস ও তাহার গুণাগুণ 
কীতনের ফলেই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার সম্টি ও স্থায়িত্বলাভ হইয়াছে। 


* [1০ 5001011[7117801011 0] ৯০০০০১ 0), 5-6. 


৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


বিজ্ঞানের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই মতবৈষম্যই ক্রমশঃ এখন বামপন্থী ও 
দাঁক্ষণপম্থীদের মতবৈষম্যে আঁসয়া উপনীত হইয়াছে। সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপরিউন্ত দুই প্রকার দৃ্টিভঙ্গশর মধ্যেই কিছ কিছ: সত্য আছে। কিন্তু 
কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সমাজ ও বিজ্ঞানের ঘাঁনম্ত সম্পর্ক অস্বীকার করা যেমন 
বাতুলতা, সেইরূপ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষের চিরন্তন কোত্হল ও উদ্ভাবনণ 
মননশনীলতার অংশ অস্বীকার সত্যেরই অপলাপ। 

1বজ্ঞানের আন্তজশাঁতকতা 

বজ্ঞানের একাঁট আঁতি আশ্চর্য আন্তর্জাতিক ও সার্বজনীন রূপ আছে, যাহা জ্ঞানের 
অন্যান্য ক্ষেত্রে আত অঞ্পই দ্ট হয়। বিজ্ঞান সরু হইতেই সার্বজনীন, সমগ্র মানবের 
সাধারণ সম্পদ। ইহার ধারা পৃথক পৃথক ভৌগোলিক ক্ষেত হইতে উৎসারত হইয়া শেষ 
পর্য্ত বিশ্ববিজ্ঞানের মহাসমুদ্রে আসিয়া মালত হইয়াছে। এই ধারা কোথাও বড়, 
কোথাও ছোট, কখনও স্ফীত ও দুই ক্‌লপ্লাবী, কখনও বা একেবারে শুদ্ক ও মৃত, 
প্রাশন গৌরবের ক্ষীণ সাক্ষী মান্। কিন্তু ীবশ্বাবিজ্ঞানের মহাসম,দ্র-রচনায় প্রত্যেকাট 
ধারার একট 'বাঁশস্ট অবদান আছে। 

আধ্যানক বিজ্ঞান ইউরোপীয়, বিশেষতঃ পাঁশ্চম ইউরোপীয় জাতিদের প্রধান কণীর্তি, ইহা 
বহুলাংশে সত্য। এই সতোর আতরঞ্রনের ফলে একদল এীতিহাঁসকের 'ববেচনায় কিছ্যাদন 
আগেও বিজ্ঞান বাঁলতে কেবল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকেই বুঝাইত। এই বিজ্ঞানের মূল প্রেরণা 
অবশ্য গ্রীক-বিজ্ঞান। গ্রণক-বিজ্ঞানের এ*বর্যের কথা ল্যাটিন ইউরোপ প্রথম জানিতে পায় 
আরব্য বিজ্ঞানের মাধ্যমে। এজন্য আধকাংশ ইউরোপণয় গ্রন্থকার কতৃকি রাঁচিত বিজ্ঞানের 
ইতিহাসে ও বৈজ্ঞানক ভাবধারার বিবর্তনের আলোচনায় আমরা দেখি গ্রীক বিজ্ঞানের এক 
দীর্ঘ ভূমিকা ও প্রসঙ্গরুমে আরব্য বিজ্ঞানের সামানা একট উল্লেখ। ইহাতে ভারতীয় ও 
চোৌনিক বিজ্ঞানের নামগন্ধও নাই। উইলিয়ম হেওয়েলের 14751099605 9067808$ 
?70100)9$ ও জে. বর বারর 1060 ০1 17709016393 এই জাতীয় দ্ণান্টভঙ্খর প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ। 

অথচ গ্রীকদের পূব সংদীর্ঘ দুই হাজার বংসরবা।পন যে বৈজ্ঞানক তৎপরতার কথা 
আমরা এখন জান এবং যাহা হইতে গ্রীক বিজ্ঞান উদ্ভূত, সেই তৎপরতার ললাক্ষেন্র ছিল 
প্রাচ্য দেশ, তাহার নায়করা ছিল অ-ইউরোপশয় জাতিদের বংশধর। গ্রীক ও রোমকদের পতনে 
পর এক হাজার বৎসর যাবৎ ইউরোপখণ্ডে (অবশ্য এশ্লামক স্পেনকে বাদ দয়া) জ্ঞান-ীবজ্ঞান 
চ্ঠার যখন কোন বালাই 1ছল না, ইউরোপ যখন অজ্ঞতার নাবড় অন্ধকারে নিমজ্জিত, প্রাচ্য 
তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদশগ্ত আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসত। ভারতবর্ষে মহাচীনে ও এ*লামিক 
মধ্যপ্রাচে, অর্থাৎ সমগ্র এসয়ায়, তখন এক অখণ্ড জ্ঞানরাজা স্প্রাতিষ্ঠিত। বসবন্ধু, ঈশবরকৃষ্ণ, 
দউনাগ, কৃমারজীীব, বদ্ধঘোষ প্রমূখ বৌদ্ধ দার্শীনকগণ প্রাচোে বৌদ্ধধর্ম ও দশনি প্রচারে 
তৎপর; আধভট, বরাহামাহর, ব্রহমগ্প্ত, ভাস্কর প্রমূখ জগাদ্বখাত গাঁণতজ্ঞ ও জ্যোতিবিদগণ 
এই সময়ে ভারতীয় গাঁণাতিক ও জ্যোতিষীয় প্রাতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; নাগাঞজুন, বাগৃভট, 
মাধবকর, বন্দ, চক্রপাণিদত্ত ও শাঙ্গধর 'চাঁকংসাবদ্যা ও রসায়নের বহু উল্লাতসাধন কারতেছেন। 
মহাচীনে চিন লোঁচ, হো চেন তিয়েন, স; চুংচ, িয়া-হ7 উং, চেন-লুয়ান, চ্যাং চিউ-চিয়েন 
, প্রমুখ চৈনিক গাঁণতজ্ৰঞ ও জ্যোতীর্বদগণ দুরূহ গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় সমস্যার সমাধানে 
ব্যস্ত; ফাহয়ান, হুয়েন সাং, ওয়াং হুয়ান-সে. ইৎ সং প্রমুখ চৈনিক পর্যটক ও ভৌগ্োঁলকগণ 
বিচিত্র প্রাচ্য দেশসমূহের বাভন্ন জাতি, তাহাদের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
তথ্য আহরণ কাঁরয়া অপূর্ব ভ্রমণ কাহন ও ভৌগোলিক গ্রল্থ রচনা কাঁরতেছেন। সেই দেশের 
কাঁরগর ও বিজ্ঞানীরা এই সময় উদ্ভাবন করিয়াছেন মুদ্রণ-প্রণালী ও মুদ্রণ-যন্তর, কাগজ, কম্পাস, 


কুষাণদের সময় ভারতশয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ৯ 


একটা প্রধান বাণিজ্য-সরক।* হেলেনীয় জগৎ ছাড়া রোম, পিংহল, চন, যবদ্বীপ প্রভৃতি 
দেশের সঙ্গেও ভারতের বাঁণাজ্যক সম্পর্ক স্থাঁপত হইয়াছল। নাগার্জানকোন্ডা গলি ও 
শমালন্দা পানূহো” নামে 1মনাণ্ডার সম্বন্ধে রাচিত এক বৌদ্ধ গ্রন্থে ভারতের এই বাহ্ববাণজ্যের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 

রাজনৌতক ও বাঁপাজ্যক সম্পকে সুযোগ গ্রহণ কাঁরয়া হিন্দ ও বৌদ্ধ দার্শীনক ও 
চাকৎসকগণ এই সময় মাঝে মাঝে যবনদের দেশে গিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, চিকিৎসা ও 
অন্যান্য বিদ্যার কথা প্রচার কারতেন। এমন কি এথেন্সেও এই সময় ভারতণয় দাশশীনকদের 
উপাস্থাঁতর উল্লেখ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ভারতীয়রাও গ্রধকদের শিল্পকলা ও জ্যোতার্বদ্যার 
উন্নাতি সম্বন্ধে অবাহত হইয়া গ্রকদের এই সব বিদ্যার প্রাত সম্ভ্রমশধল হইয়াছল। গ্রশক 
শিল্পকলা ভারতীয় ?শজ্পকলার উপর যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছিল গাম্ধার [শিল্পকলা 
তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হিন্দু জ্যোতিষের উপর গ্রশক জ্যোতিবের প্রভাব সস্পন্ট। তারপর 
গ্রকদের উন্নততর মাদ্রা-প্রণয়ন-পদ্ধাতও ভারতখয় মুদ্রা-শিজ্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। 
সম্ভবতঃ কিছ কিছু যাঁল্সক জ্ঞানও এই সময় ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে পেশীছিয়া থাঁকিবে। 
এই সম্পর্কে এদেশে জলচাকার (ড7901-0)111) প্রবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মেট্রোডোরাস্‌ 
নামে জনৈক গ্রীক এই মল্নটি এদেশে প্রথম প্রবর্তন করেন । 


কুষাণদের সময় ভারতায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিষ্তার 


খুশঃ পঃ দ্বিতশয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রীক ও পার্থয়ানরা যখন ভারতের দকে আধপত্য 
বিস্তারে ব্যস্ত, মধ্য-এসিয়ার 'বাঁভন্ন বাধাবর ও অর্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে তখন এমন কতকগাল 
ঘটনা ঘটে যাহার প্রাতাক্লয়া শীঘ্রই ভারতবর্ষে অনুভূত হয়। নান শান পর্বতের সানুদেশে 
পশ্চিম কান্সু অঞ্চলে ইউ-চি নামে এক প্রাচীন জাতির বাস 'ছিল; ইহাদের ভাষা ইন্দো- 
ইউরোপশয় ভাষা-গোম্ঠীর অন্তভূন্ত। আনুমাঁনক খুশং পৃঃ ১৭৫ অব্দের কিছু পরে হৃনদের 
আক্রমণে ইউ-চি জাত তাহাদের আদি বাসভৃঁমি হইতে 'বতাঁড়ত হইয়া নূতন বাসভৃঁমির 
অন্বেষণে অক্সাস উপত্যকার অভিমুখে অগ্রসর হয়। তখন অক্সাস উপত্যকায় শক জাতর 
আঁধপত্য। ইউ-চিদের আবুমণ রোধে অসমর্থ হইয়া শকরা অক্সাস-উপত্যকা পারত্যা 
কারতে বাধ্য হয় এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সিম্ধু-উপত্যকার দাক্ষণভাগে বসাঁত স্থাপন 
করে। এাঁদকে ইউ-চিরা অক্সাস-উপত্যকায় অল্পকালের মধ্যে এক আত শান্তুশালস রাজ্য গাঁড়য়া 
তোলে । ইউ-চিদের এক প্রবল শাখা কুষাণরা খ:শম্টাব্দ প্রথম শতকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
দূর্বল গ্রঁক, পার্থয়ান ও শক আধপাঁতিদের একে একে পরাভূত কাঁরয়া অক্সাস হইতে ভারতবর্ষ 
পযন্ত এক বিরাট ও শন্তিশালশ কুষাণ সাম্রাজ্য স্থাপন করে। সব্শ্রে্ঠ কুষাণ সম্রাট কনিজ্কের 
রাজত্বকাল প্রান ভারতের ইতিহাসে এক আত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 

ইউ-চির্ম উন্নত বিদেশশ সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ কারবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহের 
পাঁরচয় 'দয়াছে। চশনের প্রাতবেশশ 'হসাবে তাহারা প্রথম চৈনিক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত 
হয়; অক্সাস-উপত্যকায় বসাঁত স্থাপনের পর আমরা তাহাদের ইরাণশয় সভ্যতা ও সংস্কাত 
গ্রহণ করতে দৌখ। ভারতবর্ষে আগমনের পর তাহারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কীতর প্রত্রবণে 
পারপূর্ণভাবে অবগাহন করে। কুষাণদের আমলে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপক 
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বিজ্ঞানের ইতিহাস 


বৌদ্ধদের যেরূপ সভা আহবান কাঁরয়াছিলেন কানম্কও সেইরূপ বস্দামন্রের পৌরাহত্যে কাশ্মীরের 
কুন্দলবন নামক স্থানে বৌদ্ধদের এক সভা আহবান করেন। এই সভায় বৌদ্ধ প্রধানগণ বৌদ্ধ- 
ধর্মের এক প্রামাণিক টকা প্রণয়ন করেন। 

ভারতের বাহরে বৌদ্ধধর্মের এবং ভারতায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার কুষাণদের 
আর এক প্রধান তৎপরতা । গ্রথ্ক ও পার্থয়ানদের রাজনোতক প্রাধান্যের সময় বৌদ্ধধর্ম যেমন 
বন্তয়ানায় ও সোগাদয়ানায় প্রসারলাভ করিয়াছিল, কুষাণদের সময় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কাঁত 
সেইর্‌প মধ্য-এসয়ার 'বস্তার্ণ ভূখণ্ডের নানা অর্ধসভ্য জাত ও উপজাতির মধ্যে ছড়াইয়া 
পড়ে। খুশল্টীয় প্রথম শতক হইতে দলে দলে বহু ভারতীয় ভিক্ষ: ও ধর্মপ্রচারকদের মধ্য- 
এঁসয়ার খোট্টান, খাস-গার, ইয়ারকন্দ প্রভৃতি স্থানে আগমন ও সেই সব স্থানে তাহাদের ধমী়্ 
তৎপরতার বহু বৃত্তান্ত ইতিহাসে 'লাপিবদ্ধ হইয়াছে। 

এই প্রচার কার্যে ভারতীয়রা নিঃসঙ্গ ছিল না। মধ্য-এীসয়ার ইউ-চি ও কুচ রাজোর 
একাধিক বৌদ্ধ পণ্ডিত ভারতণয় প্রচারকদের পাশে আঁসয়া দাঁড়াইয়াছল। এই প্রসঙ্গে 
ধর্মরক্ষ ও কুমারজীবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইউ-চি ধর্মরক্ষ (৩য় শতাব্দীর শেষ ও 
৪থ" শতাব্দীর প্রথম ভাগ) চখন সখমান্তে অবাস্থত টুনহয়াং নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ভারতশয় পাণ্ডতদের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তিনি সংস্কৃত ও চৈনিক ভাষা সমেত 
ছান্রশাট ভাষায় সুপান্ডত ছিলেন। বৌদ্ধধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় পাশ্ডিত্যের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
[তিনি শৃধু স্বদেশেই নহে, চীনদেশেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অংশ গ্রহণ কারয়াছিলেন। সংস্কৃত 
হইতে চৈনিক ভাষায় বহু বৌদ্ধ গ্রল্থ তিনি তমা করেন। 

মধ্য-এঁসয়ার আর একজন বৌদ্ধ নেতা কুমারজধবের €৪র্থ শতাব্দীর শেষ ও &ম শতাব্দীর 
প্রথম ভাগ) পিতা ছিলেন ভারতীয় ও মাতা কৃচি-রাজবংশীয়া। তিনি কা*্মীরে বন্ধুদত্তর 
নিকট বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন শিক্ষা করেন। মধ্য-এসয়ায় তাঁহার পাশ্ডিত্য-খ্যাতি এরুপ ব্যাপক 
[ছিল যে, এই অঞ্চলের 'বাভন্ন স্থান হইতে, এমন কি সুদূর ভারতবর্ষ ও চীন হইতে পর্যন্ত 
পণ্ডিত, দারশশীনক ও বিদ্যার্থগণ তাহার নিকট উপনীত হইতেন। কুঁচি ও চীনের রাজনৈতিক 
বিরোধের সময় কুমারজনব চশনাদের হাতে বন্দী হইয়া ৪০১ খীল্টাব্দে চীনদেশে প্রোরত হন 
এবং সেই দেশে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারের সযোগ পান। তান ১২ বৎসর চশনদেশে বৌদ্ধধর্ম 
ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে ও বৌদ্ধ গ্রন্থাঁদ সংস্কৃত হইতে চোনিক ভাষায় তজণ্মা-কার্ষে 
আত্মনিয়োগ করেন এবং চন-ভারত সাংস্কাতিক মৈন্রশীর এক প্রশস্ত পথ উন্মন্ত করেন। ডাঃ 
প্রবোধচন্দ্র বাগচী কূমারজশীব সম্বন্ধে 'লীখয়াছেন :-- 
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এইভাবে ক্যাস্পিয়ান সাগরের তণর হইতে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত মধা-এীসয়ার 'িস্তপর্ণ 
ভখণ্ডের বহ, যাযাবর জাতি ও উপজাতির মধ্যে এই সময় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কীতর ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। ক্ষু্র-বৃহৎ জনপদের অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপে ও বিহারে 
'্ভারতীয় ও মধ্য-এসীয় পশ্ডিত ও দারশশশীনকগণ ভারতয় ধর্ম ও দর্শন-চর্চায় জশবন আঁতবাহিত 
কারয়াছেন। এইসব অণ্চলে বৃহৎ সংখ্যায় ভারতখয়দের উপানবেশ স্থাপনেরও বহু প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে। আজ অবশ্য এই অতণত তৎপরতার আঁত অল্প নিদর্শনই বর্তমান আছে। 
পরবতাঁকালের ঘটনা-ম্রোতের আবর্তে, বিশেষতঃ মধ্য-এসিয়ার অগ্রসরমান মরুভূমির কবলে 
পাঁতিত হওয়ায় এই সব একদা বা্ধিফ্ু জনপদের আঁধকাংশই এখন 'নাশ্চিহ। তবে মরুভূমি 
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ভারত ও চশীন ১১, 


গ্রাস কাঁরয়াও আবার প্রাচীন এীতহ্যের কিছু 'কিছ_ সাক্ষ্য সয়ে রক্ষা করিয়াছে। স্যার অরেল 
স্টাইন্ন লৌলান, পূর্ব-তুকাঁস্তান প্রভাত অণ্লে প্রত্বতত্বীয় খনন-কার্য পাঁরচালনা কাঁরিয়া 
বালদপ্াশির মধ্যে প্রোথিত বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহারের আঁস্তত্ব আবিজ্কার কাঁরয়াছেন। ঞইসব 
ধ্বংসস্তূপ হইতে তিনি বুদ্ধের ও 'হন্দু দেব-দেবীর কতকগুলি প্রাতমর্ত এবং ভারতণয় 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর থরোম্ঠী ভাষায় রাচিত কয়েকটি পাশ্ডীলাঁপর অংশ উদ্ধার কারয়াছেন। 
লেফটেন্যান্ট এ. বাওয়ের চৈনিক তুক্তানের একাঁট বৌদ্ধ স্তূপ হইতে সাতখান প্রাচশন 
পুস্তকের পাশ্ডীলীপ আঁবিচ্কার করিয়াছেন। তল্মধ্যে নাবননতক' নামক ভারতশয় 'চাকৎস্ম 
সম্বন্ধীয় পাশ্ডুীলাঁপাঁট সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহার কথা পরে আলোচিত হইবে । উপারউন্ত 
প্রত্ততত্বীয় খনন-কার্যের আঁভজ্ঞতা হইতে স্যার অরেল ম্টাইন মন্তব্য কাঁরয়াছেন, এই সব ধ্বংস- 
স্তূপ দেখিয়া মনে হয় যেন আমরা পাঞ্জাবের কোন অবল,প্ত প্রাচীন সহরের সন্ধান পাইয়াছি। 
মধ্য-এীসয়ার অধিবাসীদের উপর এরুপ গভনরভাবেই একাঁদন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কাতির 
ছাপ পাঁড়য়াছিল। এমন কি সপ্তম শতাব্দীতে এই পথে চীন হইতে ভারতবর্ষে আগমন 
ও প্রত্যাবর্তনের সময় হুয়েন সাং এই অণ্লে তখনও ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কীতর 
ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করেন। অনেকের ধারণা, ভ্রয়োদশ শতাব্দীর মঞ্ঞোল 'দাশ্বিজয়শ চেঙ্গশীস্‌- 
খানও সম্ভবতঃ এক ধরনের বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন ।* 


ভারত ও চন 


আমরা টুনহুয়াং আঁধবাসণ ইউ-চি ধর্মরক্ষর ও কুচিবংশশয় কুমারজীবের চশনে বৌদ্ধধর্ম ও 
দর্শন প্রচারের কথা উল্লেখ কারয়াছি। বস্তুতঃ মধ্য-এাসয়ার বৌদ্ধদের মাধ্যমেই চীনদেশ প্রথম 
ভারতায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা অবগত হয়। তারপর অবশ্য ভারতীয় পাণ্ডত ও দাশশীনকগণ 
দলে দলে কাশ্মীর, মধ্যভারত ও নালন্দা হইতে মহাচীনে গিয়াছেন এবং চৈনিক পারব্রাজকগণও 
দুর্গম গিরি কান্তার মরু ও দুস্তর সমুদ্র পার হইয়া বৃদ্ধের দেশে আগমন কাঁরয়াছেন। এই দুই 
মহাদেশের সাংস্কীতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত ভাব 'বানময়ের আলোচনার পূর্বে এই সময় 
স্থলপথে ও জলপথে চঈন, ভারতবর্ষ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে যাতায়াতের ঠকরূপ বন্দোবস্ত 
[ছল তাহার সাঁহত কিছু পারিচয় থাকা আবশ্যক । বিশেষতঃ যে সব পথে চৈনিক রেশম চালান 
দেওয়া হইত তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী। রেশম-চালানোর পথে শুধু রেশম ও অন্যান্য বাঁণজ্য- 
সম্ভারই যে শুধু যাতায়াত করিয়াছে তাহা নহে, এই পথে দার্শীনক ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার আদান- 
প্রদানও ঘঁটয়াছল বিস্তর । 

বন্তুয়ানা, পারস্য ও সোগাঁদয়ানার পথে ভারতবর্ষের সহিত মধ্যপ্রাচের ও ইউরোপের 
বাঁণাঁজ্যক যোগাযোগের সংপ্রাচীনত্বের কথা একাধকবার আলোচিত হইয়াছে। আরও পর্বে 
মধ্য-এাসয়ার পথে সুদূর চন পযন্ত এই যোগাযোগের 'বিস্তীতি সম্ভবপর হয় আনুমানিক 
খুঃ পুও দ্বিতীয় শতকে ইউ-চি ও কুষাণদের রাজনোতিক প্রাধান্যের সময়। এই সম্পর্কে 
চ্যাংকিয়েন নামে এক চৈনিক রাষ্ট্রদূতের মধ্য-এসিয়ায় এক রাজনোতিক দৌত্য ও ভৌগোলিক 
আঁভযান পাঁরচালনার বৃত্তান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইউ-চি রাজ্যের সাঁহত কৃউনোৌতিক সম্পর্ক 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি খীঃ ১৩৮ পূর্বাব্দে এই আভষানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নানা 
কারণে অভিযানের মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলেও চ্যাংকি'য়েনের আভিযান শেষ" 
পযন্ত বার্থ হয় নাই। খ়িহ ১২৬ পূর্বাব্দে চঈনে প্রত্যাবর্তন কারয়া সম্রাটের নিকট তাঁহার 
দৌত্যের বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে তিনি পার্থিয়া, বন্তুয়া, ফার্ঘানা, সোগাঁদিয়ানা, সেলুকিড মিডিয়া 
ও সিরিয়া এবং সম্ভবতঃ মিশর সম্বম্ধে বহু মূল্যবান তথ্য জ্ঞাপন করেন। বন্তুয়ায় অবস্থান- 
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ভারত ও তখন ১৬ 


কালে মেখানকার স্থানীয় বাজারে তিনি চশনের সেচুয়ান প্রদেশে উৎপন্ন বাঁশের লাঠি ও দূতশবন্প্র 
বক্রয় হইতে দেখেন। অনুসন্ধান করিয়া তান জানিতে পারেন যে, এইসব দ্বব্য চীন হইতে 
ভারতবর্ষের পথে বন্তুয়ায় চালান দেওয়া হইত এবং পূর্ব-ভারত (আসাম) ও দক্ষিণ-পাশ্চম 
চীনের সাহত বাণিজ্যিক যোগাযোগ 'বিদ্যমান। চ্যাধক'য়েন 'লাঁখিয়াছেন :_ 
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চ্যাংক'য়েনের বিবরণ-পাঠে সম্মাট মধ্য-এপিয়ার রাজ্যগুলির সাঁহত চশনদেশের বাণিজ্যিক 
ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবাহত হন। ইহার পর হইতে এইসর 
দেশে নিয়মিতভাবে রাষ্ট্রদূত প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। তারপর এই ঘটনার অজ্পকালের মধ্যে 
চৈনিকেরা পাঁশ্চম সীমান্ত হইতে হুনদের হটাইয়া দিলে চীন ও মধ্য-এসয়ার মধ্যে সহজ 
বাঁণাজ্যক সম্পর্ক স্থাঁপত হয়। স্থলপথে চীনের রেশম-রস্তানী বাঁণজ্যের সূব্রপাতও এই 
সময় হইতে খে2ীঃ পৃঃ ১০৬)। চ্যাংক'য়েনের আভযানের এই সুদূর-প্রসারী ফল লক্ষ্য 
কারয়াই জোসেফ নীড়হ্যাম তাঁহাকে 'চোনক 'লাভংস্টোন, আখ্যা 'দয়াছেন। 

এই ভাবে মধ্য-এসিয়ার পথে চীনের সাহত ভারতবর্ষ, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের যেসব 
বাণাঁজ্যক সরক উল্মৃস্ত হয়, তাহা মানচিত্রে দেখানো হইল। হাডসনের মানচিত্র অবলম্বনে 
ইহা রাঁচিত হইয়াছে । চন হইতে পশ্চিম 'দকে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমেই পাড়বে চীনের 
সীমান্তবতারঁ বিখ্যাত জনপদ টুনহুয়াং। ইউ-চি ধর্মরক্ষর জন্মস্থান হসাবে টুনহুয়াং পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে। চোনক ও বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কীতির আদান-প্রদানের এক প্রধান কেন্দ্র 
হিসাবে টুনহনয়াং ইতিহাসে প্রাসম্ধ। এই স্থান হইতে 'তিনাট পথ গয়াছে খাসূগার আভিমুখে : 
(১) উত্তরাঁদকে তুফান, কারাশার ও কুচি হইয়া খাস্‌্গরার পরন্তি; (২) সরাসার পঁশ্চমে লৌ-লান 
ও কারাশার হইয়া খাস্গার; এবং (৩) দক্ষিণে চাকাীলক, নিয়া ও খোটান হইয়া খাসগার 
পযন্তি। পাঁশ্চমে বন্ুয়ানা ও সোগ্‌দিয়ানা এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ হইতে অনেকগ্যাল পথ 
আসিয়া মালত হইয়াছে খাস্‌্গারে ও খোটানে। তন্মধ্যে একাট গিয়াছে তাসকেন্ট, সমরকল্দ, 
বোখারা হইয়া মার্ভ পর্যন্ত এবং আর একটি গিয়াছে 'সধা বন্তুয়ার দকে ও তথা হইতে আবার 
মার্ভ পর্য্ত। তক্ষশিলার সাহত খোটান ও খাস্‌গারের সংযোগ রক্ষা করিয়াছে এইর্‌প 
দুইটি প্রধান পথ মানচিত্রে দম্ট হইবে। মার্ভ ও একবাতানার হোমাদান) পথে স্টোসিফন, 
এডেসা, এস্টিওক প্রভাতি 'সারয়া ও প্যালেম্টাইনের 'বাভন্ন স্থানে যাতায়াত কারবার বহু 
পথ ছিল। 

এ ছাড়া আসাম, ব্রহমনদেশ ও তব্বতের মধ্য 'দিয়া কয়েকাঁট পথ চশন ও ভারতবর্ষের মধ্যে 
বাণাজ্যক সংযোগ স্থাপন কারয়াঁছল। চ্যাধাক'য়েন বন্তুয়ানায় চশনের প্রস্তুত যেসব কাপড় 
ও বাঁশের লাঠি দেখিয়াছিলেন তাহা দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে আসাম-্রহমদেশের পথে প্রথমে 
গাঙ্গেয় উপত্যকায় আনে এবং পরে সেই স্থান হইতে তক্ষাশলার পথে বন্তুয়ায় চালান যায়। 
সম্ভবতঃ পাটালপ্ত্র হইতে চম্পা ভোগ্লপুর), কজঞ্গল রোজমহল), পুস্ড্রবর্ধন ডেত্তর বাংলা? 
হইয়া কামর্প পযন্ত এই পথ বিল্তৃত ছিল। কামর্প হইতে একটি পথ উত্তর-পূর্বে 
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অগ্রসর হইয়া পাতকৈ পর্বতের মধ্য দিয়া চীন পর্যন্ত পেশীছিয়াছল; আর একটি পথ 'গিয়াছল 
মাঁণপূর ও ভামো ব্রহমনদেশ) হইয়া চীনদেশের সীমান্ত প্যন্তি। 

[তিব্বতের মধ্য দিয়াও এইরুপ এক বা একাঁধক পথ চীন ও ভারতকে সংযুক্ত কারয়াছিল। 
[িব্বতস পথের গিশেষ কোন ববরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ লাডাক বা সিকিমের মধ্য দিয়া 
এই পথ পা্টালপূত্র পর্যন্ত [বিস্তৃত ছিল। দুই-একজন চৈনিক পারব্রাজক খাস,গার অথবা 
খোটান হইতে 'িব্বতে প্রবেশ কাঁরয়া [সমলার নিকটবতাঁ পাক 'গারিবর্ম-পথে ভারতে 
আগমন করিয়াছলেন, এইরুপ উল্লেখ পাওয়া যায় ।+ ১ 

চোৌনক রেশম, লৌহ ও অন্যান্য দুব্য-সম্ভার যে শুধু স্থলপথেই যাতায়াত করিত তাহা 
নহে, জলপথেও এই বাণিজ্যের একটা বড় অংশের গাঁতাঁবাঁধ ছিল। রাজনোতক গোলযোগ ও 
সামারক তৎপরতার সময় স্থলপথে বাণিজ্যের গাঁতাঁবাঁধ নিরাপদ নয় এবং মধ্য-এসিয়ায়, [সাঁরয়ায় 
ও পারসো এইরুপ গোলযোগ ও অশান্তি যে সময়ের কথা বাঁলতোছি তখন প্রায় লাঁগয়াই 
থাকিত। এজন্য ব্যবসায়শরা অনেক সময় স্থলপথের অপেক্ষা জলপথকেই আঁধকতর নিরাপদ 
মনে কারয়াছে। এই জলপথের বাণিজ্যেও ভারতবর্ষ এক আত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
কাঁরয়াছিল। চৌনক রেশম ও লৌহ খাস্‌গার-খোটান-তক্ষাঁশলার পথে অথবা ব্রহনদেশ- 
আসামের পথে প্রথমে ভারতবর্ষে আনীত হইয়া পরে বর্বারকন, বাঁরগাজা অথবা তাণ্রালাপ্তি 
বন্দর হইতে সাগরপারের নানা দেশে রপ্তানী হইত। 

বহু প্রাচীনকাল হইতে সমুদ্র-পথে পারস্য, সায়া, মিশর এমন কি ইউরোপের সাহত 
ভারতবর্ষের বাণাঁজ্যক সম্পর্ক স্থাঁপত হইয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যের আমলে ভারতের এই 
সামৃদ্রক বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। খীল্টীয় প্রথম শতকে (০) জনৈক অজ্ঞাতনামা 
গ্রীক নাবক করুক রাচত 17৮711)145 716725 15791117662 (41176 1৮৮781915০1 1716 
1771/170667 ১০৪) গ্রশ্থে এই বাণিজ্যের ও ইহার সাহত সংশ্লিষ্ট বহু বন্দরের [বিশদ 
[ববরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বার্ণত বন্দরগলির মধ্যে বার্বারকন €কেরাচীর নিকট), 
বারগাজা আধুনিক ব্রোচ), ম্বাজরিস্‌, নেলকুণ্ডা (মালাবার উপকূলে অবাস্থত), বাকারৈ, 
কোর্কৈ ইত্যাঁদ উল্লেখযোগ্য । /৮7111%5 এর রচাঁয়তা অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবক লোহত 
সাগরের এক বন্দর বেরেনিস হইতে যাত্রা করিয়া বাব্‌-এল-মান্দব প্রণালী পার হইবার পর 
মৌসহমী বায়ঃপ্রবাহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মধ্য-সমুদ্র-পথে আরব সাগর আতনক্রম করেন এবং 
বার্বারকন, বাঁরগাজা প্রভাত বন্দরে উপাস্থত হন। 

/6111)10$- এর সময় বা তাহার কিছ পূর্ব হইতে মৌসুমী বায়ুর সুযোগ গ্রহণ কারিয়া 
সরাসার সমুদ্র পার হইবার স্বীবধা আবিষ্কৃত হয়! ইহার পূর্বে আরব, পারস্য ও গেদ্রোসয়ার 
(বেলবাচস্তান) উপকূল-পথে মিশরীয় বাণিজ্যপোত ভারতবর্ষের বন্দরগীলতে যাতায়াত কাঁরত। 
£০)//)11$এর বহু পূর্ব হইতে পূর্বআফ্রিকার বাঁণকদের সরাসার আরব সাগর পার হইয়া 
ভারতবর্ষে পেশীছবার কথা ম্যাকাক্রিপ্ডল্‌ উল্লেখ কাঁরয়াছেন। রোমকরা পূর্বআফ্রকার এই 
বাঁণকূদের আঁজ্ঞতার কথা পরে অবগত হয় এবং 7:০71117/,-এর সময় হইতে সমুদ্র পারাপারের 
ব্যাপারে তাহারাও মৌসুমী বায়ুর সুযোগ গ্রহণ কাঁরতে আরম্ভ করে। | 

এইসব পথে ভারতীয় বাণিজ্যপোতের নিয়ামত যাতায়াত ছিল। মাঁণি, মুক্তা ও মূল্যবান 
প্রস্তর, হাতার দাঁত, মসলা, সতার ও মসাঁলনের কাপড়, চাল, তিল তৈল, ঘৃত, "চিনি প্রর্ভীত 
খাদ্যদ্রব্য, নানাবধ ভেষজ ও বনজদ্রবা ইেহাদের মধ্যে 'নশল' উল্লেখযোগ্য) এবং স্বর্ণ, রৌপা, 
তাগ্র, আর্সেনিক, আযাশ্টমননি প্রভাতি বাবধ ধাতু ও ধাতবদ্রব্য এই বাঁণজ্যের প্রধান উপকরণ ছিল। 
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ভারত ও চশন ১৫ 


চোৌনক রেশম, লৌহ, চামড়া, তূলা, কাপড় প্রভাত দুব্য বার্বারকন ও বারিগাজা হইতে পশ্চিমে 
চালান যাইত। পূর্ব-পাশ্চম সামদদ্রক-বাণিজ্য কেবল ভারতের পশ্চিম-উপকূলবতর্শ বন্দর- 
গুঁলতেই নিবদ্ধ থাকে নাই। এইসব বাণিজ্য-তরী কুমারিকা অল্তরশপ প্রদক্ষিণ করিয়া 
বীরপটনম পেশ্ডিচেরীর নিকট), তাম্রীলাপ্ত, তাকোলা রেঙ্গুনের নিকট), সাবানা মৌলামনের 
নিকট) ও আরও দক্ষিণ-পূর্ব মালয়, যবদ্বীপ, সুমান্ত্রা, কম্বোডিয়ার নানা বন্দরে বাণিজ্য 
কাঁরয়া ফিরত। হ্যানয়ের নিকট চৈনিক বন্দর কাট্রগারা পর্যন্ত রোমক ও ভারতীয় বাণিজ্য 
পোতের যাতায়াতের কথা জানা যায়। 

এইভাবে স্থলপথে ও জলপথে ভারত-চীন বাঁণাজ্যক যোগসন্র স্থাঁপত হইলে দুই দেশের 
মধ্যে প্রাথতযশা বৌদ্ধ দার্শনকদের যাতায়াত আরম্ভ হয়। এই ব্যাপারে কাশ্মীর দার্শীনকগণই 
অগ্রণী হইয়াছিলেন। কুষাণদের পৃঞ্পোষকতায় খাশম্টীয় প্রথম হইতে পণ্টম শতাব্দী পর্যন্ত 
কাশ্মীর ছিল বৌদ্ধ দর্শন ও সংস্কৃত-সাহিত্য অধ্যয়ন ও চর্চার সবশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কাশ্মীর 
বোদ্ধ দাশশীনকগণের মধ্যে যাহারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কাত প্রচারের উদ্দেশ্যে চীনদেশে 
'গয়াছলেন তাঁহাদের মধ্যে সঙ্ঘভূঁতি, সঙ্ঘদেব, প্‌ণ্যন্লাত, ধর্মযশ ও 'বিমলাক্ষর নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ইহারা খুনম্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ ও পণ্চম শতকের প্রথম ভাগে মধ্য-এসয়ার 
দুর্গম স্থলপথে চীনদেশে গিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকেই বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ চৈনিক ভাষায় অনুবাদ 
করেন। সমদ্র-পথেও কয়েকজন কাশ্মীর পণ্ডিতের চশনদেশ যান্রার বৃত্তান্ত জানা যায়। 
বৃদ্ধজীব সমদদ্র-পথে নানাকিং পেশছেন ৪২৩ খুশষ্টাব্দে; ফাহিয়ান ভারতবর্ষ হইতে যেসব 
সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছলেন, তিনি তাহার কিছ কিছ চৈনিক ভাষায় তর্জমা 
করেন। গুণবর্মা চীনদেশে যান আনুমানিক ৪৩১ খীজ্টাব্দে। তান প্রথমে সিংহল ও 
যবদ্বীপে বৌদ্ধ দর্শন চর্চা ও প্রচারের জন্য গয়াঁছলেন। বৌদ্ধ দর্শনে তাঁহার অগাধ পাস্ডিত্যের 
কথা অবগত হইয়া চন সম্রাট তাঁহাকে চঈনে যাইবার জন্য বিশেষভাবে আমন্্রণ জানান। 
গুণবর্ম সেখানে এক বৎসরের মধ্যে এগারাটি সংস্কৃত গ্রন্থের চৌনক তরজমা প্রস্তুত কাঁরয়াছিলেন। 

কাশ্মীরের দম্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভারতের 'বাভন্ন স্থান হইতে বৌদ্ধ দার্শীনকগণ 
চনদেশে যাইতে আরম্ভ করেন খীষ্টীয় পণ্টম শতাব্দী হইতে । মধ্য-ভারত হইতে ধর্মক্ষেম 
(৪৩৩) ও গুণভগ্র (৪৩৫), পাশ্চম-ভারত হইতে উপশন্য ও পরমার্থ (৫৪৬), উত্তর-পশ্চিম 
ভারত হইতে বুদ্ধভদ্র, বিমোক্ষসেন, জিনগ্‌প্ত (৫৫৯) ও ধমগৃপ্ত এবং পূর্ভারত হইতে 
জ্জানভদ্র, জনযশ ও যশোগপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য । ইহারা আঁধকাংশই সমুদ্র-পথে নানকিং 
পেশছেন। সপ্তম শতাব্দী হইতে এইরূপ চীন-ভারত সাংস্কীতিক সংযোগ রক্ষা ও বাদ্ধর 
ব্যাপারে নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয় বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। খ্াীম্টীয় পণ্ম 
শতাব্দীতে নালন্দা 'ব*্বাঁবদ্যালয় স্থাঁপত হয় এবং গূপ্ত সম্রাটদের পৃজ্ঞপোষকতায় অল্পকালের 
মধ্যে ইহা ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন-চর্চার সবশ্রেষ্ঠ 'বিদ্যায়তনরূপে পারগণিত হয়। 
কৃষাণদের আমলে তক্ষাশলা যের্‌প প্রাধান্যলাভ করিয়াছল গুপ্ত সম্রাটদের বিদ্যোৎসাহতার 
কল্যাণে নালন্দা সেইরূপ একাঁট জগাদ্বখ্যাত বিদ্যাপীঠ হিসাবে প্রা্সাদ্ধ লাভ করে। কাশ্মীরের 
মত নালন্দাও দলে দলে ভারতীয় বৌদ্ধ ও দার্শীনকদের চশনদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা কাঁরয়া 
চশন-ভারত সাংস্কৃতিক মৈত্রী সুদৃঢ় করিয়া তুলে। প্রভাকরমিত্র (৬২৭), বোধিরুচি ৭০৬), 
শুভাকরাসংহ মেত্যু ৭৩৫), বজরবোধি (৭২০), অমোঘবজব (৭৪৬) প্রমুখ নালন্দার 'বাশম্ট, 
বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শীনকগণ এই সময় চীনদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা প্রচার 
করেন এবং বহু সংস্কৃত গ্রল্থ চৈনিক ভাষায় তর্জমা করেন। 

বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের ও ভারতণয় সভ্যতার বার্তা যে কেবল ভারতাশয়রাই চশনদেশে বহন কাঁরয়া 
লইয়া শিয়াঁছলেন তাহা নহে, বহ্‌ বিশিষ্ট চৌনক বৌদ্ধও 'বাভন্ন সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া 
বাভল্ন বিদ্যাপণঠে বহু বংসর আতবাহিত কারয়াছিলেন এবং পঠাঁথপন্র সংগ্রহ করিয়া দেশে 
ফিরিয়া গিয়াছলেন। এইসব চোনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে খীষ্টীয় পণ্থম শতাব্দীর প্রথমভাগে 


১৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


ফাহিয়ান (৩৯৯-৪১৪), ষষ্ত শতাব্দীতে হুই-সেং (৬১৮) ও সং ইউন (৫২২), এবং সপ্তম 
শতাব্দীতে হুয়েন সাং (৬২৯-৪৫) ও ইত সং-এর (৬৭১-৯৫) ভারত-পারক্রমা হীতহাস- 
প্রাসর্ধ। ভারত-পারক্রমার মূল্যবান বিবরণ* প্রদান প্রসঙ্গে তাঁহারা এদেশের তৎকালীন 
রাজনোতিক ও অর্থনৌতিক অবস্থা ও জ্ত্রান-বিজ্ঞান-চর্চা সম্বন্ধে যেসব কথা 'লখিয়া 'গিয়াছেন 
তাহার এতিহাঁসক গ্‌রুত্ব স্ীবাদত। ৃ 
ধর্ম ও দর্শনে চধন-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রধানতঃ নিবদ্ধ থাঁকলেও এই সম্পকের 
মারফত বৈজ্ঞানক ভাবধারারও অল্প-বিস্তর আদান-প্রদান ঘটয়াছিল। ট্াং-দের ' রাজত্বকালে 
চণনে কয়েকজন ভারতণয় জ্যোঁতার্বদের তৎপরতার পাঁরচয় পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে 
চাং-নানে গৌতম, কাশ্যপ ও কুমার এই তিন প্রকার জ্যোতিষীয় সম্ধান্তের আলোচনা ও চর্চা 
দেখা যায়।1 এই তিনটি সদ্ধাল্তই ভারতীয়। ৬৮৪ খহনস্টাব্দে সম্রাজ্ঞী উ-র নিদেশে 
গৌতম-সিম্ধান্তে সৃপন্ডিত জনৈক ভারতায় জ্যোতার্বদ একটি পাঁঞ্জকা প্রণয়ন করেন। 'সি-তা 
বা সিদ্ধার্থ নামে আর একজন ভারতাঁয় জ্যোতার্বদ অনুরূপ একাঁট পাঁঞ্জকা রচনা করেন 
৭১৮ খুপম্টাব্দে; এই পাঁ্জকার নাম একউ-চি-ীল' (নবগ্রহ-সিদ্ধান্ত)। ট্যাংংআমলের পাথ- 
পন্নের তাঁলকায় ইহার উল্লেখ আছে। 
সুই রাজবংশের বৃত্তান্তে নিম্নোন্ত ভারতীয় গাঁণাতক ও জ্যোতিষায় গ্রন্থের চোৌনক 

অনুবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় : 

(১) পো-লো-মেন ি'য়েন-ওয়েন-চং: 

(২) পো-লো মেন কি-কি 'সিয়েন জেন তি'য়েন ওয়েন শহও- ব্রাহমণ খাঁষ কি-কি-র 

জ্যোতিষীয় মতবাদ; 

(৩) পো-লো-মেন তি'য়েন কিং; 

(8) মো-তেং-কি কং হুয়াং তু--মাতঙ্গর-সৃত্রে বার্ণত আকাশের মানাচন্র; 

(&) পো-লো-মেন সূয়ান ফা-হিন্দু পাটীগাঁণতের নিয়মাবলী; 

(৬) পো-লো-মেন সুয়ান কিং প্রাচীন হিন্দু পাটনগাঁণত। 


বহু পৃবেহি গ্রন্থগুীল নিখোঁজ হওয়ায় কি ধরনের জ্যোতিষীয় তথ্য ও মতবাদ গ্রল্থগুলিতে 
আলোচিত হইয়াছল এবং সেই সব মতবাদ কতদূর চৈনিক জ্যোতিষীয় গবেষণাকে প্রভাবিত 
করিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে চীনদেশে ভারতীয় জ্যোতার্বদদের অবস্থান, 
পাঁঞ্জকা-প্রণয়ন ব্যাপারে তাহাদের তৎপরতা এবং একাধক হিন্দু জ্যোতিষয় গ্রন্থের চৈনিক 
তজমা ইত্যাঁদ তথ্য হইতে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে. এই সময়ে চৈনিক জ্যোতার্বিদেরা 
ভারতীয় জ্যোতিষে গভীর উৎসাহ ও কৌতূহল প্রকাশ কাঁরয়াঁছল এবং 'হন্দু জ্যোতার্বদদের 
বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখিত। 

ভারতীয় গাঁণতের উপর চৈনিক গাঁণতের প্রভাব একাধিক এীতহাঁসিক প্রমাণ কারবার চেষ্টা 
কাঁরয়াছেন। “চউ-চ্যাং সুয়ান-শহ' বা 'নয় খণ্ডে পাটশগণিত' শশর্ষক চশনের প্রাচীনতম 
গাণিতিক গ্রল্থে যেসব প্রশ্নের আলোচনা আছে, ব্লহয়গুপ্ত, মহাবার প্রমূখ পয়বতর্ধকালের 
ভারতাঁয় গাঁণতজ্জদের সেই ধরনের অনেক প্রশ্নের আলোচনা কারিতে দেখা যায়। 'সান-তজু 
সংয়ান-চং-এ আলোচিত একটি সমস্যার সাঁহত রহন্নগ্প্ত কর্তৃক আলোচিত অনূরূপ একি 
ণ্রশেনর বিশেষ মিল পরিলক্ষিত হয়। পণ্ম শতাব্দীর ভারতণয় আর্ধভটর জ্যাঁমাতর সাহত 
তৃতাঁয় শতাব্দীর চৈনিক গণিতজ্ঞ লিউ হুই-এর জ্যামাতর অনেক সাদশ্য আছে। তবে 
খনীম্টীয় প্রথম হইতে তৃতশয শতাব্দীর মধ্যে রচিত উপারিউন্ত গাঁণাতিক গ্রন্থের এবং ব্রহনগৃপ্ত, 


* ফাহিয়ান_'ফো কুও চি' (বৌদ্ধদেশের কথা): হই-সেং_'হুই-সেং সং ছয়ান' হোই-সেংএর 
ভ্রমণ-বভ্রান্ত); হয়েন সাং-টা থাং ীস ইউ চি' থ্যাং-আমলে পশ্চিম দেশের বৃত্তান্ত); ইৎ সং__ 
'নান্‌ হাই চি কৃই নেই ফা ঢুযান' (দাঁক্ষিণ সমদ্রাণ্চলে প্রচলিত বৌদ্ধ ক্রিয়াকলাপের বৃত্তান্ত)। 

৮. 0 798071, 77292. 0710. 071776, 7১,180. 


নিয়াপ্ডার্থাল মান্ষ ১৭ 


হিমযুগ 


মানুষের এরূপ বিবর্তনের পালা যখন চাঁলতোছল সে সময়ে পাঁথবীর পৃষ্ঠ বিরাট 
ও ব্যাপক নৈসা্গিক পাঁরবর্তনের দ্বারা আলোড়িত। পাঁথবী তখন ভূতত্বীয় পারবর্তনের 
সবশেষ পর্যায়ে। এক একবার পাঁথবীর উত্তাপ 'হগ্র-শীতল হইয়া সমগ্র উত্তর গোলা 
চাপা পাঁড়তেছে হাজার হাজার ফুট বরফের তলায়। এই অগ্রসরমান বর্ধমান বরফের 
পাহাড় পাপ্রবীর আঁধকাংশ জল আত্মসাৎ কারবার ফলে নদী, হৃদ ও সমুদ্রের বাপক অংশ 
শুদ্ক। যেখানে আজ সমুদ্রের জল থৈ থৈ করিতেছে, সে অণ্চল তখন শুষ্ক ভূখণ্ড, তরূলতা, 
প্রাণীর প্রাণচাণ্চল্যে মুখর। বহু সহত্র বংসর এইরূপ অবস্থা চলিবার পর ধারে ধীরে 
পৃাথবী আবার উত্তপ্ত হইয়া উাঠল। বরফের পাহাড় গাঁলয়া গেরুর দিকে 'ফাঁরয়া চিল, 
আর সেই বিগালত জলরাশিতে স্ফশত সমদদ্র, হৃদ ও নদী বহু ভূখণ্ড গ্রাস কারল। ভূতাত্বকেরা 
অনুমান করেন, চারবার এইরুপ 'হমযূগ পণথবীর উপর দয়া বাহয়া গিয়াছে, প্রথমাঁট 
এক হইতে অর্ধ মিলিয়ন বৎসর এবং চতুর্থাট প্রায় ৫০,০০০ বংসর আগে। অধাপক 
আনেন্ট এন্টেভসের আভমত-- পৃথিবীতে আবার হিময্গ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা [রোহিত 
হয় নাই এবং আমরা সম্ভলতঃ হিমষূগের অন্তত চতুর্থ উষ্ণ যুগে এখন বাস করিতোছ। 


1নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ 


আমরা মানুষের বিবর্তনের কথা বাঁলতেছিলাম। সরল রেখার মত সোজাভাবে এই 
বিবর্তন যে সংঘটিত হয় নাই তাহার এক প্রমাণ নিয়াণ্ডাথ্থল মানুষের মত কয়েকাঁট নিকৃষ্ট 
নন.ষা প্রজাতির আঁবভগব ও লোপ। পাথবতে যখন চতুর হিমযূগ চালতেছে সেই 
সময়ে বা তাহার 5; পরে মানুষের এক 1নকষ্ট প্রজাতি নিষাণ্ডার্থাল মানুষের আস্তত্বের 
কথা জানা যায়। ১৮৫৬ খুনম্টাব্দে জাম্ণনশর ডুসেলডফেবি নিকট নিয়ান্ডার উপতাকায় এক 
গুহার তলদেশে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের একটি অসম্পূর্ণ কঙ্কাল পাওয়া যায়। তাহার 
কয়েক বৎসর পূর্বে জরাণ্টার হইতেও এইরূপ একাঁট কঙ্কাল প্রাপ্তির সংবাদ আসে। 
বর্তমান শতাব্দীতে ফ্রান্সের নানাস্থানে-লা শাপেল, ল মস্তিয়ে, লা কিনায়, ইংল্যান্ড, 
ইতালী, স্পেন, রাঁশয়া, পোলাশ্ড, কোয়া, ক্রাময়া প্রভীতি ইউরোপের সবন্র, এাসয়া 
মাইনর, প্যালেস্টাইন, 'সাঁরয়া, ইরাক ও উত্তর আরবের মরুভূমি অণলে, উত্তর আফ্রকায় 
ও চীনে 'িয়াণ্ডার্থাল মানৃষের বহু কঙ্কাল ও তাহার ব্যবহৃত বহু মল্ত্রপাঁতর ভণনাবশেষ 
পাওয়া গিয়াছে। এই সব তথ্য হইতে এই মন,্য প্রজাতির আকাঁতর ও ব্যবহারের এক 
ণনর্ভরযোগ্য চিন্র গাঁড়য়া তোলা সম্ভব হইয়াছে । নিনাণ্ডার্থাল মানুষ ছিল বেটে ও 
খর্বকায়, উচ্চতায় পাঁচ ফন্ট তিন চার হাণ্চর মধ্যে। মাথা সাধারণতঃ একট, বড় ও সামনের 
ঈদকে ঝতুকিয়া পড়া; বহৎ ভ্রুষগল, ক্ষুদ্ধ ও গোলাকাতি চক্ষদদ্বয়. চ্যাপ্টা নাক ও কঠিন 
চোয়াল মূখের মধ্যে সম্ভবতঃ এক হিংস্রভাব ফটাইয়া থাকিবে । দেহের তুলনায় বাহহদ্বয় 
[কিছু ক্ষৃদ্র।* হাত ও পায়ের পাতা আবার সেই তুলনায় বড়। আয়তন ও জাঁটলতার দক 
হইতে তাহার মাস্তজ্কের সঙ্গে আধুনিক মানবের মস্তিদ্কের প্রভেদ থাকলেও পূর্বততাঁ 
যে কোন মনৃযোতর জাতির মাঁস্তৎ্ক হইতে ইহা অনেক উল্লত। ক্েনিয়ামের গঠন হইতে 
মনে হয় তাহার মধ্যে যথেঘ্ট বাঁদ্ধ ও ধাঁশান্তর ?াবকাশ ঘাঁটয়াছে। নয়াপ্ডার্থাল মানুষ, 
গৃহাবাসণ, এক প্রকার পাঁরবার গঠনের প্রয়াস তাহাদের মধ্যে সংসপন্ট, মৃতকে তাহারা 
কবরস্থ কারত এবং সম্ভবতঃ আগ্বর ব্যবহারও তাহারা আযন্ত করিয়া থাকবে। আধ্বানক 
মানুষের আঁবভ্শব ঘাঁটলে তাহার সাঁহত সংঘর্ষের ফলে সম্ভবতঃ 'নিয়াপ্ডার্থাল প্রজাতি 
কমে ল.গ্ত হইয়া বায়। ইহাদের শেষ বংশধরেরা যে খাঁটী মানুষের সমসামায়ক ছিল এবং 
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১৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


এই দুই প্রজাতর আধো মাঝে মাঝে যে যৌন সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছল 
এরূপ আভিমত প্রকাশ কাঁরয়া থাকেন। 


9৪1 বিভিন্ন মনব্য প্রজাতিব মাথার খাাল। 


(১) িথেকান্থোপাস্‌, (২) 'সনানগ্রোপাস্‌, (৩) নিয়াণ্ডার্থাল, 
(8) ক্রোম্যাগনন্‌ ও (৫) আধুনিক মানুষ 


আধ্যাঁনক ক্রোম্যাগনন্‌ ও গ্রিমাল্ডি মানুষ 


অবশেষে চতুর্থ হিমযুূগের অবসান ঘাঁটঘা ধীরে ধীরে পৃথবীর আবহাওয়া আবার 
উষ্ণ হইতে আরম্ভ করিলে আমরা এক সম্পূর্ণ নূতন নমনুষাজাতির আঁবর্ভাব লক্ষ্য করি। 
ইহারা ক্রোমাগনন্‌ ও গ্রিমাঁল্ড মানুষ! বর্তমান মানুষের সাহত ইহাদের কোন প্রভেদ 
নাই: বস্তৃতপ্ক্ষে ক্রোমাগ্‌নন ও গ্রমান্ডি জাঁতিরূপ হইতেই আধুনিক ভূমধ্যসাগরীয়, 
আযালপাইন, না্ডক,. সৌঘাঁটক, মঙ্গোলীয, 'নিগ্রয়েড, অভ্ট্রেলয়েড প্রীতি জাঁতিসমূহের 
উদ্ভব। ফ্রান্সের দর্দযেন অণুলে ক্রোম্যাগনন মানুষের ও দাক্ষিণ ফ্রান্সে ম'তোঁর নিকট 
গ্রমাঁ্ড গুহাকন্দরের তলদেশে "গ্রমাজ্ডি মানৃষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। আরনাক, ওৎ 
গারোন প্রভৃতি স্থানে ১৮৬০ খুনম্টাব্দে ফরাপণী প্রত্রতাত্তক এদুয়ার লার্তে যে সব প্রস্তরময় 
যল্পপাত আঁবদ্কার করেন ক্রোমাগ্‌নন্‌ মানুষ সেই সব যন্ত্ের নির্মাতা । ইহারা মাথায় 
অনেক লম্বা; দেহসৌম্তব আত চমৎকার: মাঁস্তচ্কের ক্লোনয়াম পূর্ণমাল্রায় বিকশিত। 
নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের মত ইহাবাও গূহাবাসী, শিকার, পারবারবদ্ধ ও আঁগ্ন-ব্যবহারক। 
কিন্তু এই বর্বর জীবনের মধ্যেও ইহারা একরূপ সভ্যতা গাঁড়য়া তুলতে বাস্ত। প্রাচীর 
চন্তরাকন, যাদ্ীবদ্যা ও নৈসার্গক প্রাতিবেশ সম্বন্ধে এক ধরনের কৌতুহলের মধ্যে তাহাদের 
এই প্রয়াস পারস্ফু্ট। 

যে সব আঁবন্কার ও তথ্যের কথা বলা হইল তাহা অবশ্য খুবই অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত। 
“তাহা হইতে মানুষের উৎপান্ত সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে, মানুষ ক্রমাবকাশের নিয়মে 
নিম্লশ্রেণীর এক জাতের আ্যান্োপয়েড হইতে উদ্ভূত। আন্গ্রোপয়েড ও মানুষের 
মাঝামাঝি ক্লমশঃ মানুষের মত দৌঁখতে অনেক প্রকার জীব আত্মপ্রকাশ করিয়া পরে ল্‌্ত 
হইয়াছে। মধ্যবতঁ এই সন জীনের আত অল্প সন্ধানই 'মিলিয়াছে। সর্বাপেক্ষা উন্নত 
আনূথোপয়েড ও সবচেয়ে নীচু ও অনুন্নত মানুষ 'পথেকানগ্রোপাসের মধ্যে এখনও এক 
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নিয়াডাথথল মানুষের পারিবারিক জীবনের একটি কালপাঁনক দশা (জিরাল্টরে প্রাপ্ত নিয়ান্ডাথল মানুষের 
ধ্বংসাবশেষ অবলম্পনে )। 


আঁজলীয় শিকারী প্রাণোতিহাীসক এক মনুষাগোজ্ঠী কুকুরকে প্রথম পোষ মানায় | মা দাঁজিল, ফ্রান্স )। 


১৮ । 


গৈতিহাসিক য্যগের আবিত্কার ১৯ 


বিরাট ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে। এই সব ফাঁক ভরাট কাঁরতে না পারা পর্যন্ত মানুষের আদিম 
বংশ-পারচয় অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। তথাঁপ ইহা স্ীনাশ্চত যে, মায়োসন অধ্যায়ের 
গোড়ার দিকে মানুষ আ্যান্থ্রোপয়েডের পর্যায় আতক্রম করে; মায়োসন ও গ্লায়োসন 
অধ্যায়ে তাহার দেহ ও অধ্গপ্রত্যঙ্গ সোজা হইয়া দাঁড়াইবার উপযোগণ হয়; তাহার মাঁস্তচ্কের 


কালের ছিসাব,বৎসর 


গব্লা শিল্পাপ্তী গবন [১ উড়েন ২ 


7 দলা 


ইয়োিন 


€&। উচ্চতর প্রাইমেটের ক্লমাবকাশের নক্সা। 
(ডক্লু, কে. গ্রেগারর নক্সা অবলম্বনে ) 


পাঁরবর্তন ও সম্প্রসারণ ঘটে স্লায়োঁসন ও '্লিস্টোসন অধ্যায়ে এবং এই মাঁস্তত্ক বাদ্ধ 
প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সত্গে বনমানুষের দেহের আকৃাতিগত নানা বাহ্যক বৈশিষ্ট্য একে একে 
পারত্যন্ত হয়। মানুষের ক্রমাবকাশ সম্পাঁক্তি উপারিউন্ত তথ্যসমূহ নক্সার আকারে ৫&নং 
চন্র) দেখানো হইল। 


২.২। প্রাগোতিহাপিক যূগে মানূষের তৎপরতা ও কয়েকটি আঁবজ্কার 


সুতরাং প্লিসটোসন যৃগের প্রথম হইতে মানুষ পৃঁথবতে বাস কাঁরতেছে। প্রায় 
এক মাঁলয়ন বংসর। ইহার মধ্যে মানুষের 'লাখত ইতিহাসের বয়স মান্র পাঁচ হাজার বৎসরের 
বেশ নয়। সাত কি আট হাজার বৎসর যাবং সে ধাতু বাবহার কারতেছে- প্রথমে তাম্ন 
ও পতপ, কিছ; পরে লৌহ । ইহার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বৎসর মানুষ শুধু প্রস্তর ব্যবহার 
কারয়াছে। জাবন-সংগ্রামে প্রস্তরানার্ঘত যন্ত্রপাতি তাহার প্রধান সম্বল ও সহায়। পশ্চাতে 
ফোলয়া যাওয়া কালজয়ী এই সব প্রস্তরের যন্তরপাতর ভগ্নাবশেষ তাহার লক্ষ লক্ষ বংসরের 
তৎপরতার একমান্র নিদর্শন। কাঁঠন পাষাণ মহাকালকে ফাঁকি দিয়া বস্মাত অতীতের কত 
কথা, কত ইতিবৃত্ত ষগের পর যুগ নিঃশব্দে, সযত্রে বহন কারয়া আনিয়াছে। 

প্রস্তর ব্যবহার ও প্রস্তরানাধত যন্তের উন্নতি ও ক্রমাঁবকাশ লক্ষ্য করিয়া প্রত্বতাত্বকেরা 
সমগ্র প্রস্তরযূগকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন- পরা প্রস্তরযূগ (0515011071৫ 
বা 010 99206 4১৫৪) ও নব্য প্রস্তরযূগ (90116710 বা ৪৬ 10179 405) । 
মানুষের তৎপরতায় নব্য প্রস্তরযগের বোঁশস্টা প্রকাশ পায় আনুমানিক দশ হইতে বারো হাজার 
বংসর পূর্বে সুতরাং প্রস্তরয,গের প্রায় সবটুকুই বাঁলতে গেলে পুরা প্রস্তরয্গ । মানষের 
ক্রমাবকাশের সর্বশেষ ধাপগযাল এই যুগের অন্তভুক্তি। এই বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
যন্তানর্মাণের দক্ষতারও লক্ষণীয় পাঁরবর্তন ঘটে। নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের যন্ত্রপাতির সাঁহত 


্ বিজ্ঞানের ইতিহাস 
তাহার পবগামশ এওয়ানগ্রোপাস, সনানগ্রোপাস ও পথেকানগ্রোপাস মানুষের 'নার্মত যন্ত্রের 
অনেক প্রভেদ। সেইরূপ প্রভেদ আবার নিয়াপ্ডার্থাল মানযের ও সত্যকার মানুষ 
ক্লোমাগ নন, ও গ্রিমাল্ডিদের নামত বন্ধের মধ্যে। 
ঘন্ত্র ও তাহার ব্যবহারের পিণরতন লক্ষ্য করিধা 'বাভন্ন যুগের তৎপরতা নিশি কাঁরতে 

[বজ্ঞানগুরা ইংরেজীতে ০8181 কথাট ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন। এই ০1692 কথায় যাহা 
পুঝানো হইয়া থাকে, বাংলা কৃন্ট, সংস্কীত ঝ সভ্যতা প্রস্াীত কথায় ঠিক তাহা ব্কানো শল্ত; 

সঙরাং আমর। কালচার শন্দাটই ব্যবহার কাঁরব। যাহা হউক 'নয়াণ্ডার্থাল মানুষের পুববিত 
কয়েক পক্ষ বংসরের তৎপরতাকে আমরা চেলপগন কালচার (0170110907 051%5:6) ও তাহার 
[জের বশ কি ত্রিশ হাজার বৎসরের তৎপরতাকে মুস্তেরীয় কালচার (11005000191) 
0101০) নামে আভিতি৩ কাব । ফ্রান্সের 00791165 ও 1, ৬1005616-এ প্রাগোতিহাঁসক 
মানুবের যন্ত্রপাতি ও দেহাবশেষ ইত্যাঁদ প্রথম পাওয়ার জন্য এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। 
আধুনিক মানুষের আবর্ভাবের পর তাহার তৎপরঙার 1বভিন্ন সক্ষম প্রভেদ ও বৈশিষ্ট্য 
আবন্কৃত হইযাছে। বান স্থানে যন্্রপাভর বোশিণ্ঞ লক্ষ্য কাঁরয়া সেই সব স্থানের 
নামানসাবে ইহাদের তৎপরতা প্রকাশ কারবার রীতি; যেমন_আরনেশীয় কালচার (ফ্রান্সের 
আঁরনাক হইতে), সপ্গ্রীয় কালচার (ঞরন্সের সলদঝে হইতে), শ্যাগ্দালেনীয় কালচার 
(স,ইটজাবল্যাণ্ডের লা আদ লেইন হইতে), আজিলীয় কালচার (ফ্রান্সের মা দা'ীজল 
নামানুসারে) ইতার। 
(১) পরা প্রস্তরযগ 

চেলীয় কালচার 


পুরা প্রস্তরষণগের মানুষ খাদ্য সংগ্রাভক। 1শকাবই ভাব প্রধান উপজশীবকা। শিকার ও 
আত্মরক্ষার জণ্য চেলীয় মানুষ পাথরের মে সন অস্ত্র ব। 'ইয়োলথ' (6০9116)) তৈয়ারী করে 


৬। চেপীয় যগের উয়োলিথন। 


চন 


ভাহ। [নং তই বিশেধত্বহীন। পাথর ১একনা ও আঁঙ্গগা সাধারণ অবস্থা হইতে আধকতর 
ঝাধকরী ও তীক্ষণাগ্র পাথবেপ টুকর। প্রস্তুত করিবার চেত্ট। ইযোলিথের মধ্যে প্রকাশ পাইলেও 
স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত পাথবের টুকবার সঙ্গে ইহাব প্রভেদ এত অল্প যে. ইয়োলথগদাল 
সত্য সতাই মানষের হাতেব কাজ কিনা, সে ?ধষে এখনও অনেকের সন্দেহ আছে। প্রথমে 
এইণ্‌প এক ধরনের অক্ঞরর দলার। সব রকনের কাজ চালানে। হইত যেমন ছার, করাত, চাঁছ। 
ছোপার অস্থ প্রভাত। পাথরের টুকরা হইতে ছি, কর।ত ্রভীত [বিশেষ ধরনের 'বাভন্ন 
ফন্ত্রপাতি তৈবারী কাবাব কৌশল টা মন,স্‌ অভিজ্ঞতা ধখদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে আত ধীরে 
ধারে আয়ত্ত করে। 


গুগ্তেরীয় কালচার ২১ 


এইরূপ যন্ত্র নির্মাণের মধ্যে মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতার যথেম্ট পারচয় মিলে। যে 
কোন পাথর হইতেই আর ভাল ও কার্ধকরী অস্ত্র তৈয়ার করা যায় না। সুতরাং এই কাজের 
উপযোগন ফ্রিণ্ট বা চকমাক পাথর ানবার কৌশল তাহাকে আঁবচ্কার কারতে হইয়াছে। 
তারপর পাথরের করা বাহর কাঁরয়া কার্যকরী নানা ধরনের অস্ত গাঁড়তেও এক বিশেষ 
পদ্ধাতি অবলম্বন আবশ্যক । গর্জন চাইলড বাঁলয়াছেন_ একপ্রকার বৈজ্ঞানিক এীতিহ্যের সাম 
না কাঁরয় এইর/প্ন যন্ত তৈয়ারী করা যায় না। “0 070 00958 01170910178 09019, 
(100 92%11656 00101770101095 1080 609 09110 010 5. 9019176190 (89101010, 
10111776241700 [21751001600 ৮717186৬০1০ 00210956 ৪601/09১ ৮/1)012 61085 
৬/61% 00109 05105069 8170. 100৬/ 61755 ৮1৪ 09 106 179179100..৮* এই মন্তব্য 
তাহার 1শকার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। চেলীয় মানুষ যেমন বন্য জন্তু [কার কারত, সে 
নিজেও ছিল সেরূপ বহু হিংস্র বন্য জন্তুর এক আঁতি লোভনীষ শিকার। সামান্য পাথরের 
টুকরার উপর নির্ভর করিয়। বহৃগ্ণ বলশালশ জণ্তুদের ?শকার কারতে হইলে ইহাদের 
স্বভাব, গাতাবাঁধ, প্রাপ্তিস্থান, শিকারের প্রকৃষ্ট খতৃ ইত্যাঁদ নানা বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা 
দরকার। ধীরে ধীরে এই সব জ্ঞান আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত শিকারে সাফল্য লাভের আশা 
যে দুরাশা তাহা সহজেই অনমেয়। অতএব 'শিকার-প্রচেম্গার মধ্য দয়া সে নঃসন্দেহে 
প্রাঁণাবদ্যার প্রাথামক জ্ঞান অজর্ন কাঁরয়াঁছল। 

চেলীয় মানুষের কালে, সম্ভবতঃ সবশেষ হিমষুগ আ'বররভীবের আগে, একপ্রকার প্রস্তর- 
[শল্প গাঁড়য়া উঠিবার নানা প্রত্রতত্রীয় প্রমাণ পাওয়া খায়। মূল পাথর হইতে নিক্কান্ত টুকরার 
সাহাযষে যে সব অস্ত্র তৈয়ারী হইত তদ্দবারা সম্ভবতঃ এক শ্রেণীর শিপ 9810 11700150%, 
ইউরোপ ও এাঁসয়ার উত্তরাংশে প্রাতা্তত হইয্লাছিল। টুকরার পর টুকরা বাহর করিয়া 
মূল পাথরকেই অস্ত্র বা যন্দে পারণত কারবার যে "দ্বতায় কৌশলের পাঁরচয় পাওয়া যায়, 
তদদ্বারা গাঁড়য়া উঠে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্প ০010 109715/:51 দক্ষিণ ভারত, 'সারিয়া, 
প্যালেস্টাইন, আ।ঞ্িকার সবন্র, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে শেষোন্ত ীশলেপের অনেক নাজর 
[মা!লষাছে। 

প্‌বা প্রস্তরযূগের প্রথম ভাগে কয়েক লক্ষ বৎসরের মানব তৎপরতার ইহাই সধাক্ষপ্ত 
ইীতহাস। এই তৎপবতার গাঁত আত শলথ। সামান্য এতটুকু উন্নাতি সাধন কাঁরতে হাজার 
হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একাঁদক দয়া মানব ইতিহাসের ইহা মহা [নশ্চেন্টতার ষদগ। 


মূদ্তেরীয় কালচার 


আনূমানিক ৫০১0909০9 বৎসর পূর্বে চতুর্থ [হমযুগ অগ্রণর হইবার সময় ইউরোপে যে 
গূস্তেরীয় কালচারের পাঁরচয় পাওয়া যায়, নানা দিক দয়া তাহা উন্নত ও বিশেষত্বপূর্ণ। 
মস্তেরীয় কালচারের নায়ক খর্বকায় নিয়াণ্ডাথথাল মানুষ। আধমাঁনক মানুষের মত সহজ ও 
সাবলঈলভাবে কথা বাঁলবার ক্ষমতা তাহার না থাকিলেও সে মোটের উপর কথা বালিতে 
পারভ। এ মমতা না থাকিলে 'নয়ান্ডার্থথল মানুষের মধ্যে যে সঙ্ঘবদ্ধতার পারচয় পাওয়া 
যায় তাহা সম্ভব হইত না। 


আঁশ্নর আঁবশ্কার 


মুস্তেরীয় কালচারের প্রথম উল্লেখযোগ্য বোশিষ্টা হইল কীন্রম উপায়ে আঁগ্ন উৎপাদনের 
কৌশল আয়ত্ত করা। কেহ কেহ বলেন, চেলীয় মানুষই আগনর আব্কারক। এ সম্বন্ধে 


₹ ৬. 0019701) ০1১1106, 1107) [101০5 711715611, 1938, 7. 55. 


২২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 
সাঠিকভাবে অবশ্য শকছু বলা যায় না। চেলীয় মানুষের আগুন ব্যবহারের প্রমাণ বিরল, 
মুস্ডেরীয় কালচারের বহু নিদর্শনেই আগুন বাবহারের প্রমাণ বর্তমান। নানা প্রাকীতিক 
ঘটনার নত প্রথম হইতেই মানুষের পাঁরচয় হইয়াছিল আগুনের সঙ্গে। স্বাভাঁবক ছদ্রপথে 
ভূগর্ভ হইতে নির্গত জদলণ্ত পৈদ্রোঁলিয়াম বা স্বাভাবক গ্যাসের আগুন সে নিশয়ই কোথাও 
না কোথাও দোখয়। থাঁকবে। বজ্রপাতের ফলে বা ডালে ডালে ঘষা লাগিয়া আপনা হইতেই 
উদ্ভূত দাবানলের আভভজ্ঞতা তাহার নিশ্চয়ই হইয়াছিল। তারপর আগ্নেশ্াগাবল আগুন। 
দাবানল বা আগ্োয়াগরির তাগংনের মণার্ত দেখিয়া সে ভীত ও বিহ্বল হইলে জলন্ত 
স্নাঙাঃবক গ্যাস ও পোট্রোলিয়ামের অপেক্ষাকৃত শান্ত আগুন দৌঁখয়া হয়ত সে স।সে ভর 
কাঁরয়া আগাইযা থাঁকবে। কৌভূহলবশে তাহাতে একখণ্ড কাঠ বা শুক গাছের ডাল 
ফোঁলয়া হয়ত দেখিয়া থাকিবে, তাহ।ও আগ.নের স্পর্শে জনালয়া উীঠতেছে। এরূপ অবস্থায় 
একখ*৬ কাঠ ধরাইয়া তাহার সাহায্যে অনান্ন রক্ষিত আর একটি কাঠের স্তূপে আঁগ্রসংযোগ 
কারবার প্রবল ইচ্ছ। হওয়া খুবই স্বাভাবক। আগুনের সাহত পারিচয়ের প্রথম পর্বে আদম 
মানুষ নিঃসন্দেহে এ জাতগয় অনেক পরাক্ষা করিয়াছিল। আগুনের সবর্ধবংসী প্রলয়ঙ্কর 
রূপ ছাড়া এক কল্যাণময় রূপও খে আছে-ইহা যে অন্ধকার নাশ করে, উত্তাপ দান করে ও 
বন্য জল্তুকে কাছে খেষতে দেয় না-তাহা উপলান্ধি করিয়া সে প্রকীতির উপর নিভর কারবার 
পাঁরবর্তে কান্রিঘ উপায়ে নজেই আগ্ম উৎপাদনে উদ্যোগ হয়। চকমাক পাথরের সাহত 
হেমেটাইট বা লৌহঘাঁটত কোন খাঁনজ পাথর ঠঁকয়া অথবা দুইটি শুজ্ক কাম্ঠখণ্ড পরস্পরের 
সাঁহত ঘাঁষমা, অথবা বাঁশের চোঙের মধো আবদ্ধ বাতাসের চাপ ব্যাদ্ধ করিয়া আদম মানুষ 
কান্রম উপায়ে আগ্ঘ উৎপাদনে সক্ষম হয়। এই যুগান্তকারী আবিচ্কারাট ঠক কখন ও 
কোথায় প্রথম সম্পাঁদত হইয়াছিল ঙাহা বোধহয় চিরকালের জনাই রহস্যাবৃত থাকিয়া যাইবে। 


মান্‌ষের 'ববর্তনের ইতিহাসে আগ্নির আঁবচকারের গুরুত্বের উপর জোর দিবার প্রয়োজন 
নাই। এই আঁবদকারের মধ্য দয়া মানব প্রককাতর এক বিরাট শান্তকে বশীভূত করে। এই 
প্রথম প্রকৃতির এক শাগ্তর উপর আঁধপত্য প্রাতষ্ঠিত কারয়া নজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্্ণ 
কারবার পথে অগ্রসর হয়। মানুষ নিজের ভাগ্য নিমন্ত্রণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ কাঁরয়াই ক্রমে 
পশু হইতে মন্যযাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই প্রচেষ্টার হীতহাসে আগ্রর ব্যবহার আবিচ্কার 
এক বিরাট বৈপ্লাবক ঘ্না। গর্ডন চাইল্ড 'লাখষাছেন_ 41306 117 06691021709 
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আদম মান,ষের মনের উপরেও এই আকারের প্রাতীক্রিয়া বড় কম হয় নাই। সে 
দৌখল, দুইথণ্ড কাঠ বা একাঁট চকমাঁক ও হেমেটাইট খাঁষবামান্ত প্রায় কিছ, না হইতেই এক 
আশ্চর্য গণ ও শান্তসম্পল জানষের উৎপাত্ত হইতেছে। এই আঁভনব আভিজ্ঞতা হইতে সে 
এক নূতন সর আনন্দ উপভোগ করিল তো বটেই, আধকন্তু সে নিজের মধ্যে আঁবচ্কার 
কারণ স্রষ্টার দ-জ্ঞেয ক্ষমতা। তাহার আত্মীববাস বহ্গুণ বার্ধত হইল। 

এখন হইতে দুরন্ধ শীতের রাঁন্র তাহার কাছে আর িবভশীষকা নহে। এমন কি, নাঁত- 
শীতোষ ও হিমমণ্ডলে গিয়া বসাতি স্থাপনও তাহার পক্ষে সন্তবপর হইল। আঁগ্রর সাহায্য 
একদিকে গদহা-কন্দর আলোকিত কাঁরয়া ও অন্যাদকে হিংস্র পশুর অতাঁকতি নৈশ আবুমণ 
প্রতিহত করিয়া সে পূর্বাপেক্ষা অনেক নিরাপদ ও আরামপ্রদ আশ্রয় গাঁড়য়া তুলিল। এই 
সময়ে সম্ভবতঃ রহ্ধনশীবদ্যাও আবিন্কত হইয়া থাকিবে । ইহাতে খাদ্য-নির্বাচনের স্বাধখনতা 
অনেক বাধধত হয়। পরবতর্ঁ যুগের মৃৎপান্ন ও ধাতব ধব্যাদির নিমণাণ-কোৌঁশল আ'বচ্কার 
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ঘন্বের উন্নাতি ২৩ 


মখ্যতঃ এই আগ্নর আবিজ্কারেরই ফল। মানুষের জীবনে ও তাহার সমাজে আগ্রর 
অপরিহার্ধতার কথা স্মরণ কাঁরয়াই গ্রশকরা প্রোমোথউসের আগ্ অপহরণের উপাখ্যান 
রচনা কাঁরয়াছিল। 


মুস্তেরীয় মানুষ সপারবারে বাস ও দলবদ্ধভাবে শিকার কারত। সমাজগঠনের ইহাই 
প্রাথামক প্রয়াস। আরও একট লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাহারা বিশেষ যত্ধের সাঁহত মৃতের 
কবর দিত, শা শাপেল-ও-স্যাঁতে প্রাপ্ত একাঁট মূুস্তেরীয় কবরে মৃতের মাথার নখচে 
পাথরের 'বৃরলশ, তাহার কাছে কয়েকটি যন্ত্র ও মাংসের শিলীভূত টুকরা পাওয়া যায়। 
আশেপুর্ণশ পাথরের খিলান 'দয়া মাঁটর চাপ হইতে মৃতের দেহরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
তারপর মৃত যাহাতে উত্তাপ পাইতে পারে সেই জন্য চুল্লী বা আগুন জবাঁলবার জায়গার 
আত নিকটে মৃতদেহকে কবরস্থ দেখা যায়। মৃতদেহের এর্‌প যত্ব দোঁখয়া মনে হয়, মৃত্যুর 
পরও একপ্রকার জীবনের আস্তত্বে মুস্তেরীয় মানুষ বিশ্বাসী ছিল; তাই তাহার জন্য উত্তাপ, 
য্্পাতি ও খাদ্যের ব্যবস্থা। তখন হইতেই সে মৃত্যুরহস্যের কথা গভীরভাবে চিন্তা 
কারতেছে। সুদূর প্রাগোৌতহাঁসক যুগে আদম মানুষের মনোভাব এীতহাঁসিক কালের 
মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপে যে কির্‌প প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ কাঁরতে পারে ও কারতেছে 
তাহার অকাট্য প্রমাণ পিরামিড ও তাজমহল। মৃতের পাঁরচর্ধার 'বশ্নেষণ হইতে নৃতআত্বকেরা 
চেলীয় মানুষের মধ্যে একপ্রকার প্রাথামক যাদ্ণাবদ্যার বিকাশ লক্ষ্য কাঁরয়া থাকেন। 


সরিনেশণয়, ম্যাগদালেনশয় ও অন্যান্য কালচার 


আনুমানিক ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্বে চতুর্থ হিমযূগের অবসানের সঙ্গে বা অব্যবাহত 
পরে ম,স্তেরীয় কালচারের সমস্ত আক্তত্ব লোপ পায়। এইরূপ সময়ে সম্ভবতঃ নিয়ান্ডার্থাল 
প্রজাতির মানুষ সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। নিয়াণ্ডার্থাল প্রজাতির লোপ ও আধুনিক 
মানুষ ক্রোমাগ্নন্‌ ও গ্রিম্যাজ্ডি প্রজাতির উদ্ভব প্রায় একই সময় সংঘটিত হইতে দেখা 
যায়। এই শেষোল্ত মানুষ ইউরোপ, উত্তর আঁফ্রকা, ইরান, ভারতবর্ষ প্রভাতি নানা স্থানে 
প্রাগোতিহাঁসক তৎপরতার যে সব চিহ] রাখয়া গিয়াছে, তাহাতে পূর্ববতর্ঁ যে কোন মনুষ্য 
প্রজাত অপেক্ষা তাহাদের উন্নততর অবস্থা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয। জীবনধারণের সংগ্রামে 
পরিবেশকে আায়ত্তের মধ্যে আনতে এই জাতি অনেক বেশী সাফলোর পাঁরিচয় 'দয়াছে। 


যন্বের উন্নাত 


প্রথমতঃ যল্তর নির্মাণ-কৌশলের কথাই ধরা যাক। ইহারা যে নানা ধবনের আধকতর 
কাষধকর যল্ই তৈয়ারী কারয়াছে তাহা নহে, যন্ত্র তৈয়ারীর জন্য আবার যল্লও গাঁড়য়াছে। 
তারপর যন্ত্র ও অস্ত্র নির্মাণের জন্য ফ্লিণ্ট পাথর ছাড়া আতকায় প্রাগোতিহাঁসক জন্তুর হাড় 
ও দাঁতের ব্যবহার ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব । অস্তের মধ্যে নানা ধরনের তীক্ষ। যল্জ, 
ফলা, তীরের অগ্রভাগ, কাঠ, পাথর প্রীতি কঠিন দ্ুব্য ছিদ্রু কারবার 'ড্রল বা বেধন ঘল্ত্, 
বর্শা-নক্ষেপক যন্ন ও হার্পুণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বিশেষ ধরনের ফলার আঁস্তত্ব ও 
তখনকার প্রাচীর চিন্ন হইতে বুঝা যায় যে, এই নৃতন মানবগোচ্ঠী তীর ধনুক ও বর্শা 
নিক্ষেপের কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ধনুক একপ্রকার হীপ্জন-বিশেষ। ইহার 
দ্বারা একই দৌহক পেশী-শন্তির সাহায্যে অনেক বেশী জোরে তর নিক্ষেপ করা সম্ভব। 
সেইরূপ বর্শা-নক্ষেপক যন্তও িলভারের সাহায্যে বর্শর গাঁতশান্ত বাদ্ধ কারয়া থাকে। 
হাপঃণ, বড়াঁশ প্রভৃতি দোখয়া মনে হয়, তাহারা মাছ ধাঁববার 'বিদ্যাও 'শখিয়াছিল। 


এই সব ষন্ত্র ও অস্ত্রে সঙ্জত হইয়া আরিনেশীয়, ম্যাগ্দালেনীয় প্রীত কালচারের 
মন্য্যজাতি খাদ্য-সংগ্রহের ব্যাপারে মুস্তেরীয়দের অপেক্ষা অনেক বেশী সাফল্য অর্জন 


রর গবজ্ঞানের ইতিহাস 


করে। এই সাফলোর ফলে এই সময়ে মনুষ্জাতির লোকসংখ্যাও পবশেষভাবে বাদ্ধি 
পাইয়াছল। এক নাগর ফ্রান্সেই পুরা প্রস্তরষ,গের শেষভাগে যে সব নর-কঙ্কাল পাওয়া 


৭। প্রাপ্তবষুগের যন্তরপাতি। 
(১) ছহারর ফলা, (২) ড্রিল বা নেপন বন্দ; 1৩) তাঁরেব ফলা; 
(9) খর্শানীণক্ষেপক মন্ত্র, (6) হাডেব হাপতণ 


গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা পবনিত্ঁ সমগ্র পুরা প্রস্তরধূগের নর-কঙ্কালের একান্তত সংখ্যা 
অপেক্ষা বেশী। 


প্রাগতিহাসিক "িন্ত্রাকন ও ভাস্কর্য 


খাদ্যের ভাবনা অনেকটা দূর হইলে মানষের ভাগ্যে সন্ভবতঃ& এই প্রথম গিকছু কিছ 
অবসর 'মালতে লা*গল। প্রাগোতিহাঁসক মান্‌ষ "চন্রাঙ্কন, ভাস্কর্য প্রভাত নানা 'বষয়ে 
মনোনিবেশ করে। : ম্যাগদালেনীয় কালচার "চত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যের দিক হইতে বিশেষ 
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(১) 


( ২) 
(১) ও (৯ )--বাইসন । উওর স্পেনের আলতামিরা গৃহাকন্দরে প্রাপ্ত )। 


51/1 


চন্ত্রাষন ও ভাচ্কঘ ২৫ 


সমন্ধ। প্রস্তর ও হাতীর দাঁতে 'নার্মত যল্পাতর উপরে এই সব চিন্নর আঙ্কিত। 
গৃহাপ্রাচীর ও ছাদ এইরূপ বহু চিত্রের দ্বারা সুশোভিত দেখা যায়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই 
[চিত্রের বিষয়বস্তু জন্তু-জানোয়ার, বিশেষতঃ সেই সব জন্তু যাহা প্রাগোতহাঁসক মানুষের 
প্রয় শিকার ছিল; যেমন_-বাইসন, বলগা হারণ, বন্য অব, ভল্ল্‌ক, বন্য শূকর, বন্য 
গবাঁদ পশ;্‌ ও মাঝে মাঝে আঁতকায় জন্তু। প্রথমে এই সব চিন ছিল কেবল রেখাচ্কন। 
আরিনেশন” -'শচারে রেখাচিত্রের পাঁরচয় পাওয়া যায়। ম্যাগ্দালেনীর চিন্রাঙ্কনে রেখার 
পর্যায় শস হইয়াছে; ইহা সবাঁদক দিয়াই পরিপূর্ণ। চিন্লের প্রকাশভঙ্গণ ও গভশরতার 
মধ্যে ঈীজ্পীর অপূব নৈপৃণ্যকে তুল কারবার উপায় নাই। বর্তমান নামকরা চিন্রাশজ্পীদের 
মতে এই সব প্রাগোতিহাসিক চিত্র সবাঁদক দিয়াই খাঁটী আর্টের প্যশীয়ভুন্ত। 


৮। বলগা হরিণ শিকার- স্পেনের কুইভা দেল্‌ মা দ জোসেফ গূহাকন্দরে প্রাপ্ত 
পুরা প্রস্তরযূগের একটি প্রাচীর শিন্ত্। 


এইখানে একাঁট কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হইবে। প্রাগোতিহাঁসক িজ্পনী 
ঠিক আর্টের জন্য চিত্র আঁঙ্কত করে নাই বা নানাপ্রকার প্রস্তরমর্ত গড়ে নাই। তাহার 
উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। শকারের মধ্যে সব সময়েই একাঁট আনশ্চয়তা থাকে । এই 
আঁনশ্চয়তার উপর 'শিকারীর কোন হাত নাই; অথচ ইহা তাহার ও পাঁরবারবর্গের পক্ষে 
আহার বা উপবাসের সমস্যা। এইরূপ অবস্থায় শিকারের সম্ভাবনা বাড়াইবার জন্য 
প্রাগোতহাঁসক শিকার যাদ্াবদ্যার শরণাপন্ন হইয়া থাঁকবে। মনে হয় তাহার িল্প-সাঁষ্ট 
প্রধানতঃ এই যাদ্াবদ্যার দ্বারা অন:প্রাণত। গৃহাগাত্রে একটি বাইসন বা বলগা হারিণেব 
ছাঁব আকবার সময় তাহার মনে হইয়াছে, এই একট আগেও যেখানে কিছুই ছল না, এখন 
দেখ সেখানে কেমন একটি নধরকান্তি বাইসন বা বলগা হারণ দাঁড়াইয়া আছে, যেন হাত 
বাড়াইয়া ধরা চলে। পাথরের আর এক খোঁচায় এইবার একাঁট বর্শা আঁকয়া বাইসনাঁটকে 
বিদ্ধ কারলেই হইল গূহা-কন্দরে চান্রত এই মার্ত কি মিথ্যা বাঁহরের মুক্ত প্রান্তরে 
ধগয়া সে কি আবিলম্বে দোঁখতে পাইবে না, সত্যই সেখানে এইরূপ একাঁট নধরকাঁন্তি বাইসন' 
তাহার বাঁলম্ঠ হাতে বর্শ-বিদ্ধ হইবার জন্য অপেক্ষা করতেছে; এইভাবে যাদুবিদ্যার 
প্রভাব বাড়াইবার জন্য প্রাগোতিহাঁসক িন্রকর স্বেচ্ছায় দুর্গম বিপদসঙ্কুল ও বাসের অযোগ্য 
গৃহা-গহর বাছিয়া লইয়াছে এবং নানাপ্রকার দৌহক ক্লেশ ও অস্মাবধা সত্বেও এই সকল 
দ.রাঁধগমা স্থানে বাঁসয়া ছবি আঁকিয়াছে। কারণ, তাহার মনে হইয়াছে, এইরূপ অস্দাবধা 
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২৬ [জ্ঞানের ইতিহাস 

সত্তেও যাঁদ জীবন্ত চিত্রাঙ্কন সম্ভবপর হয়, তবে শত আনশ্চয়তা সত্বেও হয়তো সে রা 
সফল হইবে। আর একাঁট বিষয় লক্ষণীয় এই যে, এই সব চিত্রে কচিৎ ৪৬ 
হয়। মানুষের প্রতিকাতি আঁকিলে পাছে জন্তুরা তাহা দোঁখয়া মান্ষের উপর রা 
পাল্টা যাদীবদ্যা প্রয়োগ করে, সম্ভবতঃ সেই ভয়ে এইরূপ 'চন্রা্কন হইতে সে সম্প 


[বরত থাঁকয়াছে। ৯৪ 
আরনেশয় ও প্রেদমোস্তয় ভাস্করদের তৈয়ারী পাথর ও হাতীর **'স্প£ কয়েকটি 


শুর নারী মর্ত পাওয়া 1গয়াছে। ইহারা স্তান-সন্তবা স্থুলকায়া নারীদের মম) তা 
জাঁতর দৌহক বৌশণ্টযগ্ীল অস্বাভাবিকভাবে আতরাঁঞ্জত, অথচ মুখমণ্ডলে নাক, চৌধ, মুখ 
প্রতি কিছুই দেখানো নাই। এই মৃর্তগীলও যাদ্যাবদ্যার এক প্রকাশ । রর উদ্ভট 
মৃর্তর দ্বারা সম্ভবতঃ উর্বরতার হীঙ্গত করা হইয়াছে। মনূষাজাতির উর্বরতা ঃ শিকারের 


উর্বরতা 2 


৯। আঁরনেশশয় ও প্রেদপ্মাপতীষ ভাদ্করদের তৈয়ার নারী মতি । 


পুরা প্রস্তরযগের শেষভাগে আরিনেশনয়, ম্যাগৃ্দালেনীয়, প্রেদমোস্তায় প্রভাতি 1বাভন্ন 
কালচারের মানুষের উপাঁরউন্ত ৩ংপরতা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, মানুষ এই সময়ে 
দ্রুত উন্নাতর পথে অগ্রসর হইয়া চাঁলয়াছে। মানত ২০,9০০ বংসরের মধ্যে পুরা প্রস্তরযুগের 
শেষ নেতারা পাথরের যন্ত্র নির্মাণে য.গান্তর আঁনয়াছে। পাথরের সঙ্গে সঙ্গে হাড় ও দাঁত 
যন্ত ও অস্ত্র নর্মীণের কাজে প্রয়োগ কারয়াছে। তর, ধনুক, বশণ, হাপুণ প্রভাতি নূতন 
নূতন অস্ত্র উদ্ভাবন কাঁরয়া তাহার শিকারী জীবনের সাফল্য স্ানীশিত করিয়া তৃলিয়াছে। 
চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য ও যাদ্যাবদ্যার মধ্য দিয়া মানব মনের উচ্চতর বাঁত্তগীলর অনশশলন আরম্ভ 
কারয়াছে। শেষের দিকে আজলপয় কালচারের একদল মানুষ কুকুরকে পোষ মানাইয়া 
শিকারের ইতিহাসে আর একটি নৃতন অধ্যায় রচনা করে। পশকে পোষ মানাইবার ইহাই 
ক্্রথম দৃষ্টান্ত সেইক্প কাম্পিনীয় কালচারের আরও একদল মানূষকে মৃৎপান্ন গাঁড়বার 
প্রাথামক চেষ্টাও এই সময়ে কাঁরতে দেখা যায়। সুতরাং পূবববতাঁ যুগের লক্ষ লক্ষ বৎসরের 
ব্যাপক নিশ্চেস্টতার তুলনায় ইহা যে আত ছু;তগাঁত তাহাতে আর সন্দেহ কোথায়? তথাপি 
প্রস্তরয্দগের প্রথম ও বরা বিপ্লব সংঘাঁঠিত হইতে তখনও বাকী। মানুষ তখনও খাদা- 
সংগ্রাহকের অবস্থা হইতে খাদা-উৎপাদকের অবস্থায় উন্নত হয় নাই। 


| নধ্য প্রপ্তরঘগের বিপ্লব ২৫ 


(২) নব্য প্রস্তরয্‌গের বিশ্লব_কাঁঘ, পশুপালন, মৃংশিল্প ইত্যাদি 


গর্ভন চাইল্‌ড্‌ খাদ্য-সংগ্রাহকের অবস্থা হইতে খাদ্য-উৎপাদকের অবস্থায় মানৃষের উন্নীত 
হইবার ঘটনাকে বৈপ্রবাত্মক বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। পশু ও মৎস্য ?শকারের দ্বারা ও তাহার 
ফাঁকে ফাঁকে বনের ফলমূল কুড়াইয়া যখন মানুষের দিন কাঁটিতোছল, তখন একমান্র খাদ্য 
সংগ্রহ করা ছাদ্। তাহার আর কিছ কারবার ফুরসত ছিল না। শিকারের পশ্চাতে ছ:টিয়া 
বেড়াইবা, জন্য স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজন হয় নাই, দলবদ্ধভাবে িচরণ কাঁরলেও এই 
অবস্থার গ্রাম ও সমাজ জীবনের উদ্ভব অসন্ভব। এই যাযাবর জীবনে শিশু ও বৃদ্ধ অবাগ্িত 
বোঝা স্বরূপ। তাহাদের সংখ্যাবাদ্ধ নিভর কারয়াছে শিকারের সংখ্যা ও সৃলভতার উপর। 
শিকার যেখানে অপ্রতুল ও নিঃশেষের পথে, মনুষ্যগোষ্ঠও সেখানে ক্রমশঃ ক্ষায়ফুঃ। 

এই অবস্থার সাঁহত খাদ্য-উৎপাদকের অবস্থার তুলনা করা যাক। কাঁষির আবি্কারের 
ফলে সে এখন নিজেই শস্য উৎপাদন কারিতেছে। মেষ, ছাগল, শূকর ও গবাদ পশুকে 
পোষ মানাইয়া খাদ্য-তালিকায় মাংস সরবরাহের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। 
শস্যক্ষেত্ত ও পশুর পাল তদারক কারবার জন্য এখন হইতে স্থায়ীভাবে একস্থানে বসবাসের 
প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহার ফলেই গ্রাম ও একপ্রকার সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। কাঁষজাত 
ও পশুজাত রকমাঁর খাদ্য মানুষের পুণ্টিবর্ধন কাঁরতে থাকে । লোকসংখ্যা দ্রুত বাদ্ধি 
পাইতে থাকে। শিশু ও বৃদ্ধ তখন আর বোঝা নহে; তাহারা স্ব্প শ্রমসাধ্য পশৃপালনে, 
ক্ষেতের আগাছা বাছবার কাজে সহায়তা করিতে পারে। বংসরের যে সময়ে কৃষির কাজ অচল 
তখন গ্রাম ছাড়িয়া পশু ও মৎস্য-শকারে বাহর হইবার প্রলোভন তো আছেই। শিকার 
মিলিলে ভাল, রিন্তুহস্তে ফারলেও অনশনের দুভণবনা নাই; শস্য ও পশূর পাল ঘরে মজুত 
আছে। তারপর এই শস্য মজুতের জন্য তাহাকে মৃংপান্র গাঁড়তে হইতেছে: পটু কুম্তকারেরা 
কেবল পান্ন গাঁড়য়া ও কৃষকের সাঁহত খাদ্য 'বাঁনময় করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন কাঁরতে 
পারে; ক্ষেতখামার, পশুপালন বা শিকারের ঝুকি পোহাইবার তাহাদের দরকার নাই। 
ইতিমধ্যে আর একদল লোক পশুর লোমের সাহায্যে বয়নবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া মানুষের আর 
একাট প্রাথামক প্রয়োজন মিটাইতে সহায়তা কারতেছে। 

কাঁষ ও পশুপালনের সাহায্যে খাদ্য-সমস্যার সংচ্চু সমাধানের পর মানুষের অন্য ?দকে 
মন দিবার অবসর হইল। সে নৃতন নৃতন অভাব সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করিল। 
এতাঁদন সেই সব অভাবের কথা ভাববার ফুরসত তাহার মিলে নাই। এই সব বিচিত্র তৎপরতার 
জন্য সহযোগতা ও সমাজ ব্যবস্থা অপাঁরহার্য। গ্রামের মোড়লকে এখন অনেক নূতন সমস্যার 
সম্মুখখন হইতে হইল। একজনের ভেড়ার পাল আর একজনের গমের ক্ষেত নম্ট করায় 
শেষোন্ত ব্যান্ত ক্ষাতপূরণের দাবী লইয়া মোড়লের শরণাপন্ন হইল। 'শকারীদের দলপাঁতকে 
কখনও এই জাতীয় প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতে হয় নাই। এমন ক, যাদ্বাবদ্যা, ভূত-প্রেত, 
দেব-দেবীর স্বরূপও বদলাইয়া গয়াছে। এখন তাহার এমন যাদ্যাবদ্যার দরকার, যাহাতে 
ভূমির উর্বরতা অব্যাহত থাকে, অজন্মা না আসে, পশুর পালে মড়ক না লাগে। এইসব উৎপাত 
হইতে রক্ষা কারতে সমর্থ দেব-দেবীরই এইবার প্রয়োজন। 

দুই অবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মানুষের জনঈবনযান্্রায় ইহা এক 'বরাট 
পারবর্তন। আনূমানক দশ হাজার বংসর আগে এই পাঁরবর্তনের সূচনা এবং ছয় হাজার 
বংসর আগে নব্য প্রস্তরযূগের কালচার পূর্ণভাবে বিকশিত। এই অত্যজ্প সময়ের মধ্যে, 
ইহা যে কত অল্প তাহা পূর্ববতরঁ মুস্তেরীয় অথবা তাহারও পূর্বে চেলশয় কালচারের 
দীর্ঘকাল স্থায়ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যাইবে মানৃষ বর্র জীবন পারত্যাগ 
কাঁরয়া সভ্যজশবন যাপন কারবার প্রায় প্রাতাঁট আয়োজন সম্পূর্ণ কারয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে 
এক বিরাট বিপ্রব। 


২৮ বিজ্ঞানের ইীতহাস 


যাহা হউক, নব্য প্রস্তরযুগের কয়েকটি প্রধান আবিচ্কার ও বোশিষ্ট্য হইল £- 


(১) কাঁষ- গম, বার্ন, ধান, মিলেট, যব রাই; 

(২) পশু পোষমানানো ও পশুপালন-_ মেঘ, ছাগল, শুকর ও গবাদি পশহ; 
(৩) মূতীশল্প) 

(89) বয়ন: 

(৫) হুদের উপর গৃহনির্মাণ। 

এই আঁবজ্কারগীলর বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা কাঁরতোঁছ। 


কাঁষ 


পুরা প্রস্তরযূগের শেষভাগে ফ্রান্সের আরনেশীয় ও ম্যাগ্‌্দালেনীয় মানুষ যল্তানর্মাণে, 
[চন্ত্াঙকনে. ও স্থাপত্যে যথেষ্ট উৎকরতার পারচয় ?দলেও কষ আঁবচ্কারের মারফং নিওলাথক 
1বপ্রব প্রথম তাহাদের মধ্যে আসে নাই। এই বিপ্লবের ক্ষেত্র উত্তর আফ্রিকা, প্যালেম্টাইন, 
1সাঁরয়া, মেসোপোটেগিয়া, পারস্য ও ভারতবর্থ। মধ্যপ্রাচ্যের মানাচত্রে এই অণ্চলগাল জ্যাড়য়া 
[দলে বাঁকা চাঁদের মত যে ভূখণ্ড আত্মপ্রকাশ করে সেই £57110 0:7950917 বা খণ্ড চন্দ্রাকীতি 
উর্বর ভূভাগে প্রথম কাঁষকার্ের উদ্ভব হয়। উীদ্ভদ্ীবদ্যা ও প্রত্রতত্তবের গবেষণা ও আঁবচ্কৃত 
তথ্যসমূহ হইতে এই সিদ্ধান্ত এখন সাধারণ স্বীকৃতি লাভ কারয়াছে। 


গমঃ কাঁষর মধ্যে গম ও বার্লির চাষ প্রাচীনতম । বর্তমানে যে প্রজাতির গম ও বার্লর 
চাষ হইযা থাকে তাহাদের পৃব্পূরূষ কয়েক প্রকার বন্য তৃণ। আধুনিক গম ও বার্লি এই 
সব তৃণের সংমশ্রণের ফলে উদ্ভূত সংকর উীদ্ভদ। গমের পৃৰ্পুরূষ ডিনকেল ও এমের 
নামে দুইপ্রকার বুনো ঘাস এখনও প্রচুর পারমাণে জন্মিতে দেখা যায়। প্রথমাঁট জন্মে বলকান, 
ক্রময়া, এঁসয়া মাইনর ও ককেশাসের পাকত্য অঞ্চলে এবং "দ্বিতীয়া জন্মে প্যালেস্টাইন ও 
পারস্যের পার্বত্য অণ্চলে। বর্তমান অবস্থান হইতে অবশ্য সুদূর প্রস্তরযুগে ইহাদের 
আবাসভীম আন্দাজ করা সহজ নয়: কারণ আবহাওয়ার পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভদেরও 
স্থান পাঁরবর্তন ঘাঁটয়াছে। উীদ্ভদ-ভূগোল (0150 5০098781075) সংক্রান্ত গবেষণা হইতে 
ভাঁবলভ্‌ অনুমান করেন, আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম চনে সম্ভবতঃ প্রথম গমের চাষ 
আরম্ত হয়। প্রাগোতহাঁসক সুইট্‌জারল্যা'ড ও মধ্য ইউরোপের নানাস্থানে যে একপ্রকার 
নিকৃণ্ট জাতের গমের চাষের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা সম্ভবতঃ ডিনূকেল ঘাস হইতে উদ্ভূত। 
এমের (172/0207% 05০০00%7%) চাষ হইতে পৃরাকালে মিশর, এসিয়া মাইনর ও পাশ্চম 
ইউরোপে উৎকৃষ্ট গম উৎপন্ন হইত এবং কোন কোন স্থানে এখনও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা 
ছাড়া 171010% %%907 নামে আর এক প্রজাতির গমের চাষ প্রাচীন মেসোপোট্োময়া, 
তুকা'স্তান, পারসা ও ভারতবর্ষে দেখা যায় এবং বত'মানে ইহার চাষই আধকাংশ স্থানে 
চালিতেছে। ইহার কোন বন্য প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ এমের ও অজ্ঞাত 
আগ্ন একপ্রকার বন্য তৃণের সধামশ্রণে উদ্ভূত ইহা একাঁটি সংকর উীদ্ভদ। 


বার্লর পৃবর্পুরুষও একপ্রকার পার্কত্য তৃণ। উত্তর আঁফ্রুকার মামর্ণারকা, প্যালেম্টাইন, 
ট্রাসককেশাস্‌. পারস্য, আফগানিস্তান ও তুকস্তানে এই পার্বত্য তৃণ জন্মায়। ভাঁবলভের 
মতে, আফগানিস্তান ও দক্ষিণ-পূর্ব এঁসয়ায় প্রথম বাঁল'র চাষ হওয়ার কথা। এ সম্বন্ধে 
নিশ্চয় করিয়া কিছ7 বলা যায় না। প্যালেষ্টাইনে নাট্‌ফীয় কালচারে নব্য প্রস্তরযূগের প্রথম 
ভাগে বার্ল চাষের নাঁজর দেখা যায়। তবে নাটুফণয়রাও যে অন্য স্থান হইতে এই জ্ঞান 
আমদানি করে নাই তাহাই বা কে বাঁলতে পারে ? 


ধানের চাষ গম ও বার্লির কিছ পরে। তবে ইহার আঁবচ্কার যে প্রাগোতহাসিক 


কৃষি ২৯ 


তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে ইহার চাষ প্রথম আরম্ভ হয়।* চনদেশে ধান 
চাষের প্রবর্তন হয় আনুমানিক খুশঃ পৃঃ ২০০০ অন্দে। সে দেশের নিওালাথক শস্য 
ছিল মিলেট। 

গম, বার্ল, ধান ও িলেট ছাড়া যব ও রাই-এর চাষও প্রবাতিত হইয়াছিল নব্য প্রস্তরযূগে। 


কৃষির প্রাচশনতা 


রা প্রসঙ্গে প্রাথামক কাঁষজীবীদের আঁবর্ভাব সম্পকে” প্রত্রতাত্উকদের আঁবচ্কার 
বিশেষ প'শধানযোগ্য। প্যালেম্টাইনে ওয়াঁদ-এলনাট্‌ফ (ড/91-61-18081) নামক স্থানে 
্রস্ততত্বয়ি খননকার্য হইতে যে সব দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পন্টই প্রতীয়মান হয় 
যে, প্রায়, দশ হাজার বৎসর পূর্বে একদল মানুষ খাদ্য-সংগ্রাহকের জীবন পাঁরত্যাগ কাঁরয়া 
খাদ্য-উৎপাদকের জীবন অবলম্বন কারতেছে। নাটুফয়দের পাঁরত্যন্ত দ্রব্যাঁদর মধ্যে ছোরা, 
চামড়া ছাড়াইবার যল্দ্র, ব'ড়াশ, কাঁটা প্রভাতি পশু ও মংস্য শিকারের উপযোগন অস্বও যেমন 
অনেক পাওয়া গিয়াছে, সেইরূপ কয়েকটি কাস্তে এবং ঘাস ও শস্য কাটিবার ছুরও এই 
সংগ্রহের মূল্যবান সামগ্রী। ঘাস ও শস্যের মধ্যে কছ: পাঁরমাণ 'সাঁলকা বা বাল থাকে। 
এজন্য ক্রমাগত 'সাঁলকার ঘর্ষণে শস্য কাটবার যল্ল আপনা হইতেই মসৃণ ও চকচকে ভাব 
ধারণ করে। উপারউন্ত কাস্তে ও ছনীরর মসৃণতা দেখিয়া মনে হয়, একদা ইহারা শস্য কাটবার 
কাজে ব্যবহৃত হইত। তারপর কয়েকাঁট খল ও মেঝের উপর বৃহদাকার গর্ত দেখিয়া মনে 
হয়, এইখানে শস্য ভাঙ্গাই বা পেষাই হইত। 

মেসোপোটোময়ায় মসুলের অনাতদূরে টেল হাসুনা (16]] 1759980179) নামক 
স্তুপের সর্বানম্ন স্তরে নিওলাথক কাষর আর একটি দষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে । এই 
স্থান হইতে প্রত্বতাত্ুকেরা উদ্ধার করিয়াছেন নিড়ানী, শস্য ভাঙ্গবার খল ও নোড়া, শস্য 
রাখবার মৃৎপান্র, মেষ ও গবাঁদ পশুর হাড় ইত্যাদ। এই অণ্চলের নিওালাঁথক গোম্ঠীরা 
যে কৃষিজীবী ও পশৃপালক ছল, দ্রব্গীল তাহার অকাট্য নিদর্শন। উপরের কয়েকাঁট স্তরে 
উন্নততর কষ ও পাকাপাঁকভাবে বসাতি স্থাপনের আরও অনেক চিহ্ন বিদ্যমান। 


১০। প্যালেম্টাইন (১ ও ২), শিয়াল্ক্‌ (৩), ফায়ূম (৪) ও সাকারা (মিশর) (৫) 
প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাঁসক যুগের কাষর উপযোগী যল্পাতি। 


উত্তর পারস্যে কাসানের নিকট টেপ্‌ শিয়ালকে (79199 91911) প্রত্ততত্বীয় খননকা্ের 
আর একটি কেন্দ্রে সর্বানম্ন স্তরে অন্রূ্প প্রাথীমক কৃষিকার্ধের অনেক চিহ্ন বর্তমান। 


19008 18506) £751156070 177005 13908151128 13090%55, 19503 70. 43. 


৬৩০ জ্ঞানের ইতিছাস 


এখানে একি নরকচ্কালের হাতে একা প্রস্তরময় কুঠার এবং সেই সঙ্গে শস্য কাঁটবার কয়েকটি 
ছুরি, কাস্তে ইত্যাঁদ পাওয়া গিয়াছে। নাটুফে প্রাপ্ত যন্পাঁতর সাহত ইহাদের বিশেষ 
“মল আছে। কয়েকাঁট ভাঙ্গা মৃৎপান্নও এইখানকার বৌশল্ট্য। এইগ্দাল আবার দোখতে 
হাসুনার ম্‌ৎপান্রের মত। সর্বানম্ন স্তরের কিছু উপরে মাটির বাড়ী ও বসাঁত স্থাপনের 
নানাপ্রকার চিহ আঁবজ্কৃত হইয়াছে। এই অণুলে ধাতব দ্রব্যের ব্যবহারও সম্ভবতঃ প্রথম। 
তাম নামত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য-প্রাশ্তি তাহা 'নর্দেশ কাঁরয়াছে। " 1 
ভারতবর্ষে নব্য প্রস্তরযূগের কৃষিকার্যের প্রমাণ বেলুচিস্তানের ঝোব উপত্যকার রাণা 
| সি 
ঘুণ্ডাই টেল্‌ (26805. 010077091 11211) হইতে পাওয়া গিয়াছে। এখানেও ২একদল 
[িওালাঁথক কীষজশীবশর তৎপরতার কয়েকাঁট চিহ্ন বর্তমান; তবে এই তৎপরতা প্যালেস্টাইন, 
মৈসোপোটোময়া অথবা পারস্যের মত অত প্রাচীন নয় এবং সম্ভবতঃ এই সব অণুল হইতে 
কাঁষাবদ্যা নব) প্রস্তরযূগের শেষের দিকে ভারতবর্ষে প্রবেশ কাঁরয়াছিল। 
আমরা মিশরের কথা এ পর্যন্ত কিছু উল্লেখ কার নাই। কোন কোন প্রত্মতাত্বকের ধারণা, 
নখল নদের উপত্যকাই কাষর আদ জন্মভূমি। নীল নদের নিয়ামত বন্যার ফলে পাঁলমাট 
পাঁড়য়া এই উপত্যকার মীত্তকাকে চির-উর্বর রাখবার যে আয়োজন প্রকতি আপনা হইতেই 


ূ র ং্‌ /৯৯,-- 
খামুম ৬ ফিস ৮ 2 এন 


| নি 1 
সিশর (./ 
1 রি শাঙ্ন এ গতি ত্লা তত্র খত 
ৃ 2771 োন্পিলা হত 


/ রঃ ১ শপ পি ২৮ 
/ টার্তৌর্রিধেগ ১ 
রর টি .. (/ কিনি, ২৯৯৯ 
র্ 6 ও) যারিএনেলাটুঘ। ২৮৫ 
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১১। ফার্টাইল ক্রিসেন্ট_ মধাপ্রাচোর এই খণ্ডাকৃতি ভভূভাগে প্রথম কৃষির উদ্ভব হয়। 


করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে কৃষির প্রথম আবিভএব এই স্থানেই হইয়াছিল, পেরী তাঁহার 
07709018০07 ০82৫১01% গ্রন্থে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ কাঁরয়াছেন। কাইরোর দক্ষিণে 
নীল নদের ২৫ মাইল পাঁশ্চমে ফায়ম হৃদের ধারে ধারে একটানা বহু ছোট ছোট গ্রাম ও কাষির 
উপযোগণ নানা সরঞ্জামের ভগ্রাবশেষ আঁবচ্কৃত হইয়াছে । ইহা যে এক আতি সমৃদ্ধ নিগালাথক 
কালচারের সাক্ষ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা ষে প্রাচীনতম তাহাতে মতভেদ 
আছে। গর্ডন চাইল্‌ডের আভমত এই যে. নীল নদের উপত্যকা অণুচলের বিশেষ প্রাকীতক 
অবস্থা কাঁষ আবি্কারের কারণ মানতে হইলে প্যালেম্টাইন. মেসোপোটেমিয়া, পারস্য প্রীতি 
স্থানের কৃষিকার্ষের সংপ্রাচীনত্ব ব্যাখ্যা করা কঠিন। তারপর প্রত্তত্বীয় গবেষণার দ্বারা নাটুফ, 
হাসনা, শয়াল্‌ক্‌ প্রভৃতি স্থানের কাল ফায়ুমের কালের অপেক্ষা প্রাচশনতর বাঁলয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে। এই কারণেই মনে হয়, নাফ, হাসুনা বা শিয়াল্‌কে নব্য প্রস্তরযূগে যাহারা প্রথম 
বসতি স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিল তাহারাই সন্তবতঃ প্রাচণনতম কাঁষিজীবশ মানবগোষ্ঠণী। 
উপারিউন্ত কেন্দ্রসমূহের প্রত্ততত্বীয় আবিৎকারগুল সারণীর আকারে দেখানো হইল। 
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৩২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


প্রথম অবস্থায় কৃষিজধবীদের পক্ষে একস্থানে আঁধক 'দন বসতি স্থাপন সম্ভবপর হয় 
নাই। পর পর কয়েক বংসর একই ক্ষেত হইতে শস্য উৎপাদনের ফলে ভূমির উর্বরতা হাস 
পাইলে উর্বর ক্ষেত্রের সন্ধানে তাহারা আবার অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইয়াছে । পশুপালন ও 
পশবিচরণের দ্বারা ক্ষেত্রের উর্বরতা রক্ষার আঁভজ্ঞতা না জল্মান পর্যল্ত কৃষিজীবীদেরও 
যাযাবরত্বের অবসান ঘটে নাই। 

আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য । গম, বাঁ্ল প্রভাীতির বুনো ঘাস রোপণ কারিয়া খাদ্যশস্য 
উৎপাদনের প্রথম কৃতিত্ব সম্ভবতঃ স্লীজাতির। পুরুষেরা যখন বনে বাদারে বন্য পশুর 
পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত, মেয়েরা সেই সময় গৃহাকন্দরের আশে পাশে ডীদ্ভদ্‌রাজা হইতে ফল মূল 
লতাপাতা আহরণের প্রচেষ্টা হইতে আকাঁস্মকভাবে ডিন্কেল্‌ বা এমের ঘাসের চারা রোপণ 
কাঁরয়া এই আশ্চর্য ও যুগান্তকারী আবিচ্কারটি কারয়া থাঁকবে। 


পশুপালন 


কাঁষকার্য আরপ্তের সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ কয়েক জাতের বন্যজক্তুকে পোষ মানাইয়া 
নিওাঁলাথক মানুষ পশুপালনের অভ্যাস আরম্ভ কারয়াছল কিনা, সে বিষয়ে বিস্তর 
মতভেদ আছে। কোন কোন িবশেষজ্জঞের মতে, শকারীর পর্যায় হইতে কৃষকের পর্যায়ে 
অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবার পূর্বে মানুষের পশুপালকরূপে আঁবরভাবইই আধকতর ঘ্যান্তসঙ্গত। 
আবার কেহ কেহ মনে করেন, প্রায় একই সময়ে মানুষ পাঁথবাীর 'বাঁভন্ন স্থানে স্বতন্ত্রভাবে 
শিকারী, পশুপালক ও কৃষকরূপে আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছল। অর্থাৎ একদল লোক যখন বন্য 
তণের বীজ রোপণ কাঁরয়া শস্য উৎপাদনের প্রাথামক পরাক্ষা লইয়া ব্যস্ত, অন্যদল তখন আর 
এক স্থানে নিরীহ বনাজস্ত্দের পোষ মানাইবার কাজে মনোনিবেশ করিয়াছে। কিন্তু 
মেসোপোটেমিয়া, পারস্য ও মিশরে প্রাচীনতম নিওলাঁথক কালচারের যে নমুনা পাওয়া যায় 
তাহাতে কীষকার্য ও পশুপালন এক সঙ্গেই চাঁলতে দেখা যায়। অন্ততঃ “ফার্টাইল 'ক্লিসেন্টো' 
পশুপালনের আঁভজ্ঞতা যে কৃষির পরবতর্ঁ ঘটনা তাহা এই অণ্চলের মানব-তৎপরতার ধারা 
একটু তলাইয়া দৌখলেই বুঝা যাইবে। 

পশুপালন বাঁলতে আমরা মেষ, ছাগল, শুকর ও গবাঁদ পশুর কথাই মনে কারতোঁছ। 
শুধ্‌ পোষ মানাইবার কথা উঠিলে অবশ্য নিঃসন্দেহে কীষর আবভবের আগে শিকারী 
মানুষ প্রাণীদের মধ্যে প্রথম কুকুরকে পোষ মানাইযাঁছল। পরা প্রস্তরধগের শেষভাগে 
আ'জলনয় কালচারের একদল কারী কৃকৃরকে পোষ মানাইয়া শিকারের যে বিশেষ সুবিধা 
কারয়া লইয়াঁছল, সে কথা আমরা পূবেই উল্লেখ করিয়াছি। 

কৃষির সাহত পশুপালন আবিচ্কারের সম্পর্ক অনূমান কারবার একাট প্রধান কারণ এই 
যে, পাঁথবীর যে অণ্চলে এক সময়ে গম ও বাঁলর পৃর্পুরূষদের নিবাস ছিল, ঠিক সেই সব 
অঞ্চলে বা উহার অনাতদুরে বিচরণ করিত মেষ, ছাগল, শূকর ও গবাঁদ পশুর প্রাগোতহাসক 
পুব্পঃরুষেরা। 1পরেনীজ হইতে 'হমালয় পর্যন্ত প্রায় একটানা পার্বতা অণ্চলে এককালে 
বনা মেষ ও ছাগলের বাস ছিল। বন্য মেষের এক প্রজাঁত মূফ্রন ভূমধ্যসাগরীয় দবীপগাঁলতে 
ও তুরস্ক হইতে পাশ্চম পারসোর পার্ধত্য অণ্ুলে এখনও িবচরণ করিয়া থাকে । আরও 
প:বাঁদকে তুকাঁস্তান, আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবে বনা মেষের আর এক প্রজাতি যুরিয়ালের 
বাস। আরও পূর্বে এসিয়ার পার্বত্য অণ্ুলে থাকে আর্গল। মেসোপোটোমিয়ার প্রাচশন 
*প্রস্তরস্তম্ভে মক্রন ও যারয়ালের চিত্র দেখা যায়। উপারউন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তৃণাচ্ছাদত মুত্ত 
প্রান্তর, জঙ্গল ও জলাভূমিতে গরু, মাহয প্রভাতি পশু ও শুকরের বন্য পৃব্পুরুষদেরও 
আদিনিবাস ছিল। সতরাং এই সব অণ্লের আঁধবাসীরাই যে মেষ, ছাগল, গরু, মাহষ ও 
শকরকে প্রথমে পোষ মানাইয়া থাকবে তাহার সম্ভাবনা প্রবল। 

পশু পোষ মানাইবার কাজে শিকারী অপেক্ষা কাঁষজীবীদের অগ্রসর হইবার সম্ভাবনাই 


মৃধাশল্প ৩৩ 


বেশী। মধ্যপ্রাচের যে সব অণ্চলে কাঁষর উদ্ভব হয় সেখানে নব্য প্রস্তরষূগে মাঝে মাঝে 
আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ উত্তর ইউরোপ ও এাঁসয়ার 
বরফ গাঁলবার ফলে এই অঞ্চলে বারিপাতের পরিমাণ কমিয়া মাঝে মাঝে দারুণ অনাবৃস্টির 
সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন জলাভাব ও উীদ্ভদাদির স্বজ্পতার জন্য মান্ধকেও যেমন ঝর্ণা, 
মরদ্যান প্রভাত স্থানে সামায়কভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সেইরূপ জল 
ও খাদ্যের সন্ধানে বন্য মুক্লন, গরু, মহিষ প্রভাতি জন্তুও এই সকল স্থানে মানুষকে অনুসরণ 
কারয়াছে। এই অবস্থায় মানুষ যাঁদ হীতপূর্বেই কীষকার্য গ্রহণ কারয়া থাকে তাহা হইলে 
শস্যের খোসা, ক্ষেতের নানা অবাবহার্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ নিরীহ দুাভর্ষ প্রপশীড়ত প্রাণীদের 
দ্দুষ দিয়া ধীরে ধারে তাহাদের পোষ মানাইবার চেষ্টায় যে অগ্রসর হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবক। 
কারণ, পোষ মানাইতে পা'রিলে প্রকারান্তরে তাহার নিজের খাদ্য-সমস্যারই একটা সুরাহা হইবার 
সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া হয়ত সে এইসব প্রাণীদের অকারণে" হত্যা 
বা ভয় দেখাইবার চেস্টা হইতে বিরত রাঁহয়াছে, কাছে আসিতে উৎসাহ 'দিয়াছে, ইহাদের স্বভাব 
ও ব্যবহার ঘাঁনম্ঠভাবে লক্ষ্য করিয়াছে এবং শস্যের অখাদ্য অংশ হইতে জীবনধারণের সুযোগ 
দিয়া ক্লমে তাহাদের পোষ মানাইতে সমর্থ হইয়াছে । বলা বাহলা, এরূপ অবস্থার সুযোগ 
গ্রহণ করা খাদ্য-উংপাদক কৃষকের পক্ষেই সম্ভবপর । খাদ্য-সংগ্রাহক যে শিকারণীকে দিন আনিয়া 
দিন খাইতে হয়, এরূপ পরাক্ষার কথা তাহার পক্ষে আঁচন্তনীয়। 


মৃৎশলপ 


কষ ও পশুপালন আঁবংকারের সম্পর্ক সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও কাঁষ ও মৃৎ- 
[শজ্পের অভেদ্য সম্পকেরি বিষয়ে সেরূপ কোন মতভেদ নাই। মূতাশল্প কাঁষ ব্যবস্থারই 
আনবার্ধ ফল। গম বা বার্লর ফসল বৎসুরে একবার মান্ত ফলে। কাঁষজীবীর ইহা সারা 
বসরের খাদ্য। কিছুটা অংশ আবার আগামী বংসরের শস্যরোপণের বীজ 'হসাবে ব্যবহার 
কারতে হয়। এরপ ক্ষেত্রে শস্য সণয় অপাঁরহার্য। শস্য সণয়ের জন্য উপযাস্ত পান্রের 
প্রয়োজন। একমাত্র গহাবাসী নাটুফায়দের ছাড়া শিয়াল্ক্‌, হাসনা বা ফায়ূমে প্রাচীনতম 
কাঁষজীবীদের ব্যবহৃত দুব্যসামগ্রীর মধ্যে মৃতীশজ্পের আস্তিত্বের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া 'গিয়াছে। 


ইউ 


২ 


১৩। নিওালাঁথক মৃৎপান্ররাণা ঘুণ্ডাই টেল্‌। 


নানা কারণে মৃধীশ্প একটি আত গুরুত্বপূর্ণ আঁবচ্কার। ইহা প্রাগোতিহাঁসক 
মানৃষের চিন্তাধারার ও সভ্যতার যেমন একটি নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি তেমান তাহার বৈজ্ঞানিক 
মনোভাব ও তৎপরতার প্রকাশ ইহার মত আর কিছুতেই এত স্পন্টভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। 
বম্তৃতপক্ষে মৃৎপান্র নির্মাণের মধ্য দয়া কুম্ভকার একাঁট জাঁটল রাসায়ানক পাঁরবর্তনই সঙ্ঞানে 


৩৪ [বিজ্ঞানের ইীতহাস 


সম্পাদন কাঁরয়া থাকে । আপাতদন্টতে মনে হইবে, মাটিকে নরম অবস্থায় ইচ্ছামত নানা আকারে 
গাঁড়য়া আগুনে পোড়াইলেই মৃৎপান্র তৈয়ারী হইল। আসলে, হাইড্রেটেড্‌ আযালামনিয়াম 
[সালিকেট বা কূমোরের মাঁট হইতে ৬০০ ডিগ্রীর উপর উত্তাপের সাহায্যে জলের কতকগ্াল 
অণ. তাড়াইয়া ও ভিতরে ভিতরে এক রাসায়নিক পাঁরবর্তন সম্ভব কাঁরয়া তবে এই জমাটবাঁধা 
কঠিন পদার্থাট তৈয়ারী করিতে হয়। সবরকম মাটিতেই আর ভাল পান্র গড়া যায় না। উপয্দ্ত 
মৃত্তিকা নির্বাচন বহুদিনের আভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ। তারপর মাঁটর দানাগুলি 
মোটামুটি সমান হওয়া চাই; মোটা দানাগ্যাল ছাঁকয়া বা ধুইয়া বাদ দিতে হইবে। মাটি 
আবার বেশশ আঠাল হইলে হাতে লাগিয়া পান্র গড়ার কাজে অসুবিধা সৃষ্ট করে; সুতরাং 
[কিছ পারমাণ বাল বা গ্‌ণ্ড়া পাথর মিশানো আবশ্যক। ভিজা ও নমনীয় অবস্থায় 
মৃৎপান্রীটকে সরাসার আগুনে পোড়াইতে গেলে ইহা ফাটিবার সম্ভাবনা; কাজেই ইহাকে 
রৌদ্র অথবা চুল্লীর অনাতদূরে অল্প উত্তাপে প্রথমে শুকাইয়া লইতে হইবে । আগুনে 
পোড়াইলে ভিজা কাদা মাটি শুধু কঠিনই হয় না, আশ্চর্যরূপে ইহার রং বদলাইয়া যায়। 
মাটির সঙ্গে নানারকমের রাসায়ানক দ্রব্যের ভেজাল থাকে-যেমন কিছু কিছু লৌহঘাঁটিত 
লবণ। উন্মুস্ত চুল্লীতে পোড়াইবার বাবস্থা কারলে অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিয়া লাল ফেরিক 
অক্সাইড উৎপন্ন হইবার ফলে পান্নের রং লাল হইবে। কিন্তু কাঠকয়লার দ্বারা পান্নাটকে 
ঢাঁকয়া পোড়াইলে লৌহঘাঁটত লবণ বিজাঁরত হইয়া ফেরোসো-ফেরিক অক্সাইডে পরিণত 
হইবে। ইহার রং কালো; সূতরাং পান্রের রং হইবে ধূসর । 
নিওাঁলাঁথক কৃম্ভকার এইরূপ রাসায়নিক পাঁরবতণনের স্বরূপ ও কারণ 'নশ্চয়ই জানিত 
না বটে; কন্তু কিরূপ পদ্ধাতি অবলম্বন করলে বাভন্ন রঙের ভাল মৃৎপান্র তৈয়ারী করা 
যায়, সে বিদ্যা তাহার করায়ত্ত ছিল। গর্ডন চাইলড্‌ লিখিয়াছেন,_ 
“শুখ)6 0190055]5 01 100115 001791520 2950106191]5 21) 01175 0 
100৮ 60 ০0001 ৪70, 061112506 010600109] 0191085 )001956 220610- 
1101090 ” 
এবং অন্যন্র, 

১,186 190656175 08056৮61010 105 0777965 800 07051 
60701811290 10077, 55995 8171620% 0070101050 1 11701৮690 81 
81010601961010. 01 8. 20701011000" 01 01961100% 109065595, 1106 810191109001) 
01 2 ৮৮10016 0010969119101 01 01500%61165.2, 

কাঁৰ আবংকারের মত মৃতাঁশজ্পের আ'নছ্কারের কৃতিত্ব সম্ভবতঃ স্বজাতির । 
প্রস্তরযুগ হইতে অদ্যাপি স্টীজাতিই মৃৎগান্রের প্রধান বাবহারক। 

মানুষ মুৎপান্ত আবত্কারের মধ্যে সষ্টর এক অব্যন্ত আনন্দের স্বাদ পাইয়াছল। স্বাদ 
পাইয়াছিল তাহার অন্তনিণহত এক নূতন ক্ষমতার, যেমন একাদন সে পাইয়াছিল আগ্ন 
আঁবচ্কারের মধ্যে। নোংরা কাদার তাল হইতে বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকৃতির আতি 
প্রয়োজনীয় কঠিন মৃৎপান্র নির্মাণেব আভজ্ঞতার তুলনা নাই। মানুষ স্রষ্টার আসনে নিজেকে 
সেদিন প্রাতাষ্ঠত দোঁখল। পরবতর্শ যুগে ধর্ননায়কগণ ঈশ্বরের সৃষ্টিমাহমা কীর্তনে 
পাঁথব দণ্টান্ত খুঁজতে গিয়া বার বাব কুম্ভকারের সংষ্টি-চাতুর্ষেরই উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 


বয়ন শিল্প 


বয়নাবদ্যার আঁবদ্কার নব্য প্রস্তবধূগের শেষের ঘটনা । মানুষ পূরা প্রস্তরঘুগ হইতেই 
জন্তু জানোয়ারের চামড়া চাঁছিয়া, শূকাইয়া পাঁরধেয় হিসাবে ব্যবহার কাঁরয়াছে। সেই 
চামড়ার দাঁড় বানাইয়াছে এবং এই দাঁড়র সাহায্যে মাদুর বানয়াছে। বস্ৰ বুনবার কাঁচা 
মাল হইল তাস, তূলা বা পশ্‌র লোম। কীঁষাঁবদ্ার যথেষ্ট অগ্রগাঁত না হইলে তাস বা 
তলা উৎপন্ন করিবার মত বিশেষ ধরনের উীক্ভদের চাষ সম্ভবপর নহে। সেইরূপ বয়নের 


ছদের উপর গৃহ-নির্মাণ ৩৫ 


কাজে পশদর লোম ব্যবহারের পূর্বে বশেষ ধরনের লোমশ মেষের উৎপাদন আবশ্যক। মেষ 
সম্বন্ধে দীর্ঘ আঁভজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলেই এইরূপ লোমশ মেষ-বংশের উদ্ভব সম্ভবপর 
নব্য প্রস্তরযগে মিশর ও সুইটজারল্যাণ্ডে তাঁসর কাপড় বয়নের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
আনদমানিক খুঃ পঃ ৩০০০ অন্দে সিন্ধু উপত্যকায় ও অন্যান্য স্থানে তূলার চাষ ও বস্দ 
বয়নে ইহার ব্যবহার এবং মেসোপোটোময়ায় পশম ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাঁকবে। তাস, 
তলা ও পশম হইতে কিরূপে সূতা প্রস্তুত হইত এবং বস্ত্র বয়নের জন্য কোন প্রকার আঁদম 
তাঁত এই সময়ে আবিচ্কৃত হইয়াছিল কিনা এবং হইয়া থাকলে তাহা কিরূপ, সে সম্বন্ধে 
প্রক্নতাত্বঁকেরা এখনও যথেষ্ট তথ্য উদ্ধার কারতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ সূতা প্রস্তুতের 
রা ও তাঁত কাম্ঠানার্মত হওয়ায় এই দ্রব্যগাঁল কালক্রমে সম্পূর্ণরূপে 'নাশ্চহ হইয়া 
গয়াছে। 


হুদের উপর গৃহ-ীনর্মাণ 


মধ্যপ্রাচ্যের নিওালাথক কীষজীবীরা সাধারণতঃ মাটির ঘরে বাস কাঁরত। এই সময়ে হাদ 
অণ্চলের আঁধবাসীরা জলের উপর কাঠের বাড়শ 'নর্মাণে বিশেষ দক্ষতার পাঁরচয় দেয়। 
১৮৫১-৫৪ সালের শীতকালে তাপমান্রা অস্বাভাবকরূপে কমিয়া গেলে জুরিক হৃদের জল 
অনেক তলায় নামিয়া যায়। সেই সময় 'নতান্ত অপ্রত্যাঁশিতভাবে এই হদের তারে আঁবচ্কৃত 
হইয়াছিল পুরা একটি প্রাগোতিহাঁসক 'নিওাঁলাথক গ্রামের ধবংসাবশেষ। পরাক্ষা করিয়া দেখা 
বায়, নিওঁলাথক আমলের সুইস ইদবাসীরা জলের মধ্যে বড় বড় কাঠের গঠাঁড় পধাতয়া তাহার 
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১৪। 'নউীগানতে প্রাপ্ত 'নিগাঁলাথক আমলে হ্রদের উপর 
গৃহ-নির্মাণের নমূনা। 


উপর শন্ত ও মজবুত গৃহ নির্মাণ করিত। হ্দবাসীরা যে কমঠ ও কর্মকূশল জাতি ছিল 
তাহার অনেক প্রমাণ বিদ্মান। ইহারা মেষ, ছাগল, শুকর ও গো-মহিষাঁদ পশ্‌ পালন করিত 


৩৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


এবং পশুর দগ্ধ পান করিত। চাষের মধ্যে গম ও বাল উল্লেখযোগ্য এবং তাস হইতে 
বদ্ত্রবয়নে দক্ষতা লাভ কাঁরয়াছল। ফলের নধ্যে আপেল, চোর, র্যাপৃস্‌বোরি, ব্যাকবোর ও 
আঙ্গুর প্রধান খাদ্য। আঁধকন্তু ইহার ছিল ভাল শিকারী। সইট্জারল্যাণ্ডের এই 
[নগাঁলাথক কালচার অবশ্য প্যালেম্টাইন, মেসোপোটোময়া প্রীতি স্থানের নিওালাথক 
কালচারেব অনেক পরবতগ। স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাপ্ড, নিউীগ্ানি প্রভাতি আরও কয়েকাঁট 
স্থানে এই ধরনের নিওাঁলাথক হুদবাসীদের তৎপরতার কয়েকটি দ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে । 

নওালাঁথক কালচারের বিচিত্র তৎপরতার ইহা আত সংক্ষিপ্ত পারচয়। এই যুগ নানা 
মৌলিক আঁবিচ্কারে সমঞ্ধ। কাঁষ, পশুপালন, মৃতীশজ্প, বয়ন, গৃহ-নির্মাণ এবং উন্নত ধরনের 
নানাপ্রকার ষন্তরপাঁতর একটানা আঁবন্কার নব্য প্রস্তরযুগের তৎপরতাকে এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য 
দান করিয়াছে। এমন কি, ধাতুও আঁবত্কৃত হইয়াছল এই ষ্গে। এক কথায়-সভ্যতা রচনার 
সকল বিদ্যা, সকল উপকরণ, সকল আয়োজন িওাঁলাঁথক মানুষ সম্পূর্ণ করিয়াছিল এই 
অতাল্প কালের মধ । খ-ষ্টজন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে আইগ্রিস, ইউফ্রোতস, নীল 
নদ ও সিন্ধু নদের উপত্যকায় সভ্যতার যে প্রথম বিকাশ, নূতন পথে বিজ্ঞানের যে জয়যান্া 
লক্ষ্য করিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক হই, ইহা তাহারই প্রস্তুতি। 


২.৩। ধাতুর আবিচ্কার ও ব্যবহার-স্বর্ণ, তাম্্, টিন, পিতল, 
রৌপ্য, সীসক, লৌহ--তথাকিত তম্্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহয;গ 


জব: 


ধাতুর মধে। স্বণের ব্যবহার প্রাচীনতম। স্বর্ণের সাহত নব্য প্রস্তরযুগের মানুষের 
যে পরিচয় ছিল তাহার প্রমাণ সে সময়কার পাঁলশ করা পাথরের যন্পাঁতর ধ্বংসাবশেষের 
সঙ্গে স্বর্ণময় দ্রব্যাদর অস্তত্ব। ৬০০০ কি ৭০০০ বংসর পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলঙকার 
হিসাবেই স্বর্ণের আদ ব্যবহার দেখা যায়। জ্বাভাবক অবস্থায় বেলাভৃমিতে মাঝে মাঝে 
স্বর্ণ পাওয়া যা; নব্য প্রস্তরযুগ্গে বাবহ্ৃত স্বর্ণের ইহাই সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থান। স্বর্ণের 
বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য ধাতুর মত ইহার রং বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া কালো হইয়া যায় 
না। স্বাভাঁবক অবস্থায় আক্সিজেনের সঙ্গে ইহার কোনরূপ যৌগক ক্রিয়া না থাকায় 
ইহাকে উজ্জ্বল ও চকচকে অবস্থায় পাওয়া যায়। তারপর পাঁথবশর প্রায় সর্বত্রই 
এই ধাতুটি বর্তমান; প্রাপ্তির দিক হইতে ইহা প্রায় লৌহঘটিত খাঁনজের মতই সূলভ। 
স্বর্ণের রাসায়ানক নাক্ষয়তা ও অন্যান্য পদার্থের তুলনায় অত্যাধক আপোঁক্ষক 
গঃরংত্বের জন্য কোন কোন শিলায় প্রথমাবস্থায় ইহা অল্প পাঁরমাণে অবস্থান 
কাঁরলেও কাল সহকারে উ্ত প্রস্তরের ক্ষয় প্রাপ্তর সঙ্গে সঙ্গে উহার স্বর্ণের ভাগ ক্রমশঃ 
বাদ্ধ পাইতে এবং একস্থানে সংগৃহীত হইতে দেখা গিয়াছে। প্রাগোতহাসিক মানুষ 
মবাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত এই উজ্জল পদাথের প্রতি যে সহজেই আকৃষ্ট হইবে এবং এই 
নমনীয় ধাতুটিকে অলঙ্কার হিসাবে বাবহার কারবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছ; নাই। 
নিওালাথক ফ্রান্সের নানা ধবংসাবশেষের মধ্যে স্বর্ণের পদীতি, মালা ইত্যাঁদ পাওয়া গয়াছে। 
সুমেরীয় উর, ীমশরের প্রাক-রাজবংশীয় স্মৃতিস্তম্ভ এবং ক্রগটের িনোয়ান সভ্যতার 
« ধ্বংসাবশেষগণাল ছোটবড় নানাবিধ সবর্ণালঙকারে সমদ্ধ। 


তাম্ 


তাগ্রের ব্যবহার স্বর্ণের পূবে না পরে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। কারণ 
তাম্ ও স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান করে। বাতাসের আক্সজেনের সাহিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে 


ধাতুর আবিম্কার ও ব্যবহার ৩ 


তাম্নের স্বাভাবিক তামাটে রং সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। ইহা কালো বা সবৃজ-কালো রং ধারণ 
করে। স্বর্ণ খদজিতে খুজিতে প্রাগোতহাসক মানুষ এইরূপ কালো বা সবুজ-কালো 
পাথর নিশ্চয়ই আঁবচ্কার কাঁরবে এবং লক্ষ্য করিয়া থাকবে যে এই প্রকার পাথরকে সামান্য 
[পিটাইলেই উজ্জল হল_দ-লাল রং ধারণ করে। স্বর্ণের রং-এর সাঁহত এই নূতন পদার্থের 
রং-এর সাদশ্য এত প্রবল যে নিশ্চয়ই এই নূতন ধরনের প্রস্তরের প্রাত সে আকৃষ্ট হইবে। 
তাই স্বর্ণের পাশে অলঃকার 'হসাবে আমরা তাম্নেরও ব্যবহার লক্ষ্য কার এীতিহাসক কালের 
বহু পূর্ব হইতে। উত্তর পারস্যে টেপ শিয়াল্‌কে নিওঁলাঁথক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তান 
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১৫। মিশরীয় স্বর্ণকারের কারখানা--চিন্ে বর্ণ ধোওয়া, 
গলানো, ওজন করা প্রভাত প্রাক্কয়া দ্রস্টব্য। 


১ 


রর ্ রি ্ 
শি £ 


নির্মিত ছোট ছোট পন প্রাপ্তর কথা আগেই বলিয়াছি। টেপ্‌ শিয়ালকের তারখ হইতে 
এটুকু বলা যায় যে. তাম্রের ব্যবহার স্র্ণের পূর্ববতর্ঁ না হইলেও ইহা সমসামায়ক ত বটেই। 
প্রাক-রাজবংশীয় আমলের মিশরীয় কবরে সোনা ও তামার পতর মালা এক সঙ্গে অনেক 
পাওয়া 1গয়াছে। প্রাচীন ক্যালাডয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও খেহঃ পৃঃ ৪৫০০) তাম্রানার্মত 
অলঙ্কার ও দ্রব্যাদ উল্লেখযোগ্য । 

ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত তায়ের ব্যবহারের কথা । খাঁনজ তাম্ন হইতে বিশুদ্ধ 
ধাতুকে নিম্কাশন করিয়া তাহার দ্বারা যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাঁদ প্রস্তৃত করা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ব্যাপার। এই ব্যাপার সংঘাত হইবার অর্থ ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে মানূষের 'যথেম্ট জ্ঞানবৃদ্ধি। 
ধাতু যেখানে প্রচুর পাঁরমাণে স্বাভাঁবক অবস্থাতেই পাওয়া যায়, সেখানে খাঁনজ ধাতুর সন্ধান 
ও তাহা হইতে 'বশহদ্ধ ধাতু নিহকাশনের চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। আমোরকার প্রাক--কলম্বীয় রেড 
ই্ডিয়ানরা এই সোঁদন পর্যন্ত সে দেশের প্রচুর পাঁরমাণে প্রাপ্ত স্বাভাবিক তাগ্ন শুধু 'পটাইয়া 
ও তাহার দ্বারা নানা দ্রব্য প্রস্তুত কারয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার কাঁরয়াছে। প্রকতির এই অযাচিত 
কপার জন্য খাঁনজ গলাইয়া বিশুদ্ধ ধাতু নিম্কাশনের কথা তাহাদের ভাবতে হয় নাই। তাই 
প্রাচীন পাথবীতে ধাতু নিচ্কাশন বদ্যা প্রায় ৫,০০০ বৎসরের পুরাতন হওয়া সত্তেও 
প্রাক'-কলম্বীয় রেড ইশ্ডিয়ানদের আমরা দেখি এ 'বদ্যায় সম্পূর্ণ অনাভজ্ঞ। 

মেসোপোটেমিয়া ও পারমোর অন্তর্গত 'ফার্টাইল ক্রিসেণ্টের' কুম্ভকার শ্রেণীর 
কারগররা যে নিগালাথক আমলেই তাম্র নিজ্কাশন পদ্ধাতি আঁবচ্কার করিয়াছিল তাহা 
সুনিশ্চিত। ম্যালাকাইট প্রভাতি সুলভ খাঁনজ তামকে প্রথমে ইহারা একপ্রকার প্রস্তর 


৩৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


বলিয়াই জ্ঞান কারত। হযরত এইরূপ এক প্রস্তর নিতান্তই আকাঁস্মকভাবে বা খেলাচ্ছলে 
অগ্নিতে নিক্ষেপ কারবার ফলে প্রথমে কেহ দৌঁখয়া থাকিবে, এই প্রস্তর বিগাঁলত হইয়া 
একপ্রকার লোহিত পদার্থরূপে ক্ষারত হইতেছে । এইরূপ আঁভজ্ঞতা রীতিমত চাণ্ুল্যকর ; 
সাধারণ প্রস্তর আগুনে এমন রহস্যজনকভাবে বদলায় না। তাম্রখান অণগুলে নিগালাথক 
বসাতির তাঁবুতে বা গহে দৈব দীর্বপাকে আগ্নকাণ্ডের ফলেও এইরূপ আঁভজ্ঞতালাভ 
অসম্ভব নহে । কাটাঙ্গা প্রদেশে খাঁন অন্বেষণকারীরা নিগ্রোপল্লশীতে এই ধরনের আঁশ্নকাণ্ডের 
পর অবাঁশ্ট ভস্মস্তৃপের মধ্য তামের দানা আঁবচ্কার কারয়াছে। 

খনিজ গলাইয়া তাম্্র নিকাশন করিতে হইলে সাধারণতঃ ৭০০০ হইতে ৮০০০ গভিগ্রণ 
পোণ্টগ্রেডের মত উফতার প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, অক্সিজেনের আঁধক্য যথাসম্ভব 
কমাইয়া বিজারক প্রাতিবেশের (9900108, 20705101715) মধ্যে এই কার্য সমাধা কাঁরতে 
হয়। আমরা দেখিয়াছি মৃৎপান্র পোড়াইতেও এইরূপ উষ্ণতার প্রয়োজন। কাঠকয়লা ব্যবহার 
কাঁরয়া বিজারক প্রাতিবেশের সাহায্যে নিওঁলাথক কুম্ভকার ধূসর বর্ণের মৃৎপার গাঁড়তে 
ইতিপূবেই হাত পাকাইয়াছে। সুতরাং প্রস্তরবৎ খাঁনজতাম্রের বিগলন আকাঁস্মিকভাবে 
কোথাও 'একবার দোঁখয়া থাকলে অনাতিবিলম্বে খাঁনজ হইতে তাম্্ নি্কাশন পদ্ধাতি আবিচ্কার 
করা তাহার পক্ষে আদৌ কঠিন নহে। নিওাঁলাথক কুম্ভকার প্রথমে এইভাবেই যে তাম্র 
উৎপাদন কয়া থাঁকবে তাহা বিশ্ধাস কারবার যথেম্ট কারণ আছে। স্টুয়ার্ট গপগট 
[লাখয়াছেন_- 

1) 021091600 20000 20109990101] 60 5, 91061617 1000905 
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তাম্রখীনজ গলানো সহজ হইলেও ধন্তুকে গলানো সহজ নয়। তাগ্তরের গলনাষ্ক (2761705 
১917১) ১০৮৫: ডিগ্রী সেশ্টিগ্রেডে। এই উষ্ণতা নিওালাথক কুম্ভকারের চুললশতে সম্ভবপর 
নহে। এইরূপ উচ্চ উষ্ণতা পাইতে হইলে বিশেষ ধরনের চুল্পী নির্মাণ আবশ্যক; তাহার 


১৬। কুঠার ও ছারর ফলা ঢালাই-এর ১৭। তাম-নামত দ্রব্যাদর কয়েকটি 
উপযোগী পাথরের ছাঁচ। প্রাচীনতম নমুনা_ক্যাল্কোঁলাথক 
যুগ। 


মধ সজোরে বাতাসের ঝাপটা প্রবেশ করাইবার বন্দোবস্ত থাকা চাই এবং ইহার জন্য 
হাপরের প্রয়োজন। প্রত্ততাত্তকদের মতে হাপর বহ: পরে এ্রাতহাঁসক কালে আবিষ্কৃত 


* 082৮ 2188061. 100. ০%%.: 1). 91759. 


ধাতুর আবিজ্কার ও ব্যবহার ৩৯ 


হইয়াছিল। তারপর ঢালাই কারয়া নানা দ্রব্য প্রস্তুত কারবার জন্যই ধাতু গলাইবার প্রয়োজন 
এই ঢালাই-এর পদ্ধাত বা টেকনিকও এক কাঠন আঁবচ্কার। ইহার জন্য ছাচি চাই। 
নিওালাঁথক যগে পাথর খোদাই কাঁরয়া একপ্রকার ছাঁচ নির্মাণের কয়েকটি প্রমাণ বিদ্যমান । 
ছাাঁরির ফলা অথবা কুঠারের ধাতব অংশের আকারে পাথর খোদাই করিয়া এইরূপ ছাঁচ তৈয়ার 
করা হইত। এইরূপ প্রার্থামক প্রচেষ্টা হইতেই পরে ফাঁপা ছাঁচের উদ্ভব হয়। সুতরাং 
নানা দ্রব্য নির্মাণে তাম্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব করিবার পূর্বে ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে আরও 
অনেক জ্ঞান ও. আভজ্ঞতা সয় অপাঁরহার্য। ধীরে ধীরে এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মানৃষের 
আয়ত্ত হইলেই তাগ্্র প্রস্তরের স্থল আঁধকার করিতে পারে। হয়ত এীতহাসক কালের 
অব্যবাহত পূর্ধে নদী-উপত্যকার নাগাঁরক সভ্যতার সত্রপাতে তাম্ের ব্যবহার প্রসার লাভ 
কাঁরয়াছিল। মেসোপোটেমিয়া ও মিশরে তাম্ম নার্মত দুব্যাদর ধ্বংসাবশেষ যাহা আবিচ্কৃত 
হইয়াছে তাহাতে উপারিউন্ত উপায়ে প্রাপ্ত তামের ব্যবহার খুঃ পৃঃ ৩,০০০ হইতে ৩,৫০০ 
অব্দের মধ্যে আরম্ভ হইয়াঁছল, এইরূপ অনামিত হয়। 


রোজ ও পিতল 


তাম্রের কিছ; পরেই ব্রোঞ্জ ও িতলের ব্যবহার দৃস্ট হয়। ব্রোঞ্জ তাম্ন ও টিনের 
সধামশ্রণে উৎপন্ন একাঁট সংকর ধাতু (৪1105) | তাম্র ও দস্তার সংমিশ্রণে পিতল উৎপন্ন 
হয়। উভয় 'মশ্র ধাতুই তায় অপেক্ষা অনেক কঠিন এবং অনেক কম উষ্ণতায় ইহাদের 
গলানো যায়। তাম্রের সাহত মান্র ১ হইতে ৩ শতাংশ টিন 'মশাইলে ইহার কাঠিন্য ও 
দৃঢ়তা অনেক বৃদ্ধি পায়। তারপর ঢালাই-এর কাজে বিশুদ্ধ তাম্র আদৌ সুবিধাজনক নহে। 
কারণ ইহার গলনাঙ্ক অনেক বেশনী, ইহা গ্যাস শোষণ কারয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধের সাঁষ্ট করে এবং 
ঠাণ্ডা হইবার সময় আঁধকমান্রায় সঙ্কোচনের ফলে ছাঁচের আকৃতি নিখ*ুতভাবে গ্রহণ কাঁরতে 
অসমর্থ হয়। কিন্তু তাম্রের মধ্যে টনের খাদ থাকলে ইহার গলনাঙ্ক কমিয়া যায়। ধাতুর 
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১৮। মিশরীয় কামারশালার দৃশ্য । 


মধ্যে গ্যাসের বশোষণ র্দ্ধ হয় এবং ঠাণ্ডা হইবার সময় ধাতুর সঙ্তকোচনও অনেক কম হইয়া 
থাকে। এই সব গুণের জন্যই ঢালাই-এর কাজে ব্রোঞ্জের ব্যবহার অনেক বেশী স্মাবধাজনক। 
সুতরাং ব্যবহারের সাবধার দিক বিবেচনা করিলে ব্রোঞ্জ ও 'পিতল তাম্ন অপেক্ষা সব বিষয়ে 
শ্রেয়ঃ। আপাত-দরঘ্টতৈ মনে হইবে ইহাদের উদ্ভব টন ও দস্তার আঁবচ্কার সাপেক্ষ । কিন্তু 
ঠিক স্বতন্ত্রভাবে এই আঁবন্কার সংঘটিত হয় নাই। তামের সঙ্গে কখনও টিনের কখনও এ্টি- 
মাঁনর, কখনও দস্তার কিছ না কছ; খাদ থাকেই । তাম্ম লইয়া কাজ কাঁরতে করিতে এই খাদের 


৪০ [বিজ্ঞানের ইতিহাস 


আঁচ্তত্ব সম্বন্ধে তাম্রকার অবাহত হইয়া থাকিবে এবং এই খাদের মান্লাধিক্য হেতু কাঠিনাও যে 
ব.দ্ধি প্রাপ্ত হয় ইহাও তাহার পক্ষে লক্ষ্য করা আশ্চর্য নয়। তারপর পাঁথবীর বহ স্থানে 
তাম-খনিজের সঙ্গে টিনের খানজও বর্তমান। কর্ণওয়াল, বোহোময়া, চীন মহাদেশের 
নানা স্থানের তাম্রখনিজে অজ্প বিস্তর টিনের খাদ থাকে। দক্ষিণ স্পেনের পারাজুয়েলস 
ও দ্য কাম্পো জেলার তাম্র-খাঁনজে ০:০৮ হইতে ০*২৫ শতাংশ টন বর্তমান। ভারতবর্ষে 
কোন কোন স্থানে আবার তাম্র-খনিজের সাঁহত দস্তার খাঁনজ বর্তমান। তাম্ম নন্কাশনের 
উদ্দেশ্যে এইরূপ মিশ্রথনিজ লইয়া কাজ কাঁরতে করিতেই সম্ভবতঃ ব্রোঞ্জ ও পতল প্রথম 
উৎপন্ন হইয়া থাঁকবে। আমরা এখন জানি উত্তর আমেরিকায় তাম্র যুগের পর কোন বোঞ্জ- 
যুগ আসে নাই। অর্থাৎ সে দেশের আধিবাসীরা ব্রোঞ্জ বা পতল নির্মাণের কৌশল 
প্রাচখণনকালে আয়ত্ত কারতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, এই মহাদেশের 
তাম্-খনিজে সাধারণতঃ টিন, দস্তা, এণ্টমনি প্রভতির কোন খাদ থাকে না। 

খাট ব্রোজের প্রাচীনতম নমূনা প্রখ্যাত প্রত্রতাত্ৃক শ্লিম্যান আবিত্কার করেন 
ধহসারলিকের (11155811110 দ্বিতীয় নগরের ধ্বংসাবশেষ খনন-কার্যকালে। এই নগরের 


পা 


১৯। ব্রোজ-ীনার্মত কয়েকটি দ্রব্য কুঠার, বর্শাফলক ইত্যাঁদ। 


প্রাচীনত্ব খুশঃ পৃঃ ২২০০ হইতে ১৯০০ অব্দের মধ্যে। হসারীলকের কাছে বোহেমিয়ার 
অন্তর্গত এর্ৎস্গোবজের (0:2£৩15):£9) তাম্র ও টিনের খাঁন বিখ্যাত। হিসারলিকের 
ব্যবসায়ীরা এই খাঁন হইতে প্রথমে তাম্ন ও পরে টিন ব্যবহার কারয়া থাঁকবে এবং এই দুই 
ধাতু লইয়া কাজ কারবার আঁভজ্ঞতা হইতে শেষ পর্যন্ত সম্ভবতঃ ব্রোঞ্জ আঁবচ্কার কাঁরয়া 
থাঁকবে। এই আবিচ্কার সম্বন্ধে বোহোময় কর্মকারদের দাবীও উপেক্ষণীয় নহে। সে 
যাহা হউক, পূুর্বইউরোপ ও ঈজীয়ান সাগরের অণ্চলে আনুমানিক খুও পৃঃ ২২০০ অব্দে 
ব্রোঞ্জের ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়। 

মিশরে ব্রেঞ্জের ব্যবহার ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর ক না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। 
প্রততাত্বক পোন্র ব্রোঞ্জ 'নার্মত যে সকল দ্রব্য এইখানে আ'ব*কার করেন তাহা মিশরের চতুর্থ 
হইতে ষ্ঠ রাজবংশের রাজত্বকালে প্রচালত ছিল বাঁলয়া অনুমিত হয়। এই রাজত্বকালের 
তাঁরথ আনুমানিক খুীঃ পৃঃ ৩০০০ অব্দের পূববে। প্রথম রাজবংশের আমলে (খুধেঃ পৃঃ 
৩৪০০) ব্যবহৃত হইত বাঁলয়া অন্দামত ব্রোঞ্জ নামত কয়েকাঁট দ্রব্যের কথা উল্লেখ করেন 
মোসো।* ইহা সত্য হইলে নিওালাঁথক কালের শেষভাগেই মিশরে ব্রোঞ্জের ব্যবহার সরু 
হইয়া থাকবে। মিশরীয় পিতলের এইরূপ প্রাচগনত্ব সম্বন্ধে প্রধান প্রশ্ন_ ব্রোঞ্জের প্রধান 
উপাদান টিন আসিল কোথা হইতে; মিশরে টিনের আ্তত্ব িরল। গসনাই পার্কত্য 


* এ, 1৮, 0১01110860]0 4 57207651560 ০1 0চ০7৮19610, [৬]901771112510, 1948; 10. 6. 


ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার ৪৯ 


অণ্চলের তাম্্-খাঁনজ হইতে মিশরায়রা আত প্রাচঈনকাল হইতে তাম্র উৎপন্ন কারত বাঁলয়া 
জানা যায়। এই তাগ্র-খানজে টিনের অস্তিত্ব নাই। কোন কোন প্রত্ততাত্বকের আভমত, 
বৃটেনের কর্ণওয়াল উপকূলভাগ হইতে সম্ভবতঃ এই টিন আঁসয়া থাঁকবে। ব্‌টেনের 
উপকূলভাগের আধবাসণদের সাহত প্রাচশন িশর+য়দের বাপাঁজ্যক সম্পর্কের কথা প্রমাণিত 
হইয়াছে । সুতরাং ফিনিশীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে 'মশরীয় কর্মকারদের এই টিন 
সংগ্রহ করা কিছু অসম্ভব নহে। পার্টিংটনের অবশ্য আভমত, এই টিন আসিত পারস্যের 
দ্রাঁঙ্গয়ানা (11817219179) টিন খাঁন হইতে ।* ভ্ট্রাবো তাঁহার ভূগোলে দ্রাত্গয়ানার টিনখানর 
উল্লেখ কাঁরয়াছেন। বর্তমানে এইখানে টিনের কোন আস্তিত্ব নাই; সম্ভবতঃ বহ; প্রাচঈনকালেই 
পারস্যের টিনের খান নিঃশোষত হইয়াছিল। কোন কোন প্রত্বতাত্বক আবার মনে করেন, 
মিশরের প্রাচীন কবর হইতে ব্রোঞ্জ নির্মত যে সব দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ তাহা বিদেশ 
হইতে আমদাঁন করা মাল। মিশরে ব্রোঞ্জ-শিল্পের প্রকৃত গোড়াপত্তন হয় অষ্টাদশ 
রাজবংশের আমল হইতে, অর্থাৎ খুীঃ পঃ& ১৫৮০ অব্দের অনুরূপ সময়। এই সময় 'সারয়া 
মিশরের করতলগত হইলে বিদেশ হইতে টিন আমদাঁন তাহার পক্ষে সহজ হয়। 
ভারতবর্ষেও তামের ব্যবহার সংপ্রাচীন। খগ্বেদে 'অয়স্‌, নামে যে ধাতুর উল্লেখ পাওয়া 
যায় সম্ভবতঃ তাহার দ্বারা ত্র অথবা লৌহকে বুঝাইত। সম্ধু উপত্যকার সভ্যতার কথা 
আঁবম্কৃত হইবার পর্বে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবতর্ট ভূভাগে তাম্্র নার্মত কিছ কছ দ্রব্য পাওয়া 
যায়। সম্প্রাত দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ, নাগপুর, মাদুরা ও মহাঁশূর হইতে তাম্্ ও পতল 
নির্মত অনেক অস্ত্র ও যন্ত্রপাঁত আবম্কৃত হইয়াছে। িগট্‌ মনে করেন, রাজপূতনা, 
ছোটনাগপুর ও সংভূগ জেলা হইতে আগত তাগ্ন হইতে এই যন্তপাঁত ও দ্রব্যাঁদ প্রস্তুত হইত। 
আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে ভারতীয় সভ্যতা উদ্ভবের 
আদ পর্বে তাম্র ও পিতলের যে ব্যাপক ব্যবহার ছিল, অর্থাৎ নব্য প্রস্তরযূগ হইতে 
লৌহ-যুগে পেশীছলার অন্তর্বতশ সময়ে ভারতবর্ষকেও যে তাম্্ ও 'পতল-য্‌গের মধ্য "দয়া 
যাইতে হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। এমন কি পশ্চিম এসয়ার গিতলকারদের তুলনায় 
ভারতীয় িতলকারদের অনেক বেশশ দক্ষতার নমুনা দেখিয়া অনেকে মনে করেন সম্ভবতঃ 
ভারতবর্ষেই পিতলের প্রথম আবিচ্কার ঘটে। : 


আঁবিচ্কার ও ব্যবসায় বাঁণজ্যের প্রসারের দিক হইতে পিতল যূগ এক বিরাট তৎপরতার 
মূগ। তলের ব্যবহার ক্রমশঃ চালু হইলে ও ধাতুর চাঁহদা বাঁধ পাইলে তাগ্র ও 
অপেক্ষাকৃত দক্প্রাপ্য টিনের খাঁন আঁবিজ্কার আনিবার্য হইয়া পড়ে। ব্যবসায়ীরা এইসব 
ধাতুর অন্বেষণে দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। ব্যাপক অন্বেষণের ফলে নিঃসন্দেহে 
বহু খাঁন আঁবিচ্কৃত হইয়া থাকবে এবং সম্ভবতঃ এই সময়ে কর্ণওয়ালেব টনের খাঁন 
আবিজ্কারও কিছুমান্ত বানর নয়। এইরুপ প্রচেষ্টা হইতে এক প্রকার মাঁণকবিদ্যা, খানবিদ্যা 
ও ভূবিদ্যার উদ্ভব হওয়া খুবই যনক্তিসঙ্গত। ভপজ্ঠের আকীতি দৌখয়া খনির আস্তিত্ব 
আন্দাজ করা. 'বাঁভন্ন রকমের খাঁনজ প্রস্তরকে নিতান্ত অসংলগ্নভাবে হইলেও শ্রেণীবদ্ধ 
করা, তাহাদের পার্থকা নির্ণয় করা প্রভাত ব্যাপারে নানা মূল্যবান জ্ঞান পিতল যুগের 
আঁবর্ভাবে মানুষ আয়ন্ত করিয়াছিল। 

তাম ও দপিতল সংক্রান্ত ধাতুবিদ্যা আঁবম্কারের বহু পরে তথাকাঁথত তাগ্র ও পতল যুগের 
আবিভ্পব ঘঁটিয়াছল। এই দুয়ের মধ্যে আমরা অন্ততঃ এক হাজার বৎসরের ব্যবধান লক্ষ্য 
কার। তাগ্র বা ব্োঞ্জ যগের অর্থ, এই সময়ে মানুষ যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র গাঁড়বার কার্যে 
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৪২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


প্রস্তরের পরিবর্তে এই দুই ধাতুকেই ব্যবহার কারতেছে। পাঁরাচিত পুরাতন দ্রব্য পুরাতন 
পদ্ধাতির প্রাতি মানুষের আসান্ত চির্তন। লক্ষ লক্ষ বংসরের পাঁরাচত ও জাবন সংগ্রামের 
একমান্র সহায় প্রস্তরকে মানুষ রাতারাতি ত্যাগ কারবে কিরূপে? তারপর নূতন দ্রব্যকে 
নূতন পদ্ধাঁতকে সম্যকরূপে কার্যকরী করিয়া তোলাও সময় সাপেক্ষ । প্রদ্তরের একাট 
প্রধান দোষ এই যে, ইহার তাঁক্ষণতা বড় তাড়াতাঁড় নম্ট হয়। কুঠার, ছ্‌রি প্রভাতি যন্তু 
কয়েকবার ব্যবহার কাঁরলেই অকেজো হইয়া যায়। কিন্তু প্রস্তর যেখানে প্রচুর সেখানে 
নূতন যন্ তৈয়ারী করিয়া লইতে কতক্ষণ! পাথরের অস্ত্র গাঁড়বার জন্য পৃথক শিল্প 
স্থাপনেরও প্রয়োজন নাই। যে যার নিজের অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নিজেই গাঁড়য়া লইতে পারে। 
কেবল প্রস্তর যেখানে অপ্রতুল, উপপারউন্ত অস্যীবধা সেখানে প্রধান সমস্যা এবং ধাতু 'নার্মত 
স্থায়ী যল্্রপাতির সুবিধা সেখানেই প্রথম উপলব্ধ হইবে। ব্যবহার কারতে কাঁরতে ধাতব 
যন্তেরও অবশ্য ক্ষয় হয়; কল্তু আগুনে গলাইয়া টাইয়া লইলেই আবার সম্পূর্ণ একটি 
নূতন যন্ত্র তৈয়ারী হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া ধাতুর আরও অনেক গুণ আছে এবং সেই সব 
গুণ লক্ষ্য কাঁরয়া প্রস্তর-ব্যবহারক যে ক্লমশঃ ধাতুর ব্যবহারের দিকেই আকৃষ্ট হইবে তাহাতেও 
কোন সন্দেহ নাই। তথাঁপ প্রস্তর ফোলয়া ধাতুকে গ্রহণ কাঁরতে তাহার কেন এত বিলম্ব 
হইল? 

ইহার কারণ ধাতুর কাজ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত জটিল। প্রস্তরের মত খাঁনজ সৃলভ 
নয়। প্রথমে খাঁনজ সরবরাহের পাকাপাঁক বন্দোবস্ত কারতে হইবে। তারপর এই খাঁনজ 
হইতে ধাতু নিম্কাশন, ধাতুকে গলানো, ঢালাই করা, পিটানো, শান দেওয়া ইত্যাঁদ নানা পবেরি 
পর অবশেষে যল্ত্-ীনর্মাণকার্য সম্পন্ন হইবে । এইরূপ জঁটল ও বশেষ ধরনের কাজ কৃষির 
বা শিকারের ফাঁকে ফাঁকে সম্ভব নয়। ইহা একজনের কাজও নহে। ইহার জন্য প্রয়োজন 
বহু সুদক্ষ কাঁরগরের সবক্ষিণব্যাপী সাম্মালত শ্রম। এই কাঁরগরদের খাদোর ভার অন্য 
দলকে গ্রহণ করিতে হইবে। যে অবস্থায় প্রত্যেককে নিজের নিজের খাদ্য উৎপাদন করিয়া 
লইতে হয় সে অবস্থায় এইরূপ বিশেষ ধরনের তৎপরতা সম্ভব নয়। যে ব্যবস্থায় কৃষক 
নিজের ও নিজের পাঁরবারের প্রয়োজনের আঁতীরন্ত খাদ্যোৎপাদনে সক্ষম এবং দলের প্রত্যেককে 
স্বহস্তে খাদ্যোৎপাদন না কারলেও চলে, শুধু সেই ব্যবস্থাই এইর্‌প জাঁটল ও এক প্রকার 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সাপেক্ষ বিশেষ ধরনের শ্রম ও কর্মের জন্য প্রকৃষ্। খুনঃ পঃ ৩০০০ অব্দের 
পূর্বে এই ব্যবস্থার উদ্ভব হয় নাই এবং ইহার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যতার অভ্যুদয় । 


রোৌপ্য ও সীসক 


তাম্র ও টনের খাঁনজ খাজতে "গয়া তাহার পক্ষে কয়েকাঁট অন্য ধাতৃও আঁবম্কার করা 
আশ্চর্য নহে। রোপ্য ও সীসকের আঁবচ্কার সম্ভবতঃ এইভাবেই হইয়াঁছল। মিশরের 
প্রাগৈতিহাঁসক গোরস্থান খনন কাঁরয়া রৌপ্য ও সীঁসকের কয়েকটি অলঙকার পাওয়া 'গিয়াছে। 
প্রথম রাজবংশের রাজত্বকালে প্রস্তুত হইয়াছিল বাঁলয়া অনুমিত একি সীসকের মুর্তি এখন 
বৃটিশ মিউজয়মে সংরক্ষিত। 


লৌহ 


নিকট ও মধ্যপ্রাচের প্রায় সর্ব খীঃ পৃঃ দ্বিতীয় মলেনিয়মের মাঝামাঁঝ সময় 
হইতে লৌহের ন্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা যায়। সূতরাং এতিহাঁসক কাল আরম্ভ হইবার 
প্রায় দেড় হইতে দুই হাজার বংসর পরে লৌহযুগের আবিভব। এই যুগ যে সর্ব 
বরোঞযুগকে অনুসরণ কাঁরয়াছে তাহা নহে। এক মিশর ব্যতীত আফ্রিকা মহাদেশের 
সর্ব আদম আঁধবাসীরা প্রস্তর যুগ হইতে সরাসার লৌহযুগে প্রবেশ কাঁরয়াছল। তম্র, 
পতল প্রভৃতি ধাতুর কাজে 'মশরের দীর্ঘ আঁভন্রতা সত্তেও নীলনদের নিম্ন উপত্যকায় 


ধাতুর আবিচ্কার ও ব্যবহার ৪৩ 


সাধারণভাবে লৌহের ব্যবহার অর্থাৎ প্রকৃত লৌহযমগের সূত্রপাত আনুমানিক খ৯ঃ পৃঃ 
৮০০ অব্দের পূর্বে সংঘাঁটত হয় নাই। 

কিন্তু তাই বাঁলয়া ধাতু হিসাবে লৌহের জ্ঞান ও ইহার কিছ ছু ব্যবহার এত পরের 
ঘটনা নহে। উত্কাপাতের পর যে প্রস্তরখণ্ড অবাঁশস্ট থাকে তাহা লৌহপ্রধান। এইর্‌প 
প্রস্তর বা উদ্কার লৌহের সাঁহত প্রাগোতহাসিক মানুষের পাঁরচয় ছিল; এমন কি অলওকার 
হসাবেও “ইহার ব্যবহারের কতকগ্যাল নমুনা পাওয়া 'িয়াছে। ল্যাপস্‌ লাজাল বা 
লাজবর্ধ মাণর সঙ্গে লোহার পতি গাঁথয়া তৈয়ারী একট হার পোন্নিসাহেব মিশরের প্রাক- 
রাজবংশীয় কবর হইতে আঁবচ্কার করেন। ওয়েনরাইট এল গেজেতে অন্দরূপ যে লোহার 
পঃতি পান, তাহার তারিখ খই পৃঃ ৪০০০ অব্দ। চতুর্থ রাজবংশের রাজত্বকালে 'নার্মত 
পিরামডের (খু পৃঃ ৩১০০ অব্দ) অভ্যন্তরে কতকগাঁল লৌহ 'নার্মত যন্্রপাঁত 
আঁবম্কৃত হইয়াছে। এইগুি নিঃসন্দেহে লৌহ ব্যবহারের স:প্রাচীনত্ব নিদেশি করে। 


২০। হলস্টাটযগে ব্রোঞ্জ ও লৌহ ব্যবহারের কয়েকাঁট নমুনা-(১) ব্রোঞ্জের হাতলযত্ত 
লৌহ তরবার; (২) ভ্রো্জ-ীনমিত কানের গহনা, ব্ুচ ইত্যাঁদ। 


লোৌহ-নিচ্কাশন-বদ্যা ও লৌহাঁশল্পের আদ জন্মভূমি উত্তর-পূর্ব এসিয়া মাইনর। 
এই অণুলে ক্যালাবস্‌ (017915959) প্রাচীনকালে একচেটিয়া লৌহাশিল্পের জন্য খ্যাত 
ছিল। ইহার ২০০ মাইল দক্ষিণে কোমাজেন (0:0:007796510)6) সহরের লৌহশিল্প স্থাপনের 
অগ্রাধকার দাবীও উপেক্ষনীয় নহে। বস্তুতপক্ষে এসয়া মাইনর লৌহ খাঁনজে বিশেষ 
সমূদ্ধ এবং হিট্টাইট্দের আমলের প্রাচীন লৌহশিজ্পের ধ্বংসাবশেষ এই অণ্লে বিস্তর 
পাওয়া গিয়াছে । হিট্টাইট্রা লৌহশিলেপ বিশেষ পারদরশর্শ ছিল। ইহাদের কল্যাণেই মধ্য 
ও নিকট প্রাচ্যে ও পরে ইউরোপে লৌহের প্রচলন ঘটে। খঢঃ পৃঃ ১২৫০ অব্দে মিশররাজ 
[হট্টাইটদের রাজার নিকট লৌহ সরবরাহ কাঁরতে অনুরোধ কাঁরিয়া যে পত্র লেখেন ও তাহাতে 
[হটটাইটরাজ মশররাজকে লৌহের পাঁরবর্তে স্বর্ণ পাঠাইবার অনুরোধ কাঁরয়া যে উত্তর দেন 
সেই পন্রালাপের মূল পাশ্ডুঁলাপি সংরক্ষিত আছে।* হিট্টাইট্দের লৌহশিল্প সম্পাকতি 
প্রাধান্য এই পন্ত্রালাপের মধ্যে পরিস্ফুট। 

ইউরোপে দানিয়ব উপত্যকায় হলস্টাট প্রভাতি স্থানে প্রাচীনকালে লৌহ শিল্পের 
খ্যাত ইতিহাস-প্রাসদ্ধ। পূর্দেশ হইতে আগত কেল্‌ট, ডোরয়ান প্রভীত জাতদের সঙ্গে 


শশী শিট স্পা এ 


৮ 1১910107560) 000. 08, 10. 8. 


৪৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


এীঁসয়া মাইনরের লৌহ নিছ্কাশন সম্পকিতি ধাতুবিদ্যা প্রথম দানিয়ূব উপত্যকায় পেশছে 
এবং সেইখানে কয়েক শতান্দীর মধ্য এই শল্পের প্রভূত উন্নাত ঘটে।* লৌহ-ব্যবহারক 
কেল্‌ট, ডোরিয়ান প্রভৃতি দানিয়ব অণ্চলের জাঁতদের আক্রমণের ফলেই ক্লাঁট দ্বশপের 
নোসস্‌ ও গ্রীসে মাসিনের ব্রোঞ্জ সভ্যতার অবসান হইয়াছিল খুশঃ পঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মের 
শেষ ভাগে। এই সময় হইতেই খেেঃ প্র ১১০০) ক্লীটে ও ঈজায়ান সাগরের উপকৃলবতর্ঁ 
অণুলসমূহে লৌহ যুগের সূচনা । ঈজীয়ান অণ্চলে লৌহ যুগের সূচনার ছু পরেই আমরা 
দোঁখ এক সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতার আকস্মিক ও অত্যুঞ্জবল বিকাশ। ইহাই গ্রীক সভ্যতা । 


কাচ 


কাচ মানুষের সৃজনী প্রাতভার অপূর্ব বিকাশ। মৃৎশিল্প, ধাতু ও সংকর ধাতুর 
আঁবচ্কার ও ব্যবহারের মধ্য দয়া মানুষের বহুমুখী প্রাতভার যে পারচয় আমরা পাই তাহারই 
আর এক আশ্চর্য ও অভিনব প্রকাশ কাচের আঁবচ্কার। 

কাচের আবিত্কার সমপ্রাচীন। ঠিক কোথায় ও কখন ইহা আঁবচ্কৃত হইয়াছিল তাহা 
অদ্যাঁপ অজ্ভাত। প্লান 'লাখয়াছেন, বালি ও সোডাঘঁটিত মৃত্তকার এক স্বাভাবক 
মিশ্রণে আকীস্মকভাবে আগ্ন সংযোগের ফলে কাচ উৎপন্ন হয়। এইরুপ সম্ভাবনাকে কেন্দ্র 
কাঁরয়া পরবতঁঁকালে নানার্প গল্পও রাঁচিত হইয়াছে । অবশ্য এই সব গজেপর এরীতহাসিক 
সত্যতা যাচাই করিতে যাওয়া বৃথা । তবে বজ্রপাতজনিত আগুনে বাল ও সোডার স্বাভাবিক 
মিশ্রণ গাঁলয়া অনেক সময় কাচে রূপান্তরিত হইতে দেখা যায়, এবং এইরূপ নৈসার্গক 
উপায়ে উৎপন্ন কাচের কয়েকাঁট নমূনাও পাওয়া 'গয়াছে। 


প্রত্বতাত্বকদের ধারণা, রঙ্গীন ও মসৃণ মৃৎপান্ত প্রস্তুত কারবার প্রচে্টা হইতে কাচ 
আঁবচ্কৃত হয়। 'মশর ও মেসোপোটোময়ার প্রাচীন আঁধবাসীরা রঙ্গীন ও মসৃণ মৃৎপান্ন 
গাঁড়তে সুদক্ষ ছিল। কাচ এই সূদক্ষ মৃৎশিজপীদেরই আবিষ্কার। এই দুই দেশের মধ্যে 
কাচের আঁবচ্কারের অগ্রাধকার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বহহাঁদন পর্য্ত একদল প্রত্রতাত্বকের 
ধারণা ছিল, মিশরই কাচের আদ জন্মস্থান। এখন দেখা যাইতেছে, এই আবিষ্কারের 
অগ্রাধকার ব্যাপারে মেসোপোটেমিয়ার দাবীও উপেক্ষণীয় নহে। স্যার ফ্লিণ্ডার্ঁস পোন্রি 
বলেন, আনুমাঁনক খুশিই ১২,০০০ পর্বাব্দে মিশরে বাদারীয় (73805118177 4১6) 
পাথরের পঠাতর উপর সবুজ রং-এর যে মসৃণতা দেখা যায়, কৃন্িম উপায়ে সম্পাঁদত মস্‌ণতার 
ইহাই প্রাচীনতম দ্টান্ত। এই দ্যা সম্ভবতঃ এঁসয়া হইতে মিশরে আ'সয়াছিল। 
খুনঃ ৭০০০ পূর্বাব্দের বালিয়া অনুমিত লাজবর্ধ মাণর মত দৌখতে এক টূুক্রা বিশুদ্ধ 
কাচের নমুনাও তিনি আঁবহ্কার কাঁরয়াছেন। বশুদ্ধ কাচের ইহা অপেক্ষা প্রাচঈনতর 
নমুনা এ পযন্তি আবত্কৃত হয় নাই। মিশরীয় রাজবংশের আমলে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত 
নানা রং-এর কাচের পতি, বালা ইত্যাঁদ যে সব দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, পোন্রর অনুমান, তাহা 
এঁসয়া হইতে মিশরে আমদানি হইয়াছল। 


উপরিউন্ত পরোক্ষ প্রমাণ ছাড়া পশ্চিম এাঁসিয়ায় কাচ 1শল্পের সংপ্রাচীনত্বের প্রত্যক্ষ 
প্রত্বতত্বীয় প্রমাণও কিছু কিছ পাওয়া যায়। বাগদাদের উত্তর-পাশ্চমে টেল আসমারে 
হালকা নীল রং-এর কাচের যে 'সাঁলণ্ডারাঁট ফ্রাঙকফোর্ট আঁবচ্কার করেন, তাহার নির্মাণকাল 
খুশঃ পৃঃ ২৭০০-২৬০০ অন্দ। এইস্থানে খু প্র ২৪৫০ অব্দের একাট প্রাচীন 
কবরখানা খখাঁড়য়া বহু রঙ্গীন কাচের পাত পাওয়া গিয়াছে। 


কাচের আদ ইতিহাস যাহাই হউক. পরবতর্ঁকালে কাচাশল্পের উন্নাতি ও প্রসারের 


পা পাপী শা পেশীর নি পাশ শ্গীী 


₹:271002/0001)0000 87860107100. 1) ৮০91. 2: 0. 253; *£1010950919£” শধর্ষকি 
প্রবন্ধে দ্রন্টব্য। 


অন্যান্য কয়েকটি আঁবন্কার ৪৫ 


প্রধান কেন্দ্র ছিল মিশর। অষ্টাদশ রাজবংশের আমল হইতেই এক আত লব্ধপ্রাতষ্ঠ শঙ্গপ 
[হিসাবে ইহার পাঁরচয় আমরা পাই। আমেনহোটেপের (খঃ পৃঃ ১৫৫১-১৫২৭) 
নামাত্কিত একাট বড় গোল কাচের পতি এই 1শক্পজাত দ্রব্যের প্রাচীনতম মিশরীয় নিদর্শন 
তৃতীয় থটমেসের (খুঃ পৃঃ ১৫২৭-১৪৭৫) আমলের কারংকার্যখাচত কয়েকটি ছোট 
পানপাত্র এখন বৃটিশ মিউজিয়মের মূল্যবান সামগ্রী। এই কাচদ্ুব্গ্মীল ছিল রঙ্গীন ও 
অস্বচ্ছ; স্বচ্ছ কাচ নি্ননণাঁবদ্যা আবদ্কৃত হয় অনেক পরে। ধাতুঁবদ্যায় পারদর্শ্ঁ 'মিশরায়রা 
নানা রং-এর কাচ উৎপাদনে বিশেষ দক্ষতার পাঁরচয় 'দিয়াছিল। তাম্নঘটিত 'বাভন্ন লবণ 
ব্যবহারে নীল, সবুজ ও লাল কাচ এবং টিন অক্সাইড ব্যবহারে সাদা কাচ উৎপাদনে মিশর ছল 
প্রাচীন জাতদের মধ্যে আদ্বতীয়। 

গাঁলত অবস্থায় ফঃ দিয়া ফুলাইয়া 'বাভন্ন আকারের কাচপান্র নির্মাণ-কৌশল আবিদ্কৃত 
হইবার পূর্বে কক প্রকারে এই দ্রব্যাদ তৈয়ার হইত তাহা বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। ফাঁপা 
ফুলদানি ও অনুরূপ পান্র গাঁড়তে প্রথমে একাঁট ধাতব দণ্ডের চাঁরাঁদকে অভীসসত পান্রের 
আকারে 'ভজা বাঁলর একাঁট তাল তৈয়ার কারয়া সেই তালের উপরে উত্তপ্ত কাচের দণ্ড 
নমনশয় অবস্থায় ধীরে ধারে প্রভূত যত্ব ও ধৈর্য সহকারে গায়ে গায়ে জড়ানো হইত। বিকল্প 
পদ্ধাতিতে গাঁলত কাচের মধ্যে উপারিউস্ত বাঁলর তাল বার বার ডুবাইয়া ইচ্ছানুযায়ন পুরু পান্র 
তৈয়ারীর প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে কাচ ঠাণ্ডা হইয়া কঠিন হইলে কেন্দ্রীয় বাঁলর তাল 
খাড়য়া বাহর করিলেই একটি গোটা ফাঁপা পান্ন নির্মিত হইয়া যাইবে। [ডস, কাপ প্রভাত 
খোলা পান্ন উপাঁরউন্ত পদ্ধাঁতিতে তৈয়ারী করা সম্ভবপর নয়। এইরুপ দ্রব্য তৈয়ারী কাঁরতে 
ছাঁচের ব্যবহার প্রয়োজন। খঃ পৃঃ ১২০০ অবন্দের অনুরূপ সময়ে ছাঁচ ব্যবহার কাঁরয়া 
কাপ, ভিস প্রভীতি খোলা কাচ দ্রব্যাদ মিশরীয়দের নির্মাণ কাঁরতে দেখা যায়।* খুশিও পৃঃ 
১৫৫০ অব্দ হইতে খুপম্টীয় শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত এই ধরনের কাচপান্র নির্মাণে মিশরায়রা 
প্রান জাতদের মধ্যে শুধু অগ্রণপই ছিল না, সমগ্র কাচীশল্পের কেন্দ্রপ্থলই ছিল 'মশর। 
[াঁনিশশয় বাবসায়শদের কল্যাণে এই 'বদ্যা কাল সহকারে অন্যানা দেশে বস্তারলাভ করে। 

ফ; দয়া কাচপান্ন নির্মাণ-কৌশল £ ফঃ দিয়া কাচপান্র শনর্মণ-কৌশল কাচাঁশল্পের 
প্রধানতম আ'বিচ্কার। ইহাকে সমগ্র কারগার বিদ্যার শ্রেষ্ঠ আঁব্কার বাঁললেও অত্যান্ত 
হয় না। বাঁলতে গেলে, এই কৌশল বা টেকাাঁনক্‌ আবিষ্কারের পর হইতেই কাচাশজ্পের 
প্রকৃত গোড়াপত্তন হয়। 

এই টেক্ঁনক্‌ কোথায় ও কখন আবিক্কৃত হয় তাহা ঠিক জানা নাই। আঁধকাংশ 
[বিশেষজ্ঞের আভমত, খুগঃ পৃঃ ৩০০ হইতে ২০ অব্দের মধ্যে ফিনিশীয় কাচাঁশজ্পীদের হাতে 
এই বিদ্যা আবিম্কৃত হয়। আর এক আঁভমত অন[যায়ী অগ্াস্টাসের সময়ে 1সডনে টেকাঁনকাঁটি 
আঁবদ্কৃত হইয়াছল। ৪ হইতে ৫ ফুট লম্বা লোহার নল ফঃ দিবার জন্য ব্যবহত হইত। 
[বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এই মাপের লম্বা নল অদ্যাঁপ কাচশিজ্পে ফঃ দবার কার্যে ব্যবহত্ত 
হইয়া থাকে। 


২.৪। অন্যান্য কয়েকাটি আবিচ্কার 


কথায় কথায় আমরা প্রীতহাঁসক কালের অনেক দূর আসিয়া পাঁড়লাম। গ্রন্থের অবাঁশজ্ট 
অংশের আলোচ্য বিষয় অবশ্য এীতহাঁসক কালে বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতর ইতিহাস। এ্ীতহাঁসক 
কালের বৈজ্ঞানক গবেষণার আলোচনা আরম্ভ কারবার পূবে প্রাগোতহাঁসক কালের 
আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিচ্কারের উল্লেখ প্রয়োজন। চাকার আঁবম্কার, পশশান্তর 


ব্লগ শী শক শান ল 


+ 770/6101060$6 13771011100, ০1. 10, 70. 4001 01895 শশর্ধক প্রবন্ধে দুষ্টব্য। 


বিজ্ঞানের ইতিহাস 


ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থা উদ্ভাবন ইত্যাঁদ বিষয় সম্পকে কয়েকটি কথা না বললে এ আলোচনা 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। 


চাকা 


চাকার আঁবচ্কার রহস্যাবৃত। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য আত অল্প তথ্যই পাওয়া যায়। 
তবে ইহা যে প্রাগোতিহাঁসক আবিচ্কার সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ নাই। চাকা কান্ঠ 
নার্মত হওয়াই স্বাভাবক এবং কাম্ডের স্থায়িত্ব নাই। এজন্য কান্ঠ 'নার্মত প্রাগোতহাঁসক 
চাকার কোন নমুনা পাওয়া যায় না। পাথরের ও মৃৎপান্রের উপর প্রাগোতিহাঁসক বা! 
এতিহাঁসক কালের গোড়ার দিকে শিল্পীরা চাকার যে সব ত্র আঁকয়া ?গয়াছে একমান্ন 
তাহাকেই সম্বল কাঁরয়া চাকার আদ ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য কিছু তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। 

সূমেরীয় চিন্রাঙ্কনে চাকার গাঁড়র প্রথম নমুনা পাওয়া যায় খীঃ পৃঃ ৩৫০০ অব্দে। 
এইরূপ একটি প্রাচীন চিত্রের নমুনা দেখানো হইল। উত্তর 'সাঁরয়ার "চন্রাঙ্কনে যে সব চাকার 
গাঁড় দেখা যায় তাহা ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর। সিন্ধু উপত্যকার সভাতায় (খীঁঃ পঃ 
৩২৫০-২৫০০) প্রথম হইতেই চাকার ব্যবহার দেখা যায় কুম্ভকারের শিল্প ও যানবাহনাদতে। 
ইহার প্রায় ৫০০ বৎসর পরে এঁসয়া মাইনরে ও ক্লীটে চাকার ব্যবহার প্রচালত হয়। খনীঃ পৃঃ 
১৬৫০ অব্দের পূর্বে মিশর চাকার ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। মিশরে চাকার প্রথম প্রবর্তক 
পাশচম এঁসিয়ার দুধর্ষ জাতি হিকৃসসূরা। 'হক্সসূদের মিশর আক্রমণ ও বিজয়ের পর 
হইতেই নীলনদের দেশে চাকার ব্যবহার প্রথম দম্ট হয়। 


তু নু ঠা 
ও 06. /৫ 


৫! 


নি 

২১। প্রাচীন সমেরীয় যৃদ্ধরথ। 
চাকার প্রথম প্রয়োগ মৃংশিজেপে ও পাঁরবহণে। কোথাও একসঙ্গে, কোথাও আগে পরে। 
পশ্চিম এসিয়ায় ও ভারতবর্ষে চাকার ব্যবহার প্রায় এক সঙ্গেই দেখা যায়। মিশরের পাঁর- 
বহণে চাকার ব্যবহার আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে কুম্ভকারেরা মৃীশজ্পে চাকার ব্যবহার প্রবর্তন 
করে। ক্রীট দ্বীপে আবার চাকার গাঁড় আবিভাবের অন্ততঃ দুই শত বংসব পরে আমরা 
* কুমোরের চাকার নাঁজর পাই। ইউরোপে আল্‌পস্‌ পর্বতের উত্তরে খঃ পৃঃ &০০ অব্দ পর্যন্ত 
কুম্ভকাররা কুমোরের চাকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল; অথচ ইহার এক হাজার বৎসর পূর্ব 

হইতে সেই সব অণ্লে চাকার গাঁড়র প্রচলন হইয়াছিল। 

চাকার প্রবর্তনে মৃতশিন্পে ও পাঁরবহণ ব্যবস্থায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্বে 
একটি মাঝারি ধরনের পান্র গাঁড়তে কুম্ভকারের যেখানে কয়েক দন সময় লাগত এখন কয়েক 


অন্যান্য কয়েকটি আবিচ্কার ৪৭ 


মানটে সেই পান্র তৈয়ার হইল। শুধু সময় সংক্ষেপেই নহে, চাকার সাহায্যে প্রস্তৃত পান্রের 
সাহত আগেকার হাতে গড়া পাত্রের কোন তুলনাই হয় না। আপাত-সামান্য একটি আঁবিচ্কারের 
যথাযথ সুযোগ গ্রহণ করায় মৃাশল্প প্রায় সহন্ত্র বংসর আগাইয়া গেল। চাকার পূর্বেও মৃত" 
শিল্প ছিল, কিন্তু কোন প্রকার গাঁড় বা রথ ছিল না সন্দেহ। বরফের উপর দিয়া চক্রহীন 
শ্লেজ টানা সম্ভব হইলেও উষ্ণ বা নাতিশশীতোষ মণ্ডলের বন্ধুর পথে চক্রহীন গাঁড়র কজ্পনা 
কাঠন। "গাঁড়র সাঁহত চক্রযোজনা অবশ্য প্রথম প্রথম সহজসাধ্য হয় নাই। সম্ভবতঃ অর্ধ 
বৃত্তের আকারে কাটা দুইটি অথবা বৃত্তাংশের আকারে কাটা একাধক কাম্ঠখণ্ড তামার 
পেরেকের সাহাযো জোড়া দয়া ও চামড়ার একপ্রকার চক্রবেষ্টনীর দ্বারা কাম্ঠখণ্ডগ্ীলকে কাঠন 
ভাবে আবদ্ধ করিয়া গাঁড়র চাকা তৈয়ারী করা হইত। তারপর অক্ষদণ্ডের সাঁহত আম্টোপিম্টে 
বাঁধা চাকাগাীল এই দণ্ডের সাঁহত এক সঙ্গেই আবার্তত হইত। কোন কোন অনগ্রসর অণ্চলের 
আদম অধিবাসীরা এখনও এই পদ্ধাঁতিতে চাকা তৈয়ার করিয়া থাকে। 


নৌকা ও পাল 


এক ধরনের চামড়ার নৌকা বা কাঠের গঠাঁড় জলে ভাসাইয়া প্রাগোতহাসক মানুষ মৎস্য 
শিকার কারত। এইরূপ আভিজ্ঞতা হইতে ক্রমশঃ নৌকা 'নর্মাণ ও বাতাসের বেগ ব্যবহারের 
উদ্দেশ্যে পাল আবচ্কারের মধ অনেকগীল ধাপ আছে। ভাবে একটির পর একাট ধাপ 
সাফল্যের সাহত আঁতন্রম কাঁরয়া শেষ পর্য্ত পাল টাঙানো নৌকা আবিজ্কৃত হইয়াছল সে 
বৃত্তান্ত আমাদের জানা নাই। প্রস্তর ও মৃৎপান্রের উপর আঁঙ্কত প্রাগোতহাঁসক মিশরীয় 
চন্রে নৌকার যে সব নমুনা দেখা যায় তাহাতে মনে হয়, প্যাপরাসের আঁট বাঁধিয়া ভেলার মত 
এক ধরনের নৌকা সে সময়ে ব্যবহৃত হইত । নৌকার মাঝখানে একাঁট ছোট ছাউান থাঁকিত; যাত্রী 
ও মাঁঝ 'মালয়া প্রায় চষ্লিশজনকে বহন করিতে পারে এইরুপ বড় নৌকার চিন্রও কয়েকটি 
পাওয়া গিয়াছে। খিঃ প্‌ঃ ৩৫০০ অবন্দের অনুরূপ সময় হইতে পাল তোলা নৌকার "নত 
মশরীয় মৃতীশজ্পের কারুকার্যে আত্মপ্রকাশ কাঁরতে দেখা যায়। এই ধরনের নৌকা সমুদ্রের 
উপকূল অণ্চলে যাতয়াত কারিত। 


সেচ ও নদশ-শাসন 


সভাতার ইতিহাসের একাঁট চরম সত্য এই যে, নদ-নদদ বিধৌত উপত্যকায় ইহার প্রথম 
আঁবভণব ঘটে। অথচ সভ্যতার প্রাথামক উপাদান কাঁষ, পশুপালন, বস্ববয়ন, মৃংশিজ্প, 
ধাতুর ব্যবহার প্রভাতি নানা ব্যবহাঁরক বিজ্ঞানের আবিচ্কার সংঘাঁটিত হইয়াঁছল 'ফার্টাইল 
ক্রসেন্টে'র অর্ধ উসর অঞ্চলে নিগালাথক আমলে । আমরা দোঁখয়াছ, 'ফার্টাইল ক্রিসেন্ট" এই 
সব আঁবিছকারের প্রত্বতত্তীয় নিদর্শনে বিশেষ সমূদ্ধ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বিস্তীর্ণ 
অণ্চলের কোথাও নিওলাথক আধবাসীদের মধ্যে প্রথম সভ্যতার উদ্ভব না হইয়া তাহা 
হইয়াছে ইহার দাক্ষণে অবাঁস্থত 'াবশেষ ধরনের কতকগাীল নদী-উপত্যকায়-_নীলনদ, তাহী গ্রিস, 
ইউফ্রোতস ও সন্ধুনদের তীরে । ইহার কারণ ক? 

নদ-নদী-বিধৌত উপত্যকা শেষ পর্যন্ত কৃষকের স্বর্গ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত. প্রথম অবস্থায় নহে। নখলনদের বাৎসারক বন্যায় নদের দুই কৃলবতরঁ সরু জাম 
পাঁলমাটির দ্বারা যেমন চির উর্বর থাকে, অদূরে বন্যার জল জাঁময়া তেমান আবার সাম্টি করে 
বাসের অযোগ্য কুৎসিত ও ভয়াবহ শবাপদ সঙকুল জলাভূমি । নদীর কূল ও জলাভূমিরীকছু , 
পরেই দুর্গম পর্বত ও দুস্তর মরুভূমি। নীলনদের মত এত নিয়ামতভাবে তাইীগ্রিস ও 
ইউফ্রেতিসে বন্যা আসে না; এ অণ্লে বাঁরপাতও সামান্য । মাঝে মাঝে অতাঁকতে দুরন্ত নদী 
বন্যায় দুই কূল ভাসাইয়া যায়। শসন্ধুনদের অবস্থাও তদ্রুপ । স্বাভাবিক অবস্থায় সভ্যতা 
গাঁড়বার কাজে নদী আদৌ সহায়ক নহে। তথাপি, নদীর তরে অবাস্থত হোঁলওপোঁলিস, 


৪৮ বিজ্ঞানের ইাতহাস 


মেমফিস্‌, নিনেভে, ব্যাবিলন, ইরেক, মহেঞ্জোদড়ো, হরস্পা প্রভাতি জনপদই ত মানব সভ্যতার 
প্রথম লীলাক্ষেত্র। 

বন্য নদীকে পোষ মানাইবার ও শাসন কারবার কৌশল আবিচকারের মধ্যে এই সাফল্যের 
কারণ অন্তার্নীহত। বন্য ডিন্কেল ও এমের ঘাস আবাদের পূর্বে পাঁথবীর উীদ্ভদরাজ্য 
মানুষের কতটুকু সাহায্যে আসিয়াছল ঃ পশু পোষ মানাইবার পূর্বে পশ্‌ শিকার অপেক্ষা 
পশুর দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষার চিন্তাতেই সে কি আঁধকতর 'বব্রত হয় নাই? “উচ্ছৃঙ্খল 
অশান্ত নদীকে বশীভূত কারয়া তাহাকে দিয়া কাজ করাইবার কৌশল মানুষ যোদন আবিচ্কার 
কারল সোদন হইতেই সভাতার 'সিংহদ্বার তাহার কাছে উন্মত্ত । 

বন্যাবিধবস্ত নীলনদের উপত্যকার প্রয়োজন বাঁধের সাহায্যে বন্যার জল আটক কাঁরয়া 
স্াবধা মত কৃষিকার্ধে তাহার পূর্ণ ব্যবহার। দাঁক্ষণ মেসোপোটোমিয়ায় তাহীগ্রস ও ইউ- 
ফোঁতিস হইতে কৃত্রিম খাল কাটিয়া সেচের সাহাযো সমগ্র উপত্যকা জলাঁসন্ত রাখবার ব্যবস্থা 
অবলম্বনই প্রধান সমস্যা। এইরূপ প্রচেন্ট। ব্যান্তগত সাধোর অতাঁত। স্বল্প বারপাতাসম্ত 
অর্ধ-উসর প্যালেম্টাইন, সিরিয়া বা পারস্যের নিগাঁলাথক কৃষক যে যাহার নিজের এক ফাল 
জাম আবাদ কারয়া গ্রাসাচ্ছাদন কারিতে পারে বটে, কিন্তু খামখেয়ালী নদীর উপকূলবর্তী 
বাঁসন্দাদের টিকিয়া থাকবার একমাত্র পথ হইল সকলের 'মালত পারশ্রমের দ্বাবা বাঁধ নির্মাণ, 
খাল কাটা, সম্বংসর এই বাঁধ ও খাল পাহারা দেওয়া ও সংরক্ষণ। ইহা এক বিরাট 
সমবায় প্রচেম্টা। এই সমবায় প্রচেষ্টার ফলে বন্যামুস্ত, সেচাঁসন্ত উপত্যকা যে শুধ্‌ ধন-ধান্যে 
পুজ্পে-শস্যে ভারয়া উপছাইয়া পড়ল তাহা নহে, মানুষ শখিল মানুষের সাহত একাবদ্ধ- 
ভাবে কাজ কাঁরতে, মানুষে মানুষে স্থাপিত হইল নৃতন সম্পক" আত্মপ্রকাশ করিল নানা 
আইন, নানা বাধা-নিষেধ, নানা শাসন-ব্যবস্থা। তারপর সভাতার প্রাচুর্যের আঁনবার্য আকর্ষণে 
উত্তর হইতে নাময়া আসল বুভূক্ষ: অনগ্রসর নানা বর্বর জাত, সঙ্ঘর্ষের মূখে আত্মপ্রকাশ 
কারল কত যোদ্ধা, বীর. নৃপাঁতি ও সম্ট, স্থাঁপত হইল কত রাজ্য ও সাম্রাজ্য, আনবার্য হইয়া 
পাঁড়ল যৃদ্ধাবগ্রহ, রাজ্য ও রাজত্বের উ্থান-পতন, সুরু হইল সভ্যতার 'বাঁচত্র ঘটনাম্রোত, 
[বিপুল আবর্ত। আর সেই আবর্তে যে দুঃসাহসী, বাঁলষ্ঠ কৃষক, পশুপালক, কারিগর ও 
মজ্‌র নীলনদ, তাই গ্রস, ইউফ্রোতিস ও সিন্ধুনদের তীঁবে একদা সভাতার প্রথম বীজ বপন 
ক'রিয়াছল প্রাচ্যের মধ্যে 'বাঁচবার আশায়, অদ্টের পাঁরহামে সেই পাঁড়য়া গেল সকলের 
পশ্চাতে চিরন্তন দুভণগাকে পাথেয় করিয়া । 


তৃতীয় অধ্যায় 


৩.১। সভ্যতার বিকাশ -- ব্যাঁবলন, মিশর ও ভারতবঘ 


নব্য প্রস্তরযগের নানা আবিষ্কার, মানুষের নানা তৎপরতার কথা আমরা আলোচনা 
কারলাম।* কাঁষ, পশুপালন, মৃতশিল্প, বয়ন, গৃহনিমণণ, ধাতুবিদ্যা ও ইহাদের প্রত্যেকাটর 
সাহত সংল্ট ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য আঁবিচ্কার নব্য প্রস্তরষূগের অতুলনশয় বৌশষ্ট। তথাঁপ 
এই যুগের শেষ ভাগে ছয় হাজার বৎসর পূর্বে নীল নদের মোহনা ও প্যালেম্টাইন হইতে পারস্য, 
বেলচিদ্তান ও পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূথণ্ডের কোথাও সভ্যতার বিকাশ আমরা লক্ষ্য কার 
না। ক্ষদদ্্ ক্ষুদ্র অসংখ্য বিচ্ছিন্ন মানবগোম্ঠণ নানাভাবে জীবন সংগ্রামে বিব্রত। কোন দল 
পাহাড়ে জঙ্গলে জলাভূমিতে শিকার কাঁরয়া, কোন দল পশুর পাল 'তাড়াইয়া, কোন দল মৎস্য 
ধাঁরয়া, কোন দল কাঁষকার্যকে প্রধান অবলম্বন কাঁরয়া, কোন কোন দল আবার উপারউন্ত সর্বপ্রকার 
বাত্তই ছু কিছু অনুসরণ করিয়া জীবনধারণ কারতেছে। এই সব 'বাভন্ন 'বাচ্ছন্ন মানব- 
গোষ্ঠীর বহুধা তৎপরতার মধ্যে এমন কোন সমতা নাই যাহাকে উপলক্ষ্য কারয়া নব্য প্রস্তরয্‌গের 
তৎপরতাকে সভ্যতা নামে অভাহিত করা যাইতে পারে। গর্ডন চাইল্ড দেখাইয়াছেন, বৃহত্তম 
নিওালাথক গ্রামের বস্তৃতি এ পর্যন্ত ছয় সাত কাঠার বেশী দেখা যায় নাই এবং এইরূপ গ্রাম 
হইতে আঁবচ্কৃত কবরের সংখ্যা সাধারণতঃ বিশ হইতে পণচশের উধের্ব নহে। 

কিন্তু ইহার এক হাজার বৎসর পরে খুশঃ পৃঃ ৩০০০ অব্দের অনুরূপ সময় হইতে নশল 
নদের নিম্ন উপত্যকা, তাহীগ্রস-ইউফ্রোতিসের মধ্যবতাঁ ভূভাগে অবাঁস্থত সুমের ও আক্কাদ 
অথবা সম্ধুনদের তীরবতর্শ মহেঞ্জোদড়ো ও হরস্পার ভূগভ্থ স্তরসমূহে যে সব দ্রব্য 
প্রত্নতত্বীয় খনন কার্যের ফলে পাওয়া গিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অন্য জাতের। 

এখন হইতে 1শকারের বা প্রাথথামক কাঁষর উপযোগী আত সাধারণ যল্পাঁতি বা গৃহ- 
শিলপজাত অনাড়ম্বর দ্রব্যাদ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হত। সেই স্থানে আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছে 
সুবৃহৎ প্রাস'দ, মন্দির, সমাধস্তম্ভ, সুমেরের জিগ্গুরাট, মিশরের পিরামিড, শস্যশালা ও 
কারখানা; কারুকার্য খাঁচত স্বর্ণ, িতল, বসক প্রভাীতর নানা ধাতব অলঙকার, যুদ্ধের 
উপযোগী নানা অস্ত্র, চাকার সাহায্যে নার্মত উন্নত ধরনের 'বাঁচত্র মণ্ময় পান্র, ধাতব দ্রব্যাদি এবং 
লিপি। যে সমাজ ও গোম্ঠী এইসব কীর্ত ও দ্রব্সম্ভার সম্ভব করিয়াছে, তাহাদের পুরোভাগে 
আমরা অনায়াসে কল্পনা কাঁরতে পাঁর এক শ্রেণীর পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদার, রাজবংশ ও 
শাসক শ্রেণী, লিখন ও পঠনে অভিজ্ঞ 'শীক্ষিত সম্প্রদায়, শাসন পরিচালনায় নিষ্্ত কর্মচারী; 
তাহার পরে পুলিশ ও সেনাবাহনী; বাভল্ল শিজ্প ও কারিগারাঁবদ্যায় পারদশন কাঁরগর 
শ্রেণি; বাঁণক সম্প্রদায়) আরও পরে মজুর ও কৃষক। বৃহত্তম নিওালাথক গ্রামের 
বিস্তীত যেখানে ৬1৭ কাঠার আঁধক নয়, মহেঞ্জোদড়ো নগর সেখানে এক বর্গ মাইল 
ক্ষেত্রের উপর প্রাতষ্ঠিত। 'উরে'র 'নকটবর্তী গোরস্থান হইতে অন্যন ৭০০ কবরের আঁস্তত্ব 
প্রমাণত হইয়াছে। সূতরাং ইহারা কমণচণ্চল এক একটি বৃহৎ নগর, বৃহ জনপদ। এই 
জনপদের লোকসংখ্যার এক ভগ্নাংশ-_অবশ্য বৃহৎ ভগ্নাংশ, কেবল খাদ্যোপাদনে ও 'দিন- 
মজরের কাজে নিষ্ন্ত। অবাঁশষ্ট অংশ শিপ ও স্থাপত্যের দ্বারা জীবনযাত্রার মান ও সৌন্দর্য 
বাড়াইবার জন্য তৎপর); ব্যবসায় ও বাঁণজ্যের দ্বারা সম্পদবাদ্ধ ও সভ্যতাপ্রসারে সহায়তা 
কাঁরতেছে; শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা আভ্যন্তারক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে; সামারক 
তৎপরতার দ্বারা বাঁহঃশঘ্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করবার ভার গ্রহণ কাঁরয়াছে। 
এ্রীতহাঁসিকেরা ও সমাজাবদ্যাবশারদেরা এইরূপ তৎপরতার আবির্ভাব লক্ষ্য কারয়াই নীলনদ, 
তাহীগ্রস- ইউফ্রোতিস ও সিন্ধুনদের উপত্যকায় প্রথম সভ্যতা বিকাশের কথা বাঁলিয়া থাকেন। 

উপারউন্ত তিনাট নদী উপত্যকার সভ্যন্তাই সমসামাঁয়ক কালের সৃষ্টি, ইহাদের মধ্যে নানা 


৭ 


৫০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


সক্ষম পার্থক্য থাকিলেও ইহার উপাদান ও স্বরূপ এক। দষ্টাল্তস্বরূপ সিম্ধ্বনদের 
উপত্যকার সভ্যতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


[সম্ধ; উপত্যকার সভ্যতা নদী উপত্যকার সভ্যতার এক নমুনা 


মহেঞ্জোদড়োর (বা মোঅনজোদড়ো-_মৃতের স্তূপ )* পর পর সাতাঁট স্তরের ধবংসাবশেষ 
পরণক্ষা করিয়া প্রক্ততাত্বকেরা দেখাইয়াছেন, খুগঃ পৃঃ ৩২৫০ অন্দের অনুরূপ সমগ্নে প্রোটো- 
অস্ট্রেলয়েড্‌, ভূমধ্যসাগরীয়, আ্যাঁজ্পিনয়েভ্‌ ও মঙ্গোলয়েড্‌ প্রভীত বিভিন্ন জাঁতর এক মিশ্র 
দল 'সন্ধূনদের উপত্যকায় মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভাতি স্থানে প্রথম বসাঁত স্থাপন করে। এই 
অঞ্চলে এইরূপ দলের সর্বশেষ বসাঁতি স্থাপনের কাল খঃ পৃঃ ২৭৫০ অবন্দ। ইহার মধ্যে 
থুশঃ পৃঃ ২৮০০ হইতে ২৫০০ অব্দ, অর্থাৎ তিন কি চারশত বংসর, ডাঃ ফাব্রির মতে প্রকৃত 
সভ্যতা সাঁষ্টর কাল। [সম্ধূ উপত্যকা সভ্যতার এইরূপ কাল নির্ণয়ের প্রধান য্যান্ত হইল £-_ 

(১) এই অণ্লের কোনও প্রত্ততত্বীয় অঞ্চল হইতে এপর্যন্ত লৌহ 'নার্মত দ্রব্যাঁদ 
আঁবিচ্কৃত হয় নাই; খুখঃ পঃ দ্বিতীয় মিলোনয়মের মাঝামাঝি সময় হইতে মধ্য ও নিকট 
প্রাচ্যের সবন্পন লৌহের ব্যবহার দেখা যায়। 

(২) ডাঃ গ্যাভ মেসোপোটোময়ায় ?সম্ধূ উপত্যকার যে শীলমোহর আবিষ্কার করেন, 
তাহা পরাক্ষা কারয়া এই শীলমোহরের কাল খীঃ পৃঃ ২৮০০ অব্দ বাঁলয়া বিবেচিত 
হইয়াছে। এতত্যতশত 'উর' ও 'এশনূল্বা'় প্রাপ্ত মহেঞ্জোদড়োর আরও কয়েকাঁট শীলমোহরের 
কাল খুখঃ পৃঃ ২১৫০ ও ২৬০০-২৫০০ অব্দ বাঁলয়া অনুমিত হইয়াছে। 

(৩) সমের, এলাম ও মিশরে উৎপন্ন মৃৎপান্রের সাঁহত মহেঞ্জোদড়ো-হরস্পার মৃংপান্রের 


৮০৭ তি ৯ 
৫১ এটি 


২৯৪ 
4. 


২২। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা সভ্যতার কয়েকাঁট স্থান। 


* তুলনা করয়াও দেখা যায় খুনঃ পৃঃ ৩০০০-২৫০০ অব্দের মধ্যে সিষ্ধূ উপত্যকায় এর্‌প 
মৃৎশজেপর উদ্ভব হইয়াছল। 


* ডাঃ প্রফলল্লচন্দ্র ঘোষ বলেন, িন্ধি ভাষা অনুযায়ী এই শব্দের যথার্থ উচ্চারণ নাকি 
'"মোঅনজোদড়ো” অর্থ মৃতের স্তূপ, কাহারও কাহারও মতে, মৃতের পুরী । --প্রাচীন ভারতীয় 
সভ্যতার হীতহাস, প্‌. ২২৬। 
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মহেঞ্জোদড়োর সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত রাজপথ প্রথম সরক'। 


2/6€ 11 


21/১12 1৬ 


নদ্ি। 


পপ তি ও 


৮ মা... জি 


মহেঞ্জোদড়ো। 


নর্দমার বাহমখে জঞ্জাল ধারণের জনা বসানো 
মাঁটর পান্র_ মহেঞ্জোদড়ো। 


ময়লা জল গনকাশের জনা ইটের দেয়ালের সঙ্গে বসানো 
মাঁটর পাইপ। 


| পৃঃ ৫১ 


৯৫ রি 


সিম্ধ; উপত্যকার সভ্যতা ৫১ 


গৃহাদি নির্মা, লগর পাঁরকজ্পনা ও স্থাপত্য £ জনৈক ইংরেজ পর্যটক মহেজোদড়োর 
ধবংসাবশেষ দৌখিয়া বাঁলয়াছেন, তিনি যেন ল্যাগ্কাশায়ারের মত আধুনক কালের কোন [শল্প- 
প্রধান নগরের ধবংসম্তূপের মধ্যে বচরণ কারতেছেন। এক স্াচান্তিত পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী 
যে নগর নির্মত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৯ হইতে ৩৪ ফুট চওড়া ছোট বড় 
রাস্তা সোজাসু'জ পূর্ব-পাশ্চমে ও উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত থাকিয়া সমগ্র সহরাঁটকে ছোট বড় 
নানা বর্গ ও আয়তক্ষেত্রে ভাগ করিয়াছে। এই সব বর্গ ও আয়তক্ষেত্রের উপর ইটের বাড়ণ 
সারিবদ্ধভাবে নার্মিত। ক্ষ,দ্রতম বাড়ী দুই কামরাবাঁশষ্ট মধ্যবিত্ত দরিদ্রের জন্য। বহু কামরা- 
হস্ত সুবৃহত অদট্রালিকারও অভাব নাই। এইগুলি ধনীর বাসস্থান ও সরকারণ দ*্তরখানা। 

বড় বড় শস্যাগার ও সাধারণের উদ্দেশ্যে নীর্নত স্নানাগার মহেঞ্জোদড়ো ও হরগ্পার 
বিশেষত্ব । হরস্পায় প্রাপ্ত এক বিরাট শস্যাগারের আয়তন দৈধ্যে ১৬৯ ফুট ও প্রস্থে ১৩৫ 
ফুট। সেইরূপ ৩৯৮২৩৮%৮ ফুট গভশীর একটি স্নানাগার বা সন্তরণ-বাপসও আঁবত্কৃত 
হইয়াছে। |কন্তু আমাদের সব চেয়ে বিস্মিত করে সহর দুইটির জনস্বাস্থ্য বাবস্থা । রাস্তা" 
ঘাট আলোকিত করিবার ব্যবস্থা সর্ব বিদ্যমান। সহরের সব্ন্ত ময়লা জল 'নকাশের নালা 
বসানো; বড় বড় রাস্তার নীচে ১।২ ফন্ট ব্যাসের কয়েকটি প্রধান নলের সঙ্গে ক্ষদ্র ক্ষ 
নালাগুলি সংয্স্ত। ভূগভ্থ নলের অবস্থা যাহাতে মাঝে মাঝে পরাক্ষা করা যায়, তজ্জন্য 
[কিছুদূর তফাতে একাঁট কাঁরয়া পিট। সহরের নালা ও জলনিকাশের নালাগুলি পাঁরহ্কার 
কারবার বন্দোবস্ত 'ছল, নালার জল সহরের বাহর কারবার ও সহরের অনাতদূরে একাঁট 
গভীর খাদের মধ্যে আবর্জনা রাঁশকৃত কারবার ব্যবস্থাও দেখা যায়। স্বাস্থ্যরক্ষার এইরূপ 
ব্যাপক ও বিজ্ঞানসম্মত বন্দোবস্ত এই সময়ে পাঁথবীর আর কোথাও দেখা যায় নানা 
ব্যাবিলনে না মিশরে । ব্যাবলনের জিগ্‌গুরাটের মত আতকায় ক্রিম পাহাড়ের মান্দর অথবা 
“মিশরের পিরামিডের মত সমাধসৌধ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় চোখে পাড়বে না। ইহাদের 
স্থাপত্য ও নগর পাঁরকল্পনার মৃখ্য উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণ যাহাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ও আরামে 
বসবাস করিতে পারে। কাঁষ, 1শল্প, ব্যবসায় প্রীতি নানা ধরনের শ্রমজীবী প্রোলেটেরিয়েটদের 
ইহা ভূস্বর্গ। ইহার স্থাপত্যের কোথাও সর্বাধনায়ক কোন পুরোহিত সম্প্রদায়ের বা 
রাজবংশের আঁমত ক্ষমতার দম্ভের প্রকাশ নাই। 

কাঁঘ ৪ সম্ধূ উপত্যকা সভাতার মেরুদণ্ড কৃষ। শস্যের মধ্যে গম, বার্ল ও ধানের 
চাষ প্রধান। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় যে গম ও বার্লর চাষ হইত, বর্তমানে পাঞ্জাবে সেই 
একই প্রকার শস্যের চাষ হইয়া থাকে। খাদ্য হিসাবে খেজুর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। 
খাদ্য তাঁলকায় দুগ্ধ, শাকসবাঁজ ও ফল গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । পশুর মধ্যে মেষ, ছাগল, শুকর 
ও গবাদ পশুর মাংস, পক্ষণীর মধ্যে মুরগী ও হারয়াল এবং নদীর সংস্বাদ্‌ মৎস্য ও কচ্ছপ 
খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইত। 

পশুপালন £ গৃহপালিত জল্ভুর মধ্যে কুব্জ বৃষ, মাহষ, মেষ, শূকর, কুকুর, বিড়াল ও 
হস্ত উল্লেখষোগ্য। সিন্ধু উপত্যকার আঁধবাসীরা এই সময়ে অশ্বের ব্যবহার জানিত, কেহ 
কেহ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। মহেঞ্জোদড়োর উপরের স্তরে প্রাপ্ত কয়েকাঁট অশ্বের আঁস্থ 
হইতে এইরূপ অনুমিত হয়। খুশিঃং পৃঃ ১৬০০ অন্দে অ*বারোহণী যাযাবর আর্য জাতির 
ভারতে প্রবেশের পর হইতেই অশ্বের সাঁহত এদেশের প্রথম পাঁরচয়। পিক ও ফ্ুয়র (৪1০) 
সাহেবের আঁভমত মধ্য এসিয়া ও দক্ষিণ রাশিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূঁমিতে অ*বকে প্রথম পোষ 
মানানো হইয়াছিল ।* এই তৃণভূঁমির পশ্চিমে ছিল সল্মত্রীয় মানুষের বংশধরদের বাস এবং পৃবে 
ণহমযঘূগের অবসানে মঙ্গোলদের। এই তৃণভূমির এরৎজেভাল্সৃকস্‌ (80056515105) 
অণ্চলে এখনও বন্য অধ্ব দেখা যায়। সম্ভবতঃ যাযাবর ও শিকারী সলত্রীয় ও মঙ্গোলরা 
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পাপা পপ লাশ পাপ 
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শপ শপে 


৫২ ৰজ্ঞানের ইতিহাস 


সভ্য মানুষের অনেক পূর্বে অ*্বকে পোষ মানাইয়া থাঁকবে। কিন্তু খুশও পৃঃ ২০০০ 
অন্দের পূবে সভ্যজগতের কোথাও অশ্ব ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বন্যজন্তুদের 
মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভারতীয় বাইসন, গণ্ডার, বানর, ভাল্পুুক প্রভৃতির সাহত সিন্ধু উপত্যকার 
লোকেরা পাঁরাচত ছিল; শগলমোহরে এই সব জন্তুর প্রাতকাতি অঙ্কিত দেখা যায়। 

বয়নঃ তুলা ও পশমের সৃতা কাটা ও এই সূতার দ্বারা বস্্রাদি বয়নে মহেঞ্জোদড়ো 
ও হরপ্পার তাঁতীরা বিশেষ পারদর্শ ছিল, টাকুর ও টাকুর আব্তের (90170151011) 
কতকগ্7াল ধবংসাবশেষ ইহা 'নর্দেশ করে। পাঁচ সহতম্্র বংসর পরে তূলা বা পশমের বস্তাদির 
লেশ মান্র অবশেষ আশা করা বাতুলতা মাত্র। তথাঁপ নিতান্ত আকস্মিকভাবেই একাঁট রোপ্য- 
পানের গায়ে তূলার সামান্য অংশ পাওয়া যায়। মাতুঙ্গার (বোম্বাই) তূলা সম্পাকত 
বৈজ্ঞানক গবেষণাগারে (0০৮0 050101009109251081 19100:860:5--12000595) 
এই তূলার ধ্বংসাবশেষ পরাঁক্ষা কাঁরয়া দেখা 1গয়াছে, উত্তর ভারতে বর্তমানে মোটা আঁশাল 
যে এক প্রকার তূলা উৎপন্ন হয় সিন্ধু উপত্যকার তূলা ছিল সেই জাতের ।* 

মৃংশিজ্পঃ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার মৃৎপান্র প্রধানতঃ কুমোরের চাকার সাহায্যে তৈয়ার 
হইত। নানা রং-এর কাজ করা পান্নের চেয়ে কারুকার্থহশন সাদাঁসধা পান্রের আঁধক্যই 
বেশী। ইরাণ ও মেসোপোটেমিয়ার পাতলা ও হাল্কা পাত্রের অপেক্ষা 'সম্ধয উপত্যকার 
মৃৎপান্নগলি পুরু ও ভারী। সর্বদা ব্যবহারের উপযোগী করিয়া গাঁড়বার জন্য সম্ভবতঃ 
পাত্লা ও হালকা কারুকার্য সুশোভিত সৌঁখন পাত্রের বদলে এইরূপ পুরু ভারী ও 
সাদাসিধা পান্র তৈয়ারী হইত। সম্ধুর পাঁলমাটি, বাল ও কিছু অভ্র ও চুণের গুড়া 
মৃৎীশল্পের প্রধান উপাদান। তলদেশ হইতে আঁগ্নকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এইরূপ গোলাকার 
চুল্লীতে পান্রগূলিকে পোড়াইবার ব্যবস্থা ছিল। 

রঙ্গীন ও 'চাব্ুত 'বশেষ ধরনের মৃৎপান্রও অবশ্য এখানে পাওয়া িয়াছে। চিন্রগুলি 
হয়, জ্যামিতিক নক্সা-প্রধান, নয় জন্তু জানোয়ারের প্রাতিকীতিবহূল। বাঁহজগতে [সন্ধ 
মৃীশলেপর শুঘ যথেষ্ট আদর ছিল তাহার প্রমাণ টেল্‌ আস্‌মার প্রভাতি স্থান হইতে এই 
জাতীয় ভারতায় মৃৎপান্র প্রাপ্তি। 

কাচের মত চকচকে ও মসূণ চশনামাঁটির পান্রানর্মাণ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার মৃৎশিল্পের 
আর একাঁট উল্লেখযোগ্য বোৌঁশিল্ট্য। ফরাসী ভাষায় যাহাকে ফেইয়*স (19161709) বলে 
সেইরূপ চীনামাটর বহু দ্বব্য এখানে পাওয়া গিয়াছে । পান্রগুঁল সাদা, গাঢ় বা হালকা 
সবূজ ও নীল রং-এর, মসৃণতা সম্পাদনে এইরূপ নৈপুণ্যের ছাপ আছে যে সহসা দোঁখলে 
ইহাঁদগকে কাচপান্র বাঁলয়া ভুল হওয়া স্বাভাঁবক এবং অনেকে প্রথম প্রথম এই ভুল কারয়া 
মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'সম্ধু উপত্যকার প্রাচীন ভারতীয়রা কাচের ব্যবহার জানিত। সমসময়ের 
মৃত্খীশল্পীদের মধ্যে কচিত এইরূপ উচ্চাঙ্গের দক্ষতা ও জ্ঞান দ্ট হয়। 

ধাতুর ব্যবহার ঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিতল ও সসক এই পণ ধাতুর সাঁহত সন্ধু 
উপত্যকার কর্মকাররা পাঁরাঁচিত ছিল। লৌহের ব্যবহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। স্বর্ণের প্রাঁপ্তস্থান 
সম্ভবতঃ দাক্ষণ ভারতের কোলার ও অনন্তপুর জিলার স্বর্ণখাঁন। একমান্ন অলঙকার 
1হসাবেই ইহার ব্যবহার দেখা যায়, সূক্ষত্র কারুকার্যের দক হইতে ব্যাবলনীয় উর) স্বর্ণকারেরা 
ভারতীয়দের অপেক্ষা অবশ্য অনেক বেশী নৈপুণ্যে পাঁরিচয় 'দিয়াছে। 

রৌপ্যের জন্য মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পাকে বিদেশী আমদানির উপর নির্ভর কারতে হইত, 
আফ্ানস্তান, আমোনয়া ও পারস্য ছিল রৌপ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। 

মহেঞ্জোদড়ো ও হরস্পার সর্বানম্ন স্তরেও তাম ও িতল-ীনার্মত দ্রব্যাদ পাওয়া গয়াছে।, 
রাজপূতানা, বেলুচিস্তান বা মাদ্রাজ হইতে তাম্্রের খাঁনজ সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়. তবে টনের 


সা শশীাশীশ্পীস্পীশিএ পাশ শিট শশ্পশশীশীীীীী এ শী ০ শশা 
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্বর্ণশণার্মত অলঙকার_ মহেঞ্জোদাড়া। বৌপা-নামিতি পানু মহেঞ্জোদড়ো। 


চান্তত ও কাবুকাধখাঁচত মৎপান্র মহেঞ্জোগড়ো। 


৫ | 
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উপরে-খোলকেব মাপনা। 
টীনামাটির ঞয়েকাঁট দ্রবা--মহেঞ্জোদড়ো। নীচে চাকার বাবহার। 


| পঃ ৫৫ 


সিম্ধ্‌ উপত্যকার সভ্যতা ৫৩ 


প্রাপ্তিস্থান সম্বচ্ধে বিশেষ [ছু জানা নাই। পারস্য বা কর্ণওয়াল হইতে সূদূর মিশরের 
পক্ষে টিন সংগ্রহ করা যাঁদ দ:ঃসাধ্য না হয়, পারস্য বা মালয় হইতে মহেঞ্জোদড়ো ও হরস্পার 
তাম্নকারাঁদগের টিন সংগ্রহ করা কঠিন মনে কারবার কোন কারণ নাই। তাম্রের কাজে 
সুমেরীয়দের ভারতীয়রা না ছাড়াইলেও পতল বা ব্লোঞ্জের কাজে ভারতশয় কর্মকার নিঃসন্দেহে 
আদ্বতীয়। প্রাচীনকালের পাঁরিচিত ৫%.6 1০670 পদ্ধাঁততে তল ঢালাই-এর কাজ হইত। 
পিতলের কুঠার, খড়া, বর্শা, করাত, ক্ষুর প্রভাতি নানা যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। ১৬ই ই 
লম্বা পিতলের এক বড় করাত সম্বন্ধে প্রত্বতাত্বকৈরা বলেন, রোমকদের আগে দাঁত-বাশিষ্ট 
এত বড় করাত নাক আর কোন জাতির জানা ছিল না। পতলের কয়েকটি আতি সুন্দর 
নর্তকী মুর্ত পাওয়া গিয়াছে। পিতলের দর্পণ এইখানে প্রাপ্ত আর একটি উল্লেখযোগ্য দ্বব্য। 

প্রাচীন ভারতে খাঁন হইতে যথেম্ট পাঁরমাণ সীসক উত্তোলন করা হইত। সীসক 
সরবরাহের কেন্দ্র ছিল আজমীর। 

ওজন, মাপনা, দশামক পদ্ধতিঃ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় ছোট বড় নানা রকমের 
বহন ওজন পাওয়া গিয়াছে। স্বর্ণকারের ব্যবহারের উপযোগী আত ক্ষুদ্র ওজন হইতে 
টানিয়া তুলিতে কষ্ট হয় এইরূপ বড় ও ভারী ওজনও আবিচ্কৃত হইয়াছে। বড় ওজনগুি 
সাধারণতঃ চতুচ্কোণ ঘনর আকারে নার্মত, ছোট ওজনের আকার অনেকটা চোঙের মত; 
মেসোপোর্টেমিয়া ও এলামে এইরূপ ওজনের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। একক (016) হিসাবে 
মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পায় যে ওজনের ব্যবহার দেখা যায় গ্র্যামে (8510) পর্যবাঁসত 
কারলে ইহার মান দাঁড়ায় ০-৮৭৫০ গ্র্যাম। বৃহত্তম ওজন হইল ১০৯৭০ গ্র্যাম। একটি 
ওঞন দুই স্থান হইতেই যথেম্ট সংখ্যায় আঁবচ্কৃত হওয়ায় মনে হয় এই ওজনটিই সাধারণ 
বেচাকেনার কাজে হামেশা ব্যবহৃত হইত। ইহার মান ১৩:৬৪ গ্র্যাম একক ওজনের 'ঠিক 
১৬ গুণ। মাপজোখ ও [হসাব-নিকাশের ব্যাপারে ভারতীয় পদ্ধাতিতে ১৬র প্রাধান্য সুবাদিত। 
হয়ত মহেঙ্জোদড়োর আমলেই এই প্রাধান্য 'স্থরীকৃত হইঃ | 

কয়েকাঁট দাঁড়পাল্লার ভগ্নাবশের পাওয়া গিয়াছে। উপরের দণ্ডাট পিতলের ও পাল্লা 
দুইটি তামার। হালকা ও মূল্যবান দ্ুব্যাঁদ ওজনার্থ সম্ভবতঃ এই প্রকার তুলাদণ্ড ব্যবহৃত 
হইত। ভার? দ্রব্যাদ ওজনের জন্য সম্ভবতঃ কাঠের দাঁড়পাল্লার ব্যবস্থা ছিল। 

৬.৬২ ইণ্চি লম্বা একাঁট খোলকের বা শেলের মাপনশ পরাক্ষা কাঁরয়া ডাঃ ম্যাকে 
দেখাইয়াছেন, এইরূপ মাপনীর সাহায্যে দৈর্ঘ্য মাঁপবার যে ব্যবস্থা ছিল তাহার এককের মান 
০,২৬৪ ইণ্চি। মাপনীটি আবার পাঁচটি কাঁরয়া দাগে (১৩২ ই) পর পর বিভন্ত। ইহাতে 
ম্যাকে অনুমান করেন, গণনার বাপারে বসন্ধয উপত্যকার প্রাগোতিহাসক আধবাসীরা সম্ভবতঃ 
দ্রশমিক পদ্ধাতর সাঁহত পাঁরচিত ছিল। উপারউন্ত মাপনশীট সম্ভবতঃ ১৩*২ ইণ্চি লম্বা 
একটা সম্পূর্ণ মাপনশীর ভগ্নাবশেষ। চতুর্থ রাজবংশের আমল হইতে মিশরে এবং একই 
সময়ে এলামে দশমিক পদ্ধাতি ব্যবহারের দম্টান্ত দেখা যায়। প্রথমে কোন একাঁটি সভ্যতার 
কেন্দ্রে এই পদ্ধাত আঁবম্কৃত ও প্রচালত হইয়া পরে বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক ও যোগাযোগের মাধ্যমে 
অন্যন্র ছড়াইয়া পাঁড়য়াঁছল িনা সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই; তবে স্বাধীনভাবে ভিন্ন 'ভিন্ন 
স্থানে ইহার ব্যবহার আঁবষ্কৃত ও প্রচালত হওয়াও 'কছি; অসম্ভব নহে। 

ঁধধ সম্বন্ধে জ্ঞানঃ সম্ধূ উপত্যকার আঁধবাসদের ওষধ ও চিাকিংসা সংক্রান্ত জ্ঞান 
সম্বন্ধে আত অল্প তথ্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে। কয়লার মত কালো রং-এর এক প্রকার দ্রব্য 
কতকগযীল মৃৎপান্রের মধ্যে সংরাক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই দ্রব্কে জলে দ্রবীভূত : 
কাঁরলে গাঢ় বাদামী রং-এর এক দ্রবণের উদ্ভব হয়। িশলাজতের সাঁহত এই দ্রব্যের 
সাদৃশ্য প্রমাঁণত হইয়াছে। শলাজৎ একটি মূল্যবান ওষধ; পেটের অসুখ, বাত, 
ডায়াবোঁটস্‌, যকৃতের পাঁড়া প্রভীতিতে ইহা প্রযোজান কাট্ল (০9৮15) নামে কম্বুজ জাতীয় 
এক প্রকার সামাদ্রুক মংস্যের হাড় মৃৎপান্রে রক্ষিত দেখা যায়। এই হাড় চিবাইলে ক্ষুধার 


৫৪ বিজ্ঞানের হীভহাস 


উদ্রেক হয় এবং চক্ষু, কর্ণ ও গলদেশের পণড়ায় ইহা ওষধরূপে কার্য করে। প্রবাল ও 
[ানমপন্র, হরিণ, গণ্ডার প্রভাতি জানোয়ারের শিঙ্‌ সম্ভবতঃ ওুঁষধধ 'হসাবে ব্যবহৃত হইত । 
আয়ুবেদে উপারিউন্ত ওষধের উল্লেখ আছে। এজন্য অনেকের ধারণা হইয়াছে, সম্ভবতঃ 
আয়ুবেদ ও ভারতীয় চাকৎসা শাস্তের মূল সমপ্রাচীন সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার কাল পর্যন্ত 
প্রসারত। * 

[লাঁপঃ মহেঞ্জোদড়োর ভগ্নস্তূপে সিন্ধু সভ্যতার যুগে প্রচলিত 'লিপির কয়েকাঁট 
নমুনা আঁবম্কৃত হইয়াছে। এই 'লাপর পাঠ ও মর্মোদ্ধার বহু চেষ্টা ও পারশ্রম সত্বেও 
এপযন্তি সম্ভবপর হয় নাই। যাহারা এ চেষ্টায় পণ্ডশ্রম হইয়াছেন তাঁহাদের আঁভমত, এই 
[লাপ চন্রীলাপরই (10692081917) এক বিশেষ অবস্থা । পক্ষী, মৎস্য, মনুষ্য দেহের 
বাঁভম্ন অবস্থান, আকৃতির ও ভগ্গীর দ্বারা এক প্রকার অর্থ-প্রকাশের চেষ্টা সুপাঁরস্ফূট। 
তথাঁপ ইহারই মধ্যে নানা চিহ। ও প্রতীক ব্যবহারের নমুনা দৌখয়া মনে হয়, চন্রীলীপর 
পর্যায় আতন্রম কাঁরয়া চিহন ও প্রতীকগ্যালকে ব্লমশঃ অর্থবোধক কারবার চেস্টা হইয়াছল। 
সমসময়ে মেসোপোটোময়ায় কিউনিফর্ম (0৮019103%07) 'লাঁপ এাঁবষয়ে যতদূর অগ্রসর 
হইয়াছিল 1চহ ও প্রতীকগীলকে ততদূ্‌র অর্থবোধক ও সর্বজনদ্বকৃত করিয়া তুলিবার 
কার্ষে 'সম্ধ উপত্যকার 'লাঁপকাররা ততদুর অগ্রসর হইতে পারে নাই। যে কোন কারণেই 
হউক, 'বাঁভন্ন স্তরে লাপর নমুনা আঁবজ্কৃত না হওয়ায় ইহার ক্রমাবকাশের ধারা পরাক্ষা 
কারবার কোন সুযোগ এপর্যন্ত হয় নাই। 

মহেঞজোদড়োর শলাঁপর একাঁট ীবশেষত্ব চহগুলির সাঁহত স্বরচিহ/বোধক রেখার 
(5091585 0. 8৫০635) ব্যবহার। এই রেখার সাহায্যে সম্ভবতঃ িহণগ্ীলর উচ্চারণ- 
ধনর পার্থক্য ঘটানো হইত। প্রায় ৪০০ 'বাভন্ন িহেনর আঁস্তত্ব প্রমাঁণত হইয়াছে। 
এইরূপ সংখ্যাবহুল চিহ7 ও রেখার ব্যবহার দেখিয়া পণ্ডিতদের অনুমান, সম্ধু উপত্যকার 
সভ্যতার কালে এদেশে আক্ষরিক অথবা বর্ণমালার 'লাপর আবির্ভাব হয় নাই। 

সুমেরীয়, প্রোটো-এলমাইট্‌, হিট্টাইট্‌, মিশরীয়, ক্লাটান এমন কি চৌনিক লিপির 
প্রাথামক অবস্থার সাঁহত মহেঞ্জোদড়োর 'লাপর কতকগ.লি বিষয়ে মল আছে। রায় বাহাদুর 
কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় স:মেরীয় ও প্রোটো-এলমাইট্‌ পর সাঁহত ইহার মল লক্ষ্য 
কাঁরয়া মনে করেন, প্রথম বিবর্তনের সময় উপাঁরউত্ত দুই অণ্চল হইতে অনুপ্রেরণা লাভ 
কারলেও 'সিম্ধ্‌ উপত্যকার 'লাঁপ শেষ পর্ন্তি স্বাধীনভাবেই ভারতাঁয় মৃত্তিকায় পাঁরণাতির 
পথে অগ্রসর হইয়াছিল। কোন কোন বিশেষজ্ঞ ব্রাহয়ী 'লাপর সাঁহত 'সিন্ধযলাঁপর সম্পর্ক 
নিদেশের চেষ্টা কারয়াছেন। এবিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পেশছান এখনও সম্ভবপর 
হয় নাই। 

সম্ধ; সভ্যতার বিস্ভীত £ মহেঞ্জোদড়ো ও হরগ্পায় 'সম্ধু উপত্যকা সভ্যতার প্রধান 
নিদর্শনগুঁল আঁবচ্কৃত হইলেও ইহা কোনক্রমেই একাঁট স্থানীয় ঘটনা নহে। সমগ্র উত্তর- 
পশ্চিম ভারত ও গাঙ্গেয় উপত্যকা জড়িয়া এই সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। 'সম্ধু প্রদেশে 
প্রত্ততত্তীয় গবেষণা হইতে ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় উত্ত প্রদেশের বহু স্থানে এই সভ্যতার 
আঁস্তত্ব আবচ্কার কাঁরয়াছেন। স্যার অরেল চ্টাইন উত্তর ও দক্ষিণ বেলুচিস্তানে ইহার আস্তিত্ব 
লক্ষ্য করেন। বক্সার ও পাটনার নিকটবর্তী অণ্চল হইতে 'সম্ধূ উপত্যকার বিশেষত্ব-সম্বাঁলিত 
টেরাকোটার আঁবচ্কার হইতে প্রমাণিত হয় যে, উত্তর ভারতে সমগ্র গাঞ্গেয় উপত্যকায় এই 
সভ্যতার বস্তার লাভ ঘঁটয়াছিল। 

তারপর পাধথবীর বাভন্ল উপত্যকা-অণ্চলে এইরূপ সময়ে মানব সভ্যতা গাঁড়বার যে ' 
প্রাথীমক উদ্যম চিতেছিল, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তাহা হইতে 'বাচ্ছন্ন ঘটনা নহে। 


* [7 79080 4406, 7. 118. 


লিপি ও বর্ণসালার আঁবদ্কার ৫৫ 


এই সব উপত্াকার 'বাভন্ন নগর ও জনপদের মধ্যে একরুপ বাাজ্যক ও সাংস্কৃতিক সম্পক 
ছিল। এই সম্পর্কের মারফত নিঃসন্দেহে একে অন্যকে প্রভাবিত কাঁরয়াছল। সে যুগের 
এক প্রধান ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক বিশেষভাবে 
বিদ্যমান। বেলচস্তান ও পারস্যের মধ্য দিয়া স্থলপথে অথবা আরব্য সাগর ও পারস্য 
উপসাগরের পথে সিম্ধু উপত্যকার নানা নগরের সাঁহত সূমের ও এলামের বার্ধক্‌ বাণাঁজ্যক 
সম্পকে 'অকাট্য প্রমাণ আমরা পাই শীলমোহর ও দুব্যাঁদর 'বানময়ের মধ্যে। 
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_গর্ডউন চাইল্ড এইরূপ 'লাঁখয়াছেন।* 


৩.২। লিপি ও বর্ণমালার আবিচ্কার 


মহেজোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা 'লাঁপর উল্লেখ কাঁরয়াছ। 
াঁপ মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আঁবন্কার। ভাষাকে স্থায়ত্ব দিয়া ও ভাব 'বাঁনময় সহজ 
কিয়া লাঁপ মানুষের মননশশলতার পথ উল্মুন্ত কারয়াছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্ভবপর কাঁরয়াছে। 

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব কালের তুলনায় 'লাপর আঁবচ্কার নিতান্তই সাম্প্রীতক 
ঘটনা । ইহা মাঞ্জ পাঁচ কি ছয় হাজার বৎসরের কথা । পূর্ণাঙ্গ আক্ষারক 'লাঁপর ইতিহাস 
আরও সাম্গ্রাতক। 'লীপ প্রচলনের পূর্বে প্রধানতঃ কথ্য ভাষাকে সম্বল কাঁরয়া ভাব 
'বানময়ের ক্ষেত্রে মানুষকে আঁতি ধীরে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। প্রস্তরযূগের মহানিশ্চেষ্টতার 
ও অনগ্রসরতার এক প্রধান কারণ হইল 'লাঁপর অনাবত্কার। ইহার অভাবে সহম্্র সহস্র 
বংসর ধাঁরয়া পাঁথবীর সবন্ত 'বাভন্ন মানবগোম্ঠীর উত্থান, পতন ও বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে 
বহু ভাষারও জল্মমৃত্যু ঘটয়াছে। এই সব মানব গোম্ঠীর তৎপরতায় যে সব মূল্যবান 
আভজ্ঞতা ও জ্ঞান সাঁণ্চত হইয়াছিল, 'লাঁপবদ্ধ না হইবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তাঁ 
গোষ্ঠী তাহার সযোগ লাভে বাণ্ঠত হইয়াছে । তাহাদের সব কিছু আবার প্রথম হইতেই সুরু 
কারতে হইয়াছে । এইভাবে মানুষকে কত যে মূল্যবান তথ্য, আভজ্ঞতা ও জ্ঞান বার বার 
হারাইয়া পুনরাবিম্কার করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ন্তা নাই। 'িশপির আঁবিছ্কারে মানব 
প্রচেষ্টার বিরাট অপচয় বন্ধ হইল। পূর্বগামীদের লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান পরবতাঁদের 
কাজকে সহজ কাঁরয়া 'দল। সভ্যতার পথে তাহার মহাভিযান ত্বরান্বিত হইল। 

লাঁপ বাণীর লোখক প্রাতরূপ। বাণশর ধ্যান ও ভাব 'লাপর মধ্যে চরস্থায়ীর্‌পে 
প্রকাশিত। আরও পাঁরচ্কার কাঁরয়া বাঁলতে গেলে, উচ্চাঁরত কথার ধ্বান-বৈচিত্রয অথবা অব্য্ত 
চিন্তা ও ভাব প্রস্তর, ধাতু, কাষ্ঠ, চর্ম, বস্ত্র, কাগজ বা অনুরূপ কোন বস্তুর উপর দৃশ্যমান 
এক ধরনের সঙ্কেতের সাহায্যে পাকাপাকিভাবে খোঁদিত বা চিাহত কারবার নাম লাপি। 
বণণমালার ব্যবহার আবিষ্কৃত হইবার পর এই প্রকার 'লাপর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে । খীঃ পৃঃ 


*. 30:00. 01195, 7০0. ০16 চ. 158. 


&৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


দ্বিতীয় মিলেনিয়মের প্রথমভাগে এই গুরুত্বপূর্ণ আঁবচ্কার সংঘটিত হয়। বর্তমানে সভ্য- 
জগতের সর্বত্র বর্ণমালার লাঁপই প্রচলিত। 


প্রাগোতিহাসপিক চিন্রাকন 


বর্ণমালার লিশ্পি লীপ-বিবর্তনের সর্বশেষ পাঁরণাঁত। বহু ধাপে এই বিবর্তনের ইতিহাস 
বিভন্ত। এই সব ধাপের সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার এখনও 'লাপাবশারদদের গবেষণা & বিতকের 
?বষয়। ধন প্রকাশ করিবার ক্ষমতা বাদ ?দিয়া শুধু ভাব প্রকাশের ক্ষমতার দ্বারা বিচার কাঁরলে 
দেখা যাইবে যে, প্রাগোতিহাসিক কালের চিন্রাঙ্কনও এক ধরনের লাঁপ বিশেষ। প্র্তরযূগের 
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২৩। 'লাপির পথ-প্রদর্শক প্রাগে [সক চিন্রাঙ্কনের কয়েকটি নমূনা। 


6১) স্পেনে প্রাপ্ত; 6২) প্যালেম্টাইনে প্রাপ্ত নানাবিধ জ্যামাতিক প্রতসক; 
(৩) ক্রীটে প্রাপ্ত মৎপান্নের উপর আঁঙ্কত নানাবিধ জ্যামিতিক প্রতীক; 
(৪) ক্যালফোর্ণিয়ায় প্রাপ্ত জাঁবজন্তর ধচন্ত্। 


গুহাবাসী মান্‌ষ পাথরের দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া নানা জন্তু জানোয়ারের অথবা প্রাকীতিক বস্তুর 
যে সকল চিত্র আীকয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহাই প্রকৃত 'ীলীপর পথপ্রদর্শক প্রস্তরযূগের 
শেষভাগে পাঁথবীর সব্--ফ্রাল্সে, স্পেনে, আফ্রিকায়, অক্ট্রোৌলয়ায়, সাইবোরয়ায়, এই ধরনের 
প্রাচীর চিত্রের বহু নিদর্শন আঁবজ্কৃত হইয়াছে । ইহা যেমন প্রথম চিন্রা্কনের নিদর্শন, তেমনই 
এইরূপ প্রচেম্টার মধ্যে লিপর সম্ভাবনাও অন্তার্নীহত। চিত্র ও 'লাপ উভয়েরই ইহা শৈশব 
অবস্থা। শিশু এখনও ছবি আঁকিতে 'শাখয়াই 'লাখতে শিখে। 

প্রাগোতিহাঁসক মিশরে ও গ্রীসে চিত্রাংকন ও িলখনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না। 
মীশরীয় শব্দ “সৃ-শৃ, (5-510) বা গ্রীক শব্দ গ্রাফন' (£:9100917) চিন্রা্ষন ও 'লাপি 
দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইত। ফরাসী পণ্ডিত ও 'লাপাঁবদ মারস্‌ দুনাঁ অবশ্য জশবজন্তুর 
বা বস্তুর এই প্রকার প্রাতমার্তকে 'লাঁপ বাঁলয়া স্বীকার কারতে নারাজ। কারণ 'লাপর 
মধ্যে যে চিন্তানত্রোতের ও গাতির ইঞ্গিত থাকে এই ধরনের চিত্রে তাহা নাই। ইহা নিতান্তই 
স্থতয়। 


স্মৃতি-সহায়ক 'লাঁপ 


লাপি স্মাতি-সহায়ক। পেরুভিয়ার, পলিনোসয়ার দ্বীপপুঞ্জের ও ভারতবর্ষের আসাম, 
সাঁওতাল পরগনা প্রভাতি অণ্চলের আঁধবাসীরা 'লাঁপর ব্যবহার না জানিয়াও স্মারক হিসাবে 


প্মাতি-সহায়ক লিপ ৮৭ 


নানাবিধ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ কারয়া থাকে। দাঁড়তে গিট বাঁধিয়া অথবা লাঠির গায়ে 
দাগ কাটিয়া লোক মারফত একস্থান হইতে অন্য স্থানে বার্তা প্রেরণ কাঁরতে এই সব আঁধবাসশদের 
দেখা বায়। বার্তাবাহককে এই সব গি'ট বা দাগের তাৎপর্য বূুঝাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে 
'নাদ্টি ব্যক্তির নিকট বন্তব্য বিষয় যথাবথ জ্ঞাপন কারিতে তাহার বেগ পাইতে না হয়। প্রকৃত- 
পক্ষে শিট-বাঁধা দাঁড় (10009650. 5005) বা দাগকাটা যাঁষ্ট (25960159560) এক 
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২৪। দাগকাটা যান্ট ও গগস্ট-বাঁধা দাঁড়। 
(১) পেরুভশয় একপাস'; (২) অস্ট্রেলয়ার আদম আধিবাসশদের ব্যবহৃত দাগকাটা যাঁন্ট; 
(৩) টাত্গানিকায় প্রাপ্ত আদিম অধিবাসীদের গিস্ট-বাঁধা দাঁড়র একি নমুনা। 

ধরনের পন্ন বিশেষ। অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আফ্রিকা, চীন, ইন্দোচীন প্রভাতি দেশের কোন কোন 
অণ্চলের আধবাসীদের এই উপায়ে সপ্তাহ, মাস ও বৎসরের হিসাব, দেনা-পাওনার এমন কি 
ব্যবসায় সংক্রান্ত 'হসাব পর্যন্ত রাখতে দেখা যায়। পেরুভয়ার আদ আধিবাসীদের বাভন্ন 
দৈঘেের ও বর্ণের দাঁড়তে গিট বাঁধয়া প্রধান প্রধান ঘটনার ও দলপাঁতদের গুরত্বপূর্ণ ঘোষণার 
কাহিনণ পর্যন্ত প্রকাশ ও প্রচার কারতে দেখা গিয়াছে। পেরুভীয় ভাষায় এই পদ্ধাতর নাম 
'কুইপাস+ (251185) বা শকপাস' (01095)। উত্তর আমোরকার ইরোকোয়া আদিবাসীর 
'ওয়ামূপুম (ডে 9000920) সাঙ্কোতিক পনদ্ধাতও অনেকটা এই জাতের। য়ামপুম' 
খোলক বা পুশতর চওড়া কটিবন্ধ বিশেষ। পুশতগুঁল গাঁথবার ও সাজাইবার বোচিন্র্ের 
মধ্যে বন্তব্য বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকে । 

পৃথক পৃথক ভাবে আঁন্কত জীবজন্তু বা জড়বস্তুর চিন্র ঠিক 'লাঁপর পর্যায়ভুন্ত নহে, 
তাহা ডীল্লাখত হইয়াছে । শুধু একাঁট মানুষের চিন্রের সাহায্যে একটি মানূষকেই ব্ঝানো 
যায়। একটি বৃত্তের সাহায্যে বড় জোর চন্দ্র, সূর্য, চাকা বা অনুরূপ কোন গোলাকার বস্তুকে 
প্রকাশ করা সম্ভবপর । কিন্তু একাঁধক চিত্রের নিপুণ সমাবেশের দ্বারা অনেক সময় রীতিমত 

৮ 


৫৮ বিজ্ঞানের হীতহাপ 


জটিল 'বিষয় ও ঘটনারও আত সুন্দর ও প্রাঞ্জল প্রকাশ ও ব্যাখ্যা সম্ভবপর । এইরূপ ভাব- 
ব্যঞ্জক 'চন্লের গাত আছে। ইহাকে পড়া যায়। একান্ত সঙ্গত কারণেই এইরূপ 'চন্র লাপর 
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টে 


ও 


পর্যায়ভুন্ত। বিশেষজ্ঞরা এই প্রকার িন্রকে ভাবব্যঞজক-লাপ (10502900100 ৮0610) 
বা িন্রালাপ (10৮0:6-%11018) নামে আভাহিত করেন। তাহাদের মতে চিন্র-ীলাপ 
প্রকৃত বলাঁপর প্রাচঈনতম অবস্থা । বিজ্ঞাপন সাহত্যে চিত্র-লাপর আসন এখনও সংপ্রাতান্ঠিত 
আছে। 

আদম আঁধবাসীদের মধ্যে প্রচালিত "চন্র-লাপর একটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে (২৬নং চিন্ন)। 
চন্র-লাঁপাঁট আমোরকার রেড্‌-ইপ্ডিয়ানদের পক্ষ হইতে যাস্তরাস্ট্রের কংগ্রেসের নিকট প্রোরত 
একখানি আবেদনপন্র। এই পত্রে কোনও হৃদে সাতাঁট রেড্‌-ইীশ্ডিয়ান উপজাতির মৎস্য ?শকারের 
আঁধকার দাবী করা হইয়াছে। মৎস্য 'শকার দাবীর ব্যাপারে সাতাঁট উপজাতির এঁক্যমতের 
কথা বুঝানো হইয়াছে সাতাঁট প্রাণীর চক্ষু ও হৃতাপশ্ড রেখার দ্বারা যুক্ত করিয়া। চিত্রের 
সাত প্রাণী সাত উপজাতির প্রতীক। সারস পাখীটি হইল নেতৃস্থানীয় 'অস্কাবাওইস” 
উপজাতি। দলের পুরোভাগে অবস্থিত সারস পাখীর সাঁহত পশ্চাংভাগে অবাস্থত হদের 


কয়েকটি মাছকে য্ন্ত করিয়া চিন্র-লাঁপকার স্বজাতিদের মৎস্য শিকারের দাবী ব্‌ঝাইবার চেষ্টা 
কারয়াছে। * 
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৫0৮ (0 ), 
২৬। রেড্‌-ই'ণ্ডিয়ান চিন্র-লিপির একটি নমুনা 


_ য্যস্তরাশ্ট্ের কংগ্রেসের নিকট প্রেরিত একখানি আবেদনপন্তর। 


চিন্র-লাপির উন্নততর অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই, কোন একটি ভাব সব সময় একই 
চিত্রের অথবা প্রতীকের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। যেমন, একাট চক্ষু ও তাহা হইতে নিঃসৃত 
ই ফোটা অশ্রু আঁকিয়া দঃখকে প্রকাশ করা হইতেছে । কোন কিছ. প্রত্যাখ্যান করিবার 
ব্যাপার একটি মনূষ্য মুর্তর পৃন্ঠদেশ আঁকিয়া বুঝানো যাইতেছে, ইত্যাদ। 'নার্দস্ট একই 


ঞ 108৮1 701217787 গুণ 487777/0৮96, 16015115918) 19471 0.4. 


ধ্বনি-লিশি ৫৬ 


ধরনের অগ্কনের দ্বারা ক্রমাগত নার্দঘ্ট একই ধরনের বস্তু বা ভাব প্রকাশের অর্থ, চত্রগুলি 
সব্কেতের রূপ পারগ্রহ করিয়াছে এবং ইহাদের তাৎপর্য ও ব্যবহার দলের বা উপজাতির 
প্রত্যেকের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচালিত হইন্নাছে। চিন্র-লাপর এই সাগ্কেতিকতার জন্যই ইহা 
লাপর পর্যায়তুস্ত। 

চিন্র-লাপর প্রধান দূর্বলতা এই যে, ইহার সাঁহত ধ্বনি সংযুক্ত হয় নাই। চোখে যে 
সকল বস্তু আমরা দোঁখ এবং চিন্তা কারবার সময় মানসপটে যে চিত্র ফাটিয়া উঠে, যথাসম্ভব 
তাহারই অনুকরণ করিয়া চিন্ন-লাপর উদ্ভব। এই 'লাঁপ উচ্চারত ভাষার প্রাতরুপ নহে। 
ধ্বান-লাপি (01)00660 ৮610) উদ্ভবের পূর্বে উচ্চারত বাণীর যথার্থ লোথক 
প্রাতর্প আত্মপ্রকাশ করে নাই। 


ধবনি-লাপ 


কথা বাঁলবার সময় আমরা বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি সৃন্টি করিয়া থাকি। হুস্ব, দীর্ঘ নানা- 
প্রকার ধ্যান ও ধান সমাম্টির বিশেষ [বিশেষ অর্থ নার্দন্ট হইয়া তাহা যখন একদল লোকের 
ধা মানবগোষ্ঠীর সাধারণ স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করে, উচ্চারত সেই সব ধবনির দ্বারা 
নম্পনন শব্দ সমাম্টকে তখন ভাষা নামে আঁভাহত করা হয়। উচ্চারত ধ্বানর ও ধৰাঁন- 
সমাণ্টর এইর্‌প অর্থকরণ মানুষের ইচ্ছাধীন: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, এমন কি একই দেশের 
ধবাভন্ন অণ্চলের আঁধবাসীদের উচ্চারিত ধ্বনির বিভিন্ন অর্থকরণের ফলে বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব 
হইয়াছে। এখন এই ধ্বনির কতকগুলি সঙ্কেত বা চহ! যাঁদ সবসম্মাঁতক্রমে গ্রহণ করা সম্ভবপর 
হয়, তবে উচ্চারণের অনুকরণে সঙ্কেতগুলিকে পর পর সাজাইয়া আমরা ভাষার একটি লৈখিক 
প্রাতরূপ পাইতে পাঁর। কারণ সঞ্কেতগ্দীল যে সব ধ্বানর নির্দেশক বাগ্‌ঘন্তের দ্বারা 
তাহাদের পর পর বাঁহর করিলেই ভাষাকে আবার আমরা ফিরিয়া পাইতে পারি। এইরূপ 
সঙ্কেতের সাহায্যে যে দিলাপর উদ্ভব হইয়াছিল তাহার নাম ধ্থান-লাঁপ (1)0728610 
ড/116102) 1 

ধনি-লাঁপ দুই প্রকার। প্রথমটিতে শব্দাংশ বা অক্ষরের (551181015) প্রতীক ব্যবহৃত; 
[দবতীয়াটতে বর্ণমালার (81731,9096) বর্ণ। এই দ্বিতীয় পদ্ধাতই ধ্বান-লাঁপর উন্নততর 
ও সর্বশেষ অবস্থা। ভাষার সহজ ও সরল অবস্থায় স্বাভাবক কারণেই অক্ষরের প্রতীক 
ব্যবহার কাঁরয়া ধ্নি-লাপ রাঁচিত হইত। এবং প্রথমে তাহাই হইয়াছিল। আঁিরায় 
[িউানফর্ম 'লাপ অথবা চৌনক বা জাপানী 'লাপ ইহার দৃণ্টান্ত। কিন্তু ভাষার জাঁটলতা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং নানা কারণে, যেমন উচ্চারণের বিকার, ধবাঁনর অবনাঁতি অথবা 
শব্দাংশে ব্যজনবর্ণের বাহুলযর জন্য এই পদ্ধতি ক্রমশঃ অচল হইয়া পড়ে। উদাহরণ 
স্বরূপ, ইংরেজী £512115” কথাটি তিনটি শব্দাংশে বা অক্ষরে (69-701-15) সহজে ভাগ 
করা যায় এবং 'তনাট শব্দাংশের জন্য তিনটি প্রতীক ব্যবহার কাঁরয়া ইহা সহজেই প্রকাশ করা 
যায়। কিন্তু '90:51৮7-এর মত একাঁটি শব্দকে উপিউন্ত পদ্ধতিতে (9৪-০-০৪- 
1)-28-09?) প্রকাশ করা রাঁতমত অসুবিধাজনক। আধানক বর্ণমালার বাবহারে এই 
প্রকার অস্বিধা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে। কারণ, বর্ণমালার এক একটি বর্ণ যতদুর সম্ভব 
একটি মাত্র বিশুদ্ধ ধ্বানিকে প্রকাশ কয়া থাকে। 'বাভন্ন ধ্নিকে বিশহ্ধভাবে প্রকাশ 
কারবার জন্য অজ্পসংখ্যক একই ধরনের বর্ণের দ্বারা একাধিক ভাষাকে ব্যন্ত করা সম্ভবপর * 
হইয়াছে। একই রোমক বর্ণমালার দ্বারা ইংরেজী, ফরাসী, ইতালীয়, জার্মানী, পোলিশ, 
চেক, হাঞ্গেরীয়, ওয়েলশ্‌ প্রভাতি 'বাভন্ন ইউরোপীয় ভাষা বতমানে শলাখত হইতেছে । 
এমন কি এই বর্ণমালার সাহায্যে বাংলা আসামী, ওঁড়য়া, হিন্দী প্রীত সংস্কৃতজাত ধবাভনন 
ভারতখয় ভাষাকেও প্রকাশ করা যে দুঃসাধ্য নহে, বিশেষজ্ঞগণ তাহা প্রমাণ কাঁয়া দেখাইয়াছেন। 


৬০ (বিজ্ঞানের ইতিহাস 


চিন্র-লাপ ও আক্ষারক 'লাপর অল্তর্থতর অবস্থা 


চন্তরলীপ হইতে সরাসার আক্ষারক ও বর্ণমালা সম্বালত 'লাপর উম্ভব হয় নাই। 
ধচন্রলাপর ও আক্ষারক 'লাপর মাঝামাঁঝ একটি অন্তর্বতা অবস্থা 'ীলাঁপ বিবর্তনের 
ইতিহাসে বিশেষ লক্ষণীয়। িপির এই অল্তর্বতরঁ অবস্থায় সঙ্কেতগুঁলি ভাব ও ধ্বাঁন 
দুই-ই আংশিকভাবে প্রকাশ কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছে। প্রাচীন মেসোপোটেমীয়,: মিশরীয়, 
ক্লীটান অথবা হিট্টাইট্‌ পি অনেকটা এই জাতের। সদূর প্রাচ্যে চীনে ও নূতন 
গোলার্ধে ল্যাটন আমোৌরকার মায়া ও আযজটেকদের মধ্যে এইরূপ লাপর আবির্ভাব দেখা 
যায়। এই সব 'লাপর বাহ্যক আকৃতি হইতে প্রথমে ইহাদের শদ্ধ ভাব-ব্যপ্ক বাঁলিয়া মনে 
হওয়া স্বাভাবক: কিন্তু একট; তলাইয়া দেখলেই বুঝা যাইবে, এই সব লাঁপর বহু 
সঙ্কেত উচ্চারত ভাষার ধৰনিকেও আংশকভাবে প্রকাশ কাঁরতে চেস্টা কারয়াছে। বিশেষজ্ঞদের 
আভমত, এইসব 'লাপ আসলে চিত্রলীপ ও আক্ষারক 'লাপর মধ্যগা। ইহাদের কথা 
সংক্ষেপে বাঁলতেছি। 


িডানফর্ম 'লাপ 

চত্র-লাপ ও আক্ষারক 'লাপর মধ্যে যে সব অন্তর্বতাঁকালশন 'লাপর কথা বলা হইল, 
তাহাদের মধ্যে কিউঁনিফর্ম লিপি প্রাচীনতম। সমের, মেসোপোটেমিয়া, ব্যাবিলন, আঁসারয়া, 
এলাম, পারস্য, প্রভাতি দেশের প্রাচীন আঁধবাসীদের মধ্যে এই িপর প্রচলন 'ছিল। 
শকউীনফর্ম শব্দের উদ্ভব ল্যাটন %/৪%3 (ইংরেজী “6086” ও বাংলা “কীলক') 
ও 10170 ইংরেজী 491:8198+ ও বাংলা 'আকৃতি') হইতে । নরম মাঁটর চাকাঁতি, 
1সালণ্ডার বা প্রজমের উপর কাঠির সরু অগ্রভাগের দ্বারা দাগ কাটিয়া শলাঁখলে 'লাপ- 
চিহগৃাঁল অনেকটা কীলকের মত দোখতে হয় বাঁলয়া বিখ্যাত 'লাঁপাঁবদ্‌ টমাস হাইড্‌ এইরূপ 


নামকরণ প্রস্তাব করেন। উনের জার্মান প্রতিশব্দ 109115017111৮এর অর্থও 
কশলকাকতি ?লাপ। 


খুঃ পূঃ চতুর্থ মিলোনয়মের মাঝামাঁঝ সময় হইতে কিউীনিফর্ম 1লীপর ব্যবহার দেখা 
যায়। ঠিক কোন সময়ে ও মধ্যপ্রাচ্যের ঠিক কোথায় এই 'লাপ প্রথম আ'বচ্কৃত হইয়াশছল 
তাহা এখনও অজ্ঞাত। অনেকের আভগত, প্রাচীন সুমেরীয়রাই এই 'লাপির আঁবচ্কর্তা; 
আবার কেহ কেহ বলেন, মেসোপোটোময়া ইহার জল্মস্থান। সত্য যাহাই হউক, িউনিফর্ম 
'লাঁপর প্রাচঈনতম নমুনার ধ্বংসাবশেষ এ পর্যন্ত একমান্র 'উরুক' বা বাইবেল বার্ণত 'ইরেক' 
হইতে আঁবচ্কৃত হইয়াছে। ইহা মেসোপোটেমিয়ার প্রাক-রাজবংশীয় আমলের কথা। 

একপ্রকার চিন্নীলাপ হইতে যে 'িডীনফর্ম 'লীপর উদ্ভব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
উরূকে যে সব নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহা বস্তু ও প্রাণীর চিন্র-প্রতীক বিশেষ। ইহার 
পরবতশ" অবস্থায় প্রতীকগনীল ক্রমশঃ ভাব-ব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছে এবং মাঝে মাঝে এমন সব 
প্রতীকও আত্মপ্রকাশ কাঁরতে দেখা যায় যাহা পুরা একাঁট শব্দ বা শব্দসমণ্টিকে বুঝাইতে 
চাঁহয়াছে। চিন্র-লিাপির একটা প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহার দ্বারা সর্বনাম, "ক্রিয়া বশেষণ, 
উপসর্গ প্ররীতি শব্দকে প্রকাশ করা যায় না। এই অস্াবধার উপলাব্ধ হইতে ক্রমশঃ 
সঙ্কেতের সাঁহত উচ্চাঁরত ধ্বনির যোগ-সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ইহার পরবর্তাঁ 
অবস্থাই হইল ধ্বানর অনুকরণে সম্পূর্ণ এক একটি অক্ষর (551191015) নিদেশি করিয়া 
নানা ধরনের কতকগাঁলি সঙ্কেতের সৃষ্টি। এই অক্ষর সাঁন্টতেই 'কিডীনফর্ম 'লাঁপর সর্বশেষ 
পারণাত। ইহার পরবতর্ঁ ধাপ বর্ণমালার আঁবচ্কার পর্যন্ত এই 'লাঁপ অগ্রসর হইতে 
সক্ষম হয় নাই। 

ণচন্ত্-ীলাপির পর্যায় আতিক্রম কাঁরয়া একপ্রকার ধৰান-লাপতে উন্নত হইলে 'কিউনিফর্ম 


1কিউনিফর্ম লিপি ৬১ 


লিপির প্রতীকগুুল ষে রূপ পারগ্রহ করে তাহাতে একটি প্রতাঁক প্রায়শঃ একাধক ধ্বানকে 
প্রকাশ কারত, আবার একই ধনি চিহ]ত কাঁরতে একাধিক প্রতীক ব্যবহৃত হইত। এইরূপ 
অবস্থায় লাপর ব্যাখ্যা লইয়া নানা অনিশ্চয়তা, সন্দেহ ও বিশঞ্খলার আশক্কা প্রবল এবং 


চিত্র-লিপির প্রাথমিক প্রাচীন আসিরীয় 
পরবর্তী অবস্থা কিউনিফর্ম লিপি | (কিউনিফর্ম) লিপি অর্থ 
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কর্ষণ করা 
টন দাড়ানো 
যাওয়। 


২৭। চিন্র-লপি হইতে কিউীনফর্ম 'লাপির বিবর্তন। 
সম্ভবতঃ প্রথম প্রথম এইরূপ 'বিরান্তকর পাঁরাঁষ্থাতর উদ্ভবও হইয়াছল। এই অনিশ্চয়তা 
এড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রতীকগ্ীলর আগে বা পিছনে বিশেষ ধরনের কতকগ্াল চিহণ ব্যবহৃত 


টি 
হে 
1 


৬২ (বিজ্ঞানের ইতিহাস 


হইতে দেখা যায়। এই চিহযশ্ুলি উচ্চারত হইত না। কিন্তু যেখানে একই প্রতীক একাধিক 
ধবনিকে, অতএব একাধক বস্তুকে বা ভাবকে, প্রকাশ করে, সেখানে ঠিক কোন ধ্ানকে ব৷ 
ভাবকে লেখক প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, এই জাতীয় চিহেনর দ্বারা তাহা 'নিদেশ করা সম্ভবপর। 
এইজন্য ?কউীনফর্ম াঁপিতে সাধারণভাবে আমরা দেখ একইপ্রকার প্রতশক কয়েকাট বিশিষ্ট 
গচহেনর সহায়তায় কখনও একাঁট অক্ষর, কখনও একটি স্বরবর্ণ, কখনও একাট শব্দ, কখনও বা 
সম্পূর্ণ একাট ভাব প্রকাশ কারতেছে। 

এই প্রসত্গে কিউনিফর্ম 'লাঁপর প্রতীকগুলির আকৃতির বাহ্যক পাঁরবর্তন বিশেষ 
লক্ষণীয়। ২৭নং চিত্রে প্রথম যুগের চিন্র-প্রতীকগ্যীল ধীরে ধীরে পাঁরবর্তিত হইয়া কির্‌পে 
কশলকের রূপ ধারণ কারয়াছে তাহা পারিচ্কারভাবে দেখানো হইয়াছে । প্রথম ও দ্বিতীয় 
সাঁরর 'চন্র-প্রতীকগীল মূলতঃ এক; শুধু ইহারা ৯০০ ড়গ্রী ঘ্ারয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ 
কোন লেখকের খেয়াল বশতঃ এই পাঁরবর্তন সাধত হয়। প্রতীকগ্ীল সহজবোধ্য চিত্রের 
অনুকরণে গাঁঠত; একটি মুণ্ড আঁকিয়া মানুষের মাথা, অথবা শস্যের একাঁট শীষ আঁকয়া 
গম বা বাঁরলকে বুঝানো হইয়াছে। দ্বতীয় ও তৃতীয় সারতে ?িউীনফম প্রতীকের পাঁরণত 
অবস্থা দেখানো হইয়াছে। প্রতীকগ্ালর সাঁহত বস্তুর চিত্রের এখন আর কোন সম্পর্ক 
নাই; সোজা, সমান্তরাল অথবা 'তর্যক রেখার সাহায্যে ইহারা গঠিত। নরম মাঁটর উপর 
কাঠির সর অগ্রভাগের দ্বারা রেখা স্যান্টর জন্য ইহাদের এইরূপ কীলকাকীত। নরম 
ম।ঁটিতে অনায়াসে বক্র বা বৃত্তাকার রেখা কাটা যায় না; এজন্য প্রতীকগীলতে বর রেখা 
একেবারেই নাই। সর্বশেষ সাঁরর প্রতীকগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক রেখার সমাবেশ 
ও শৃঙ্খলাবদ্ধ যোজনা আসরায় ?িউীনফর্ম 'লাঁপর উন্নততর অবস্থা প্রকাশ কাঁরতেছে। 
এই উন্নততর 'লাঁপতেও প্রায় ৫৭০) প্রতীক ব্যবহার না কাঁরয়া উপায় ছিল না। এই 'লাপ 
বাম হইতে দাক্ষণে 'লাখবার রীত ছিল। 

কাতপয় রক্ষণশীল পুরোহিত সম্প্রদায় কর্তক এই 'লাঁপ প্রায় খশষ্টীয় সনের প্রথম- 
ভাগ পরত ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তবে খাম্টপূর্ব পণ্টম কি ষণ্ত শতাব্দী হইতেই 
সাধারণ ব্যবসায়-বাঁণজ্যে ইহার চল একরূপ উঠিয়া যায়। 


হায়রোশ্লিফিক, হায়রোটিক ও ডিমোটিক 'লাঁপ 


হায়রোগ্লিফক লিপিঃ কউীনফর্ম লাঁপর মত হায়রোণ্লাফক বলাপও আঁত প্রাচীন । 
ইহার জল্ম নীল নদের উপত্যকায়। 'িউনিফর্ম ও হায়রোগ্লাফক 'লাঁপদ্বয়ের মধ্যে কোনটি 
আঁধকতর প্রাচীন সে প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নাই। খ়ীঃ পুঃ চতুর্থ মিলোনয়মের 
শেষ ভাগে আমরা উভয় 'লাপর আঁস্তত্বই লক্ষ্য কাঁর। 

হায়রোশ্লিফিক পাবিত্র লাঁপ'। ইহা গ্রীক শব্দ 101670+5 পোঁবত) ও 8£157017617 
(রেখাঙ্কন) হইতে উদ্ভূত। প্রাচ্ন িশরীয়রা এই 'লাপর যে নামকরণ কারয়াছল 
(090/-0%) তাহার অর্থ দেব ভাষা। মন্দির, কবর প্রভাত পাঁবন্র স্থানের মর্মর ফলক 
অলঙ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে এই দেবাঁলাঁপ ব্যবহৃত হইত। 

প্রথম রাজবংশের আমলে (আনমানিক খু পৃঃ ৩০০০ অব্দ) মিশরের একত্রীকরণের 
সময় রাজনৌতিক ও অর্থনোতক প্রয়োজনে এই 'লাপ আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছল, অনেকে 
এইরূপ মনে করেন। তাঁহারা বলেন, মিশরে 'লাপর 'যান প্রথম প্রবর্তক, অন্যন্ন প্রচলিত 
1লীপর কথা তান জানতেন এবং প্রয়োজন দেখা 'দতেই সেই জ্ঞান তান স্বজাতীয়দের মধ্যে 
প্রয়োগ ও প্রচলন করেন। অপরের অভিজ্ঞতার অন:প্রেরণা লাভ হইতেই যে সভ্যতার "বস্তার 
সম্ভবপর, অধ্যাপক এ. ল. ক্লোয়েবারের এইরুপ অভিমতে যাহারা বিশবাসী, তাহারা মিশরে 
ণলাপর প্রবর্তন সম্বন্ধে উপাঁরউন্ত ধারণার বিশেষ পক্ষপাতী । আর একদল 'লাপাবশারদ 
এই মতে আস্থাবান নহেন। তাহারা বলেন, কিউীনফর্ম 'লাঁপর মত হায়রোগ্লাফক 'লাঁপও 


হায়রোস্লাফক 'লাপ ৬৩ 


চিন্র-লাপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল; এই চিন্র-ীলাপর সাঁহত ধরে ধরে ধ্যান সংযাত্ত 
হইয়া ভাব ও ধ্বনিজ্ঞাপক একরূপ মিশ্র প্রতীক আত্মপ্রকাশ করে; এবং িউানফর্ম 'লাপর 
মত একই প্রতীকের একাধিক ধ্ৰনি-প্রকাশের অসুবিধা দূর কারবার জন্য 'বাভন্ন অর্থ- 
পর উনার হা নাসার রা ররর 

না। 

হায়রো্লাফক 'লাঁপর প্রধান বশেষত্ব বিভিন্ন ব্যঞ্জন-ধান (002900808] 50570) 
প্রকাশ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার। কতকগ্াল প্রতীক নাঁদর্ট একাট মান্র 
ব্জন-ধনিকে প্রকাশ করিত, কতকগুলি আবার দুইটি ও তিনটি ব্যঞ্জন-ধ্বনির সমস্টিকে। 
একক ব্যঞ্জন-ধৰান বিশিষ্ট ২৪ প্রতীক এবং দুই প্রকার ব্যঞ্জন-ধ্যানি বিশিষ্ট ৭৫টি প্রতীকের 
ব্যবহার হায়রোগ্লাফক 'লাপতে দষ্ট হয়। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি প্রতশকের নমুনা 
দেখানো হইল। 


(১) (২) 
২৮। হায়রোগ্লিফক 'লাপর ব্যঞ্জন-ধ্যনি বিশিষ্ট প্রতীক। 
(১) একক ব্যঞ্জন-ধান 'বাশষ্ট প্রতীক; (২) 'দবাবধ ব্যঞ্জন-ধান 'বাশষ্ট প্রতশীক। 


ব্ঞ্জন-ধৰাীনর এইর্‌প সাঙ্কোতিকতার নমুনা দৌখয়া অনেকের ধারণা হইয়াছে, িশরীয়রাই 
একর্‌প প্রাথীমক বর্ণমালার আঁবচ্কারক। ইহা ঠিক নহে।* প্রথমতঃ একই ব্যঞ্জন-ধৰাঁন 
একাধক প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ অর্থন্কাপনের উদ্দেশ্যে এই প্রতীক 
ছাড়াও আরও কতকগুলি চিহ বাবহৃত হইত, উচ্চারণের সাহত যাহার কোনরূপ সম্ব্ধ 
নাই। বর্ণমালার আবচ্কারের কথা আমরা পরে বাঁলতেছি। 

হায়রোগ্লসাফক 'লাপ সাধারণতঃ দাক্ষণ হইতে বামে 'লাখত হইত। অনেক সময় 
লেখার সমতার জন্য বাম হইতে দক্ষিণেও ইহা 'লাখত দেখা যায়। এই 'লাঁপ একান্তই 
জাতীয় 'লাপ। 'মশরে ইহার জল্ম, মিশরের মাটিতে ইহার বাদ্ধি এবং মিশরেই ইহার 
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৬৪ [জ্ঞানের হীছহাস 


মৃত্যু। িউানফর্ম লাপর মত ইহা আন্তজাতকতা লাভ করে নাই, একমান্র মিশরয় 
ভাষা ছাড়া ইহা আর কোন জাতির ভাষার বাহন হইতে পারে নাই। 

হায়রোটিক ও ডিমোটিক 'লাপ£ হায়রোটক ও িমোটক 'লাপ হায়রোশ্লীফকেরই 
অপদ্রংশ। মাঁন্দর গান্রে, রাজকীয় বা ধর্মসম্বক্ধীয় ব্যাপারে হায়রোগ্লাফক 'লাপর বাবহার 
ণনবদ্ধ থাকায় ইহার আকাঁতগত শোভা ও সৌন্দর্য বজায় রাখা প্রয়োজন ছিল। এজন্য 
প্রতীকগুীল নানা সক্ষত্র রেখার বাহুল্যে জাঁটল। ইহা আদৌ সাধারণ কাজের উপযোগী 
নহে। ব্যবসায়, বাঁণজ্য ও দেনা-পাওনার ব্যাপারে দ্ুততার প্রয়োজন; 'লাঁপর ছচিগাঁল 
সেখানে যত সরল ও সহজ হয় ততই বাঞ্চুনীয়। প্রথমে হায়রোটক ও আরও পরে ডিমোটক 
[লাপ এই প্রয়োজন 'মটাইয়াছিল। হায়রোটক 'লাঁপতেও পাঁবন্রতার গন্ধ আছে; মিশরীয় 
গুরোহিতবর্গই ইহার প্রধান উদ্যোন্তা ও ব্যবহারক। ধর্মসম্বন্ধীয় নানা অনুশাসন ও গ্রল্থ 
রচনার কার্যে হহার প্রয়োগ প্রধানতঃ দেখা যায়। 

সেইাদিক দিয়া িমোঁটক 'লাপই মিশরের প্রকৃত জনসাধারণের 'লাপ। খুসঃ পঃ সপ্তম 
পক ষস্ঠ শতাব্দীতে প্রথম আত্মপ্রকাশ কাঁরয়া খুশষ্টাব্দ পণ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ইহা প্রচালত 
1ছিল। ইহার জনাপ্রয়তা বাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে হায়রোটকের একান্ত সঙ্গত কারণেই অপমত্যু 
ঘঁটয়াছল। হায়রোটক ও ভিমোটক 'লাঁপর কয়েকাঁট দম্টান্ত দেখানো হইল। 
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২৯। হায়রো্লাফক, হায়রেটিক ও ডিমোটিক 'লাঁপর নমুনা । 


রসেটা মর্মর ফলক ঃ প্রাচীন মিশরীয় লাঁপর পাঠোদ্ধার কার্যে বখ্যাত রসেটা মর্মর 
ফলকের আঁবন্কার ও অবদান সর্বজনাবাদত। ১৭৯৯ খীম্টাব্দে নাপোলিয়তর মিশর 
আভযানের সময় ফরাসী ক্যাপ্টেন এম. বসা (1. 809589) স্যাঁ জ্বালয়াঁ দ্য রসেটা 
দুর্গে এই প্রস্তরখণ্ডাট আঁবচ্কার করেন। ১৮০১ খনম্টাব্দে ইংরেজরা এই ফলক হস্তগত 
করে এবং এক্ষণে ইহা বৃটিশ মিউীজয়মে সংরাক্ষত। 

রসেটা ফলকের 'লাঁপ পণ্চম টলেমশী এঁপফানেসের সম্মানার্থে খুনঃ পুঃ ১৯৬-৯৭ অব্দে 
রচিত পুরোহিতদের একখানি ঘোষণাপন্র িশেষ। ঘোষণাপত্রাট মিশরীয় ও গ্রীক দুই 
ভাষায় এবং হায়রোশ্লাফক, [ডিমোঁটক ও গ্রীক তন প্রকার 'লিাপিতে 'লাঁখত। উপরের 
১৪টি লাইন হায়রোপ্লাঁফকে লিখিত, মধ্যের ৩২ট লাইন ভিমোঁটকে এবং নীচের &৪1ট 
লাইন গ্রশক ভাষায় ও বর্ণমালায় লাীখত। সুইডেনের জে ডং. আকেররাড্‌, ফ্রান্সের 
1সল্ভেস্তর দয সাকি, কেম্বিজের ডাঃ টমাস ইয়ং প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্ডিত ও 'লিপিবিদ্‌দের 
চেষ্টায় রসেটা ফলকের 'লাঁপর পাঠোদ্ধার এবং সেই সঙ্গে হায়রোণ্লীফক, হায়রোটক ও 
ঘিমোঁটক 'লাঁপর রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। 


দিম্ধ্য উপত্যকার লিপি 


সন্ধ্‌ উপত্যকার 'লাপি সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা কায়াছি। ইহা চিন্র-লাপ 
ও আক্ষরক পির এক মধ্যবতর্ অবস্থা। এই িপিতে প্রায় ৩০০ 'বাভন্ন প্রতীকের 
ব্যবহার দেখা যায় (গ্যাড ও স্মিথের মতে ৩৯৬; ল্যাংডনের মতে ২৮৮; হান্টারের মতে ২৫৩)। 
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জনৈক মিশরায় 'লাপকারের প্রস্তর মতি । আনুমানিক খুখঃ পৃঃ ২৫০০ অব্দ) 
_লহভ্‌প্ মিউজিয়ম, প্যারণ। 


১০4০০০৮৭০০০ 


পিম্ধয উপত্যকার লিপি ৬৪৫ 


এত আঁধক সংখ্যক প্রতীক ব্যবহারের জন্য ইহা আক্ষারক 'লাপর পর্যায় পর্যষ্ত 
পেণছিয়াছিল বাঁলয়া মনে হয় না। আবার সম্পূর্ণ চিন্র-লাপির পক্ষেও এই সংখ্যা অপর্যাশ্ত। 
সুতরাং 'সিম্ধু উপত্যকার 'লাপকে আংশিকভাবে চিত্র-ীলীপ ও আংশিকভাবে ধ্বান-লাঁপ 
ধাঁলয়া বর্ণনা করাই নিরাপদ । 


৩০। সম্ধয উপত্যকার 'ীলাপর নমুনা - মনূষ্য ও মৎস্য চিহন। 


এই 'লাঁপর পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভবপর হয় নাই। মোরগৃগি ভাব-ব্যঞ্জক 'ন্র-লাপর 
পাঁরপ্রোক্ষতে এই 'লাপর মর্মোদ্ধারের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াছেন। ল্যাংডন ও হাশ্টার ব্রাহমী 
1লাপর সহিত ইহার সম্পর্ক প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। িটটাইট্‌-ীলাপাবশারদ বি. রোজাঁন 
(8. 70205) িহটটাইট্‌ লিপির সাহত মহেঞ্জোদড়োর 'লাপর একপ্রকার সম্পর্কে 
বশ্বাসী। হাশ্টারের সুচিন্তিত আভমত, মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার ীলাপ হইতেই ব্রাহনী 
বণমালার লিপ উদ্ভূত। তাঁহার আরও বিশ্বাস, সিম্ধু উপত্যকার 'লাপ 'ফাঁনিশীয়, সাবায় 
ও সাইপ্রাস দ্বীপের প্রান আঁধবাসীদের সাহীপ্রয়োট ধলাঁপর বর্ণমালাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
কারয়াছল।* 
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৩১। 'সিম্ধ্য উপত্যকার 'লাপি- শীলমোহরে আঁওকত। 


সম্ধূ উপত্যকার লিপি আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, না কোন 'বদেশী 'লাঁপর 
জ্ঞান ইহার আবির্ভাব প্রভাঁবত কাঁরয়াছল, সে বিষয়ে অনুমানের আধক কিছ বলা সম্ভবপর 
হয় নাই। এপর্যন্ত যতটুকু তথ্য আবচ্কৃত হইয়াছে তাহাতে 'নিম্দোস্ত অনুমান য্যান্তসঙগত 
বাঁলয়া মনে হয়। ৫১) িডীনফর্ম, এলামাইট ও মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার 'লাঁপ ইহাদের 
প্রত্যেকের অপেক্ষা প্রাচনতর কোন এক সাধারণ 'লাঁপ হইতে উদ্ভূত; অর্থাৎ এই তিন 
[লাঁপর একাট সাধারণ 'পূর্বপৃরুষ' থাকা আশ্চর্য নহে। (২) এই তিন 'লাপর মধ্যে কোনও 
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৭) 


বিজ্ঞানের ইতিহাস 


একটি সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হয় এবং তাহার দেখাদোখ অপর দুইটি 'লাপ অন্য 
আত্মপ্রকাশ করে। 


বর্ণমালার আবিচ্কার 


বর্ণমালার লাপ আবিম্কৃত হইবার পূর্বে কিরূপ ধরনের 'লাঁপ প্রচালত ছিল তাহার 
দৃণ্টান্তস্বরুপ আমরা কিউীনফর্ম, হায়রোগ্লিফিক, হায়রেটিক, িমোটিক ও মহেঞ্জোদড়ো- 
হরপ্পার লিপির কথা আলোচনা কাঁরলাম। এইরূপ 'লাপর দৃষ্টান্ত অবশ্য ইহাতেই নিবদ্ধ 
নহে। সুদূর প্রাচ্যে চীনে ও জাপানে, আমোরকার আদিম আঁধবাসীদের মধ্যে এবং পাঁথবীর 
আরও অনেক স্থানে এই জাতীয় 'লাঁপর উদ্ভব ও বিবর্তন পাঁরলাক্ষত হয়। কোন কোন 
ক্ষেত্রে, যেমন জাপানে, ইহা আক্ষারক 'লাপর (551191910 ৮/710108) পর্যায় পযন্ত উন্নীত 
হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটাই বর্ণমালার লিপির ধাপ পর্ত উঠিতে পারে নাই। 
সে 'লাপ আঁবচ্কৃত হইয়াছিল অনান্র, মেসোপোটোময়া, মিশর প্রভাতি সভ্যতার প্রাচীনতম 
ঘাঁট হইতে অনেক দূরে । সেকথা এবার বাঁলতোছি। 

বর্ণমালা উদ্ভবের হায়রোশ্লিফিক মতবাদ ঃ প্রথম প্রথম পাণ্ডতদের মনে হইয়াছিল, 
সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্র মিশরেই বর্ণমালার উদ্ভব হয়। শাপোঁলয়োঁ, লেনোর্ম* 
আলোভ, দ্যর্‌জে. টেইলর, বাওয়ের প্রমুখ প্রখ্যাত প্রত্নতাতকগণ, এইরূপ আভমত পোষণ 
করেন। হায়রোগ্লাফক, হায়রেটিক অথবা ভিমোটিক 'লাপকে বর্ণমালার 'লাপ নামে 
আঁভাঁহত করিবার প্রধান আপাতত এই যে, ইহাতে ব্যঞ্জনধ্বনি-ীবাঁশম্ট নানা প্রতীক থাকলেও 
একই ব্যঞ্জনধবনি প্রকাশ করিতে একাধক প্রতীক ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই সব প্রতীক ছাড়া 
অর্থবোধক এমন কতকগুলি হন প্রবার্তত হইয়াছে যাহাদের উচ্চারণ করিবার কোন 
আবশ্যকতা নাই। পক্ষান্তরে বর্ণমালার এক একটি বর্ণ বাগ্যল্ত্ নিঃসৃত এক একাঁট বিশুদ্ধ 
শব্দকে প্রকাশ কারয়া থাকে। 

নাইটি মতবাদ £ ১৯০৬ খীম্টাব্দে ফ্লন্ডার্স পৌর িসনাই উপদ্ীপে প্রাচীন লিপির 
কয়েকটি নমুনা আঁবন্কার করেন। এই 'লাঁপ পরাক্ষা কাঁরয়া ডাঃ এ. গার্ডিনার দেখান, 
ইহা হায়রোগ্লাফক 'লাপ ও সৌমাঁটিক বর্ণমালার লাঁপর মধাবতর্ণ অবস্থা । এই আঁবিচ্কারে 
তাঁহার প্রতায় হয় যে, সিনাইটিক 'লাঁপ সৌমাঁটক বর্ণমালার পথ-প্রদর্শক এবং সেই হিসাবে 
[মশরের হায়রোগ্লাফক 'লাঁপ হইতেই বর্ণমালার লাপ আঁবন্কৃত হয়। এখনও অনেক 
শলাপাবদ ডাঃ গার্ডনারের মত পোষণ কাঁরয়া থাকেন। আবার মশসয় দুনা প্রমূখ অন্যান্য 
শলাঁপাঁবদেরা এই মতের 'বরুদ্ধে। 1সনাইীটিক 'লাপর পাঠোদ্ধারের অপর্যাপ্ততা ও ইহার 
শল্তার্নীহত অসঙ্গাঁত প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা বলেন, বর্ণমালার 'লাঁপ উদ্ভাবনের ইহা এক 
প্রাথীমক চেষ্টা নিদেশ করলেও ইহা হইতে বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে এইরূপ মত 
গ্রহণযোগ্য নহে। 

ক্লটান মতবাদ £ স্যার আর্থার ইভান্স তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ ১০7০০ 11,0৫-তে 
বর্ণমালার 'ীলাপ আঁবত্কারের কাতত্ব অর্পণ কাঁরয়াছেন ক্লীটের প্রাচীন সভ্যজাতর উপর। 
তিনি বলেন, ফিলাস্টনরা কট হইতে বর্ণমালার 'লাঁপ প্রথমে প্যালেম্টাইনে আনে এবং 
পরবতর্কালে ফিনিশশয়রা ইহার উল্লাতি ও সংস্কার সাধন করে। এীতিহাঁসক কারণেই এই 
আভিমত স্বীকার্য নহে। ফিলিস্টিনরা খুীঃ পৃঃ ১২২০ অন্দে প্রথম প্যালেম্টাইনের 
উপকৃলভাগ আঁধকার করে; তাহার বেশ কয়েকশত বৎসর পৃবেই মধাপ্রাচ্যের নানা স্থানে 
বর্ণমালার 'লীপর আবিভ্শব পাঁরলাক্ষিত হয়। তবে ক্লীঁটান বর্ণের সাহত সোৌঁমিটিক বর্ণের 
কতকগ্যীল বিষয়ে আকাঁতিগত মিল আছে: সম্ভবতঃ সোঁমাঁটক বর্ণমালার আবিষ্কারক ক্রীঁটান 
হরফের কথা জানিত। 

ইউগারট কিউনিফম* বর্ণমালা £ ৯৯২৯ খুশম্টাব্দে শেফার, শনে ও িবোলা সিরিয়ার 


ধর্ণমাণার আমবম্কার ৬৭ 


উপকূলে রাস: শামরায় (95915817213) [প্রাচীন ইউগাঁরট ] প্রাচীন বর্ণমালার 'লাপর 
কয়েকাট আতি গুরুত্বপূর্ণ নমুনা আঁবচ্কার করেন। এই 'লাঁপর হরফগীলর আকৃতি 
1কউনিফর্ম 'লাঁপর প্রতীকের মত এবং ইহার 'লাঁখবার রাঁতও হইল বাম হইতে দাঁক্ষণে। 
এই একান্ত বাহ্যক আকাতগত মল ছাড়া ইউগাঁরট 'লাঁপর সাঁহত সুমেরীয়, ব্যাবলনীয় 
বা আঁসরীক্প কিউনিফর্ম লাীপর আর কোন মিল নাই। ইহাতে ৩২ বর্ণের ব্যবহার দ্ট 
হয়। এই 'লাঁপর কাল খুশঃ পৃঃ পণ্চদশ শতাব্দী এবং খুখঃ পও ্রয়োদশ শতাব্দীর অনুরূপ 


সময় হইতেই ইহার ব্যবহার উঠিয়া যায়। 
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৩২। ইউগ্যাঁরট-কিউনফর্ম বর্ণমালা । 


কয়েকটির ক্ষেত্রে ইউগারট বর্ণমালার সাঁহত উত্তর সৌমাঁটক বর্ণমালার আকাঁতগত কিছ? 
কিছু মিল আছে। বিশেষজ্ঞদের আভমত, ইউগারিট 'লাঁপর প্রবর্তক উত্তর সৌঁমাটক 'লাঁপ 
হইতে বর্ণমালার ধারণা লাভ করে, কিন্তু বর্ণগুীলর প্রতীক উদ্ভাবনে 'কিউনিফর্ম চিহে'র 
সাহায্য গ্রহণ করে। এই দুইয়ের মিশ্রণে ইহা যে এক আঁতি আভনব আঁবদকার তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

ধবিরসের নকল হায়রোখ্লিফিক 'লাপ £ 'সারয়ায় বিব্রস নামে আর একস্থানে ফরাসী 
পণ্ডিত দুনা ১৯২৯ ও ১৯৩৩ খাচ্টাব্দে নূতন ধরনের কয়েকাঁট প্রাচীন লাঁপ আঁবস্কার 
করেন। ইহা অনেকটা হায়রো্লাঁফিক 'লাপর ছাঁদে গাঠত। দুনা মনে করেন, বিরস 'লাপর 
হরফগ্ীলকেই আরও সহজ ও সরল করিয়া ফিনিশীয়রা তাহাদের ভাষার উপযোগী করিয়া 
লয়। তান দেখাইয়াছেন, 106, ও 0011 হরফ দুইটি ছাড়া অন্যান্য ফিনিশীয় হরফ 
অনেকটা 'বিব্লস 'লাপর হরফের মত। এই দুই লাঁপই দাক্ষিণ হইতে বামে লাখত হইত। এইরূপ 
আরও কয়েকাঁট তথ্য হইতে 'তনি এই 1সদ্ধান্তে পেশীছিয়াছেন যে, বিব্লস 'লাপ ও 'ফাঁনিশীয় 
শলাপ সমসামায়ক, ইহার কাল আনূমানিক খুখঃ পৃঃ ২০০০ হইতে ১৭৮০ অন্দের মধ্যে, 
এবং বর্ণমালা সাঁন্টর পথে সম্ভবতঃ ইহাই প্রাচীনতম প্রয়াস। এই আভমতের প্রধান দুর্বলতা 
এই যে, 'লাপর তাঁর সম্বন্ধে ঘথেস্ট আনশ্চয়তা আছে। তবে খুইঃ পঃ 


৬৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


1মলোনয়মের প্রারম্ভে [সিরিয়া ও প্যালেন্টাইনের যে সব অঞ্চলে একরুপ বর্ণমালার সাহায্যে 
লিপির আমূল সংস্কারের প্রচেষ্টা চালতোছিল, 'বিব্রস যে সেই সব অণুলের অন্যতম, তাহাতে 


৩৩। ধবব্রস ও প্রাচশন 'ফানশীয় বর্ণমালার মধ্যে সাদৃশ্য । 


ক্যানানাইট লিপি £ খুগঃ পূঃ দ্বিতীয় মিলোনয়মের প্রথমভাগে বর্ণমালার 'লাঁপ সৃষ্টির 
ব্যাপারে প্যালেম্টাইনে আমরা এক বিশেষ তৎপরতার পারচয় পাই। প্যালেম্টাইনে তখন 
ব্রো্জযূগ চলিতেছে। এই যুগের মধ্য ও শেষভাগে প্রচালত ছিল বাঁলয়া অন্ামত এগারটি 
লাপর নমুনা ১৯২৯ হইতে ১৯৩৭ খুশষ্টাব্দের মধ্যে প্রত্ততত্বীয় গবেষণার ফলে আঁবিদ্কৃত 
হইয়াছে। নানাঁদক দিয়া ক্যানানাইট ?ীলাপর আবিচ্কার বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । 

ডাঃ গার্ডনারের সনাইটিক 'লাপর কথা আলোচনা কাঁরয়াছি। তান এবং তাঁহার 
সমর্থকগণের ধারণা, সনাইটিক লাপ হইতেই সোমাটক বর্ণমালার উদ্ভব। ক্যানানাইট ?লাঁপ 
আঁবম্কৃত হইলে এই 'লাপ যে [সনাইটিক ও উত্তর সৌম্াটক 'লাঁপর একরূপ মধ্যবতাঁ 
অবস্থা তাঁহারা ইহা প্রাতপন্ন কারবার চেষ্টা করেন। ক্যানানাইট হরফগ্যালর আকাতর 
সাঁহত গসনাইটিক ও সৌমাঁটক হরফগুলর আকৃতির অনেক মিল থাকলেও নানা আমল 
ও অসঙ্গাঁতরও অভাব নাই। এজন্য বর্ণমালার 'ীলাপ উদ্ভাবনে ইহা একাঁট স্বতন্ত্র ও স্বাধীন 
প্রচেন্টাও হইতে পারে। দুনা প্রমুখ 'াঁশন্ট পণ্ডিতদের আঁভমত, ইহা এইরুপ একাঁট 
স্বাধীন প্রচেষ্টারই নদর্শন। 

উত্তর সোঁমাটিক লিপি ৪ পাঁরশেষে উত্তর সোঁমাঁটিক বর্ণমালার গোড়ার কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । গ্রীক ও পরবর্তা ইউরোপায় বর্ণমালার সাহত সোমাঁটক বর্ণমালার যোগ 
অভেদ্য। এই বর্ণমালার প্রাচনতম কয়েকাঁট নমূনা হইতেছেঃ (১) মোয়াবাইট প্রদ্তরফলক 
(1198169 9076)-_ইহার তাঁরথ খুখঃ পৃঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ; (২) সাইপ্রাসে 
প্রাপ্ত একটি পাত্রের গায়ে খোঁদত 'ফিনিশশয় 'লাপর 'িয়দংশ__ইহাও সম্ভবতঃ মোয়াবাইট 
ফলকের সমসামায়ক; এবং (৩) 'সাঁরয়ার জেনাঁজর্ীল নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন আরামিক 
লিপির কয়েকটি নমূনা_খুঃ পৃঃ নবম কি অষ্টম শতাব্দীতে এইর্‌প 'লাঁপর প্রচলন ছিল। 
উত্তর সোঁমাঁটক 'লাপর আরও কয়েকাঁট প্রাচীন দৃষ্টান্ত হইল £ (৯) এালবা'ল (8:119121 
11050100077) _ খুগঃ পুত দশম শতাব্দী; (২) আবিবাল 'লাঁপ (4১0১০:91 
10500961010) -__খুশেঃ পৃঃ দশম শতাব্দী: (৩) ইয়োখামল্ক 'লাঁপ (55707101010 
17501101010) __খুপঃ পৃঃ একাদশ শতাব্দী। ১৯২৩ খশম্টাব্দে ফরাসী প্রত্তাত্বক [প. মোনে 
রসে (িনাশয়া) 'আঁখরাম লা” নামে আর একটি উত্তর সৌমাঁটক 'লাঁপর নমহনা 
ভাদবম্কার করেন। ইহার তাঁরথ খ্রিঃ পৃঃ নয়োদশ শতাব্দী বাঁলয়া নির্ধারিত হইয়াছে। 


নর্ণসালার আবিষ্কার ৬৯ 


প্রশ্ণতাত্বিক মারস দুনা বসে আব্দো (4১১০০), শাফাংবাল (919859181) ও 
“আস্দ্রুবাল' (4501001291) নামে আঁভাহত প্রাচীন সোমাঁটক 'লাপর আরও কয়েকাঁট 
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নমুনা সম্প্রীতি উদ্ধার কারয়াছেন। তাহার কাল নির্ণয় নিল হইলে খুঃ প্‌ 
শতাব্দীতে 'আব্দো'-লাপর, খুশঃ পু পলি 


20 1বজ্ঞানের ইতিহাগ 


প্রথমভাগে 'শাফাৎবাল'পলাঁপর এবং খঃ পঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে 'আস্দ্বাল'-লাঁপর 
উদ্ভব হইয়াছিল। প্রথমোন্ত 'লাপদ্বয়ের এইরূপ প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অবশ্য মতদ্বৈধ আছে। 
যাহা হউক, বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত এই সব উত্তর সোমাটক 'লাপর বর্ণমালার আকৃতি সারণশর 
আকারে দেখানো হইল €৩৪নং চিন্র)। 


বণণমালা আবিন্কারের কাল ও স্থান 


বর্ণমালা আবিত্কার সংক্রান্ত 'বাভন্ন মতবাদ এবং কয়েকটি প্রাচীনতম বর্ণমালার কথা 
সংক্ষেপে আলোচিত হইল। দেখা যাইতেছে, খুঃ পঢঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মের প্রথমার্ধে 
মধ্যপ্রাচ্যের নানা স্থানে- সিনাই উপদ্বীপে, ক্রীটে এবং ব্যাপকভাবে 'সাঁরয়ায় ও প্যালেম্টাইনে 
-বাভন্ন ছাঁচের বর্ণমালার লিপি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইল, ঠিক কোথায় 
এবং কখন এই অতাঁব গুরত্বপূর্ণ আঁবচ্কারাঁট সংঘটিত হয়। 

সাধারণভাবে প্রাচীন 'লাপাবশারদাদগের আঁভমত, উত্তর সোঁমাঁটক বর্ণমালার অব্যবাহত 
পুর্বতা রূপ অর্থাৎ প্রোটো-সৌমাঁটক বর্ণমালাই প্রাচীনতম; হিকসসাঁদগের রাজনোতিক 
প্রাধান্যের কালে আনুমানিক খু৭ঃ পৃঃ ১৭৩০ হইতে ১৫৮০ অব্দের মধ্যে এই বর্ণমালা 
আঁবচ্কৃত হয়; এবং 'সাঁরয়া ও প্যালেঘ্টাইন ইহার আদ জন্মভঁম। '“আব্দো'লাপর সময় 
হইতে 'মোয়াবাইট,ফলকের 'লাঁপ পর্যন্ত প্রায় নয়শত বংসরের মধ্যে প্রচালত উত্তর সোমাটিক 
'লাপর অনেকগুলি নমুনা প্রত্বতাত্বকেরা আবিচ্কার করিয়াছেন। 'বাঁভন্নকালের এই সব 
1লাঁপর মধ্যে এক আশ্চর্য 'মল পাঁরলক্ষিত হয়। এমন ক প্রথমাঁদকের 'ফানশীয় ও হিব্রু 
বর্ণমালার সাঁহত উত্তর সৌমাঁটক বর্ণমালার পার্থক্য সামান্য। কালসহকারে বর্ণগলির ছাঁচ 
অধশ্যাকছ: ফিছু পাঁরবার্তত হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্তনের নমুনা দৌখয়া মনে হয়, ইহা 
অতাঁব মন্থর গতিতে সাঁধত হইয়াছিল। এজন্যই অনেকের ধারণা হইয়াছে, উত্তর সোমটিক 
বর্ণমালার অব্যবাহত পূর্ববতাঁ রূপ, যাহাকে বিশেষজ্ঞগণ প্রোটো-সেমাটক বর্ণমালা 
বাঁলয়াছেন এবং আঁখরাম, ইয়ৌখাঁমল্‌ক, এলবা'ল, মোয়াবাইট: প্রভাতি খাঁটী উত্তর সোমাঁটক 
বর্ণমালার মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ ছল না। 

প্রশ্নতাত্বকগণ উত্তর সোমাঁটিক বর্ণমালার যে কাল নিদ্দেশ কারয়া থাকেন (আব্দো- 
খুশঃ পুঃ ১৮শ শতাব্দী; আঁখরাম-খীঃ পৃঃ ১৩শ শতাব্দী, ইত্যাদি), তাহা মোটামাট 
ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে হিক্সসাঁদগের রাজনোৌতক প্রাধান্যের যুগ (খত পৃঃ ১৭৩০--১৫৮০ 
অব্দ)। হিক্সসদের আবির্ভাব নানাদিক দয়া নিকট ও মধ্যপ্রাচের রাজনৈতিক ও 
মমাজজশীবনে এক মহা 'বপ্লব ও পারবর্তন সূচিত করে। হিক্সস্‌ আন্দোলনে এই সব 
অণ্চলে যে নৃতন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও পাঁরবেশের সৃষ্ট হয় তাহা বর্ণমালার উদ্ভবের 
[বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। 

বর্ণমালার আঁদ জন্মভূমি হিসাবে সাঁরয়া ও প্যালেম্টাইনের দাবী নানাকারণে সমর্থন- 
যোগ্য। প্রাচীন উত্তর সোমাঁটক 'ীলীপর বহ্‌ নমূনা এই দুই দেশে প্রত্তত্বীয় খননকার্যকালে 
পাওয়া গিয়াছে । খুশঃ পৃঃ দ্বিতীয় মিলোনিয়মে এই দুই দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির 
বিশেষ উন্নাত পাঁরলাক্ষিত হয়। বহু শতাব্দী যাবৎ এই অণ্ুল প্রাচীনকালের দুইটি শ্রেন্ঠ 
সভ্দেশ মিশর ও মেসোপোটেমিয়ার সেতুস্ররূপ ছিল। এই দই সভ্যতার সাংস্কাতিক 
আদান-প্রদান মখ্যতঃ 'পারয়া ও প্যালেন্টাইনের পথেই সংঘাঁটত হইয়াছে। পাঁশ্চমে ক্রীট 
ও সাইপ্রাসের ব্রোঞ্জষূগের উন্নত মিনোয়ান সভ্যতাও এই অপণ্চলকে কম প্রভাবিত করে নাই। 
ব্যবসায়, বাণিজ্য ও জঁটলতর সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনে লাঁপ যে সময়ে দ্রুত পাঁরবর্তনের 
মুখে, কিউনিফর্ম, হায়রোশ্লাফিক- "প্রভাতি প্রাচীন 'লাপর অস্দাঁবধা যে সময়ে ব্যাপকভাবে 
অনুভূত হইতেছে, সেই সময়ে উন্নততর 'লাঁপপদ্ধাতর আঁবচ্কার সম্ভবপর কাঁরতে যে প্রকার 
অনূক্ল অবস্থার প্রয়োজন, 'সাঁরয়া ও প্যালেম্টাইনে তাহা পাঁরপূর্ণভাবে 'বদ্যমান ছল। 


বর্ণমালা জাবজ্কারের কাল ও স্থান ৭১ 


'সারয়া ও প্যালেন্টাইনের মাত্তকায় বর্ণমালার জল্ম হইলেও পাম্ববত 'বাভন্ন অঞ্চলের 
আঁভজ্ঞতা ও প্রচে্টা যে এই গুরুত্বপূর্ণ আঁবিষ্কারকে নানাভাবে অনতপ্রাণত ও প্রভাবিত 
কারয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার আঁবচ্কারে অন্ততঃ িশরণয়, কিউানিফ্' ও ক্লটান 
'লাপর প্রভাব 'বদ্যমান। সোঁমাটিক বর্ণমালার সাহত এই সব প্রাচীনতর 'লাপির নানা 
সঞ্কেতের এমন ক কোন কোন ক্ষেত্রে ধ্নিগত মল এইভাবেই ব্যাখ্যা করা সহজ ও 
যান্তসঙ্গত। 

উত্তর সোঁমাঁটক বর্ণমালার ২২টি বর্ণ কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ। ইহাতে একটিও স্বরবর্ণ 
নাই। গ্রীকরা প্রথম বর্ণমালার মধ্যে স্বরবর্ণ যোজনা করে। সৌমাঁটক বর্ণমালায় স্বরবর্ণের 
অনাষ্তত্ব সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সৌমাঁটিক 
জাতিরা ইচ্ছা করিয়াই স্বরবর্ণের প্রতীক ব্যবহারে বিরত থাঁকয়াছে। দেশ কাল ভেদে ভাষা ও 
উচ্চারণের পার্থক্য বিবেচনা করিয়া 'বাভল্ন অণ্চলের লোকেরা নিজেদের সুবিধামত স্বরবর্ণ 
বসাইয়া লইবে, ইহাই হয়ত তাহাদের ইচ্ছা ছিল। বলা বাহুল্য, আপাত-দৃষ্টিতে স্বরবর্ণের 
অনাস্তিত্ব একাঁট গুরুতর ব্লুটখ বাঁলয়া প্রাতভাত হইলেও ইহাই আবার সোঁমাটক বর্ণমালার 
ব্যাপক প্রচলনের কারণ। শুদ্ধ ব্যঞ্জন ধ্বানর প্রতীক হওয়ায় সোৌমাঁটক র্ণমালাকে বাঁভন্ন 
ভাষাভাষী জাতির পক্ষে গ্রহণ করা সহজ হইয়াছল। 

উত্তর সৌঁমাটক বর্ণমালার নাম আধুনিক হিব্রু বর্ণমালায় অদ্যাপ বহুলাংশে ইডি 
এই ২২ বর্ণের হিত্ নাম হইল এইরূপ £_আলেফ্‌ (1911018), বেথ্‌ (99৮), 
[গিমেল্‌ (10061), ডালেথ্‌ (99191.)) হে (006)? ওয়াও (18৮৮), জাইন (2912), 
খেথ্‌ (10502), তেথ্‌ (692), ইওড্‌ (5০৭), কাফ্‌ (8912), লামেড্‌ (192059), 
মেম্‌ (27610)+ নুন 080), সামেখ্‌ (90206100)১ আইন (8520), পে (96); 
শাদে (9509), কোফ্‌ (00101), রেশ (991), শিন্‌ (512112), টাও (৮৪৮) । গ্রীক 
বর্ণমালার নাম যথা, আলফা (৪1019), বিটা (০9৪), গামা (£91017798), ডেলটা 
(99109) ইত্যাদ 'হবু, নাম হইতেই গৃহীত। এইখানে লক্ষণীয় এই যে, 'হব্র নামগ্ল 
আধকাংশ ক্ষেত্রে কোন না কোন একটি ব্যঞ্জনবর্ণে সমাপ্ত হয়, গ্রীক নামগঁল স্বরবর্ণে। 
হব্রুভাষায় এই নামগীল আবার কোন না কোন বস্তুর, মানবদেহের অথবা জন্তুর নামও 
বটে। যেমন, বেথ্‌- বাড়ী; ডালেথ_ দরজা; ইওডুহাত; আইন্‌-চক্ষ7;) পেমুখ; 
আলেফ_বৃষ; কোফ্‌_বানর; ইত্যাঁদ। 

সংক্ষেপে বর্ণমালার ইহাই আঁদ ইতিহাস। বর্ণমালা আবচ্কারের দেশ ও কাল সংক্রান্ত 
খুপটনাটি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর থাকলেও সাধারণভাবে এই সদ্ধান্ত অসঙ্গত 
বা অযৌন্তক বলিয়া বোধ হয় না যে, খীঃ পৃঃ দ্বিতীয় 'মলোনিয়মের প্রথম ভাগে উত্তর- 
পশ্চিম সৌঁমাটক জাঁতদের হাতে এই যুগান্তকারী আঁবিচ্কারাট সংঘটিত হইয়াছল। উন্ত 
ণমলেনিয়মের শেষার্ধে বর্ণমালা পূর্ণ পাঁরণাঁত ও বিকাশ লাভ করে। আমরা দোঁখয়াছ, 
পাঁথবীর বাভন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাভন্ন প্রকার 'লাপ পারস্পারক প্রভাব বশতঃ 
অথনা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছল। ইহাদের মধ্যে কোন কোন 'লাঁপ 
প্রাথামক অবস্থা অতিক্রম কারবার পূর্বেই ল্‌প্ত হইয়াঁছল, কোন কোন 'লাঁপ আবার বিশেষ 
উন্নত স্তর পর্যন্ত পেপীছয়াছল। স্বাধীনভাবে সম-সময়ে অথবা 'বাভন্ন সময়ে একাধিক 
জাতি যে আক্ষারক লিপি আবম্কার ও ব্যবহার কাঁরয়াঁছল, তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু 
বর্ণমালা আবক্কৃত হইয়াছিল মান্র একবারই। মপসয় দুনার ভাষায় 1০59 19 805 
11)211101 রা 017. 176 090৮ 1916 0605 05অর্থাৎ ইহা এমনই একটি আবিচ্কার 
যাহা দুইবার সংঘটিত হইবার উপায় নাই। 

ভৌগোলিক সংস্থান, সংস্কৃতি, রাজনোৌতিক ও অর্থনৌতিক অবস্থার বিশেষত্ব সৌমাটক 
জাত কর্তৃক বর্ণমালা আবচ্কারের মূলে 'বদ্যমান। সৌমাটক জাতিদের আর একটি 


৭২ [বিজ্ঞানের ইতিছাগ 


বৌশম্ট্য এই যে, তাহাদের ভাষা ব্যঞজন-ধ্বান-প্রধান। বিশেষজ্ঞাদগের আভিমত, সৌঁমাটিক 
ভাষার এই বৈশিষ্ট্য বর্ণমালা আবিষ্কারের জন্য বড় কম দায়ী নহে। 


বর্ণমালার 'বাভন্ন শাখা 


আদি সেমাটক বা প্রোটো-সোমাটিক বর্ণমালা হইতে কালসহকারে 'বাভন্ন, বর্ণমালার 
উদ্ভব হয়। খুখিঃ পুঃ দ্বিতীয় 'মলোনয়মের শেষভাগে ব্রোঞ্জঘূগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে 
1মশরায়, ব্যাবলনশয়, আঁসরায়, হিউটাইট,, ক্রুটান প্রভাত প্রান সভাজাতির রাজনৈতিক 
প্রাধান্যও অন্তাহ্ত হয়। এই সময় পাঁথবীর রাজনোতিক ও সাংস্কীতিক হীতহাসে যে নূতন 
অধ্যায় সূচিত হয় তাহার ভারকেন্দ্র সায়া ও প্যালেম্টাইন। এই নূতন নাটকের প্রধান নায়ক 
শতনাট জাঁত-_ইন্্রায়েল, 'ফানিশিয়া ও আরাম। আরও দক্ষিণে সাবীয় ও কয়েকাঁট আরব্য 
জাত ব্যবসায় ও বাঁণজ্যে এই সময়ে বিশেষ প্রাতপাত্ত অন কাঁরয়াছে দেখা যায়। পশ্চিমে 


প্রাটো-সৌঁমাটক 
উত্তর সেোমিটিক শাখা দাক্ষণ সৌমাঁটক শাখা 
এপিয়ানিক, ূ সাবার সাফাহটিক থামুডেনিক 
কপাঁটিক, গ্রীক শাখা ব্রাহ্মী ও ভারতীয় শাখা? 
গাঁথক 
[সরিলিক 
| টা মিইা শাখা আরাঁমক শাখা 
রুশ ও অন্ন ফানিশশয় টড 
স্লাভদেশশীয় শাখা | রি হর, 
শপিউানক ও সংশ্লিষ্ট শাখা 
| 
নিও-পিউনিক হক 
ইতালখয় উপশাখা এঘ্রস্কান আরবা 
অন্যান্য 
উত্তর গা পালা 
(রিউাঁনক 
ভাবতশয় 
| ৮ 
আধুনিক ইউরোপশয় বর্ণমালা 


৩৫। বর্ণমালার 'বাভন্ন শাখা 


সাগরপারে হেলাসে এক নূতন জাত ধীরে ধীরে সংহাত ও প্রাধান্য লাভের পথে। এই সব 
বিভিন্ন জাতির অভভুাথানে প্রোটো-সৌমাটিক বর্ণমালার অগ্রগাত কয়েক প্রধান শাখায় বিভন্ত 
হইয়া পড়ে । উত্তরে ইহার মূল শাখা, উত্তর সৌমাটক বর্ণমালা, যথারুমে আরামক, ক্যানানাইট ও 
গ্রীক বর্ণমালার সৃষ্টি করে। দাঁক্ষণে ইহার আর একটি প্রধান শাখা, দক্ষিণ সৌমাটিক বর্ণমালা, 
হইতে সাবীয়, সাফাঁহাটিক, থামুভোনিক প্রভাত কয়েকটি বর্ণমালার উদ্ভব হয়। আরামিক 
শাখা হইতে 'হব্ু, সারব্য, ভারতীয় ও অন্যান্য প্রশাখা আত্মপ্রকাশ করে। প্রাথামক 'হব্রদ, 
1িনিশশয়, িউনিক প্রভাত সোমিটিক বর্ণমালার বিবর্তন ক্যানানাইট শাখা হইতে । এসিয়়ানিক, 
কপৃিক, গাঁথক্‌, সারালক (রুশ ও অন্যান্য স্লাভদেশীয় বর্ণমালা ), এট্র,স্কান, ল্যাটিন 


ভারতশম় জাঁপ £ খরোজ্ধী ও ভরা ৭৩ 


ও আধ্নক ইউরোপাঁয় বর্ণমালা কির্‌পে গ্রীক বর্ণমালা হইতে জন্মলাভ করে, তাহা ছক 
কাটিয়া বুঝানো হইল। এই ছকের প্রাত দৃষ্টিপাত কাঁরলে দেখা যাইবে, আধবনক 
কালে প্রচালত প্রধান বর্ণমালার সবগ্যীলই দেশ কাল ও ভাষাভেদে মূল প্রোটো-সৌঁমাটিক 
বর্ণমালার রূপান্তর । 


ভারতীয় লিপি £ খরোষ্ঠী ও শান 


পাঁরশেষে ভারতীয় 'লাঁপ, বিশেষতঃ খরোম্ঠী ও ব্রাহমশ 'লাপর আঁদ হীতিহাস সম্বন্ধে 
কয়েকাট কথা বাঁলয়া এই প্রসঙ্গ শেষ কারব। আমরা সিম্ধূ সভ্যতার 'লাপর কথা আলোচনা 
কারয়াছি। ইহা বর্ণমালার এমন ক আক্ষারক 'লাঁপরও অনেক পূর্বেকার অবস্থা । এদেশে 
আর্ধগণের আবির্ভাবের পর হইতে যে কয়েকটি 'লাঁপর প্রচলন দেখা যায় তাহাদের মধ্যে 
খরোষ্ঠী ও ব্রাহমীলিপি অন্যতম এবং প্রাচীনতম। বর্তমানে এই উপমহাদেশের বাভন্ন 
অঞ্চলে যে সব 'লাঁপ প্রচালত তাহারা প্রধানতঃ ব্রাহমশীলাপ হইতে উদ্ভূত। খরোচ্ঠী ও 
ব্রাহননীর আদ হীতহাস সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে, পরস্পর-িরোধশী বহু মতবাদ প্রস্তাবিত 
হইয়াছে, কিন্তু সর্ববাঁদসম্মত কোন মীমাংসায় পেশছান সম্ভবপর হয় নাই। 

ভারতীয় লিপির প্রাচশীনত্ব £ প্রথমে ভারতীয় 'লাঁপর প্রাচীনত্ব বিচার করা যাক। বেদ 
হন্দদের প্রাচীনতম গ্রল্থ। সমগ্র বৌদক সাহতোর কোথাও 'লাঁপর উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
এইরূপ কোন উল্লেখ নাই বলয়াই যে 'লাপ ছিল না তাহা বলা চলে না। অধ্যাপক 
ডেভিড্স-এর মতে বোদক সাহত্যে লিপর অনুল্লেখই ইহার অস্তিত্বের বড় প্রমাণ। সে 
যাহাই হউক, 'লাপর প্রথম উল্লেখ আমরা পাই বৌদ্ধ সাঁহত্যে। খঃ প্‌ঃ পণ্টম শতাব্দীর 
ক বৌদ্ধ গ্রন্থে 'অক্ষারকা' নামে এক ক্লীঁড়ার উল্লেখ আছে; বর্ণমালার সাহায্য বাভল্ল 
শব্দ-রচনা এই ক্রীড়ার উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ জাতকে 'লেখ' ও 'লেখক' শব্দ বহু স্থানে ব্যবহৃত: 
লেখকেরা যে সম্মানিত ব্যন্তি ছিলেন এইরূপ মন্তবযও দেখা যায়। 'লালত-বস্তারে' কথিত 
আছে, বুদ্ধ বাল্যকালে লিপ অভ্যাস করিয়াছলেন। তারপর গোরখপুর জেলায় প্রাপ্ত 
সোগোৌরা তান্্রশাসনে অথবা সৌগর জেলায় প্রাপ্ত মদ্ররোয় ব্রাহম়ীলাপর প্রাচীনতম যে সব নমুনা 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কাল খঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দী। 

এই সব তথ্য হইতে এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, খুশঃ পূও পণ্টম সম্ভবতঃ ষচ্ত শতাব্দীতে 
এদেশে বর্ণমালার লিপি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার অন্ততঃ দুই তিন শত 
বংসর পূর্বে যে এই 'লাঁপর ব্যবহার সুর হয় তাহাতে কোন সংশয় নাই। রাজনোতিক ও 
অর্থনৌতিক কারণেও খহঃ পৃঃ নবম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী ভারতবর্ষে বর্ণমালার লিপি 
প্রচলনের বিশেষ অনুকূল সময়। এই সময়ে এদেশে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নাতি 
হইয়াছিল; 'বাভন্ন দেশের সাহত বাঁণাঁজ্যক সম্পক স্থাপিত হইয়াছিল। নৃপাঁত 'বাম্বসারের 
নেতৃত্বে মগধের রাজশান্তি এই সময়ে উত্তর-ভারতের এক বিরাট অংশে রাজনৈতিক এঁক্য ও 
সংহতি স্থাপন করে। ধর্ম ও সংস্কাতির দক হইতেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ইহ্য এক 
মহা বৈশ্লাবক যুগ। এইরুপ অনুকূল অবস্থায় ভারতবর্ষে বর্ণমালার লিপি প্রবার্তত 
হইবার অনুমান নানা .কারণে যুক্তিসঙ্গত 

খরোচ্ঠী £ আমরা বালিয়াছি. খরোষ্ঠী ও ব্রাহয়ী ভারতীয় বর্ণমালার প্রাচীনতম নিদর্শন । - 
এই দুইয়ের মধ্যে খরোষ্ঠীর আদ ইতিহাস উদ্ধার অনেকটা সহজসাধ্য হইয়াছে । ) খীস্টীয় 
১৭৫ পর্বান্দ হইতে (খ৭ম্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে বহ7 ইন্দো-গ্রীক ও ইন্দো-সাইদীয় 
মুদ্রায় খরোম্ঠশীলাপর নমুনা আবত্কৃত হইয়াছে। অশোকের অনুশাসনের একাঁট খরোচ্ঠী 
অন্বাদ ইন্দো-আফগান সীমান্তে অবাঁস্থত শাহ্‌বাজগারাহ নামক স্থানে আঁবহ্কৃত হইয়াছে 
১৮৩৬ খুধন্টাব্দে। এই অনুবাদ লাপির কাল খুগঃ প্‌ঃ ২৫১ অব্দে। স্যার অরেল স্টাইন নিয়া, 
লৌ-লান, পর্ব তুকীস্তান প্রসীত স্থানে খরোষ্ঠশীলাপর বহু নমূনা আঁবহ্কার কাঁরয়াছেন। 

১০ 


৭৪ [বিজ্ঞানের ইতিহাপ 


এই বর্ণমালায় রচিত কয়েকটি বৌদ্ধ গ্রন্থও এই সংগ্রহের অন্যতম। খগন্টীয় পঞ্টম শতাব্দশর 
পর এই 'লাঁপর ব্যবহার কাঁচং দ্ট হয়। সম্ভবতঃ এইরূপ সময় হইতেই এই 'লাঁপর প্রচলন 
এদেশ হইতে উঠিয়া যায়। এই 'লাঁপ দাক্ষণ হইতে বামে 'লাঁখবার রীতি। কয়েকটি নমুনায় 
অবশ্য ইহা বাম হইতে দাক্ষিণেও 'লাখত দেখা যায়। 

আরামিক বর্ণমালা হইতে খরোচ্ঠীর উদ্ভব হইয়াঁছল, সাধারণভাবে এইর্‌প মত এখন 
স্বীকৃত। আরামক বর্ণমালার সাঁহত খরোম্ঠণ বর্ণমালার বাহাক ও ধ্বানগ্ত অনেক মিল 
আছে। তারপর প্রাচনকালে আরামিকভাষী সোমটিক জাতদের সাঁহত ভারতশয়দের 
বাঁণজ্যক সম্পর্ক ছিল। সম্ভবতঃ পারস্যর পথে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরামক ভাষার 
প্রভাব প্রথম অনুভূত হয়। 
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ইউরোপীয় 
৩৬। সাবায়, ব্রাহম়ী, খরোচ্ঠ ও আরামিক বর্ণমালার নমূনা। 


রাহী ৪ ব্রাহনী বর্ণমালাই 'বাভন্ন ভারতীয় বর্ণমালার পূর্বরূপ। এই বর্ণমালা 
আবিষ্কারের ইতিহাস এখনও রহস্যাবৃত। 'লাপাবশারদগণ এই আবিচ্কার সম্বন্ধে প্রধানতঃ 
দুই দলে বিভন্ত। প্রথম দল মনে করেন, ব্রাহনী বর্ণমালা ভারতবর্ষেই স্বাধীনভাবে আঁবচ্কৃত 
হইয়াছল, ইহা কোন িদেশশ বর্ণমালার প্রভাবের অপেক্ষা রাখে নাই। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার 
'লাঁপ আবিদ্কৃত হইলে এই দল ?সম্ধু সভ্যতার 'লাঁপর সাঁহত ব্রাহননশীলাঁপর 'নাবড় সম্পকণ 
স্থাপনের চেষ্টা করেন। 

দ্বিতীয় দলের ধারণা, ব্রাহন্রী বর্ণমালার ববর্তনে বিদেশী প্রভাব বিদ্যমান। ঠিক কোন্‌ 
বিদেশী বর্ণমালা কতদূর পযন্ত ইহার আবিচ্কারকে প্রভাবিত কারয়াছিল, সে বিষয়ে অবশ 
বিস্তর মতভেদ আছে। জেমস প্রন্সেপ * রাউল দ্য রোশেত, ওট্ফরিড মূলের, এীমল সেনার্ট 
প্রমুখ পণ্ডিতদের অভিমত, ব্রাহননী বর্ণমালা গ্রীক বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত। জোসেফ আলোভ, 


* জেমস্‌ প্রন্সেপ ১৭৯৯-১৮৪০) সম্পূর্ণভাবে ব্রাহখীলপির ও আংাঁশকভাবে খরোষ্ঠী- 
লাপির পাঠোদ্ধারে সফলকাম হন। হায়রোগ্লিফিক 'লাপির মর্মোদ্ধার করিয়া শাপোঁলিয়ো মিশরায় 
প্রত্রতত্ে যেইরুপ অবদান রাখিয়া 'গিয়াছেন, ব্রাহমনী ও খরোম্ঠী 'লাঁপর রহস্য উদ্ঘাটন কাঁরয়া 
প্রন্সেপও সমগ্র ভারতীয় প্রত্নতত্বে সেইর্‌্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮১৯ খশিষ্টাব্দে 
মাত্র ২০, বৎসর বয়সে [তান কলিকাতার ট্যাকশালে সহকারী আ্যাসে মান্টারের পদে নিষন্ত হইয়া 
ভারতবর্ষে আসেন। ডাঃ উইলসন তখন ট্যাঁকশালের আসে মাম্টার। ১৮৩৩ খুধষ্টাব্দে' উইলসন 
কোড লাভের বা নল তে রা 
ইহার কিছ, পূর্বে তিনি এিয়াঁটক সোসাইটির সেক্লেটারধ (১৮৩১-১৮৩৮) নির্বাচিত হইয়াছলেন। 
উইলসনের 'সংস্পশে আসায় ভারতাঁয় হীতহাস, পূরাতত্ব ও সংস্কাতির প্রাত তাঁহার গভশর অন:রাগ 
" জল্মে এবং এসিয়াঁটিক সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে প্রাচীন ভারতীয় 'লাঁপি, মদ্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে 
গবেষণা কারবার স্বর্ণ সৃযোগ তিনি লাভ করেন। গুজরাটে দিল্লশর 'ফিরোজশাহ তোগলকের 
প্রাসাদে ও সাঁচী স্তূপ প্রাপ্ত অশোকের কয়েকাঁট শিলালাঁপর প্রাত তান আরুষ্ট হন এবং এই 
লিপির মর্মোদ্ধার করিতে গিয়াই ভ্রাহনীলাপর রহস্যভেদ করেন। ১৮৩৮ খহষ্টাব্দে পেশোয়ারের 
শাহবাজগারহি, মান্‌শেরা প্রভাতি স্থানে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলালিপি সম্বন্ধে গবেষণা কারবার কালে 
রান ধরো লিপির অরেন্ধারেও আংশিক সাফল্যলাভ করেন। , 


ভারতাঁয় 'লাঁপ £ খরোন্ঠ' ও ব্রা শ৫ 


উইলসন প্রমূখ পণ্ডিতগণও হেলেনীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এতহাসিক 
কারণেই এই মত স্বীকার্য নহে। ভারতবর্ষে গ্রশক সাংস্কৃতিক প্রভাব অনূভূত হইবার 
কয়েক শত বংসর প্‌বেহি ব্রাহনী বর্ণমালা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। 
বর্তমান আঁধকাংশ 'লাপবিদ ও পাণ্ডতদের ধারণা, অন্যান্য প্রাচখন বর্ণমালার ন্যায় 
ব্রাহননী বর্ণমালাও সেমাটক বর্ণমালা হইতে উদ্ভুত। বেনফি, ওয়েবার, বুহ্‌লের, ইয়েনসেন 
প্রমূখ পাণ্ডিতগণ এক সময় মনে কাঁরয়াছিলেন, ফিনিশখয় বর্ণমালা ব্রাহমনশ বর্ণমালাকে 
প্রভাবিত কাঁরয়াছিল। কিন্তু প্রাচীনকালে ফানাঁশয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোন ঘান্ঠ 
বাঁণাঁজ্যক বা সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা জানা যায় না যাহাতে এইরূপ প্রভাব সমর্থনযোগ্য 
মনে করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ-সোমাটক অথবা আরামিক বর্ণমালা হইতে ব্রাহমশ 
লাপর উদ্ভবের সম্ভাবনা খুবই প্রবল। অধ্যাপক ডাঁক্‌, ক্যানন টেলর, অধ্যাপক সেঠি 
প্রমুখ 'বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, ব্রাহমী বর্ণমালা দাঁক্ষণ-সোৌমাঁটক বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত 
এবং সম্ভবতঃ ইহাদের অভিমত স্মরণ কারিয়াই £7/01/0101906060 737%601806 
লিখিয়াছে £ 
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ডোঁভড ডারংগার আরামিক বর্ণমালা হইতে ব্রাহমী বর্ণমালার উদ্ভবে আধকতর 
বিশ্বাসী । বাণাঁজ্যক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের দিক হইতে বিচার কারতে গেলে 
আরামক বর্ণমালাই যে ব্লাহননী বর্ণমালাকে বিশেষভাবে প্রভাবত কারবার সুযোগ পাইয়াছিল, 
ইহা তিনি দেখাইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত হইলঃ 
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আরামক অথবা অন্য কোন সৌঁমাঁটক বর্ণমালার সাহত ব্রাহন্রী বর্ণমালার সম্পর্কের 
ইতিহাস সত্য হইলেও ইহার উদ্ভাবনে আগণ যে যথেষ্ট স্বকীয়তার পাঁরচয় 'দিয়াছেন সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বর্ণমালা সংস্কৃত ভাষা প্রকাশের উপযোগী কাঁরয়া আঁবষ্কৃত 
হইয়াছিল। ভাষাতত্র ও ধ্ৰবনিতত্তের দক হইতে এইরূপ নিখুত সর্বাঙ্গস্ন্দর বর্ণমালার 
দৃষ্টান্ত অজ্পই আছে। 


₹101701755], ০০০ ০0, 0,936. 


৭৬ (বজ্ঞানের ইতিহাস 


৩.৩। ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্থ, মহাচশীন প্রভাতি সভ্যতার প্রাচখনতম 
কেন্দ্রে বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ 3 গণিতের আদ ইীতহাল 


গাঁণত ও জ্যোতষের আঁবর্ভাবের সাঁহত কাঁষানর্ভর সভ্যতা ও অর্থনশীতর সম্বন্ধ 
আত 'নাঁবড়। কৃঁষাঁনর্ভর অর্থনশীততে খতুপারবর্তন ও তাহার সময় নির্ণয়, অর্থাৎ 
একপ্রকার প্রাথথামক পাঁঞ্জকার বিশেষ প্রয়োজন। গণনা পদ্ধাত যথেষ্ট উন্নত না হইলে 
ধতুপাঁরবর্তন প্রভাতি নৈসার্গক ঘটনার হিসাব রাখা অসম্ভব। কাঁষি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অনাভজ্ঞ আদম জাঁতিদের মধ্যে খতুপারবর্তনের জ্ঞান আতি অল্পই দেখা যায়। খুশঃ 
পঃ ৫৭০০ অন্দের অনুরূপ সময় হইতে সুমের অণ্ুলের প্রাচীনতম কৃষিজীবী আঁধবাসীদের 
মহাবিষব (৮1081 6081)0:%) হইতে বংসরারম্ভের িহসাব রাখিতে দেখা যায়।* 
ইহার প্রায় এক হাজার বংসর পরে (খুশঃ পৃঃ 9০০০) স-গেরীষবা বৃষের নামান:সারে 
এংসরের প্রথম মাসকে আঁভাঁহত কাঁরতে আরম্ভ করে। বৃষ-তারামণ্ডলে মহাবিষূবে 
তখন সূর্যের অবাঁস্থাতি। প্রার্থামক পাটীগাঁণতে 'ব্লক্ষণ জ্ঞান না ঘাঁটলে এইরূপ নির্ভুল 
জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর নয়। 

আদম পূর্তাবদ্যাও গাঁণাতক অগ্রগাতর াবশেষ সহায়ক হইয়াছিল। গৃহাঁদ ও নগর 
[নমণণে 'গবং সেচসংক্রান্ত পূর্তাবদ্যায় প্রাচীনকালে ব্যাবলনীয়, মিশরীয় ও ভারতীয়দের 
আশ্চর্য নৈপ[ণ্য প্রদর্শনের নানা প্রমাণ আজও 'ীবদ্যমান। এই সকল পূর্তকার্ষের সাফলা 
গাণিতিক ও জ্যামিতিক জ্ঞানের উন্নাতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী । 

বাবসায় ও বাঁণজ্যের প্রসার গাণাঁতিক অগ্রগতির আর একাঁটি কারণ। স.মের, এলাশ, 
মহেঞ্জোদড়ো, হরগ্পা প্রভাতি শত সহম্্র মাইল ব্যবধানে অবাঁস্থত নানা জনপদের মধ্যে যে 
বাঁণাঁজ্যক সম্পকে নানা প্রত্ণতত্তীয় প্রমাণ উদ্ঘাঁটত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে গণিতের, 
1বশেষতঃ পাটীগাঁণতের নানা মৌলিক আঁবচ্কারের অনুকূল হইয়াছল। 


ব্যাবিলন 


ব্যাবিলনীয়রা নরম মাটির চাকাতি, সাঁলন্ডার বা ?প্রজ্মের উপর কাঠির সরু অগ্রঙাগের 
দ্বারা অনেকটা কীলকের আকারে দোঁখতে একপ্রকার 'লাপর সাহায্যে তাহাদের হিসাব-নিকাশ. 
গাঁণাতক পদ্ধাত ইত্যাদ 'লাখয়া রাঁখত। পরে এই চাকাতি, 'সালণ্ডার বা 'প্রজমৃগলিকে 
পোড়াইয়া াপর স্থাঁয়ত্ব সম্পাদন কারত। বলা বাহুল্য, কিউাঁনফর্ম লাঁপসম্বলিত এই 
চাকতিগলিই তখনকার 'দিনের মূল্যবান ব্যাবিলনীয় গ্রন্থ। অসূরবাঁণপালের (মৃত্যু খীঃ 
প্‌ঃ ৬২৬ অব্দ) গ্রল্থাগারে ২২,০০০ িউনিফর্ম লাঁপর চাকাত পাওয়া গিয়াছে। এইগ্যাল 
এখন বৃটিশ 'মউাঁজয়মে সংরাক্ষত। 'নপ্পুর মান্দরের গ্রন্থাগারে খঃ পুঃ ৩০০০ 
হইতে ৪৫০ অন্দের মধ্যে লাখত প্রায় ৫০,০০০ কিডীনফর্ম 'লাঁপর মূল্ময় চাকাতি 
আঁবজ্কৃত হইয়াছে।; গাঁণত সংক্রান্ত ব্যাবলনীয় 'লাপর অক্তিত্বকাল প্রায় দুই হাজার 
বংসর- আনমানক প্রথম ব্যাবলনীয় রাজবংশের আমল (খীঃ পরে ২১৮৬-১৯৬১) 
হইতে খহষ্টীয় অব্দের সূচনা পর্য্ত। ইহার মধ্যে খুিঃ পু ২০০০ হইতে ১২০০ 
পর্যন্ত এই আট শত বৎসর গাঁণাঁতিক তৎপরতার জন্য প্রাসদ্ধ-_গাঁণত সংক্রান্ত আঁধকাংশ 
মুল্ময় লীপ এই সময়ে রাঁচত হয়। 

িীনফর্ম লিপির সাহায্যে সংখ্যার অত্কপাতন প্রাণধানযোগ্য। এক. দশ ও একশ 
লেখা হইত যথাক্রমে 1 € ও 1৮ দ্বারা। এইরৃপ অঙ্কপাতনের দ্বারা 
বড় বড় সংখ্যা, যেমন সহস্র, দশ সহম্্র ইত্যাদ প্রকাশ করাও কিছ; মাত কঠিন ছিল না। 


ঙ 10 পু. 39], 116 1)6508191)776))1 01 746467)),0$09: 1940, 0. 25. 
18381087717) ছা8770218601580857005 17 47861224585 1986, 0. 22. 


গাঁপতের জাঁদ হীতহাদদ -- ব্যালন ৫০ 
যোগ ও গ£ণের ধারণা প্রয়োগ কাঁরিয়া উপারিউভ্ত প্রতীকের সাহায্যে যে কোন বড় সংখ্যা লাখত 
হইত (৩৭নং চিন্র)। 


এইগৃলিতে যোগের ধারণা 
প্রয়েগ করা হইয়াছে । 


₹১০০০; অর্থাৎ একশ'র দশ গুণ; এইগালতে গুণনের 
১০,০০০; অর্থাৎ এক হাজারের দশ গুণ ধারণা প্রয়োগ 
(একশ'র বিশ গুণ নহে); / করা হইয়াছে। 


৩৭। কউানফর্ম অঙকপাতন পম্ধাত। 


ঘান্টক পদ্ধাত £ উপারউন্ত অঙ্কপাতন দশামক পদ্ধাতর উপর প্রাতীম্ঠত, 
ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। সম্ভবতঃ হাতের বা পায়ের দশাঁট আঙ্গুল হইতে 
দশীমক পদ্ধাতর উদ্ভব হইয়া থাঁকবে। কন্তু দশামক পদ্ধাত স্বীবধার 
[দক হইতে আদর্শস্থানীয় নহে। অনেকে এরপে মন্তব্য পর্য্ত করিয়াছেন যে. মানুষের 
যাঁদ দশাটর পাঁরবর্তে হাতে ও পায়ে বারাট করিয়া আঙ্গুল থাকিত,. তবে পাটীগীণত 
অনেক বেশশ সহজ হইত। দ্বাদশিক পদ্ধাতির (9৮/০-০০০177091) প্রধান স্মাবধা এই যে, 
১২ যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ও ৬ সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য; ১০ 'বভাজ্য কেবলমাত্র ২ ও ৫ 
সংখ্যার দ্বারা। তথাঁপ দ্বাদীশক পদ্ধাতও সব দক দয়া পুরাপ্যার সল্তোষজনক নহে; 
কারণ ইহা আবার & সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য নহে। সম্ভবতঃ এইসব কারণ 'ববেচনা কাঁরয়াই 
ব্যাবলনধয়রা দশামক ও দ্বাদীশক উভয় পদ্ধাতর সুবিধা বজায় রাঁখয়া ষাণ্ঠক (50১:8- 
09911)91) পদ্ধাত আবত্কার করে। দশামকের যেমন ১০ ও দ্বাদশিকের ১২. সেইরুপ 
ষাঁঙ্৬ঠক অঙকপাতন পদ্ধাতর ম.লাভাত্ত হইল ৬০। ৬০ সংখ্যাঁট অন্ততঃ দরশাঁট গদণকের 
দ্বারা বিভাজ্য.-.২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ২০ ও ৩০। আনুমানিক খনীঃ পুঃ 
২০০০ অন্দ হইতে ব্যাবলনীয়দের ষণ্ঠিক পদ্ধাত ব্যবহার কারতে দেখা যায়। ঘণ্টা 
অথবা কোণকে পডগ্রশ, গমানট ও সেকেন্ডে ভাগ কাঁরতে এখনও আমরা এই পদ্ধাঁত ব্যবহার 
কাঁরয়া থাঁকি। 

বাঁষ্ঠক পদ্ধাততে অঙ্কপাতনের কয়েকাট নমুনা দেওয়া যাইতেছে ৫ 


্ ১১৩০০১১৫(১০)৯+২৯(১০)+৩  (দশামকঃ আধুনিক ) 
(১) - 

( ১ ৯(৬০)৯+২৯(৬০)+৩  (ষাঁণ্ঠক £ ব্যাবিলনীয় ) 

২ ৩ 

| ঠা 10১০) (দশামক£ আধুনিক ) 
(৯) 

ূ 88 (যাঁষ্ঠক £ ব্যাবিলনীয় ) 

৬৩৩ (১০)২ 


ব্যাবিলনগয় গাঁ্ণাতক শলীপ আঁবদ্কৃত হইলে প্রথম প্রথম ইহাদের অন্তীর্নাহত 
গাঁণাতিক পদ্ধাত একেবারেই ধরা যায় নাই। ১২৩ বাঁলতে আমরা যে সংখ্যা বুঝ 


৫৮ বিজ্ঞানের ইতিহার্স 


ব্যাবিলনীয়রা তাহা বুঝিত না; তাহারা বুঝিত ৩৭২৩। সেইরূপ, ব্যাবিলনীয় মূল্ময় 
ধলীপতে কতকগনলি বর্গরাশির দ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে; যেমন__ 


১'৪-০৮২) ১২১৯২) ১:৪০-০১০২) ২১১১৭) 
একমান্র যাঁষ্ঠক পদ্ধাততেই ইহাদের তাৎপর্য বোধগম্য । 


১৪ হইতেছে ১১৬০+৪ ₹»৮২)) 
১'২১ হইতেছে ১৯৬০+২১ (৯২); 
২১ হইতেছে ২১৬০+১ (-১১২)। 


শন্যের ব্যবহার £ ব্যাবলনীয় গাঁণতে 'শুন্য' বালয়া কিছু ছল কি না, সে বিষয়ে 
অনেক গবেষণা হইয়াছে । 'হিন্দ;রাই প্রথম 'শূন্যে'র আবিম্কারক ইহা এখন সর্ববাঁদসম্মত। 
তবে ইহার ধারণা স্বাধীনভাবে অন্যত্র যে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা 
যায় না। কত আবিচ্কারই তো স্বাধীনভাবে সংঘাঁটত হইয়া আবার বিস্মৃতির অতলগভে 
ণবল্‌স্ত হইয়াছে এবং পরবতাঁকালের মানূষকে নূতন কাঁরয়া তাহা পুনরাবিচ্কার কাঁরতে 
হইয়াছে। যাহা হউক, খীঃ পঃ ২০০ অব্দের কাছাকাঁছ কয়েকাঁট ব্যাঁবলনীয় লাপতে 
সংখ্যার মধ্যে শূন্য স্থান বা কোন সংখ্যার অনাম্তত্ব নিশি কাঁরতে একপ্রকার কৌণিক 
প্রতীক ও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। খাম্টীয় প্রথম শতকে টলেমী তাঁহার বিশ্বাবশ্র্ুত 
গ্রন্থ “আযাল্মাজেম্টে যাঁষ্ঠক পদ্ধাতর ব্যবহার প্রসঙ্গে শূন্যস্থান নিদেশ কাঁরতে গ্রীক 
অক্ষর **' (ওমিক্রন) ব্যবহার করেন। এই সব নজর হইতে ফ্লোরিয়ান ক্যাজরি মল্তব্য 
করিয়াছেন যে, কোন সংখ্যার অন্তর্বতর্ঁ শূন্যস্থান পাঁরপূর্ণ কাঁরতে ব্যাবিলননয়রা সম্ভবতঃ 
শুন্যের তাৎপর্য উপলা্ধ কারয়াছল এবং ইহার জন্য এক প্রতীকও তাহারা ব্যবহার কারত; 
কিন্তু যে কোন কারণেই হউক গণনার কার্যে তাহারা শৃন্যের কোন ব্যবহার করে নাই।* 

১৮৮৯ খাীষ্টাব্দে এইচ. ভি. হলপ্রেট প্রাচীন নিপপুরে প্রত্তত্বীয় খননকার্ষের 
ফলে কতকগুলি নামতার তাঁলকা আঁব্কার করেন। তালিকাগ্ুঁীল 'বাভন্ন রাশর গুণ, 
ভাগ, বর্গ, বমূল প্রভাত নির্ণয় কারবার প্রাচীন ব্যাবলনীয় ধারাপাত বশেষ। প্রত্যেক 
শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীকে তাড়াতাঁড় গণনা ও হিসাব-নিকাশের স্াবধার জন্য এইসব তালিকা 
বা নামতা মুখস্থ করিতে হইত। 

অবশ্য ব্যাবিলনীয় পাটাীগাঁণতের ইহাই সম্পূর্ণ পারচয় নয়। কিন্তু যেটুকু বলা হইল 
তাহাতে চার হাজার বৎসর পূর্বে ব্যাবিলনীয়রা পাটীগাঁণতে যে করূপ উন্নত ছিল তাহা 
ব.ঝিবার পক্ষে ইহা যথেম্ট। 

বীঁজগাঁণত£ অধ্যাপক বেল বাঁজগাঁণতে ব্যাবিলনীয় অবদান আরও বেশী মৌলিক 
বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। প্রাক-প্রতীক বাঁজগাঁণতের (:9-951010010 ৪161918) 
কালে (ব্যাবলন"য়দের প্রায় দুই হাজার বংসর পরে প্রখ্যাত গ্রীক বীজগাঁণতজ্ঞ ডায়োফ্যাণ্টাস 
বীজগাঁণতের প্রতীক ব্যবহারের চেষ্টা করেন) ব্যাঁবলনীয়দের আমরা একঘাত, দ্বঘাত ও 
ন্রঘাত সমীকরণ সমাধান কাঁরতে দৌখ। সহ-সমীকরণ সমাধানের কয়েকাঁট দস্টান্তও আছে। 
সমশকরণগূলির সমাধান-পদ্ধাতর কোন নমুনা অবশ্য পাওয়া যায় নাই; সম্ভবতঃ এইসব 
সমাধান অতাব গোপনীয় তথ্য হিসাবে জ্ঞান করা হইত। সমীকরণগ্ীল সবক্ষেত্রেই বিশেষ 
ধরনের, অর্থাৎ অজ্ঞাত রাশাঁটি ছাড়া আর দবগালই সংখ্যারাশি। বাভন্ন রাশির গুণ, 
ভাগ, বর্গ, বর্গমূল প্রভাতির যেসব তালিকার কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই তাঁলকা অবলম্বনে 
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প্রধানতঃ সমীকরণগদলির সমাধান নিত হইত। কোন সাধারণ নিয়ম ও পদ্ধাত হয় 
আবিষ্কৃত হয় নাই, না হইলেও তাহার কথা কেহ 'লাখয়া প্রকাশ কারয়া যায় নাই। 

আঁঙ্কক সমাধান নির্ণয়েও তাহারা যে বিশেষ দক্ষতার পারচয় 'দিয়াছিল, তাহার 
প্রমাণ নিম্নোস্ত সহ-সমশীকরণ সমাধানের মধ্যে বিদ্যমান 


2955 600 ; (৫%:47-%9 )১+ ০%40)-76 


৫, ০, ৫ 4 ও ঞ'র ৫৫টি ভিন্ন সংখ্যা প্রয়োগ কারয়া এই সমণকরণাঁট সমাধান 
কারবার চেষ্টা দেখা যায়। 'দ্বিতীয়াট একটি 'দ্বঘাত সমীকরণ। দ্বিঘাত সমীকরণের একাঁট 
মান্র মূল হয় ইহাই ব্যাবিলনণয়রা জানিত। 

অমূলদ সংখ্যা (17196107091 10000067) সম্বন্ধে একরূপ অস্পষ্ট জ্ঞানের আভাস 
দোঁখতে পাওয়া যায়। 'বাভন্ন রাশির বর্গমূল নির্ণয় কাঁরয়া বর্গমূল তালিকা প্রণয়নকল্পে 
তাহারা নিশ্চয়ই দৌঁখয়া থাকবে, কোন কোন রাশির বর্গমূল পূর্ণসংখ্যা নহে, পূর্ণসংখ্যার 
কাছাকাছি একাঁট স্থল (9100:05117865) সংখ্যা। অমূলদ রাশির স্থূল বর্গমূল 
নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাবিলনীয়দের আমরা দোখ 
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নিয়মাট ব্যবহার কারতে। দুই হাজার বংসর পরে আলেকজান্দ্রিয়ার হীরো এই নিয়মাটর 

ব্যবহার করেন। অমূলদ রাশ ২-এর বর্গমূল ( ৯২/২ ) ব্যাবিলনীয় লাপতে আমরা 
পাই ১-৫/১২; ইহা দশামকের দুই ঘর পর্য্তি শুদ্ধ । 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার বহ:ক্ষেত্রে গ্রীকরা ব্যাঁবলনীয়দের কাছে বিশেষভাবে খণশী। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ব্যাবলনীয় বীঁজগাঁণত আরও উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, 
ডায়োফ্যান্টাসের পূর্বে বাঁজগাঁণতের প্রার্থামক চচণা পর্যন্ত গ্রধকদের মধ্যে দেখা যায় না। 
গণিতের আর একটি গবভাগ জ্যামাঁত গ্রীক প্রাতভার স্পর্শে চরম উন্লাত লাভ কারয়াছল, 
অথচ বাঁজগাঁণত ও পাটীগাণতে গ্রীকদের শৈশব অবস্থা কোন দিনই কাটে নাই। ইহার 
কারণ, সংখ্যা সম্বন্ধে গ্রীকদের দুর্জয় দুর্বলতা । নিরালম্ব, অমূর্ত সংখ্যার রাজ্য 
গ্রঁকরা বরাবরই এড়াইয়া গিয়াছে । একমান্র পিথাগোরাস ও তাঁহার সম্প্রদায় ইহার 
বিরাট ব্যাতক্রম। কিন্তু গ্রক বিজ্ঞানে 'পিথাগোরাসের প্রভাব সামানা ও ক্ষণস্থায়ী । 

ব্যাবলনধয় জ্যঁমাতি, পাটশগাঁণত ও বীঁজগাঁণতের মত এত সমন্ধ নহে। তবু 
তাহাদের জ্যামিতিক জ্ঞান উপেক্ষনীয় নহে। বৃত্তের জ্ঞান যথেষ্ট উন্নত। ব্যাসার্ধের 
সমান জ্যা বৃত্তের কেন্দ্রে যে ৬০০ কোণ উৎপন্ন করে এবং মোটাম্াটভাবে এই জ্যা যে 
বৃত্তের মধ্যে আতঙ্কিত সুষম ষড়ভুজের বাহুর সমান, এইরূপ মন্তব্য কষেকাঁট 'লাঁপতে 
পাওয়া যায়। বৃত্তের মধ্যে সুষম ষড়ভূজ অওকনের কতকগ্যাল দন্টান্তও আছে। বৃত্তের 
পারধ ও ব্যাসের অনুপাত, অর্থাৎ  -এর মান ব্যাঁবলনীয়রা বাহর করে ৩। একাঁট 
ন্িভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য ৩, ৪ ও & হইলে ইহা একটি সমকোণ ন্রিভূজ হয়, ইহা তাহারা 
জানিত। এই তথ্য হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, 'িথাগোরাসের প্রাতপাদ্যের সহিত 
তাহাদের পাঁরচয় থাকাও কিছ-মান্ন আশ্চর্য নহে। ইহা অবশ্য নিছক অনুমান । 

মিশর 


জোসেফাস্‌ বলেন, মিশরীয়েরা আব্রাহামের কাছে পাটীগাঁণত শিক্ষা করে। আব্রাহাম 
ক্যালাডয়া হইতে জ্যোতাবদ্যার সঙ্গে পাটীগাঁণতও 'মশরে প্রথম আনয়ন করেন এবং 
গ্রশকরা পরে মিশরীয়দের কাছে গাঁণতাবদ্যায় শিক্ষানাবাস করে। মিশবের গাঁণতাবিদ্যা 
আয়ত্ের আদ ইতিহাস যাহাই হউক, তাহারা যে গ্রীকদের প্রধান শিক্ষক এবং গ্রীকরাও 
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যে অকপটে মুন্তকণ্ঠে এই ধণ বরাবর স্বীকার কারিয়া গয়াছে, তাহা সত্য। শহধ; তাহাই 
নহে, এই শ্রদ্ধাবশতঃ প্রত্যেক প্রাচীন গ্রীক লেখক একবাক্যে প্রচার কারয়া গিয়াছে যে, 
'মশরখয়েরাই গাঁণতের জন্মদাতা । 71198915-এ প্লেটো বাঁলয়াছেন, "মিশরের নয়ক্রেটিস্‌ 
সহরে এক বিখ্যাত বদ্ধ দেবতার বাস ছিল; এই দেবতার নাম থয়েট। আইবিস্‌ নামে 
পক্ষণীটকে তান পাঁবন্ন জ্ঞান কারতেন। এই দেবতাই পাটীগাঁণত, গণনা, জ্যামাত, জ্যোতিষ, 
পাশাখেলা প্রভাত 'বদ্যার আঁবিচ্কর্তা। কিন্তু তাঁহার সবশ্রেষ্ঠ আঁবচ্কার অক্ষরের 
ব্যবহার ।” ইহা মূলতঃ প্রশংসার উীন্ত। ইহার এরীষ্হাঁসক সত্যতা যাচাই কারতে যাওয়া 
বথা। তবে হিরোডোটাস্‌, আযরষ্টটল, ভিয়োডোরাসূ, 'ডিয়োজেনিস্‌ লের্টিয়াস, আয়াম- 
রিকাস প্রমূখ বিখ্যাত প্রাচীন লেখকগণ মিশরে জ্যামাত বদ্যার উদ্ভব সমর্থন কাঁরয়া যে সব 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য । িরোডোটাস্‌ 'লীখিয়াছেন, 
[মিশরের রাজারা চতুজ্কোণ করিয়া কাটা খণ্ড খণ্ড জাম প্রজাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ 
কাঁরয়া তাহা হইতে দেয় বাংসারক রাজস্বের পাঁরমাণ ঠিক কারিয়া দিতেন। নদীর ভাঙগনেয 
ফলে কোন প্রজার জম নদীগর্ভে বিলীন হইলে সেই প্রজাকে তাহা রাজার নিকট জানাইতে 
হইত। রাজা তখন নদী কতটুকু জাম গ্রাস করিয়াছে তাহা মাপিয়া নূতন করিয়া রাজস্বের 
পারমাণ নির্পণের জন্য পূর্ত-বিশারদদের পাঠাইতেন। এইভাবে সে দেশে প্রথম জ্যামাতির 
উদ্ভব হয় এবং তথা হইতে পরে এই বিদ্যা হেলাসে পেশছায়। ইহা প্রাচীন কালের 
অনাতম শ্রেষ্ঠ এীতিহাসকের কথা! 

আহ্‌মেস প্যাপরাস£ তবে প্রাচীন মিশরায়দের গাণিতিক জ্ঞান কি প্রকার ছিল, 
তাহার প্রকৃত পারচয় পাইতে হইলে আমাদের প্রত্ততত্বীয় গবেষণার উপর নির্ভর করাই 
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৩৮। রাইণ্ড প্যাঁপরাসের একাংশ। মূল সম্পূর্ণ প্যাপিরাসাটি ১৮ ফুট 
লম্বা ও ১৩ হইণ্চি চওড়া; ইহা হায়রোটক 'গলাপিতে রাঁচিত এবং 
দক্ষিণ হইতে বামে ও উপর হইতে নীচে পড়িবার বখাত। 


উচিত। বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত রাইণ্ড সংগ্রহের মধ্যে বিখ্যাত “আহ্‌মেস প্যাঁপরাসূ' 
প্রাচীন মশরের গাণিতিক প্রাতিভার অকাট্য নিদর্শন। ১৮৭৭ খুশষ্টাব্দে আইসেনলোর 
এই প্যাঁপরাসের মর্মোদ্ঘাটন করেন। গ্রন্থাঁট আনুমানিক খুশঃ পৃঃ ১৬৫০ আব্দে আহ্‌মেস্‌ 
নামে জনৈক পুরোহিত কর্তৃক সঙ্কালত। আহ্‌মেস নিজে ইহা রচনা করেন নাই। তাঁহার 
বহু শত কি সহম্রাধক বংসর পূর্বে (বার্চ সাহেবের মতে খুশঃ পৃঃ ৩৪০০ অব্দ) আর 
একজন মিশরীয় পুরোহিতের রচিত গ্রন্থের ইহা একটি প্রাতালাঁপ মান্ত। শাঁপোলয়ো, 
ইয়ং প্রমূখ পণ্ডিতদের চেষ্টায় হায়রোগ্লাফক 'লাঁপপাঠ সম্ভব হইলে মিশরীয় অগকপাতন 


গণিতের আদ ইতিহাস--জিশর বে 


সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়াছে। সম্প্রাত মস্কো প্যাঁপরাসের অনুবাদের ফলে িশরণয় 
জ্যামিতির আরও কয়েকাঁট বৌশিষ্ট্য আঁবিদ্কৃত হইয়াছে। এই সব প্রামাণিক লিপি হইতে 
প্রাচীন মিশরের গাঁণাতিক জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহার সংক্ষিস্ত পাঁরচয় দিবার 


চেষ্টা কারব। 
পাটীগাঁপিতঃ মিশরীয় অদ্কপাতন পম্ধাত দশাঁমক। একক, দশক, শতক প্রভৃতি সংখ্যা 


নির্দেশ কাঁরতে ৩৯নং চিত্রে প্রদত্ত প্রতীকগনাল ব্যবহৃত হইত। 


এক (১) অযুত (১০,০০০) 
দশ €১০১ লক্ষ €১০০,০০০) 


শত (১০০) নিধূত (১,০০০,০০০) 
সহম্্র (১,০০০) কোটি (১০১০০০,০০০) 


৩৯। হায়রোশ্লিফিক অগ্কপাতন পদ্ধাত। 
প্রতীকগীল অর্থবোধক। ১ হইল দণ্ডায়মান যাঁষ্ঠ:. ১০,০০০ অঞ্গাল; 
১০০,০০০ পক্ষী: ১,০০০,০০০ বিস্ময়াঁভভূত মানুষ ইত্যাঁদ। অন্তর্বতর্ঁ সংখ্যা রচনায় 


যোগের ধারণা প্রযস্ত দেখা যায়। যেমন ২৩ হইল 7 71 || (২ বশ+৩ এক)। 
এইরূপ বড় বড় সংখ্যার প্রতীক ব্যবহারের নমূনা হইতে বুঝা যায়, মিশরীয়েরা বৃহৎ 


111 দঃ ৫ চি 
72 শি এ 
৫ ০ 
না এর ৪8৪9 
৫77 


৪09 । রাইন্ড প্যাপিরাসের নামপল্রের একাংশ । 
সংখ্যা অনায়াসে কল্পনা কাঁরতে পাঁরত। হায়রোগ্লাফক 'লাপতে বহু বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ 
আছে। যেমন-জনৈক রাজা এক যুদ্ধে জয়ী হইয়া ১,২০,০০০ বন্দী, ৪০০,০০০ বলদ. ও 

৯৯ 


৮৯ বিজ্ঞানের ইীছহ্থাস 


১,৪২২,০০০ ছাগল লাভ কারয়াছিল। সত্য হইলে ইহা সেই. যুগের এক বিরাট সাম্য 
বিজয়ের ঘটনা । তারপর প্রায় দেড় 'মাঁলয়ন ছাগলের সংখ্যা গ্পয়া বাহর করা আধ্দানক 
কালেও এক বিরাট ব্যাপার। হয়তো এরূপ সংখ্য 'লাপকারের বা কাঁবর নিছক কম্পনাপ্রসৃত। 
গকল্তু মনে রাখতে হইবে, আদম অসভ্য জাতিরা এইরূপ বিরাট সংখ্যার কথা চিন্তা করিতেও 
পারে না। এমন কি, সসভ্য ও উন্নত গ্রীকরা পর্যন্ত বিরাট সংখ্যা কল্পনার ব্যাপারে অক্ষম- 
তার পারিচয় দিয়াছে। 

মিশরায়েরা যোগ, বয়োগ, গুণ ও ভাগ এই চার নিক্দীমের সাহত পাঁরাঁচত ছিল। গুণন 
পদ্ধাতর মধ্যে কিছুটা বিশেষত্ব দেখা যায়। ৫-কে ৩ দিয়া গুণ কাঁরতে আমরা বাঁঝ ৫-কে 
৩ বার 'লাঁখয়া যোগ বাহর করা। গুণ অর্থে মিশরীয়েরা ঠিক তাহা বুঁঝিত না বা আমরা 
যে পদ্ধাততে এখন এই কার সমাধা কাঁরয়া থাঁক ঠিক সে ভাবেও তাহারা গণ কাঁরত না। 
গণ্য ও গুণককে ক্রমশঃ 'দ্বগুণ কাঁরয়া ও গুণ্যের সারকে যোগ পিয়া ফল 'নিণর্ঁত হইত। 
কয়েকাঁট উদাহরণের দ্বারা পদ্ধাতটি বুঝানো সহজ হইবে। মনে করা যাক- (১) ৪০-কে 
১৫-র দ্বারা ও (২) ৩৭-কে ১৮-র দ্বারা গুণ কাঁরতে হইবে £ 


গাণক পুণ্য পুপক গণ্য 
১. 8০0 ১ ৩৭ 
এ ৮০ ৮ ৭9 
৪. ১৬০ ৪ ১৪৮ 
৮, ৩২০ ৮ ২৯৬ 
--- ১৬. &৯২ 
৬০০ (উই$) ও 

৬৬৬ (উঃ) 


(১) € * ) 


গুণক ও গণ্য দুইটি সারতে প্রথমে গুণকের ঘরে ১ ও গুণ্যের ঘরে প্রদত্ত সংখ্যাকে 
(উপারউন্ত উদাহরণে ৪০ ও ৩৭) জাঁখতে হইবে। তারপর দুই সারর সংখ্যাকেই ক্রমশঃ 
দ্বিগুণ বাড়াইয়া যাইতে হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না গুণকের সাঁরর দুই বা ততোধক সংখ্যা 
মালয়া প্রদত্ত গ্‌ণকের সমান হয়। গুণকের সাঁরর যে সংখ্যাগ্দীলকে যোগ কাঁরলে প্রদত্ত 
গৃণকাঁটকে পাওয়া যায়, গুণের সারতে তাহাদের বিপরীত সংখ্যাগলি যোগ কাঁরলেই 
ইীপ্সত গুণফল পাওয়া যাইবে। 

আহ্মেস্‌ প্যাঁপরাসে নানাবিধ ভগ্নাংশকে একাঁধক ভগ্নাংশে [বিশ্লেষণ কারবার 
প্রয়াস দেখা যায়। আধকাংশ ক্ষেত্রেই মূল ভশ্নাংশাটর লব (79777979691) ২ এবং 
ইহাকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয় যাহাতে 'বাশ্লম্ট ভগ্নাংশগুলির প্রত্যেকের লব 
১৯ হয়। যেমন, 


চ. ১ ১ ৯ 
7 জুরি 


৯৭ ৫৬ ৬৭৯ ৭৭৬ 


এই জাতীয় গাঁণতের মধ্যে বুদ্ধর খেলা অবশ্য কিছুই নাই। 

বধজগাঁণতশয় সমীকরণের কয়েকাঁট উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । কোন দ্রব্যের ২/৩, 
তাহার ১/২, ও তাহার ১/৭ দুব্যটর সাঁহত যোগ কারলে মোট ৩৩ হয়; দ্বব্যাট কত? 
আমাদের অগ্কপাতন পদ্ধাততে অজ্ঞাত রাশাটকে £& ধারলে সমীকরণাঁট দাঁড়ায় ঃ 


ও তি ন+*-33 


গণিতের জাঙি ইতিছাল--িশর ৮৩ 


প্যাপিরাসে প্রদত্ত অজ্ঞাত রাশির মান হইতেছে ঃ 


চরের ১ ১ 
১৪47 +- +5 ভ+85+7+35+5৯ 
সব 'কছুই ভগ্নাংশে প্রকাশ কারবার একটা অহেতুক চেষ্টা 'িশরায়দের মধ্যে দেখা যায়। 
একট লক্ষ্য কারলে দেখা যাইবে, কিছ আগে ভগ্নাংশের বিশ্লেষণের যে নমুনা দেওয়া 
হইয়াছিল, তাহার অনেকগ্লি ভগনাংশই আলোচ্য সমণকরণাঁটর সমাধানে স্থান পাইয়াছে। 
সমান্তর ও গদ্ণোত্তর শ্রেণীর (91100179610 800 £€90206010 9056991077) 
ব্যবহার প্রয়োজন হয় এরূপ কতকগুলি 'বাঁবধ প্রশ্নের দ্টান্ত উল্লেখযোগ্য । আহ্‌মেসের 
একাট প্রশ্নে ৭, ৪৯, ৩৪৩, ২৪০১ ও ১৬৮০৭ সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সংখ্যাগীলর 
পাশে যথারুমে একাঁট মানুষ, বিড়াল, ইন্দুর, বার্ল ও শস্যের দানা আঁঙকত আছে। বহুদন 
পর্যন্ত এইরূপ পচিটি সংখ্যা ও তাহার সাঁহত কয়েকটি আপাত-অসংলগন চিত্র আন্কিত 
কারবার রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। ক্যান্টর সাহেব আহৃমেস ধাঁধার সমাধান আঁবৎকার কারয়া 
বলেন যে, ইহা একাঁট গনুণোত্তর শ্রেণীর দণ্টান্ত এবং চিন্র ও সংখ্যাগৃলির তাৎপর্য 
হইতেছে এইরূপ $--৭ জন ব্যন্তির প্রত্যেকের ৭ট করিয়া বিড়াল আছে, প্রত্যেকাট বিড়াল 
৭ট কাঁরয়া ইশ্দূর ধরে, প্রত্যেকটি ইদুর ৭ট করিয়া বার্নির শষ খায়, প্রত্যেকটি শীষে 
৭ট করিয়া বার্লর দানা আছে; সংখ্যাগ্ীল ও তাহাদের যোগফল কত? অর্থাৎ 


৭1৪৯7+৩৪৩+২৪০১+১৬৮০৭-১৯৬০৭। 


জ্যামিতিঃ প্রাচীন মিশরীয়দের পাটীগাঁণত ও বাঁজগাঁণত সংক্রান্ত জ্ঞানের দণ্টাল্ত 
আমাদের খুব বেশী মুগ্ধ করে না। ইহা নিঃসন্দেহে ব্যাবলনীয় জ্ঞান অপেক্ষা অনেক 
নিকৃষ্ট। কম্তু মিশরীয় জ্যামাত বাস্তাঁবকই ব্যাবলনীয়দের অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত 
ছিল। ন্রিভুজ, বৃত্ত, চতুর্ভুজ ও বহুভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, 'সালণ্ডার, 'পরামড প্রভাতি ঘন 
যথাযথ ভাবেই তাহাদের আমরা নির্ণয় কারতে দোঁখ। ্রভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে 
ই (ভাঁমি)( উচ্চতা) নিয়মের প্রয়োগ দেখা যায়। বৃত্তের ক্ষেত্র নিরূপণ হইতে মশরায়েরা 
গর -এর যে মান নির্ণয় করে তাহা ব্যাবিলনীয়দের নি্ণত মান (৩) অপেক্ষা অনেক বেশী 
নর্ভল। আহৃমেস প্যাঁপরাসে উল্লাখত নিম্নোস্ত প্রশ্নাট প্রাণধানযোগ্য। 

“৯ খেত (91) ব্যাসের একাঁট বৃত্তাকার ভূমির ক্ষেত্রফল নিরূপণের উপায়। 
ক্ষেত্রফল কত ? 

ব্যাস হইতে উহার ১/৯ ভাগ, অর্থাৎ ১ প্রথমে বাদ দিতে হইবে। অবাঁশস্ট ৮। 

এখন ৮-এর ৮ গৃণ বাঁহর কর। উত্তর হইবে ৬৪। ইহাই ভূমির ক্ষেতল..."* 

বৃত্তের ব্যাস যাঁদ ৫ মনে করা যায়, তবে উপরিউন্ত পদ্ধাত অনুসারে বৃত্তের ক্ষেত্রফল 
ণনর্ণয় কারবার নিয়ম হইতেছে 


৩. কি ) 


সুতরাং গ্ল-এর মান হইল ৩:১৬) ্ -এর প্রকৃত মান ৩*১৪১৬। 


* 7107) 7101668 178758611 এর গ্রন্থকার ডাঃ ভি. গর্ডন চাইল্ড কর্তৃক উধৃত আহ্‌মেস্‌ 
প্যার্পিরাসের ধয়দংশের ইংরেজী অন্যবাদের বঙ্গানুবাদ । 


৮ (8)() শ০()4(8058 


৮৪ ৰজ্ঞানের ইতিহাস 


ব্যাবিলনীয়রা পিরামিডের আকারে 'নার্মত শস্যাধারে শস্য ভারয়া রা'খত। শস্যের 
পারমাণ নির্ণয়ের জন্য আধারের আয়তন মাপা আবশ্যক। উপরের দিক কাটা এইরূপ 
পিরামিডের বা ফ্লাস্টামের আয়তন বা ঘন (7) ব্যাঁবলনশয়রা বাহর কাঁরত এইভাবে £ 


৬০ 5৮) রে ৮) 


1-উচ্চতা; ৫-নীচের ভূমির দৈর্ঘ্য; ৮-উপরের ভূমির দৈর্ঘা। শস্য মাঁপবার কাজে 
যথেস্ট হইলেও এই নিয়মে ফ্রাসটামের নির্ভুল আয়তন পাওয়া যায় না। কিন্তু স্থপাঁত ও 
ইাঁ্জনীয়ারদের পিরামিড বা ফ্রাস্টাম গাঁড়তে হইলে আরও নির্ভুল পম্ধাতিতে অগ্রসর হইতে 
হইবে। সেইখানে সামান্য ভুলও মারাত্মক। এজন্য স্থাপত্যের প্রয়োজনে মিশরণয়েরা নির্ভূল 
নিয়ম আবিচ্কারে সমর্থ হইয়াছিল। মক্কৌ প্যাপরাসে আমরা ফ্রাস্টামের ঘনর নিম্নালাঁখত 
নিম পাই 8 


৬--(4০+০৮+ ০: ) 


এই প্যাঁপরাসে বার্ণত প্রশ্নের একাঁট নমুনা দেওয়া যাইতেছে। 

"উপরের অংশ কাটা গিয়াছে এইরূপ একাঁট 'পরামডের (ফ্রাস্টাম) আায়তন বাহর 
কাঁরতে হইবে। 

“তোমাকে বলা হইল কর্তিত পিরামিডের উচ্চতা ৬ 'কিউীবট, নীচের ভাঁমর দৈর্ঘ্য 
৪ কউীঁবট, উপরের ভঁমর দৈর্ঘ্য ২ িডীবিট। 

'৪-এর বর্গ বাহর কর; উত্তর ১৬। 

"৪-এর 'দ্বগ্‌ণ বাহর কর; উত্তর ৮। 

“২-এর বর্গ বাহির কর; উত্তর ৪। 

“১৬-র সাঁহত ৮ এবং তাহার সহিত ৪ যোগ কর; যোগফল ২৮। 

“৬-এর ই বাহর কর: ফল ২। ২৮-এর দ্বিগুণ বাহুর কর: উত্তর হইবে ৫৬। 

“দেখ, ইহা ৫৬। তুমি উত্তর পাইয়া গিয়াছ।"* 

মিশরীয়েরা ক ভাবে এই সমন্রাট আবত্কার করিয়াছিল তাহা জানা নাই এবং জানা 


৪১। পিরামিডের ফ্রাস্টাম ( মস্কো প্যাপিরাসে প্রদত্ত চিন্রাবলম্বনে )। 


সম্ভবও নয়। [নিশয়ই বিশুদ্ধ কোন গাঁণতিক পদ্ধাততে তাহারা সূত্রাটি আবিষ্কার করে নাই: 
কারণ তাহাতে যে ধরনের গাঁণাতিক জ্ঞানের প্রয়োজন সে যুগে তাহা সম্ভবপর ছিল না। 


ক 1107) 1161029 1367)5611 গ্রন্থে প্রদর্ত ইংবেজণ অনুবাদের বঙ্গানূবাদ। 


/8] 


দা্মণ মেসোপোটেশিয় 1াধ ফারা নামক স্ানে | প্রাচীন শর, পাক ) 
প্রাপ্ত কিউনিফম' সংখা-পাপর এক এ মণ্মযম ফণক, 
মধোর সাঁবণ শাঁচ হইতে উপণে ১, ২, ৫ এবং ৭, ৮ 
ও ৯ এবং শেষের সাপিণ উপরে ১০ ও ডা সংখন প্রত্টবা। 


রী তপটি 
রি |1/6)8. 14. 
11117 | ৯1111) 0 
। 11070) || ? €9111172 
॥ | রঃ 
৮ 911420 ॥| | | 
| 11177 প্রি11117-55 
||| 105 911117 
11171111711 17 
1 17811 110 


+1 117 চার 
1 | পীর 


নির্‌পণের নিয়ম আলোচিত হইয়াছে 
হায়রেটিক লাপিতে লিখিত, নীচে তাহাই 
| সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ ৮৪ পচ্ঠায় দুষ্টব্য। 


মস্কো প্যাপিরাসের যে অংশে ফ্লাস টামের ঘন 
তাহার এক প্রাতিলিপি, প্যাঁপরাস্টি 
আবার হায়রোগ্রীফকে দেখানো হইয়াছে 


2/6 ৬|| 


গণিতের আদি ইাতহাস-_ভারতবধ ৮৫ 


ক্যালকুলাসের সাহাযো খাঁটী গার্ণিতক পদ্ধাততে এই সত্র প্রমাঁণত হইয়াছিল অস্টাদশ 
শতকের শেষভাগে । এমন 'কি সপ্তদশ শতকে ক্যাভাঁলয়োর তথাকাঁথত আঁবভাজ্য পদ্ধাত 
(07600009 01 19115101595) অবলম্বন কারয়াও এই সূত্র পরাপার প্রমাণ কাঁরতে 
সমর্থ হন নাই। পিরামিড নির্মাণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে অন্ধকারে ঢিল ছাড়তে 
ছাড়তে কোন প্রকার তত্বীয় প্রমাণের অপেক্ষা না রাঁখয়াই তাহারা এই নির্ভূল সততা প্রায় 
চার হাজার বংসর পূর্বে আবি্কার কারয়াছল। কোন কোন এীতিহাদক এইরূপ প্রায়োগিক 
আবিচ্কারের (91700171081 01500%677 ) উচ্চমূল্য দিতে অস্বীকার কাঁরয়া থাকেন। ইহা 
একেবারেই ভুল বিচার। বিজ্ঞানের অগ্রগাঁততে প্রয়োগবাদের প্রভূত মূল্য আছে: বিজ্ঞানের 
নানাক্ষেত্রে এখনও ইহার প্রয়োজনীয়তার প্রচুর অবকাশ রাহয়াছে। অধ্যাপক বেল তাই মস্কো 
প্যাপরাসে বার্ণত ফ্রাস্টামের সূত্র সম্বন্ধে যথার্থই বাঁলয়াছেন-_77৮21) 01) 60710171081 
01500৮67 01 900) ৪. 10008995০01 165 55009] 90915816736 35 6৮10:21)05 
085৮9010112 10201021009 509] 10920176 (08581019752 ০ 11৫6156- 
18505) 19. 41), 


ভারতবর্ধ- বৈদিক যুগ 


[সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা আলোচনা-প্রসঞ্গে মহেঞ্জোদড়ো ও হরগপায় প্রাপ্ত ওজন ও 
মাপনখশর নমুনা পরাক্ষা কাঁরয়া প্রাচীন ভারতীয়দের গণনা পদ্ধাত সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য 
পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ কারয়াছ। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার প্রত্রতত্বীয় নিদর্শন হইতে 
ইহার আঁধক কিছু বলা সম্ভবপর নহে। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাঁরচয় পাইতে 
হইলে আমাদের অমূল্য বোদক সাহত্যের প্রাতই দৃণ্টি নিবদ্ধ কাঁরতে হয়। পাঁথবাঁতে 
সভ্যতা 'বকাশের প্রথম যুগে বৌদক খাঁষগণ অপূর্ব প্রাতভার পরিচয় দিয়া যে সাহিত্য, 
দর্শন ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। 

বৈদিক যুগের প্রাচশনত্ব £ বোদক যুগে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক তৎপরতা 'লাঁপবদ্ধ কারবার 
পূর্বে এই যুগের প্রাচীনত্ব ও সংাহতা, রাহনণ, বেদাঙ্গ, উপাঁনষদ্‌ প্রভীত গ্রম্থাঁদর রচনা-কাল 
সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাহার কারণ এই যে, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব 
স্বশকারে কুণ্ঠাবোধবশতঃ একদল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত যেমন বৈদিক কালকে ক্রমশঃ খুশিম্টীয় 
শতকের কাছাকাছি আগাইয়া আনবার জন্য উীদ্বগ্ন, সেইরূপ অনেক ভারতীয় পাঁণ্ডত 
আমাদের সভ্যতা ও গ্রাঁতহ্যর সুমহান প্রাচীনত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বৌদক যুগকে র্লমশঃ 
অতীতের দিকে ঠোঁলয়া এক এীতহাঁসক অবাস্তবতার ও অসম্ভাব্যতার স্যাষ্ট কারয়াছেন। 
ইহার ফলে খুঃ পৃঃ ১০০০ হইতে ৪০০০ অব্দের মধ্যে অসংখ্য তারিখ বোদক যুগের 
আরম্ভ 1হসাবে নানা পাঁণ্ডতের রচনায় উীল্লাখত দেখা যায়। এমন কি নক্ষত্র-সংস্থানের 
'জ্যোতিষীয় বিচার হইতে কেহ কেহ খগ্বেদের রচনাকাল খ্রীঃ পুঃ ৬০০০ বংসর মনে 
করেন। আধ্ানিক প্রত্ততাত্বকদের মতে, মধ্য ও নিকট প্রাচ্যের সর্ব তখন নব্য প্রদ্তরষংস 
চলতেছে: পাঁথবীর কোথাও কৃঁষনির্ভর সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে নাই; এবং সর্বোপার 
খুগঃ পৃঃ ৩৫০০ অব্দের আগে কোনও প্রকার আক্ষারক 'লাপ আঁবচ্কারের প্রত্ততত্বীয় প্রমাণ 
এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। : 

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯৫০ খুশষ্টাব্দে দিল্লীতে আননাচ্ঠিত দাঁক্ষণ-এসয়ায় গবজ্ঞানের 
ইতিহাস সম্বন্ধীয় এক আলোচনা-সভায় বোদক যুগের ও প্রাচীন ভারতের কাল সম্পর্কে 
উপারিউন্ত মতান্তর ও অসঙ্গাঁতির প্রাত দৃণ্টি আকর্ষণ করেন। [তাঁন & সভায় পঠিত এক 
প্রবন্ধে* এবং আরও [িশদভাবে সম্প্রাত প্রকাশিত 76 9৫20 49৫ গ্রন্থে বোঁদক যুগের 

* ঢু. 0. 1151000087, 180111190 4১,01016%017761)65 0 006 4৯770059206 2008: 
07501501951081 8770. 90010198081 83৪01500170 দাক্ষণ এসয়ার ইতিহাস 
সম্পাঁকত আলোচনা-সভায় পঠিত প্রবন্ধ; ১৯৫০। 


৮৬ বিজ্ঞানের ইতিহাপ 


প্রাচীনত্ব ও বেদ, বেদাঞ্গ, উপানষদ- প্রভাত গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে যে মত ব্যন্ত করিয়াছেন, 
তাহাতে বোদক সভ্যতার কাল খুশঃ পৃঃ ২৫০০ হইতে ১০০০ অব্দের মধ্যে মনে করাই এখন 
সব দক দয়া যান্তস্গত। 

ইহা হইল বৌদক যুগের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাল খুশঃ পৃঃ ১০০০ 
হইতে ৫০০ অন্দ। প্রাচীনতম বেদ ধাক্‌-সংহতার রচনাকাল আনৃমানিক খঃ পর ১০০০ 
অব্দ; এই বেদের কিছ িছু অংশ হয়ত ইহার কয়েক শত বংসর পূর্বে রাঁচিত হইয়া থাঁকবে। 
সুতরাং খুীঃ পৃঃ ১৫০০ অবন্দের কাছাকাঁছ সময় হইতে খক্‌-সংহতার রচনা অল্প অল্প 
আরম্ভ হইয়া খ:$ পৃঃ ১০০০ অবন্দের কিছু আগে ইহা বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
এখন ইহাই আঁধকাংশ এীতহাসকের আঁভমত। অন্যান্য সংাহতা ও ব্লাহনণ সাহত্য 
খীঃ পৃঃ ১০০০ অব্দের পরবতর্ঁ কালের রচনা (যাঁদও ডাঃ 'বভঁতিভূষণ দন্ত ও অভধেশ- 
নারায়ণ সিংহ £286071/ 01 760 11 061,210205-এ তৈৌত্তরীয় সংহতার রচনাকাল 
খুশঃ পৃঃ ৩০০০ অবন্দ ও ব্রাহ্মণ সাঁহত্যের কাল খুীঃ পৃঃ ২০০০ অব্দ 'লাঁখয়াছেন)। 
সাম, যজ7, অথর্ব প্রভৃতি পরবতরকালের সংহিতা ও ব্রাহমণ সাহিত্য সম্ভবতঃ রচিত হইয়াছিল 
খু পৃঃ নবম ও অষ্টম শতাব্দীতে । খক্‌-সংহতার মত ইহাদের কছু কিছ; অংশ আবার 
উপ্পারউত্ত সময়ের কিছু আগে, এমন ক খক--সংহিতার কালেও রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। 


উপ্পনিষদের কাল নির্ণয় সকাঠিন, কারণ ইহাতে যে সকল তথ্যের ও তত্বের আলোচনা 
আছে তাহাদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যথেম্ট পার্থক্য দেখা যায়। তবে উপাঁনষদের প্রাচীনতম 
অংশগ্াল যে প্রাক-বৌদ্ধ যুগের, সম্ভবতঃ খ.শঃ পূঃ সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীর, তাহাতে 
কোন সংশয় নাই। উপাঁনষদ- প্লচনার সর্বশেষ কাল খে প:ঃ তৃতীয় ক চতুর্থ শতাব্দী ধর! 
যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বেদাঙ্গ জ্যোতিষ আতিশয় মূল্যবান । 
সূত্রষূগে (খুঃ প্র ৬০০-২০০) ইহা সঙ্কালত হইয়াছল। ডাঃ দত্ত ও সিংহ খীঃ পুঃ 
১২০০ অব্দের উল্লেখ কারয়৷ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রাচীনত্বের যে ইঙ্গিত করিয়াছেন 
ডাঃ রমেশচন্্র মজুমদার প্রমূখ এীতিহাঁসকের মতে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে । স্মৃতি ও 
পুরাণ রাঁচত হইয়াঁছল খ:বম্টীয় শতকের প্রারম্ভে। 

মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে যথেন্ট আঁনশ্চয়তা ও মতদ্বৈধ আছে। মহাভারতে বার্ণিত 
ঘটনাবলী, ভারত যুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্ভবতঃ সংঘাঁটত হইয়াছিল খুঃ পনঃ ১৫০০ 
হইতে ১০০০ অবন্দের মধো। এই ব্স্তান্ত বহু শত বংসর মুখে মুখে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত 
হইয়া খুশঃ প.ঃ চতুর্থ শতকের কাছাকাছ সময়ে গ্রল্থাকারে 'লাখত হইতে আরম্ভ হয় এবং 
বর্তমান আকারে পেপীছতে এই মহাকাব্য যে খাল্টীয় তৃতীয় ক চতুর্থ শতাব্দী পযন্ত 
গড়াইয়া গিয়াছিল তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কৌটল্যের অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে 
[িছ-দন আগে পর্যন্ত পাণ্ডিতদের ধারণা ছিল, ইহার রচনাকাল খুঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দীর 
শেষভাগ : এখন দেখা যাইতেছে ইহার অন্ততঃ দুইশত হইতে চারিশত বৎসর পরে এই 'বখাত 
গল্থাট রাঁচিত হইয়াছল। 

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রামাণিক গ্রল্থাঁদর তাঁরখ সম্বন্ধে নানা আঁনশ্চয়তা ও 
পরস্পর-িবরোধশ নানা দাব থাকায় এ বিষয়ে তথ্যাভজ্ঞ এীতহাঁসক মহলের সর্বশেষ অভিমত 
উল্লেখ কারলাম। প্রান ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার আলোচনার প্রারম্ভে প্রামাণিক গ্রন্থাঁদর 
রচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অত্যাবশ্যক। 

সংখ্যা ও গণনা-পদ্ধত £ গাঁণত অর্থ গণনাবিদ্যা। বোদক খাঁষগণ গাঁণত বাঁলতে 
সাধারণতঃ পাটশগাঁণত ও জ্যোতিষকে বাঁঝতেন:; জ্যামাতি বা রেখাগাঁণত (ক্ষেন্র গণিত) 
ছিল কম্পসূত্রের অন্তর্ভুন্ত। সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে গাঁণত যে শ্রে্ঠ বিদ্যা, বোঁদক সাহত্যে 
কা পাই। বেদাঞ্গ জ্যোতিষের মতে গাঁণতের স্থান 
সবেশচ্চ; বেদোন্ত সকল বিদ্যার ইহা শীর্ষস্থানীয়। বেদাঞ্গ জ্যোঁতষের এক জায়গায় আছেঃ 


গণিতের জাদ ইতিহাসস্্জরতবর্ধ ৮৭ 


“যথা শিখা ময়রাণাং নাগানাং মণয়ো যথা। 
তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গাঁণিতং ম্ধান স্থিতম॥” 
_বেদাষ্গ জ্যোতিষ, ৪। 

অর্থাং ময়ূরের মাথার শিখার মত, সাপের মাথার মণির মত, বেদাঙ্গ নামে আভাহত সকল 
জ্ঞানের শীর্ষস্থানে গাঁণতের অবাস্থাত। 

বোদিক' হিন্দুদের গণনাপদ্ধাত দশামক। িশরীয়দের মত বিরাট সংখ্যাসমূহ কঞ্পনা 
কারবার ক্ষমতা হিন্দুদের এক বিশেষত্ব। 'হল্দুরা বিরাট সংখ্যার নানা নামকরণ পযন্ত 
কীরয়াছে। যজ্‌্বেদ সংহতায় 'বাভন্ন সংখ্যার আমরা এইরূপ নামকরণ পাই £ এক (১), 
দশ (১০), শত (১০০), সহম্তর ১,০০০), অযূত (১০,০০০), নিষূত (১০০,০০০), 
প্রত (১,০০০,০০০), অর্বদ €১০,০০০,০০০), ন্যব্দ (৯০০,০০০,০০০), 
সমুদ্র (১,০০০,০০০,০০০), মধ্য (১০,0০০0,09090,09০), অল্ত (১০০,০০০,০০০,০০০) 
ও পরার্ধ (৯,০০০,০০০১০০০,০০9০)। 

বাভল্ন ও এইরূপ বিরাট সংখ্যার নামকরণ আর কোন প্রাচীন জাতির হীতহাসে পাওয়া 
যায় না। গ্রণকদের গাঁণতে 'মারয়াড বা ১০,০০০-এর উধের্য কোন সংখ্যার নাম পাওয়া যায় না; 
অক্ষরের সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ কারবার দুর্বলতার জনা বৃহৎ সংখ্যা চিরাঁদনই গ্রীকদের 
কজ্পনাতশত থাঁকয়া গিয়াছে। সাধারণ ব্যবহারক কাজে অবশ্য সহম্রের উপর সংখ্যা 
ব্যবহারের বেশণ প্রয়োজন হয় না। সেজন্য অধূত, নিষূত, প্রফুত ইত্যাঁদ ব্যবহারের পারবে 
সহস্র বা শতকে আশ্রয় কাঁরয়া বৃহত্তর সংখ্যা প্রকাশ করিবার আর একপ্রকার রীতি দেখা যায়। 
উদাহরণস্বরূপ, পণ্চাশৎ সহম্ম্‌ (৫০,০০০), দ্বাসস্তাতি সহম্রাণ (৭২,০০০), ইত্যাদি। 

আমরা ১০-এর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি মান্নার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সংখ্যার 
নাম দিয়াছ। ইহাদের মধ্যবতর্ঁ নানা সংখ্যা নিদেশ কারতে যোগ ও বিয়োগ উভয় ধারণারই 
ব্যবহার করা যায়। 'একাদশ' (১০+১), 'সপ্তাঁবংশাতি' (২০+৭) প্রভাতি নামকরণে যোগের 
এবং 'একোন-বিংশাতি' (২০-১), 'একোন-ন্রিংশং, (৩০-১) প্রভৃতির ক্ষেত্রে বয়োগের ব্যবহার 
অবলাম্বিত হইয়াছে। 'একোন-বিংশাঁত' কথারই অপভ্রংশ 'উনাবংশাঁত' ও 'উনাবিংশ'। 
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৪২। খরোচ্ঠী সংখা-লাঁপ। 


মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত শধলমোহরে ও অনন্য 'লাপতে সংখ্যা লিখবার যে নম.না পাওয়া 
যায় তাহা নিতান্তই প্রার্থীমক প্রচেষ্টা বাঁলয়া অনমত হয়। এক বা একাধিক দাঁড়র সাহায্যে 
সংখ্যা নীর্দ্ট হইত। ২০, ৩০, ৪০ প্রভাতি বড় সংখ্যার জন্য বিশেষ বিশেষ কোন গচহ। 
ব্যবহৃত হইত কনা তাহা জানা যায় না। মহেঞ্জোদড়োর ধলাশপির পাঠোদ্ধার এখন পযন্ত 
সম্ভবপর হয় নাই। ইহার পর ভারতে বাবহৃত প্রাচীনতম সংখ্যালাপর যে নমুনা পাই তাহা 


৮৮ গবজ্ঞানের ইতিহাস 


হইল খরোম্ঠী ও ব্রাহনী। অশোকের শিলালাপতে এই উভয়াঁবধ সংখ্যালাপির প্রচুর নিদর্শন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

প্রাচীন গাম্ধার দেশে আধাাঁনক পূর্ব-আফগানিস্তান ও উত্তর-পাঞ্জাব) খরোচ্ঠী 'লিাপর 
প্রচলন 'ছিল। এই 'লাঁপ দক্ষিণ হইতে বামে 'লাখবার রশীতি। অশোকের শিলালাপতে এই 
1লাপর যে নমুনা দেখা যায়, তাহার অনেক উন্নাত আমরা লক্ষ্য কার শক, পার্থয়ান ও 
কুশানদের আমলের খরোম্ঠী 'লাপতে। এই সময়ের উন্নত খরোম্ঠী সংখ্যা 'লাপর একাঁট 
নমূনা (৪২নং চন) দেওয়া হইল। এই 'লাঁপর উল্লেখযোগ্য বোশল্ট্য ৪ সংখ্যা 'লাখবার 
মধ্যে। পর্বে এই শলাঁপতে ৪ শীলখা হইত শুধু পর পর চাঁরাট দাঁড়র সাহায্যে 
(1111); এখন সম্পূর্ণ একাঁট নৃতন প্রতীকের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার সাঁহত ব্রাহমী 
৪-এর “+" ীবশেষ সাদৃশ্য আছে। ৯ সংখ্যার কোন নম্না পাওয়া যায় নাই; ডাঃ দত্ত 
ও সংহ অনূমান করেন ইহা সম্ভবতঃ লেখা হইত 1**। তারপর দশ 'লাঁখবার জন্য 
কেন একটি ভিন্ন প্রতশক ব্যবহারের প্রয়োজন হইল এবং % ও । প্রতশকদ্বয় ব্যবহার কাঁরয়া 
কেন ইহা 11৮৮ ভাবে লেখা হইল না তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। 
খরোম্ঠী সংখ্যা যৌগিক নিয়ম অবলম্বন কারয়া অগ্রসর হইয়াছে । সব শেষের সংখ্যার 
দৃষ্টান্ত ধরা যাক । ২৭৪-এর অর্থ £ ৪+৭০+২০০ (দক্ষিণ হইতে বামে 'লাঁখলে, কারণ 
খরোম্ঠীর উহাই রীত)। সূতরাং 


৮+7937 + 511 5 ৮৮33951। 


খরোম্ঠণ 'বদেশগ 'লাপ। ভারতবর্ষে ইহার প্রবর্তনের কাল অজ্ঞাত। পারাঁসক রাজ 
দাশাশাত হাশীিশশশ 


১ ০০০ 
২ হল চা 
৩ হু 
৪ | + ররর বাগ 
৫ 17 ০ 
৬ | €€. ৫ ত 
৭ ৮ 7 
৮ 757 
৯ ₹ ন্ 
১০ 00000 | ০ ০€ 
২০ ০ 9 
)০ 

৪০ স্ব 
৫১ | 0.5 
৬০ 7 


সী 


৪৩। ব্লাহন্শী সংখ্যা-লাপি। 


দরায়ূসের (বা দারয়বৌষের) খেঃ পৃঃ ৫&২২--৪৮৬) পাঞ্জাব বিজয়ের পর এদেশে খরোচ্ঠীর 
প্রচলন অনেকে অনুমান করেন। 
খরোষ্ঠী 'িল্পির পাশাপাশি আমরা ব্রাহন্শ 'লাঁপর ব্যবহারও দেখিতে পাই। ভারতের 


গণিতের ভা হীতিহাঙগ--ভায়তবর্থ ৮১১ 


নানা স্থান হইতে বাভন্ন সময়ের ব্রাহনী সংখ্যা পর যে সব নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহাতে অবশ্য কোন সমতা পওয়া ধায় না এবং তাহা আশা করাও অসচ্গত। কালের 
ব্যবধানে ও ভৌগলিক স্বাতন্তোর জন্য এই 'লাঁপর যথেন্ট প্রভেদ ঘটয়াছে। খুশঃ পঃ তৃতীয় 
বা চতুর্থ শতকে অশোকের শিলালাপিতে, মধ্যভারতে পুণার ৭৫ মাইল দূরে নানাঘাট 
পাহাড়ের গৃহাভ্যন্তরে (খুধঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতক) ও বোম্বাই প্রদেশের নাসিক জিলার 
এইরূপ আর একাঁট গ্‌হায় (খুশপ্টাব্দ প্রথম ও দ্বিতীয় শতক) ব্রাহ্মণ সংখ্যা লাপর কিছু 
নমুনা পাওয়া গিয়াছে। 

ব্রাহনীলাপি বাম হইতে দক্ষিণে 'াখবার রাত, খরোষ্ঠশর ঠিক বিপরশত। প্রাচীনতম 
খরোচ্ঠী ও সেমিটিক সংখ্যা লিপতে আমরা শুধৃ, ১, ১০, ২০, ও ১০০-র জন্য পৃথক 
পৃথক প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য কাঁর। ব্রাহনীতে ১, ৪ হইতে ৯, ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, 
৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০, ২০০, ১০০০, ২০০০ ইত্যাঁদ প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন (ভিন্ন প্রতণক 
ব্যবহৃত হইত। ১০, ২০, ১০০, ২০০ ইত্যাদি সংখ্যার প্রতীক ব্যবহারের দম্টান্ত হইতে 
স্পন্টই প্রমাণিত হয় যে, শূন্যের ব্যবহার ও দশামক স্থানিক অওকপাতন পদ্ধাতর আঁবচ্কার 
তখন পযন্ত সংঘটিত হয় নাই। 

খরোম্ঠীর মত মধ্যবতাঁ নানা যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ কারবার জন্য যৌগিক নিয়মের বাবহার 
দেখা যায়। যেমন, উপরিউন্ত তালিকায় নানাঘাট 'লাঁপ অনূযায়ী, 


২৮৯ 5 ২০ + ৮০ + ৯ 2: 91৩০৯ 


প্রাচীন ভারতীয় সংখ্যা 'লীপ বিবর্তনের ইতিহাস যাহারা বিশদভাবে জানতে আগ্রহী 
তাহাদের ডাঃ দত্ত ও সিংহের 285601%/ ০1 760 14061650650 এবং স্মিথ ও 
কাঁর্পনানস্কর 7176 20 72080 17521613 পাঁড়তে অনুরোধ করি। 

পাউশগাঁপত £ সংখ্যা সম্বন্ধে যে জাত সুদূর অতাঁতে এতদূর অগ্রসর হইতে 
পাঁরয়াছিল, পাটগাঁণতে তাহারা যে নানা স্বকীয়তার পাঁরচয় দিবে ইহা সহজেই অনমেয়। 
আমরা এখানে কয়েকটি দন্টান্ত 'দিব। প্রথমে সমান্তর প্রগাতর (91107580000- 
£595101) কথা ধরা যাক। তৈৌত্তরণয় সংহতায় কাব্যাকারে রাঁচত কয়েকটি স্থানে আমরা 
[ন্নীলাখত প্রগাতর উল্লেখ পাই * 8 


১১ ৩১ ৫১--7 ১৯১ ২৯, ৩৯১-.-৯৯ 


১ ৪) ঙ৬ ৯৪:৮৯:০৪ সপ 

৪, ৮১ ১২১১১, ২০, 

৫, ১০১ ১৫১-----, ১০০৩) 
১৪৯ ২০১ ৩০, ৮ ৮১৮০১ ৯০০৪ 


সমান্তর প্রগাতিগুলিকে আবার যুপ্ম ও অধুগ্ম দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইত। পণ্চাবংশ 
ব্রাহন্রণে একাঁট গুণোত্তর প্রগাঁতর €(£50:72610 00858551017 ) দণ্টান্ত আছেঃ 


২৪, ৪৮, ৯৬, ১৯২--:৪৯১৫২, ৯৮৩০৪, ১৯৬৬০৮১ ৩৯৩২ ১৬ 


শ্রোতসূত্রে এই প্রগতাঁট পুনর্ল্লাথত হইয়াছে। 
সমান্তর বা গুণোত্তর প্রগাঁতর যোগফল নির্ণয়ের পদ্ধাত বোদক 'হন্দরা জানতেন। 
শতপথ ব্রাহন্রণে সমান্তর প্রগাতর যোগফল নির্ণয়ের একটি দ্টা্ত আছে 


০৮7 শপ ৩ কি 


* [9০ 07৮৮৫] মম ০7/96 01 17,010, ০1. 3, রামকৃণ শতবার্ধিকণ কাঁমাঁট কর্তৃক 
প্রকাশিত: ডাঃ বিভূতিভূষণ দাতের ৪৭1০ 11807577)9608+ প্রবন্ধে দুষ্টব্য। 
৯২ 


৮৮ শাািশীিশিশীশাীশীাটীং 


১০ হজ্ঞানের ইাতহাল 


[৩১২৪+২৮+৩২+..৭টি রাশ পর্যন্ত )5৭৫৬ ]। একাঁট বর্গ সংখ্যাকে কিরূপে একাঁটি 
সমান্তর প্র্গাততে রূপান্তারত কারিতে হয় বৌধায়ন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। 
সহজ ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের সাহত বোঁদক "হিন্দুরা পাঁরচিত ছিলেন। 
শৃক্বসত্রে লিপিবদ্ধ ভগ্নাংশ গাঁণতের কয়েকাঁট নমূনা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। 
৭7 হর ১৮ 
(২৯)২+(২1+5)(১-৬)-৭২) 
৭৭২২৩) 
৭২--ট্ছ এর ২-২২৫। | 
দস্টান্তগযীল অবশ্য আধানক গাঁণাঁতক পদ্ধাততে 'লাখত হইল। উপারউন্ত দন্টান্তের 
তৃতীয়াটতে বর্গমূলের জ্ঞান সুপাঁরস্ফুট। বর্গমূল নির্ণয়ে ও অমূলদ রাশর ব্যবহারে 
বৈদিক 'হন্দুরা নিঃসন্দেহে তদানিন্তন অপরাপর জাতির তুলনায় অনেক বেশশ অগ্রগামণ 
ছিলেন। বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রমুখ বোদক খাঁষগণের শক্বসূত্রে ২, +/৩ 
প্রভৃতি অমূলদ রাঁশর বর্গমূল 'নির্ভুলরূপে বাহির কারবার প্রচেম্টা দেখা যায়। জ্যামাতিক 
পদ্ধাততে বর্গক্ষেত্রকে নান:ভাবে ভাগ কাঁরয়া নিত */২ ও %/৩ অমুলদ রাশির 
স্থুলমান হইল £ 
দশামক ভগ্নাংশে প্রকাশ কারলে 


১ ১ ১ 
২:০১ -- শি ১ লা সদ ১৪১৪২১ 
/ রি ৩ 75৪ ৩.৪ ৩.৪ 


২১ ..০১৭৩৪৬২ 
৩৫৫২ 

বাঁজগপিতঃ বেদী নির্মাণ বোদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের একটি অপাঁরহার্য অঙ্গ ছিল। বেদী 
নির্মাণ হইতে যে শন্ধু হিন্দু জ্যামিতির উদ্ভব তাহা নহে, ইহা বাঁজগাঁণতের প্রার্থামক 
বিকাশের জন্যও দায়ী। বেদী সংক্রান্ত জ্যাঁমাতক সমস্যা হইতে উদ্ভূত একঘাত ও দ্বিঘাত 
সমীকরণ এবং 'নিণেয় ও আঁনর্ণেয় সহ-সমশকরণ সমাধানের ব্যাপারে বোদক "হিন্দুরা বিশেষ 
দক্ষতার পাঁরচয় দেয়। জ্যামিতিক পদ্ধাতিতে এই সব সমীকরণের সমাধান বাহর করা হইত। 
শুহবসূন্রে ও বাখ্‌শালী পাশ্ড়ালাঁপতে একঘাত, দ্বঘাত ও সহ-সমণকরণ সমাধানের অনেক 
নজর আছে। একঘাত সমীকরণের একটি দণ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে £_“প্রথম রাশাট 
অজ্ঞাত; দ্বিতীয় রাশি প্রথম রাশির দ্বিগুণ; তৃতীয় রাশি দ্বিতীয়ের তিন গুণ; চতুর্থ রাশি 
তৃতীয়াঁটর চার গুণ; এখন চা'ঁরাট রাঁশর যোগফল ১৩২ হইলে, প্রথম অজ্ঞাত রাশাঁটি কত 2” 
আধুনিক পদ্ধাততে অজ্ঞাত রাঁশকে % ধাঁরয়া সমশকরণাঁট 'লাখলে তাহা দাঁড়ায় £_ 


১72১4764245 132 
বেদীর ক্ষেত্র সংক্রান্ত পারবর্তন সাধন কাঁরতে হইলে রূপে 'বাভন্ন মন্ত্র সমীকরণ 
সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে করা যাক, একটি প্রদত্ত বর্গ- 


ক্ষেত্কে (বহ7৫) একাঁট আয়ত ক্ষেত্রে রূপান্তারত করিতে হইবে যাহার একাঁট বাহ্‌ 
হইতেছে ০; আয়ত ক্ষেত্রের অপর বাহ্‌ £ কত? অর্থাৎ আমাদের 


র্‌ ১ 
নিট তি 


0555 ৫2 


একঘাত সমীকরণাঁটি সমাধান কাঁরতে হইবে। 
বৈদিক হজ্ঞান্ষ্ঠানে .'মহাবেদণ'র প্রায়ই উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহাবেদশ আসলে 


গণিতের আদ ইতিহাস--ডারতবধ- ৯১ 


একটি সমাদ্ববাহন ট্রাপাঁজয়ম, ইহার দুই সমান্তরাল বাহুর দৈর্ঘ্য ২৪ ও ৩০ এবং উচ্চতা ৩৬। 
এখন এই সমান্তরাল বাহক্বয় ও উচ্চতাকে সমান অনুপাতে, অর্থাৎ % গুণ বাড়াইলে 


সা 
6৫ 
ও 

ত্র 


0২ ৩০ 
88 সমা্থবাহ; দ্রাপাজয়ম। 


ট্রাপাঁজয়মের ক্ষেত্রফল যাঁদ 1 বার্ধত হয়, তবে % ও 1-এর সম্পর্ক কির্পঃ অর্থাৎ 
দেখাইতে হইবে যে, 
36৮22৮7৯9৮১36৫ হি টা 


ভাঁঞ্গয়া সহজ কয়া লাঁখলে উপারিউক্ত' সমশকরণাঁট দাঁড়ায় 
97222 75 97211, 


ইহা একাঁট দ্বিঘাত সমীকরণ। শতপথ ব্রাহমণে 17%-এর কতকগ্যাল বিশেষ মান ধাঁরয়া 
এইরূপ দ্বঘাত সমীকরণের সমাধান করা হইয়াছে। 

জ্যামীতঃ উপারউন্ত আলোচনা বৌদক 'হন্দুদের জ্যামাতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পাঁরচায়ক। 
্রাপাঁজয়মের ক্ষেত্রফল 7 €2+৮)12 জানা না থাকিলে এইরূপ সমীকরণে পেশছানো 
অসম্ভব। বৈদিক যুগে জ্যামাতর নাম ছিল 'শুকব'। শুল্বকারগণ খজ.রেখার ক্ষেত্র 
(20611117991 20০) রচনায়, ক্ষেত্রফল ও ঘনফল 'নির্পণে, বৃত্তকে বর্গে পারণত 
করিতে (51881017£ 67৪ 01015) বিশেষ দক্ষতার পাঁরচয় 'দিয়াছিলেন। শুক্বশাস্মে 
বোদক হিন্দুদের পারদার্শতা ও বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রমূখ শুল্বকারগণের নানা উীন্ত বিশেলষণ 
কারয়া গাঁণতের অনেক 'বাঁশষ্ট এীতহাসক মনে করেন, তথাকাঁথত 'পথাগোরীয় উপপাদ্য 
হন্দদের আবিম্কার। এই উপপাদ্য হইল, সমকোণী ন্রিভুজের আতভুজের উপর আঁওকত 
বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল উহার অপর বাহুদ্বয়ের উপর আঁগ্কত বঞ্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান। 
আপস্তম্ব, বৌধায়ন, কাত্যায়ন প্রমুখ প্রখ্যাত বৌদক শজ্বকারগণ এই উপপাদ্যকে এইভাবে 
বর্ণনা কাঁরয়াছেন্ £_''একাঁট আয়ত ক্ষেত্রের কর্ণ যে বঞ্ষেত্র উৎপন্ন করে তাহার ক্ষেত্রফল 
আয়তক্ষেত্রের বাহদ্বয়ের উপর উৎপন্ন বর্গক্ষেত্রের মীলত ক্ষেত্রফলের সমান।” হ্যাঞ্কেল, 
ইয়ত্গে (৮:85) প্রমূখ পাশ্চান্ত্য পাণ্ডতগণের মতে 'থাগোরাস তাঁহার নামে প্রচালিত 
উপপাদ্যের প্রথম আঁবজ্কর্তা নহেন। স্যার টমাস হাথ এই উপপাদ্য আবছ্কার সম্পকে গ্রাঁস, 
মিশর, ভারতবর্ষ ও চশনের দাবী চুলচেরা আলোচনা কাঁরয়া . দেখাইয়াছেন যে, পিথাগোরাস 
ইহার আঁবজ্কর্তা এইরূপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার আভমত, ভারতবর্ষে এই 
উপপাদ্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে আবিচ্কৃত হইবার সম্ভাবনা প্রবল। ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত 
বৌধায়নের কাল খখেঃ পৃঃ ৮০০ অব্দ ধাঁরয়্া মনে করেন, পিথাগোরাসের অনেক পূর্বে হিন্দ্‌রা 


৯২ .. বিজ্ঞানের ইীতহাগ 
এই উপপাদ্যের কথা জানিত। তৈন্তরীয় সংহিতা ও শতপথ ব্রাহননণে এই উপপাদোয় প্রয়োগ 
দেখা যায়।* | ্‌ 

কিচ্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চয় কারয়া কিছু বলা খুবই কাঠন। কারণ বৌধায়ন, আপস্তম্ব, 
কাত্যায়ন প্রভাতি শূজ্বকারদের কাল আনশ্চিত। সংাহতা ও ব্রাহনণ সাহিত্যের রচনাকাল 
সম্বন্ধে বর্তমান এীতহাসিকদের অভিমত আমরা পূবেই আলোচনা কারয়াছি। তাহারা বোদিক 
সাহত্যের এইরূপ প্রাচীনত্ব স্বীকার কাঁরতে নারাজ। বিজ্ঞানের সপ্রাসদ্ধ এতিহাসিক জর্জ 
সার্টন এই আবিম্কার সম্বন্ধে ভারতীয় দাবীর যৌন্তকতা আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নোস্ত মন্তব্য 
কারয়াছছেন £_ 

48017601606 চ/116915 050650106109/ (01 952170902) 0 011110950, 
1910) 01910 0179৮ 02507980620 65025651095 0856 06928 9105 
10910160105 7711)00 1100915. 1010611 22591185076 15 08580 01007) 076 
85901010602 096 006 10151 8101095 01 £0955870010215 ৮01 19 0০055. 
1 19 1706. 77106 99695 01 072 50155501095 (08155 ০0 006 01১00) 5৪25 
50 01006165117 079 1 09017000621. ৮710) 0109100. 00 0005 082৮ 01 075 
[7009506007..16 15 10161015 0:009016 08 806 99158900950966 টি 
৪ 1961100 10056611000 500 8. 0. 2100. 00540101968 01055 219 2005 
10701081019 [005৮-79 07929175910.” 037 9926010 17767005,06501% 60 61৮6 155607/ 
07 90%6706. ০1. 1) 0. 74. 


এই কাল নির্ণয় সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বৈজ্ঞানক আঁবজ্কারের অগ্রাধকার চিরকাল 
নি"্ফল বিতর্কের বিষয় হইয়া থাকিতে বাধ্য। 


চীন 


1চউ-চ্যাং সয়ান-শ্‌£ চীনে গাঁণতের গবেষণা ব্যাবলন, মিশর বা ভারতবর্ষের মতই 
সুপ্রাচীন । “চিউ-চ্যাং সুয়ান-শু' (01010-01)9175 50191775108) বা নিয় খণ্ডে পাটীগাণিত' 
চশনদেশের প্রাচীনতম গাঁণাঁতিক গ্রল্থ। খুশঃ পঃ "দ্বতীয় শতাব্দীতে চ্যাং সাং (মৃত্যু খী 
পৃঃ ১৫২ অন্দ) নামে এক গাঁণতজ্ঞ এই পাটীগাঁণত প্রাতসংস্কার করেন। “চিউ-চ্যাং 
সুয়ান-শু'র এই প্রাতসংস্করণাটই এক্ষণে সংরক্ষিত। মূল গ্রন্থাটর রচাঁয়তা কে ও কখন 
ইহা রাঁচত হইয়াছল, সে সম্বন্ধে নিশ্চতর্পে কিছু জানা যায় না। চৈনিক লেখকদের 
ধারণা, খুশঃ পৃঃ ২৭০০ হইতে ২৬০০ অবন্দের ভিতর গ্রল্থাট রচিত হইয়া থাঁকবে। 


চীনদেশের প্রাচীন গাঁণাতিক জ্ঞান সম্বন্ধে জানিবার পক্ষে শচউ-চ্যাং সুয়ান-শহ যে 
একটি অতি মূলাবান গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার নয়াট খণ্ডে যথাক্রমে নিম্দোন্ত বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে £_-(১) ক্ষেন্্-জ্যামাতি, ভগ্নাংশ; (২) তৈরাশিক নিয়ম (912 01 007963 
সম্পকিত 'বাবধ প্রশ্ন : (৩) সম্ভুয়-সমূথান (99089151010) ; (8) বর্গ ও ঘনমূল নির্ণয়: 
(৫) ঘন-জ্যামিতি: (৬) 'বামশ্র প্রক্রিয়া (81165890072) ; (৭) লাভ-ক্ষাতিরু অঙ্ক; (৮) 
একাধিক অজ্ঞাত রাশি সম্বালত একঘাত সমীকরণ; এবং (৯) পিথাগোরীয় উপপাদ্য ।+ 


%.. 006 [17700 03800108588, (800 8.0.) 10 ৯/০086 198617)6 ৬16 1১0৬ 17661 
৬101) 00555109291 91251701800 02 085 05025] 5189 20001 82551210700 009 0156 
চ০50880203, 11505877098 06 80011090107 ০0£ 16 0007 1 052 58070810150 1970/40 
8170. 90601)67,6 87077,018%, (0 2000 9.0.). [15676 823 11598027900 06115516006 
8৪ 010 ৪3 65৩ 70116174/0 8170 000640727/4665 09. 2000 9. ৫৫.)---5910 1/1906- 
11861087”) 07226/6707 259166005০1 18466, 0. 985. 


1 0, 89707), 21600868601 20 076 28960978018 0167/09) ৬০]. 4, 0. 183. 


[খিতের দাদ ইঞ্চিহাল-_গীন ৯৩ 


ক্ষেতরজ্যাঁমাতর আলোচনা প্রসঙ্গে ঘিভুজ, ট্রার্পীজয়ম, বৃত্তের ও বৃত্তাংশের ক্ষেত 
নির্পণের নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ £ 


ত্রিভুজের কষে এ) ৫ - ভূমি) 1» উচ্চতা; 
ট্রাপিঞ্জিয়মের ্ষেত্র- ৫১44৫) 17 ; ৫1, ৫০. সমাস্তরাল বাহুদ্ধয়, 7. উচ্চত1; 


বৃত্তের ক্ষেত্র 4০৪ | 


অথবা -3-৫৮ | টি 
4 ৫." ব্যাস, 
] 

অথব। চা ) 


বৃতাংশের ক্ষে--3-0১+15) ;০-জযা) 1১5 উচ্চতা । 


একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাইবে, চৌনকেরা গ্ল -এর মান ৩ ধাঁরয়া বৃত্তের ক্ষেত্রফল 
নির্ণয় কারিত। ঘন-জ্যামীতিতে প্রিজম্‌. সিলি'ডার, পিরামিড, শঙ্কু, কণলক প্রভীত ঘনর 
আয়তন নির্ণয় কারবার নিয়ম আলোচিত হইয়াছে। 

ণচউ-চযাংএ আলোচিত 'বাবধ প্রশ্নের একটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে । ১০ ফুট উচ্ছু 
একাঁট বাঁশের উপারিভাগ ভাঞ্গিয়া গোড়া হইতে ৩ ফুট দূরে ভূমি স্পর্শ কারলে, ভূমি হইতে 
কতদূর উচ্চে বাঁশাট ভাঙ্গয়াছে? উচ্চতার মান % ধাঁরলে উত্তর দেওয়া হইয়াছে এইরূপ £ 

২40-_১ * 
2 2১৮10 

ভারতীয় গণণিতজ্ৰ ব্রহমগুপ্ত (জল্ম- খঃ অঃ &৯৮) এই ধরনের অনেক প্রশ্নের 
আলোচনা করেন। 

আর একটি 'বাবিধ প্রশ্ন, বর্গাকৃতি একটি সহরের চার সামার ঠিক মধ্যপ্থলে একাঁট 
কাঁরয়া তোরণ আছে। উত্তর সীমাল্তবতরঁ তোরণাঁটর ২০ গজ উত্তরে একটি বৃক্ষ অবাঁস্থত : 
দক্ষিণ তোরণ হইতে ১৪ গজ দাক্ষণের এক স্থান হইতে এবং এইখান হইতে আবার বরাবর 
পাশ্চমাদকে ১৭৭৫ গজ হাঁটিয়া যেখানে পেশছানো যায়, সেই স্থান হইতে বক্ষাটকে দেখা 
যায়। বর্গাকাতি সহয়াটর ভুজের দৈর্ঘা কত? সমস্যাটি একাঁট ছ্ব্ঘাত সমীকরণকে 
'নিদেশি করিতেছে । সমীকরণাঁট হইতেছে এইরূপ £ 


22140201714 ) %-2 ৮10১1775701 


নলের ছা ভেজা রানাতা নারির সে 
তারপর ধনাত্মক ও খধণাত্মক সংখ্যাও তাহাদের ব্যবহার কাঁরতে দেখা যায়। 
লান-জু সয়ান-চিং £ চ্যাং সাং-এর পর উল্লেখযোগ্য চৈনিক গাঁণতজ্ঞ হইলেন সান-ংজু। 
ইনি খুখজ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে জশীবত ছিলেন এবং “সান-ংজু সংয়ান-চিং বা 
'পান-ধ্জুর পাটশগশিত' নামে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এই পাটীগাঁণত 'চিউ-চ্যাং অপেক্ষা 
৪1555) ?তন খণ্ডে গ্রন্থটি সমাগ্ত। আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে আনর্ণেয় 
ধা টং 0৪3০৮, রা লিরকান ০1 58£07/677,08608, 218,07151118,), 1926, 0. 72. 
(38109, 800, 0. 


১৪ (রিজ্ঞানের ইতহাগ 


সমীকরণ, সংখ্যা, ওজন ও পাঁরমাপ-পদ্ধাত উল্লেখযোগ্য । একটি খন্ডে পদার্থের ঘনত্ব 
সম্বন্ধে সধাক্ষ"ত আলোচনা আছে। 

পরধতাঁ চৈনিক গাঁণতজ্ঞদের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক । গ্রশীকদের আবির্ভাবের 
পূর্বে ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় ও বৌদক হিন্দুদের সমসময়ে চৈনিকদের গাঁণতিক জ্বান কিরূপ 
ছিল, সে সম্বন্ধে দুই একাঁট কথা বাবার চেম্টা কারলাম। ইহা জানিবার একমাত্র নিভ'রযোগ্য 
সুত্র এচউ-চ্যাং সুয়ান-শহ। কিন্তু চ্যাং সাংএর সংস্করণে গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশগ্াল 
যথাযথভাবে কতদূর সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা বলা কাঁঠন। ইহাতে পরবর্তী কালের উন্নততর 
জ্ঞান ষে প্রাক্ষ”্ত হয় নাই, তাহা কে বাঁলতে পারে ? 


৩.৪। জ্যোতার্বদ্যার আদি ইতিহাস 
ব্যাবলন 


আমরা বাঁলয়াছি প্রাচীনকালে পাঁথবীর সর্বন্র গাঁণত চর্চার এক প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল 
জ্যোতিম্ন। এই জ্যোতিষ আবার কাঁষ-নির্ভর অর্থনীতি হইতে উদ্ভূত। গম, বাল" প্রভীতি 
শস্যের চাষ এবং এই চাষের উন্নাতকজ্পে খাল কাঁটয়া তাহীগ্রস্-ইউফ্রোতস্‌ নদীর জলের 
সাহায্যে উপত্যকায় নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা প্রাচীন সুমের ও মেসোপোটোময়ার সমাদ্ধর 
অন্যতম কারণ। এই ধরনের আবর্তমান তৎপরতার জন্য কালের 'হসাব রাখা অত্যাবশ্যক । 
কখন খতু পাঁরবর্তন হইতেছে, কখন বংসর ঘুরিয়া যাইতেছে, তাহা 'নরূপণের উপায় জানা 
না থাকলে কৃষি-নিরভর অর্থনীতির সাফল্য সূদ্রপরাহত। প্রাথামক জ্যোতীর্বদ্যার 
আবির্ভাবের পক্ষে ইহা বড় অনুকূল অবস্থা । 

দিন, মাস ও বংসর£ সময় নির্পণে দিন ও রান্নির পরিবর্তন প্রথম হইতেই এক আত 
নিভরিযোগ্য মাপকাঠি হিসাবে বিবোচত হইয়াছিল। সূর্যের উদয়াস্ত কালের গাঁত সম্বন্ধে 
মানুষকে প্রথম সচেতন করিয়া তোলে। ইহা অপেক্ষা দীর্ঘতর মাপকাঠি বা এককের যখন 
প্রয়োজন হইল তখন ধারে ধীরে চন্দ্রকলার নিয়ামত হাসবাঁদ্ধর প্রাত তাহার দৃন্টি নিবদ্ধ 
হয়। ক্রমশঃ চণ্দ্রুকলার পর্যায়-কাল সম্বন্ধে মানুষের নাশ্চত ধারণা জ্মিল। এক অমাবস্যা 
হইতে আর এক অমাবস্যায় পেশীছতে সূর্ধের যে ৩০ বার উদয়াস্ত ঘটে ইহা সম্ভবতঃ বহু 
বসরের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ফল। চন্দ্রের পর্যায়-কাল 'নরুূশ্পিত হইবার পর খাতু-পাঁরবর্তনের 
হিসাব রাখা অনেক সহজসাধ্য হইল। এক শীত গিয়া আর এক শীত আসতে সূর্যের 
কতবার উদয়াস্ত হয় তাহার হিসাব না রাখয়া কতবার অমাবস্যা হয় তাহার হিসাব রাখা 
অনেক বেশ সহজ । এইভাবে ধারে ধারে প্রাচীন কৃষ-নিরভর জাতদের মধ্যে সর্বাগ্রে দিন, 
মাস ও বৎসরের ধারণা জল্মিয়াছল। 

খুশঃ পু ২০০০ অন্দেরও পূর্ব হইতে ব্যাঁবলনশয়দের যে পাঁঞ্জকা ব্যবহার কারতে দেখা 
ধায়, তাহাতে ৩০ 'দনে এক মাস ও ১২ মাসে বা ৩৬০ দিনে এক বৎসর 'নিরধধারত হইয়াছিল। 
আমরা এখন জানি, রাবমার্গে সূর্যের একবার ঘ্যারয়া আসবার জন্য, আরও সাঁঠিকভাবে 
ধাঁলতে গেলে পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ কারবার জন্য, খতু-পারবর্তন ঘাঁটয়া থাকে। এই 
প্রদাক্ষণের পর্যায়-কাল ৩৬০ দিন নহে, ইহা ৩৬৫.২৪২২ 'দিন। চন্দ্রের পর্যায়-কালের 
ভাত্ততে বংসরের হিসাব রাখিতে গেলে কয়েক বংসর পরেই দেখা যাইবে খতুর আঁবর্ভাবের 
সময় বিশঙ্খলভাবে আগাইয়া বা পিছাইয়া যাইতেছে, কিছুতেই তাহাদের ৩৬০ 'দিনের 
বসরের গণ্ডধর মধ্যে ধাঁরয়া রাখা যাইতেছে না। এই বিরান্তকর অস্মাবধা সম্বন্ধে 
ব্যাবিলনখয়রা আত প্রাচীন কাল হইতেই অবাহত হইয়াছছল। সৌর বংসরের সাঁহত চান্দ্র 
বংসরের অসংগাঁত দূর কারবার জন্য তাহারা কয়েক বংসর অন্তর অন্তর একটি কাঁরিয়া মলমাস 


জ্োতিবিদ্যার 'আঁদ ইতিছাস--ব্যাহিলম ৯৫ 


প্রযোজনার কৌশল বাহির করে; অর্থাৎ মাঝে মাঝে ১৩ মাসে বংসর ধার্য কারবার 'বাঁধ 
বলবৎ করা হয়। এই মলমাসে সর্বপ্রকার ধর্মীন্ষ্ঠান নাষদ্ধ। কোন বংসর গলমাস যোজনা 
ফাঁরতে হইবে তাহা চ্বয়ং রাজা রাজপুরোহিতের পরামর্শ অনযায়ণ 'নারদ্ট করিতেন। 

পর্যবেক্ষণের উদ্নাতর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবিলনীয়রা ঠিক কয়দিনে এক চান্দ্রমাস হয় তাহা 
নির্ভুলভাবে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। খুশঃ পঃ ৫০০ অন্দে নবারিয়াল ও খুপঃ পঃ 
৩৮৩ অন্দে 'কীদন্ন; চান্দ্রমাসের যে হিসাব দেন তাহার সাহত অধুনা নিণত হিসাবের 
আশ্চর্য মিল আছে। 


নবারয়াম্ (আনুমানিক খুখঃ পৃঃ ৫০০ অন্দ)--২৯.৫৩০৬১৪ দিন 
কাদন্ন্য আনুমানিক খশঃ পঃ ৩৮৩ অবন্দ)--২৯.৬৩০৫৯৪ 'দিন 
আধুনিক হিসাব --২৯:৫৩০৫৯৬ 'দিন 


রাশিচক্ষ £ সূর্য ও চন্দ্রের আপাত আহক গাঁতি ছাড়া আকাশে স্থির নক্ষত্রদের 
অনুপাতে ইহাদের যে আর একপ্রকার গাঁত আছে ব্যাঁবলনীয় নক্ষত্রদর্শকেরা এই সত্য 
আবিচ্কার কাঁরয়াছল। আপাত-দৃম্টিতে মনে হয় সূর্য চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ যেন আকাশে 
একটি বিশেষ পথে পৃথিবীকে কেহ দ্রুতগতিতে কেহ ধীরে পারক্রমণ করিতেছে। এই 
পরিক্রমণ পথে যে সব তারকা বা তারাম্ণ্ডলের অবস্থাতি, তাহাদের চিহিত ও 'বাভন্ন নামে 
আভহিত কারয়া ব্যাবিলনীয় জ্যোতার্বদেরা একাঁট রাশিচক্রের পাঁরকল্পনা করিয়াছিল। 
সূর্য বংসরে একবার রাঁশচক্রকে সম্পূর্ণ ঘ্াঁরয়া আসে; সুতরাং ইহাকে সমান বার ভাগে ভাগ 
কাঁরলে প্রাত মাসে রাশিচক্তে সূর্যের অগ্রগাঁত নির্দষ্ট হইয়া যায়। এক একটি ভাগের প্রধান 
তারকা বা তারামণ্ডল লক্ষ্য কাঁরয়া ও পারাচিত জন্তুজানোয়ারের সাঁহত তারামণ্ডলের সাদ্য 
কল্পনা কারয়া কোন ভাগের নাম বৃষ, কোন ভাগের কট, কোন ভাগের বৃশ্চিক ইত্যাঁদ 
দেওয়া হইল। নিতান্তই কল্পনাপ্রসৃত এই নামগদুলি কাল সহকারে লোকের মনে এমনই 
গাঁথিয়া যায় যে, রাঁশিচক্লের তারামণ্ডলের সেই পুরাতন নাম আজও চলিয়া আসিতেছে। 
কোন কোন স্থানে জন্তুজানোয়ারের পরিবর্তে সে দেশের পৌরাঁণক গল্পের বীরদের বা 
দেব-দেবীর নামে তারামণ্ডলগ্লিকে উৎসর্গ করিতে দেখা যায়। এইর্‌প নামকরণের ধরন 
জ্যোঁতার্বদ্যার সপ্রাচশনত্বের আর একটি প্রমাণ। 

সপ্তাহ ও নার £ ব্যাঁবলনীয়দের আর একটি উল্লেখযোগ্য আঁবম্কার সপ্তাহ ও বার। 
সপ্তাহ আবচ্কারের পূর্বে তাহারা মাসকে সম্ভবতঃ ৬ ভাগে ভাগ কাঁরয়াছল। এক এক 
ভাগে পাঁচাদন। পরে ৭ 'দিনে একাঁট সপ্তাহ ধরিয়া মাসকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করিয়া 
লয়। ৭াট গ্রহ আবিচ্কারের সঙ্গে সপ্তাহের ধারণা যে তাহাদের মাথায় আসিয়াছিল তাহা 
সুনিশচিত। উপরন্তু ৭ সংখ্যাকে তাহারা যাদুশান্তসম্পন্ন একাঁট বিশেষ সংখ্যা জ্ঞান করিত। 
সপ্তাহের এক একাঁট দিন এক একাঁট দেবতার নামে উৎসগর্ণকৃত হইয়াছিল; এই দেবতারা 
এক একটি গ্রহ। সপ্তাহের ৭ দিনের নামকরণ 'কিভাবে হইয়াছিল এবং তাহার শর্যায়-কাল 
[করূপে নিণীঁত হইত তাহা বিশেষ কৌতুহলোদ্দশপক। গ্রহ ও গ্রহদের আধপাঁত ব্যাধিলনশয় 
দেবতাদের নাম হইলঃ 
গ্রহ-_ শান বৃহস্পতি মঙ্গল রাব শুক্র বধ চন্দ্র 

(১) (২) 60৩) (0৪) (৫) ডে) (৭) 
ব্যাবলনশয় দেবতা-- নীনব মার্ক নের্গাল শামাশ ইশৃতার না 
মেড়ক) (রাজা) (যুদ্ধ) ন্যোয়) প্রেম) ঢেখন) কেষি) 

পুঁথবশ হইতে গ্রহদের আপাত-দরত্ব হিসাবে উল্টা দক হইতে গ্রহগ্ঁলকে সাজানো হইয়াছে। 

ব্যাবিলনশয়রা দিনকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করিয়াছিল। উপারিউন্ত দেবতারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
পতি ঘণ্টার উপর নজর রাখিত। একটি নূতন 'দিন আরচ্ভের প্রথম ঘণ্টায় যে দেবতার 


৯৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


পাহারা ধ্দবার কথা তাহার নামে সেই দিন উৎসর্গ করা হইত। উদাহরণস্বরূপ, শনিযারের 
প্রথম ঘণ্টার পাহারাদার শনিগ্রহ বা নিনিব দেবতা (১), পরের ঘণ্টায় দায়িত্ব বৃহুস্পাঁতির €২), 
তার পরের ঘণ্টার মঞ্গলের (৩), ইত্যাদি । 


ঘণ্টা ১২৩৪৫৬৭ | ৮৯১০১১১৯২১৩ ১৪ |১৫১৬ ১৭১৮১৯২০২১৯ | 
পাহারাদার 
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পাহারাদার দেবতা ১ ২ ৩ ৪ 

উপরের হিসাবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে শাঁনবারের সর্বশেষ ঘণ্টার ভার 
পাঁড়য়াছে মধ্গলগ্রছের উপর। সতরাং পরের 'দনের প্রথম ঘণ্টার দায়ত্ব রাঁবর: অতএব 
পরের দিন রাঁববার। এইভাবে হিসাব করিলে পর পর বারের নামগ্ীল পাওয়া যাইবে ।* 


পাঁঞ্জকা রচনায় বারের কোন জ্যোতিষীয় গুরুত্ব নাই। কিন্তু কাল সহকারে মানুষের 
জীবনযান্নার সাহত ইহা এমনভাবে জড়াইয়া পাঁড়য়াছে যে, মাস, বর্ষের মত ইহাও কাল নির্পণের 
এক প্রধান মাপকাঠি হিসাবে বিবোচত। বর্তমানে বহুগুণ উন্নত জ্যোতিষীয় জ্ঞান অবলম্বনে 
অনেক সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত পাঞ্জকা রচনা সম্ভবপর হইলেও বারের কুসংস্কার তাহার এক 
প্রধান অন্তরায়। 


গ্র-গাঁত £ গ্রহদের গাত-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ব্যাবিলনীয় নক্ষত্রদর্শকেরা আঁত 'নর্ভূলভাবে 
[লাপবস্ধ করিয়া 'গিয়াছে। তাহাদের আমলে নির্ভূলিভাবে সময় নির্পণের কোন নির্ভরযোগ্য 
যন্ত্র ছিল না। ব্যাবলনীয়রা অবশ্য জলঘাঁড় ও সূর্ধঘাঁড়র ব্যবহার জানিত, কিন্তু এইরূপ 
ঘড়ির সাহায্যে দিনের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের নির্ভুল 'হসাব করা রশীতমত এক দুরূহ ব্যাপার 
ছিল। ইহা সত্তেও গ্রহদের গাঁত, সেই গাঁতর নানা বৌঁচন্রয সম্বন্ধে তাহারা যে সব তথ্য 
আঁবজ্কার করিয়াছল তাহা আশ্চর্যরূপে নির্ভুল পর্যবেক্ষণের পারচায়ক। শূক্ গ্রহ আট 
বৎসরে পাঁচবার দিগন্তের আবকল ঠিক একই জায়গায় দেখা দেয়, ব্যাবিলনীয় নক্ষন্নদর্শকেরা 
খশ্টজন্মের প্রায় দুই হাজার বংসর আগে এই প্রকার তথ্য আবিচ্কারে সফলকাম হয়। ঠিক 
কতাঁদনে চান্দ্রমাস হয় তাহা একটু আগে উল্লেখ কারয়াছি। এইরূপ আর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ 
জ্যোতিষীয় আঁবচ্কার হইল, গ্রহণ সংঘাঁটত হইবার কাল পর্বাহে4 নির্ণয় কারবার পদ্ধাঁত 
ও ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলনের আবিচ্কার। 


সূর্যগ্রহণ ও সারোপণিক পর্যায়-কাল£ঃ আমরা জানি সর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র আসিয়। 
পাঁড়য়া সূর্যকে সামায়কভাবে আড়াল কারবার জন্যই সূর্যগ্রহণ ঘাঁটয়া থাকে। সূর্য, 
পাঁথবশ ও চন্দ্র যাঁদ একই সমতলক্ষেত্রের উপর অবাস্থত থাকয়া পারক্রমণ করিত, তবে প্রাতি 
মাসেই অমাবস্যায় একবার করিয়া সূ্যগ্রহণ হইত। কিন্তু তাহা হয় না, কারণ পাঁথবাঁ ও 
চন্দ্রের পারক্রমণ-পথ একই সমতলক্ষেত্রের উপর অব্থত নহে। ব্যাবিলনীয়রা আঁবচ্কার 
করে. ৬৫৮৫ দিনের বা ১৮ বংসর ১১৪ 'দনের ব্যবধানে সূ্ষ্রহণ সংঘাঁটত হয়। সূর্ষ্রহণের 
এই পর্যায়-কালের নাম “সারোণক পর্যায়-কাল' (521:01710 ০5016) বা সংক্ষেপে 'সারোস'। 
সারোণিক পর্যায়-কাল আবিহ্কারের ফলে ব্যাঁবলনশয় জ্যোতার্বদেরা সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে 
ভাঁবষাম্বাণী করিতে পারিত। গ্রশকরা ব্যাবিলনীয়দের কাছ হইতে এই পদ্ধাত শিক্ষা করে 
এবং সম্ভবতঃ এই পদ্ধাতবলেই প্রাসদ্ধ গ্রীক বিজ্ঞানী থালেস্‌ সর্যগ্রহণের ভাবিষ্যদ্বাগী 
কারতে পারিতেন। ১৮৬০ খজ্টাব্দের ১৮ই জুলাই, ১৮৭৮ খুপন্টাব্দের ২৯শে জুলাই ও 


* 1. ঘ, 88119, 2756 29101%0 ০01 25 170507 00167067 (৪. 08122001500) 09157 
9019205 25৮9 459001961072) 1952, 0. 18. 
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১৮৯৬ খণান্টাব্দের ৯ই আগস্ট বে সর্যগ্রহণ সংঘটিত হইয়াছিল, সারোশিক 
কালের একাঁটি আধুনিক দচ্টাল্ত ।* হা বডি 

'ক্লান্তিবিল্দর অয়ন-চলন £ ক্রাল্তিবিন্দুর অয়ন-চলনের (9:51810 101 005 
90510)089) আবিচ্কার সম্পকে যাঁদও গ্রশক জ্যোতার্বদ হিপার্কালের' খেশিঃ পুঃ 
১৯০-১২০) নাম ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত, হিপার্কাসের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে ব্যাবিলনীয় 
জ্যোতার্বদ্‌ কাদক্ন; এই গরুত্বপূর্ণ জ্যোতষাঁয় আবিজ্কারাটি করিয়াছিলেন। কয়েক সহত্র 
বংসর যাবৎ 'নিরবাচ্ছন্রভাবে গৃহীত জ্যোতিষায় পর্যবেক্ষণের ফল 'মলাইতে গিয়া কাদিন 
লক্ষ্য করেন যে, আকাশে নক্ষতরদের অবস্থান প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমানভাবে কিছটা বদলাইয়া 
গিয়াছে। ইহাতে তাঁহার প্রত্যয় হয়, ক্রাপ্তিবিদ্দু্বয় কূমশঃ সায়া যাইতেছে। [হপার্কাপ্‌ 
কাঁদরর আবিষ্কারের কথা জানিতেন না তাহা বলা যায় না, তবে ব্যাবিলনশয় নক্ষর- 
তাঁলকা পরীক্ষা কারবার কালে 'তানও যে এই সত্য উপলাধ্ধ করেন তাহা একপ্রকার 
সুনিশ্চিত। হিপাকাস ও কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় গবেষণা আলোচনা প্রসঙ্গে ক্রাষ্তি- 
বিন্দুর অয়ন-চলনের কথা আবার বিবৃত হইবে। 

নিভূল পর্যবেক্ষণ ছাড়া এই প্রকার জ্যোতিষধয় জ্ঞানের আর একটি প্রধান কারণ এই যে, 
ধারাবাহিকভাবে পরম নিষ্ঠার সাঁহত ব্যাবিলনশ্য় নক্ষতরদর্শকেরা জ্যোতিষী পর্যবেক্ষণ 
লাঁপবদ্ধ কাঁরয়া শিয়াছিল। খুগঃ পৃঃ 9৪৭ অব্দে নবোনসোরের রাজত্বকাল হইতে খুশন্টপয় 
১০০ অব্দ পর্যন্ত একটানা পর্যবেক্ষণ গ্রহণের ও সেই পর্যবেক্ষণ সারণশর আকারে 'লাঁপবদ্ধ 
কারবার এক দম্টাল্ত এীতহাসিকগণ আবিজ্কার কয়াছেন। খুশঃ পৃঃ ৩০০০ অন্দেরও 
পূর্ব হইতে ধারাবাহকভাবে গৃহণত জ্যোতিষায় পর্যবেক্ষণের কতকগাঁল মন্ময় লাপি 
সমেরের এক মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে । হাম্মূরাবির (খুশিঃ পৃঃ ২০০০) এক অনুশাসনে 
দেখা যায়, ব্যাবলনের রাজারাই ছিল জ্যোতিষীয় তৎপরতার প্রধান পচ্ডপোষক। রাজার 
আদেশে জ্যোতার্বদ ও নক্ষত্রদর্শকেরা নিযাস্ত হইত; তাহাদের কার্য ছিল নিয়ামতভাবে 
গ্রহ-নক্ষন্্ের অবস্থান ও গাঁতি পর্যবেক্ষণ করিয়া যাওয়া, মাস, বৎসর, ধাতু প্রভাতি আঁবর্ভাবের 
কথা রাজার নিকট জ্ঞাপন করা এবং পাঞ্জিফা প্রণয়ন ও সংস্কারসাধনে তাঁহাকে সাহায্য করা। 
অনেক ক্ষেত্রে রাজা নিজেই ছিলেন রাজ্যের সবোঁচ্চ পুয়োহিত ও জ্যোতীর্বদ্‌। 

ব্রহরাণ্ড-পরিকজ্পনা £ পর্যবেক্ষণের এইরূপ উন্নাত সর্তেও হন্াপ্ড-পাঁরিকল্পনায় 
ব্যাবিলনশয়রা সেই অনুপাতে বিশেষ কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন কারতে পারে নাই। তাহাদের 
ধারণা ছিল, পাঁথবী একাঁট বল্ধ বাক্সের মত; এই বাক্সের মধ্যস্থলে পাঁথবীর ভূভাগ; এই 
ভূভাগের কেন্দ্রদেশ হইতে একাটি 'িরাট পাহাড় উপরে উঠিয়াছে; ইউক্রোতিস্‌ নদশর উৎপাস্ত 
এই পাহাড় হইতে। ভূভাগের চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সমদ্র, এই সমদ্রের পরেই 
স্বগায় পর্বতমালা আকাশকে ধারণ করিয়া রাহয়াছে।1 কোন কোন ব্যাবিলনীয় জ্যোতাব্দকে 
পৃথিবীকে গোলকর্‌পে পাঁরকঙ্পনা কাঁরতে দেখা যায়। 

কল্পনাপ্রবণ গ্রণকরা ব্যাবিলনশয় জ্যোতিষের পাঁরকজ্পনার দারদ্যু পূরণ কাঁরয়াছিল। 
জ্যামাত ও গাণতকে জ্যোতিষণয় পাঁরকঙ্পনা রচনার কাজে প্রয়োগ কাঁরয়া তাহারা শ্রহয়াণ্ডের 
ও নক্ষ্জগতের যে চিত্র আকবার প্রয়াস পায়, ব্যাবিলনীয় বা গ্রশকপূর্ব কোন জাতির 
জ্যোতিষে তাহার তুলনা নাই। সেইর্‌প পর্যবেক্ষণ-জ্যোতিষে আবার গ্রশীকরা ছিল দর্বল। 
গ্রকদের সুদশর্ঘ বৈজ্ঞানক গবেষণার ইতিহাসে ধারাবাহক ও একনিষ্ঠভাবে জ্যোতিষাঁয় 
পর্যবেক্ষণ গ্রহণের নজর বিরল। এঁসয়া মাইনরের উপকূলে ওপাঁনবেশিক আয়োনীয় 
গ্রীকরা প্রথম ব্যাবিলনীয় পর্যবেক্ষণের সাহত পাঁরাঁচত হয়। কিল্তু পারাঁসকদের আক্রমণে 
এঁসয়া হইতে বিতাঁড়ত হইলে গ্রাকদের এই সযোগ নষ্ট হয়। অধ্যাপক ত্যান্টনি প্যান 
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৯৩ 


৯৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


কেয়েক দেখাইয়াছেন, আলেকজান্দারের দিগৃবিজয়ের পর পশ্চিম এঁসয়া ও মধ্যপ্রাচ্য আবার 
গ্কদের পদানত হইলে গ্রণক জ্যোতা্দেরা ব্যাবলনণয় জ্যোতিষাঁয় পর্যবেক্ষণের সবধা 
গ্রহণে সমর্থ হয়। ব্যাবিলনণয় পর্যবেক্ষণ ব্যবহার কাঁরতে পার্িিবার জন্যই 'হপাকণস্‌, 
টলেমশপ্রমূখ পরবতণ* গ্রশক জ্যোতার্বদগণ ভূকেন্দরগয় পাঁরিকষ্পনা রচনায় অভুতপ্্ব 
সাফল্যলাভ কাঁরয়াছলেন।* 


মিশর 


সাধারণভাবে জ্যোতিষীয় গবেষণায় প্রাচশন মিশর ব্যাবিলনের মত অগ্রগামশ না হইলেও 
[মিশরে জ্যোতিষায় পর্যবেক্ষণ ও পাঁঞ্জকা রচনার ইীতিহাস সপ্রাচীন। আনূমাঁনক খ:ঃ পঃ 
৪২৩৬ অব্দ হইতে মিশরণীয়রা চান্দ্রমাসের ভিত্তিতে বংসরের হিসাব রাখিতে আরম্ভ করে। 
চান্দুবংসরের 'হসাবে বংসর নির্ণয় কারবার অস্বাবিধা সম্বন্ধে প্রাচশন মিশরণয়রা ব্যাবিলনীয়দের 
জনেক আগে অবাহত হইয়াছিল। নীলনদের নিয়ামত বন্যা হইতে এই অসঙ্গাঁত ধরা পড়ে। 
এই অসঞ্গাঁতর কথা জানা সত্ত্বেও বহ্যাদন পর্যন্ত 'মশরে পার্জকা-সংস্কারের কোনরূপ চেম্টা 
দেখা যায় না। সভম্বতঃ পুরোহতদের বা রাজন্যবর্গের কুসংস্কারজানত বিরুদ্ধতার জন্য 
পাঁঞ্জকা-সংস্কার সম্ভবপর হয় নাই। খুব পৃঃ ২০০০ অব্দের অনুরূপ সময় হইতে 
গমশরীয় পঞ্জকায় সৌর বংসরের প্রবর্তন পাঁরলাক্ষিত হয়। নীলনদের প্রথম বন্যার আগমনে 
জ;ন মাসে আকাশে মিশরীয়দের 'সকৃঁটিস, (5০%619) (গ্রীকদের 'সাঁরয়াস (91195), 
আমাদের লুব্থক) নক্ষঘ্রের আঁব্ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহারা বংসর গণনা আরম্ভ করে। লৃব্ধক 
নক্ষব্লের আবিভীবের দন হইতে নূতন বৎসরের সূচনা নির্ধারিত হয়। এই সংস্কারের পর 
'মশরীয় সৌর বৎসরে ৩৬৫ 'দিন ধার্য হয়; কিন্তু ৩০ দিনে এক মাস ও ১২ মাসে এক 
বংসর এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে । ইহাতে যে পাঁচাদন আতরিন্ত থাকিয়া যায় তাহা কোন 
মাস বিশেষের সাহত যুস্ত না করিয়া একেবারে বংসরের শেষে যুস্ত হয়। এই আঁতরিন্ত পাঁচ 
দনের নাম 'এপাগোমেনা' (67880186198) : মিশরীয় নানা দেবদেবীর পূজা, অর্চনা ও 
উৎসবের জন্য এই পাঁচ দিন উৎসগন্কৃত হয়। 1 

সোথক পর্যায়-কালঃ তথাঁপ একটু ভুল রহিয়া গেল। প্রকৃত সৌর বংসর অপেক্ষা 
ইহা ই বা.২৪২২ [দন কম। প্রাত বংসরে ১।৪ 'দন কম ধাঁরবার জন্য ১৪৬১ বংসর পরে 
পূরা একটি বংসরের ব্যবধান হইয়া যাইবে; অর্থাং লুব্ধক নক্ষত্রের আবির্ভাবের দিন একট; 
একট: কারয়া িছাইয়া আবার ১৪৬১ বংসর পরে নৃতন বৎসরের ঠিক প্রথম দনাঁটিতে ইহা 
দেখা দিবে । এই পর্যয়-কালের নাম 'সোঁথক পর্যায়-কাল” (50৮10 05019) | মশরায়রা 
সোথক পর্যায়-কালের কথা আবিচ্কার করে। অবশ্য এই অসংগাঁত দূর কারবার জন্য তাহারা 
আর ১৪৬১ বৎসর অপেক্ষা করিত না; ৪ বংসর অন্তর বংসরের শেষে পূরোৌন্ত & দিনের 
পাঁরবর্তে ৬ দিন যোজনা করিয়া বংসরের সাঁহত খতুর বা নীলনদের বন্যার সামঞ্জস্য 
অব্যাহত রাখিত। অর্থাৎ আধানক ণলপ্‌-ইয়ার" গিশরীয় আঁবচ্কার। বলা বাহল্য, িশরায় 
পাঁ্জকা সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত। প্রাচনকালে প্রায় সকল জাতিই এই পাঁঞ্জকার শ্ররেন্ঠত্ 
স্বীকার কাঁরয়াছিল, পারাঁসকরাজ দরায়ুস খুপঃ পু ৫২০ অব্দে এই পাঁঞ্জকা তাঁহার রাজ্যে 
প্রবর্তন করেন। বর্তমানকালেও কিছ; পিছ পাঁরবর্তন সাধন কাঁরয়া কপট, আর্মেনগয় 
প্রভীতি জাঁতরা এই পাঁঞ্জকা ব্যবহার কারতেছে। 

রাশিচক ও আকাশে বিভিন্ন তারা ও তারামণ্ডল সম্বন্ধে মিশরায়রা পাঁরাঁচত ছিল। 


* অধ্যাপক আপশ্টান প্যানকোয়েক রয়্যাল আস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির জর্জ ডারউইন বন্তুতায় এই 
মত ব্ন্ত করেন। এই বক্তার সারাংশ ০৮৮16, ০). 169, 401] 19, 1952, 0.656-এ দ্ুষ্টব্য। 

11. ২. 99218, 255 2610 02005 বাজ 081977097,190157506 66 016161/676, 
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জ্যোতিবিগ্যার আঁ ইতিহা্--ডারতবর্থ ১৯ 


তাহারা নক্ষত্র-মানচিন্ন রচনায় পারদশণ* ছিল। প্রুবনক্ষতের চারপাশ্বদ্থ নক্ষত্রদের তাহারা 
বিশেষ যয়ের সাঁহত পর্যবেক্ষণ করে। প্রবনক্ষ্র হইতে উত্তরাদক যথাযথরুপে নির্ণয় কাঁরয়া 
মিশরাঁয়রা মান্দর স্থাপনা বা পিরামিড নির্মাণের কার্ধে অগ্রসর হইত; সম্ভবতঃ প্রতবনক্ষত্রের 
সাহায্যে মধ্যরেখা ৫2761091972) নির্ণয় করিয়া 'পরামিডের ভ্জ মধ্যরেখার 'সমাল্তরালভাবে 
সংস্থাপিত হইত। বৃহত্তম 'পরামিডের ভুঙ্দের সহিত এই মধ্যরেখার কৌণিক পাথক্য 
মাত ২ ০০/+। 

উছনাপ্ড-পারকজ্পনা £ মিশরীয় ব্রহনান্ড-পাঁরকজ্পনার সাহত ব্যাবলনপয় ব্রহনান্ডের 
কতকটা সাদৃশ্য আছে। পাঁথবশ একাঁট লম্বা বাক্সের মত; ভূপৃন্ঠ আঁবকল সমতল না হইয়া 
কতকটা বাঁটর মত। এই পৃথিবীর মধাস্থলে মিশরের অবাস্থাত। চারপাশে একটি প্রকাণ্ড 
নদী ভূভাগকে বেছ্টন কাঁরয়া আছে; নদশতে একি নৌকা সূর্যকে বহন কাঁরয়া বেড়ায়। 
নীলনদ এই 'বিরাট নদশর একটি ক্ষুদ্র শাখা । বাক্সের চার কোণায় চারিটি পাহাড় আকাশকে 
ধারণ করিয়া আছে।* ব্যাবিলনশয় পাঁরকম্পনার সাঁহত ইহার পার্থক্য নাই বাললেও চলে; 
শুধ্দ মিশরের ভৌগোলিক বিশেষত্বের ছাপ পড়ায় যা কিছ পার্থক্য ঘাঁটয়াছে। 


ভারতবর্ষ 


কাঁষর জন্য মাস, খতু, বংসর প্রভৃতির হিসাব রাখবার প্রয়োজন অন্যান্য প্রাচীন সভ্য 
জাতর মত বোদকযুগের ভারতীয়রাও অনুভব কাঁরয়াছিল। কিন্তু এদেশে কাঁষ অপেক্ষা 
যাগ-যজ্ঞাঁদ নানা ধর্মানুষ্ঠান জ্যোতিরিদ্যার বিবর্তনে সহায়ক হইয়াছিল অনেক বেশাী। 
বাভন্ন ধতুতে কখনও কখনও সম্বংসর বৌদক 'হন্দুদের নানা ধর্মানুষ্ঠান পালন কারতে 
দেখা যায়। এই সব কার্যকলাপের জন্য পাঁঞ্জকা প্রণয়ন অপারহার্য। বোৌদকযুগের মাঝামাঝি 
ব্রাহমণ সাহত্যাদ রচনার যুগে ভারতবর্ষে জ্যোতাবদ্যার বিশেষ অগ্রগাতি হইয়াছিল। 
ব্রাহনণষূগে জ্যোতিষকে একাঁট স্বতন্ত্র বিদ্যা 'হসাবে জ্ঞান কারতে দেখা যায়। ব্লাহমণ- 
সাহত্যে জ্যোতিষকে বলা হইয়াছে 'নক্ষত্র-বিদ্যা, এবং জ্যোতার্বদকে “নক্ষত্র-দর্শ” বা গিণক'। 
ব্যাবিলনীয়রাও তাহাদের জ্যোতার্বদদের নাম 'দয়াছিল 5687-895261 বা নক্ষতর-দর্শক। 

মাস, বৎসর ঃ প্রথম দিকে বোদক হিন্দুরা ৩০ 'দনে মাস ও ১২ মাস বা ৩৬০ 'দনে 
বৎসর ধারয়া পাঞ্জকা প্রণয়ন কল্সিত। আবার ১৩ মাসে বৎসর ধারবারও অনেক নাঁজর আছে। 
এই ভ্রয়োদশ মাসাঁট মলমাস; চান্দ্রবংসরের সাঁহত সৌরবংসরের সঙ্গাঁত 'বধানের কৌশলমান। 
চান্দ্র ও সৌন উভয়াবধ মাসের নামই আমরা বোদক সাহত্যে উল্লিখিত দৌখতে পাই; 
যেমন £_ 


চান্দ্রমাস সোৌরমাস তু 
ফাগুন তপস্‌ 

চৈত্র তপস্য শীত 
বৈশাখ মধু 

জৈযম্ঠ মাধব বসন্ত 
আষাঢ় শুক্র 

শ্রাবণ শুঁচ গ্রশম্ম 
ভাদ্র নভস 

আশ্বিন নভস্য বর্ধা 
কার্তক 


ই্ষ 
অগ্রহায়ণ উর্জ শরং 


* 11525198108 000. ০0৫. 


৯০০ , .. হজ্ঞানের ইতিহাস 


পৌষ ] সহস 
'মাঘ সহস্য হেমক্ত 


সাধারণতঃ চাল্দ্রমাসই বাবহৃত হইত। পর্শমা (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অমাবস্যা) 
হইতে মাস আরম্ভ, হইত। যে প্রীর্ণমার দিনে চন্দ্রের অবস্থান পূর্ব-ফলালী লক্ষত্রে তাহা 
বংসরেয় শেষ দিন । এই সময় সূর্ষের মকর-ক্লান্তিতে (ড/ 169 3015009) অবস্থান। পরদিন 
হইতে বৎসরের প্রথম মাস ফাল্গুনের আরম্ভ। কোন কোন বংসর পূর্বফজ্গুনী নক্ষত্র 
পার্ণঘার দিনে বংসর শেষ কারবার প্রয়োজনে ১৩ মাস ধারতে হইত। বংসরের আবার 
দুইটি ভাগ ছিল; প্রথম ভাগের নাম উত্তরায়ণ'; ইহা সূর্যের মকর-ক্লাণ্তিতে অবস্থান 
হইতে আরম্ভ কাঁরয়া ককর্ট-ক্রান্তিতে পেশছানো পর্যন্ত ধার্য হইত; দ্বিতীয় ভাগা 
'দক্ষিপায়নে' সূ" কক্ট হইতে অবাঁশণ্ট ছয়াট রাশ পারক্রমণ কারিয়া আবার মকর-ক্রান্তিতে 
ফাঁরয়া আসে। কোন কোন পাশ্ডিতের মতে (জ্যকাঁব), বৌদিক বংসর আরম্ভ হইত 
ককট-ক্লান্তি হইতে ।* শতপথ ও কৌশিতাঁক ব্রাহণে ক্রান্তিবিন্দ:, উত্তরায়ণ ও দাঁক্ষণায়নের 
উল্লেখ ও আলোচনা আছে। 

বোদক 'হন্দুরা নিয়ামতভাবে মকর-ক্রান্তি, কক্ট-ক্রান্তি (9910706]501509) ও 
ক্লান্তাঘিন্দদ্বয় (6570 90010090618] 1১017)09) _মহাবষূব ও জলাবষ্‌ব ইত্যাঁদ পর্যবেক্ষণ 
করিত। 

হিন্দদের রাশিচক্ষঃ উপরে মাস, বংসর সংক্রাম্ত যে জ্ঞানের কথা বলা হইল তাহাতে 
বুঝা যায়, বোদক 'হন্দুরা রাশিচক্রের সাহত পাঁরচিত ছিল। খগ্বেদের একটি স্তোত্রে 
আকাশ-পথে সূর্যের আপাত-গাঁতকে বারটি পাকিষ্স্ত চাকার সাঁহত তুলনা করা হইয়াছে। 
আর একটি স্তোত্রে এই চাকার ৩৬০টি দাঁত আছে, এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। টাকাকার 
সায়নের মতে, চাকার বারটি পাকি রাশিচক্রের বারি প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। 
ব্লাহরণ-সাহত্যের দ্বাদশ আঁদত্য রাবমার্গের বা ক্লান্তিবৃত্তের (9০111০) দ্বাদশ বিভান্ত 
বা দ্বাদশ রাশিকেই দেশ করিতেছে। 

প্রাচীন ব্যাবলনীয় ও 'িশরায় জ্যোতার্বদেরাও সূর্যের আপাত-গাঁতপথকে 'বাশষ্ট 
তারা ও তারামন্ডলের দ্বারা চাহত করিয়া রাশিচক্র রচনা করিত, বার মাসে বংসরকে ভাগ 
কারবার জন্য রাঁশচক্রকেও তাহারা বার ভাগে ভাগ কারয়াছিল। প্রাচীন চৈনিক জ্যোতষেও 
রাশিচক্রের উল্লেখ আছে। সতরাং প্রাচনকালের সকল সভ্যজাতির মধ্যেই রাশিচক্রের 
অক্পাবস্তির জ্ঞান বিদ্যমান। কোন কোন এরীতহাঁসকের মতে ব্যাবিলনীয়েরা রাশিচক্রের 
আঁবচ্কারক। কিন্তু এই আবিচ্কারের অগ্রাধকার নির্ণয় করা সূকঠিন। সর্য-সিদ্ধান্তের 
ইংরেজশ অনুবাদক মিঃ ই. বার্গেস্‌ বলেন, রাশিচক্র সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়দের জ্ঞান 
সমসময়ের যে কোন প্রাচীন জাতির অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যন নহে; বরং অগ্রাধকারের 
প্রশনই যাঁদ উঠে, অন্যান্য জাতির অন্ততঃ কয়েক শত বংসর পূর্বে ভারতীয়রা যে রাশচর 
সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অজন কারিয়াছিল, সন্তোষজনক প্রমাণের অভাব থাকিলেও তাহার 
সম্ভাবনা রীতিমত প্রবল । 1 
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জোয়াছার্যিদ্যার আদি ইছ্হাদ--ভারতবষ* ১০১ 


সূর্ষে্ধ আপাত-গতি অন্দমরণের জন্য রাশচক ও তাহার ১২টি বিভাগের পারক্পনা; 
চন্দ্রের আপাত-গাঁত নির্ধারণের জন্যও সেই্র্প আত প্রাচশনকাল হইতে জ্যোতার্বদদের 


রাশিচক্রের ও ক্লাঞ্তিবৃন্তের শরণাপন্ন হইতে দেখা যায়। খগোলে (9195618] 9101)676) 
সূর্য ও চন্দ্রের পরিক্রমণ-পথ প্রায় একই বৃত্ত; সুতরাং ক্রাম্তিবৃত্তের অর্থাৎ রাশিচকের 
অন্তর্গত নক্ষত্রদের সাহায্যে আকাশপথে চন্দ্রের গাঁতি আত সহজে নির্ণয় করা যায়। 
চোনিকেরা ২৮টি নক্ষত্রের সাহায্যে রাশিচক্রকে ২৮ ভাগে ভাগ কাঁরয়াছিল; বৌদক 'হন্দুরা 
ইহাকে ২৭টি উজ্জ্বল নক্ষত্নের সাহায্যে ২৭ ভাগে ভাগ করে। এই ২৭টি নক্ষত্র যথাক্রমে 
অশ্বিনী, ভরণী, কীত্তকা, রোহগা, মৃগশিরা, আর্দা, পুনর্বস্দ, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, 
পূর্ব-ফ্গদনী, উত্তর-ফঙ্গুনী, হস্তা, চন্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জোহ্ঠা, মূলা, 
পূর্বাধাঢ়া, উত্তরাঝা়া, শ্রবগা, ধাঁনম্টা, শতাঁভষা, পূর্বভাদ্রুপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতাঁ। 
রাশি ও নক্ষত্রের দ্বারা রাশিচক্তরকে যথাক্রমে ১২ ও ২৭ ভাগে ভাগ কারয়া হিন্দু * 
জ্যোতার্বদেরা কিরূপে আকাশে রবিমার্গ ও চন্দ্রমার্গকে চাহাত কাঁরত, তাহা চিন্ত 
(৪৫নং) হইতে অনেক সহজে ঘূঝা যাইবে। 

উপরিউন্ত নক্ষত্রদের নাম বোদক যুগেই দেওয়া হইয়াছিল। মঘা ও ফঙ্গুনীর উল্লেখ 
ধশ্বেদে আছে। তোত্তরীর সংহতায় ২৭টি নক্ষত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং পরব্তাঁ 


১০২ (বিজ্ঞানের ইতিহাস 


জ্যোতিষাঁয় গ্রন্থে সেই নামগীলই উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দরক্ত নিদে'শের জন্য আঁভাঁজং 
নক্ষল্লেরও উল্লেখ দ্ট হয়) চন্দ্রের পর্যায়-কাল আরও সাঠকভাবে চিহ;ত কারবার উদ্দেশ্যে 
এই নক্ষত্রের অবতারণা করা হইয়াছল। 

হিন্দুরা ব্যাবলনীয় বা চৈনিক নক্ষন্রদর্শকদের মত আকাশের প্রত্যেকটি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ 
কাঁরয়া তাহার খাটনাটি বিবরণ 'লাঁপবদ্ধ কারবার চেম্টা করে নাই। খগোলে ক্রানল্তব্ত্ত-পথে 
ও তাহার অদূরে উত্তরে ও দক্ষিণে যে সব উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়, তাহাদের প্রাত এবং 
সেই সঙ্গে অবশ্য উত্তর 'দিগদশ ধ্রুবনক্ষত্র ও আশেপাশের নক্ষঘ্রগূলির প্রাত যুগের 
পর যুগ 'হন্দ; জ্যোতার্বদেরা প্রখর দ্ষ্ট নিবদ্ধ রাখিয়াছে। আকাশে সূর্য, চন্দ্র অথবা 
বুধ, শবক্র, মঙ্গল, বৃহস্পাঁত, শনি প্রভাতি গ্রহদের প্রত্যেকের গাঁত মোটামুটি রবিমার্গকেই 
অনুসরণ কাঁরয়া থাকে । সুতরাং রাবমার্গের অন্তর্গত নক্ষত্ের অবস্থান একবার ভালভাবে 
জানা হইয়া গেলে, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের গাঁত পর্যবেক্ষণ কারবার আর কোন অস্যাবধা হয় 
না। কাল-নির্য় ও পাঞ্জকা প্রণয়ন এবং গ্রহ-নক্ষত্নের সমাবেশ হইতে মানুষের 
ভাগ্যগণনা ছিল 'হন্দু জ্যোতিষের প্রধান লক্ষ্য । রাশিচক্র সংক্রান্ত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের 
সাহায্যে এই দুই ব্যাপারেই হিন্দু জ্যোতার্বদেরা ও জ্যোতিষীরা বিশেষ সাফল্য অর্জন 
কারয়াছল।* 

নক্ষত্র-সংস্থান হইতে 'হন্দুরা কিরূপে মাসের নামকরণ করিয়াছল, তাহা উপারিউন্ত 
রাঁশচক্র হইতে প্রতীয়মান হইবে। আমরা বাঁলয়াছ, পার্ণমার পরের দিন হইতে বোৌদক 
যুগে এক একটি চান্দ্রমাসের সূচনা ধরা হইত. যে নক্ষত্রে সাধারণতঃ পাীর্ণমান্ত হয়, 
তাহার নামানুসারে মাসের নাম নিধধারত হইত। যেমন বিশাখা নক্ষত্রে প্ার্ণমান্ত হইবার 
পর ফে মাস আরম্ভ হয়, তাহার নাম বৈশাখ; কীত্তকা নক্ষন্নে পার্ণমান্ত হইলে নূতন 
মাসের নাম হইবে কাঁর্তক, ইত্যাদ। পরবতাঁকালে চাল্দ্রমাসের পাঁরবর্তে সৌরমাসের 
প্রবর্তন হইলে 'বাভন্ন রাঁশতে সূর্যের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন মাসের গণনা আরম্ভ 
হইল বটে, কিন্তু চান্দ্রমাসের নামগুলির আর কোন পাঁরবর্তন করা হইল না। আমরা 
জান, পার্ণমার সময়ে সূর্ম রাশিচক্রে চন্দ্রের ঠিক বিপরীত 'দিকে থাকে। সুতরাং বিশাখা 
নক্ষত্রে যখন পার্ণমার উদয় হইতেছে, সূর্য তখন মেষরীশতে প্রবেশ কারতে উদ্যত। 
সেই জন্য কীত্তকা নক্ষত্রে পার্ণমান্তে সূর্যের অবাঁস্থাত তূলা রাঁশতে। তাই যে নক্ষত্র 
হইতে প্রথমে চান্দ্রমাসের নামকরণ হইয়াঁছল, রাঁশচক্রে সেই নক্ষত্রের বিপরীত দিকে 
সেই মাস দেখানো হইয়াছে। 

গ্রহ-সংক্লান্ত আনঃ খগ্বেদের কাল হইতে ভারতীয়রা ৭াঁট গ্রহ সম্বন্ধে অবাহত 
হইয়াছল। ইহাদের কোন কোনটির বর্তমান ভারতীয় নাম খশ্বেদের আমল হইতে 
প্রচালিত হইয়া আঁসিয়াছে। মঙ্গল, বৃহস্পাত ও শুক্র ইহাদের মধ্যে অন্যতম। খগ্বেদে 
উল্পখিত অশ্বের ৩৪ পঞ্জর ও ৩৪টি জ্যোঁতিচ্কের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লুডূ্উইক ও জমার 


্াপীপাশীপপীীশিপী শিশাশীপাশিস্সী টি শি ৮ শপলাপাাানপালানা 
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জ্যোভির্িদ্যার জাদি টিদ্িহাস--ভারতবধ' ১০৩ 


অনুমান করেন, ইহার দ্বারা সূর্য, চন প্রভাতি পাঁচটি গ্রহ ও ২৭টি নক্ষত্র বৃবাইতেছে। 
চল্রের যে নিজস্ব দাত নাই, ইহা স্যালোকে ভাম্বর, এই জ্ঞান সম্ভবতঃ বোদক হৃক্গে 
ছিল; অন্ততঃ চন্দ্রকলার সাহত সূর্যের একাধিক সম্পকের উল্লেখ আছে। শতপথ 
রাগে পাঁথবাঁকে 'পিমণ্ডল' বালিয়া বর্ণনা কারতে দেখিয়া অনেকে মনে কয়েন, বোদক 
হিন্দুরা পাঁথবীকে একাঁট গোলক হিসাবে জ্ঞান কারত। লুড্উইক, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য, 
একেন্দুনাথ ঘোষ প্রমুখ বৌদিক শাস্তজ্ঞ পাণ্ডিতদিগের অভিমত, প্রাচশন 'হন্দরা পাঁথবীর 
আঁহবক গাঁত ও বার্ধক গাঁত অনুমান কারয়াছিল।* 
বেদা্গ জ্যোতি £ বৌদক যুগের শেষভাগে রাঁচিত বেদাঞ্গ জ্যোতিষ (খুধ$ঃ পৃঃ ৬০০ 

হইতে ২০০ অন্দের মধ্যে রচিত) প্রাচীন 'হন্দদের জ্যোতিষশয় জ্ঞানের আতি মূল্যবান 
গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বৌদক যুগের এক পাঁঞ্জকা বিশেষ। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালে "হিন্দুরা 
৩৬০ 'দনে বৎসর গণনার অভ্যাস পাঁরত্যাগ কাঁরয়া ৩৬৬ দিনে বংসরের হিসাব রাখতে 
আরম্ভ করে। ইহাতে একাঁট পণবার্ধক চান্দ্র-সৌর পর্যায়-কালের উল্লেখ আছে। এই 
পর্যায়-কালের মধ্যে কতগ্যাল সাবন দিন, নাক্ষত্র দন, সৌর দন, চান্দ্র-যীত, সূর্যের ও 
চন্দ্রের পূর্ণ পাঁরক্কমণ সম্পাদত হয়, তাহার নিম্নোন্ত হিসাব 'লাপবদ্ধ হইয়াছে £_ 

সাবন দিন (0111 0855) -- ১৮৩০ 

নাক্ষ্ দন (9146758.] 9959) -- ১৮৩৫ 

চান্দ্রযফৃতি (5/2209910 1202/0))--৬২ 

সোর দন (৯০018 9859) -_- ১৮০০ 

সূর্যের পূর্ণ পারক্রমণ (9731295 26০01061028) -- ৫ 

চন্দ্রের পূর্ণ পারক্রমণ (10019 750186102) *- ৬৭ 


এই 'হসাব হইতে আমরা দোঁখতে পাই এক বংসরে ৩৬৬ 'দিন ৫১৮৩০/৫) এবং এক 
চান্দ্রুতিতে ২৯+১৬/৩১ 'দিন ৫১৮৩০/৬২১ হয়। বেদাঙ্গা জ্যোতিষের সময় শীত ও 
গ্রীল্মকালীন অয়ন-বিন্দুতে অশ্লেষা ও ধাঁনিজ্ঠা নক্ষত্রের অবস্থান ছিল তাহার উল্লেখ আছে। 
গ্রহদের সম্বন্ধে 'হন্দদের জ্বানও এই সময়ে অনেক উন্নত। গ্রহ ও নক্ষত্র যে এক জাতের 
জ্যোতৎক নয়, ইহা উপলব্ধ হয়। কিন্তু গ্রহদের পর্যায়কাল বা বৎসর সম্বন্ধে বোধ হয় 
কোন তথ্য আবিচ্কৃত হয় নাই। 
কোন জ্ঞান ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে অনেক জজ্পনা-কম্পনা ও বিতর্ক আছে। ব্যাবিলনীয় 
কাদন্ন ও গ্রধক 'হিপার্কাস্‌ স্বতন্রভাবে এই গুরত্বপূর্ণ জ্যোতিষীয় আবিচ্কারের জন্য 
বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়াছেন। এই দুই বিজ্ঞানীর ক্ষেত্লে ইহা যেমন 
নিঃসন্দেহে বলা চলে, বৌদকযুগের কোন সাহিত্যে বা গ্রন্থে এই তথ্য সম্বন্ধে সেইর্‌প 
কোন উল্লেখ বা আলোচনা অবশ্য পাওয়া যায় না। এঁতরেয় ব্রাহ্ণের এক জায়গায় আছে, 
প্নর্বস: নক্ষত্রে সূ্যদেব আঁদাতি যেহইীদন বিশ্রাম গ্রহণ করেন সেইাদন হইতে যাগ-যজ্ঞাঁদ 
সুর কারবার প্রকুণ্ট সময়। বলা বাহূল্য, এইদিন মহা-বিষুবের (৬6281 60011020) 
কথাই প্রকাশ কারতেছে, পরবততীঁকালে মহা-বিষূব ক্রমশঃ মৃগাঁশরা, রোহণাঁ ও কীত্তকা 
নক্ষনের দিকে সরিয়া যায়। 

বোঁদক উপাখ্যানে একটি গঞ্প আছে যে, মহা-বিষবের আঁধষ্ঠাতা দেবতা প্রজাপাঁত 
নাক একবার তাঁহার কন্যা রোহিণশর পশ্চাদ্ধাবন কাঁরয়াছিলেন এবং এইরূপ অবৈধ 
আচরণের জন্য দেবতাদের নিকট তাঁহাকে যথেন্ট নিল্দার্হ ও হেয় হইতে হইয়াছিল। 


দ 71007775, 250 07081 130500158 11) 05755016 1911165---4১80০20701681 
810 115650701081081,, 7.0 1706 480108০0161 ০1 89907, 1932. 


১০৪ বিনে ইতিহাস 


জ্ঞান বুঝাইতেছে। রূপক রুূপকই। তাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন জাতির বৈজ্ঞানিক 
অগ্রগগাতর বিচার এীতিহাসিক অবাস্তবতা। : 


চীন 


থুণঃ পঃ ৩০০০ অন্দের কিছু পর হইতেই আমরা চীনদেশে জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের 
প্রমাণ পাই। এই সময়ে (খুশঃ পঃ ২৯৫০ অব্দ) আকাশে জ্যোতিষ্কদের গাঁতাঁবাঁধ 
বুঝবার সাবধার জন্য চৈনিক জ্যোতীর্বদেরা একটি গোলক নির্মাণ করে। ইহার প্রায় 
ছয়শত বংসরের মধ্যে এই ধরনের গোলক নির্মাণের আরও নাঁজর পাওয়া 'গিয়াছে। শুধু 
তাহাই নহে, সম্রাট হূয্াং তি 0108106 15) জ্যোতিষাীয় পর্যবেক্ষণের জন্য এক বিরাট 
মানমান্দর নির্মাণ করাইয়াছলেন (খুশিঃ পৃঃ ২৪৬৫০ অবন্দ)। এই মানমাল্দরে রাজ- 
জ্যোতিষীরা সূর্য চন্দ্র ও গ্রহদের গাঁত নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও 'লাপবদ্ধ কাঁরত। 
নির্ভুল পাঁঞ্জকা প্রণয়ন এই মানমন্দিরের প্রধান তৎপরতা ছিল। এই ঘটনাগুল নিঃসন্দেহে 
চোৌনক জ্যোতিষের প্রাচশনত্ব প্রমাণ করে। 

মাস, বলর £ মিশর, ব্যাঁবলন ও ভারতবর্ষের মত চশনদেশেও সম্ভবতঃ প্রথম প্রথম 
৩০ দিনে মাস ও ৩৬০ দিনে বৎসর ধার্য হইয়া্মছল'। চৈনিক হীতহাসের একটি প্রাচীন 
বৃত্তান্তে দেখা যায়, আনুমানিক খেঃ পৃঃ ২৩৬০ অব্দে সম্মাট ইয়াও ক্লান্তাবন্দু ও 
অয়ন-বিন্দ নির্ভূুলভাকে নির্ণয়ের জন্য রাজ-জ্যোতিষীদের নিরশ দেন। ইহার কয়েক 
বংসর পরে, আকাশে বংসরের কোন্‌ সময়ে কোন্‌ নক্ষত্র লক্ষ্য কাঁরলে ক্লান্তবিল্দ ও 
অয়ন-বিন্দুতে সূর্যের অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহা ব্যাখ্যা কাঁরয়া 
জ্যোতার্বদেরা সম্াটের নিকট এক রিপোর্ট দাখিল করে। এই রিপোর্টের তায়খ সত্য 
হইলে বাঁঝতে হইবে, প্রায় চাঁরহাজার তিনশত বংসর পর্বে ক্রান্তিবৃত্তে সূর্যের পরিক্রমণ- 
ব্যাপার, এই বৃত্তের উপরে বা সাম্নিকটে অবাঁস্থত নক্ষত্রদের কথা এবং 'দবাভাগে লক্ষল্েরা 
আকাশে বিরাজ করে কিন্তু সর্ষের প্রখর আলোকের জন্য, দৃশ্যমান হয় না, ইত্যাদি নানা 
জ্যোতিষীয় তথ্যের সাঁহত চৌনক জ্যোতার্বদদের ঘাঁনম্ঠ পাঁরচয় ছিল। এই প্রকার 
জ্যোতিষীয় জ্ঞানের আর একটি প্রমাণ এই যে, সম্পাট ইয়াও-এর রাজত্বকাল হইতেই 
চৈনিকেরা ৩৬৫ দিনে বংসর গণনা আরম্ভ করে।* বৃত্তকে ৩৬০-এর পারবর্তে ৩৬৫ 
ভাগে বা ডিগ্রশতে বিভন্ত কারবার' আত প্রাচীন চৌনক পদ্ধাতও এই সম্পর্কে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

চৈনিক দর্ঘ বখসর £ ৩৬৫ দিনে বংসর নির্ধারত হইবার অল্প পরে চোনিকেরা এক 
দশর্ঘ বংসর আঁবচকার করিয়াছিল। ১৯ বংসরে (৩৬৫ দিনে বংসর) এক দীর্ঘ বংসর 
এবং এক দণর্ঘ বংসরে ২৩৫ চান্দুধূত হয়। অতএব এক চাল্দ্ুফুতিতে ২৯.৫৩ দিন হয়। 
গ্রীক জ্যোতিষে এই দীর্ঘ বংসরের নাম মেটন-চক্ক (21901. 09016)। তাহাদের এবং 
আধূনিককাল পর্যন্ত বহু ইউরোপণয় এতিহাসিকদের ধারণা ছিল, মেটনই (খনীঃ পে 
৪৩৩) প্রথম এই চক্রের আঁবজ্কর্তা। এখন দেখা যাইতেছে, মেটনের প্রায় দেড় হাজার 
বংসর আগে চৌনকেরা এই চক্রের কথা বাঁলয়া গিয়াছল। এই চক্র হইতে চাল্দ্রবাতর যে 
[হিসাব পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। আমরা আগেই দেখাইয়াছি, ব্যাবিলনে 
কাঁদন্ন খুশঃ পৃঃ ৫০০ অব্দের কাছাকাছি চান্দ্রযুতির কাল নির্ভূ্সভাষে নির্পণ করেন। 
ভারতবর্ষে বোদোঙ্খা জ্যোতিষে চান্দ্রধ্যাতির হিসাব আছে; কিন্তু ৩৬৬ দিনে বংসর ধার্য 


নে 75091 10018, 4 007%0156 289501% 01 45007, 0/8)0292 200 22911 
1950, 0০. 19. 


জ্যোভিবিদযর জাদ ইীতছাঙ্গ--উশন ১০৫ 


হওয়ায় ইহা চোনিক বা ব্যাবলনশয় হিসাবের মত এত নির্ভুল নহে! চৈনিক তাঁরখে যাঁদ 
কোন গলদ না থাকে, তাহা হইলে খুঃ পঃ তৃতীয় মিলোনয়মে জ্যোতিষধয় পর্যবেক্ষণে ও 
বসরের হিসাব অর্থাৎ পজজিকা প্রণয়নে চোনকরা যেরূপ কাকের পারচয় দিয়াছিল, 
সেইরূপ কৃতিত্ব বোধ হয় আর কোন দেশ দাবণ কাঁরতে পারে না। 

শ্রহ-ভ্ঞান £ চাঁনে গ্রহ-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের ইতিহাসও সুপ্রাচীন । সম্রাট চৌন্‌-স্ম'্র 
(০09৮0) 850--খীঃ পড় ২৫১৩-২৪৩৬ অব্দ) রাজত্বকালে একবার বুধ, শর, মঙ্গল, 
বৃহস্পাত ও শনির সংযোগ (০০235170002) ঘটিয়াছিল, এইরুপ উল্লেখ আছে। পাঁচ 
গ্রহের সংযোগ আতি বিরল ঘটনা। আধ্মীনক জ্যোতষায় গণনায় দেখা যায়, খুশঃ পুঃ 
২৪৪৬ অন্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী আকাশে একই সঙ্গে উপারিউন্ত পাঁচ গ্রহের দেখা পাইবার 
কথা, এবং খুীঃ পৃঃ ২৪৪৯ অব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারী সতসত্যই এই প্রকার এক 
সংযোগের তারখ। সূতরাং চৌনক হইাতহাদ্সে উল্লিখিত এই সংযোগের ব্যাপার মিথ্যা 
নাও হইতে পারে। 

তবে সব সময়েই যে এইর্‌প উীন্ত সত্য বলিয়া ধাঁরতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। 
থুঃ পৃঃ ২১৫৯ অব্দে রাজজ্যোতিষী হি ও হো সূর্যগ্রহণ পূর্বাহে ঘোষণা কারতে না 
পারার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, চশনদেশে এইরূপ একাঁটি এ্রীতহাঁসঞফষ গল্প 
প্রচলিত আছে। ইহা হইতে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, খু্রঃ পৃঃ তৃতশয় িলেনিয়মের 
ভা ইতি ভিন নর েিলি াতল। গ্রহণ নির্ণয় 
করিতে হইলে যেরূপ উন্নততর জ্যোতিষীয় জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা এত প্রাচখনকালে 
চৌনকদের বা অন্য কোন জাতির পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভবপর মনে হয় না। ব্যাবিলনে 
'সারোস পর্যায়-কালের' আবিচ্কার অনেক পরে সংঘাঁটত হইয়াছল। সম্ভবতঃ পাঁঞ্জকা 
প্রণয়নে অবহেলাজনিত কোন ভুল করিবার জন্য জ্যোতার্বদেরা দণ্ডিত হইয়াছিলেন, ইহাই 
গল্পের প্রচ্ছন্ন সত্য। 

ধূমকেতুঃ ক্রান্তিবৃন্তের তির্যকতা, অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের ও বষববৃত্তের অন্তর্বতঁ 
কোণ, চৈনিক জ্যোতার্বদেরা আতি নির্ভুলভাবে মমান্র কয়েক 'মাঁনটের মধ্যে) মাঁপিয়া বাহর 
করে। ধূমকেতু সম্বন্ধে তাহাদের পর্যবেক্ষণের সূত্রপাত আনুমানিক খুশিও পৃঃ ৬১১ 
অব্দ হইতে । দীর্ঘকাল পয়ে সূর্যের নিকট যেসব ধূমকেতুর ফিরিয়া আসবার কথা, 
তাহাদের এই প্রত্যাবর্তনের সত্যতা নিরৃ্পণের উদ্দেশ্যে আধুনিক জ্যোতার্বদেরা অনেক 
সমযে প্রাচীন চৌনিক পর্যবেক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। হ্যাঁলর ধূমকেতু 
তাহার একটি দৃজ্টান্ত। এই ধূমকেতুর পর্যায়-কাল প্রায় ৭৬ বংসর। খু পঃ ২৪০ 
ও ৪৬৭ অব্দে আকাশে ইহার আঁবিভ্ভাব হইবার কথা। এরুপ সময়ে চৈনিক জ্যোতিষায় 
তালিকায় যে ধূমকেতুর উল্লেখ আছে, তাহা যে হ্যালির ধূমকেতৃকেই ব্ঝাইতেছে, ইহা 
সনিশ্চিত। ধূমকেতুর পূচ্ছ সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে, চৈনিক বিবরণে তাহার পাঁরচ্কার 
উল্লেখ আছে। 

নূতন নক্ষত্র বা নোভাঃ চৈনিক জ্যোতিষীয় তাঁলকায় নূতন নক্ষত্র বা নোভার 
আলোচনাও প্রণধানযোগা। চৈনিক ভাষায় নোভার নাম 'কো'-সিং' (70,0419177) বা 
আঁতাঁথ-তারা। ধূমকেতু ও আঁতাঁথ-তারার পার্থকা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, আকাশে 
ধূমকেতুর গতি আছে, কিন্তু আঁতিখি-তারার সেইরূপ কোন গাঁতি নাই। প্রথম আত্মপ্রকাশের 
পর আঁতাঁথ-তারার ওজ্জবলা িরূপে ক্রমশঃ হ্াসপ্রা্ত হয়, তাহার বিশদ বর্ণনা চৈনিক 
জ্যোতারদেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে। 

নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে চৈনিকেরা বিশেষ উৎসাহের পাঁরচয় 'দিয়াছে। তাহারা আকাশের 
দশামান সমস্ত তারাকে মোট ২৮৪ তারামণ্ডলে ভাগ করে:  প্রত্যেকাট তারামণ্ডলে প্রায় 
৫টি কারয়া তারা। চন্দ্রের পরিরুমণ 'নিশ কারবার উদ্দেশ্যে ক্লান্তিবৃত্তকে তাহারা ২৮ 
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১০৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


ভাগে বিভন্ত করিয়াছল, ভারতীয় জ্যোতষের আলোচনাপ্রসঞ্চগে তাহা ইীতপূে উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

চৈনিকেরা প্রাচীনকালে পর্যবেক্ষণ-জ্যোতিষে যে বিশেষ দক্ষতার পারচয় 'দিয়াছল, তাহা 
অনস্বীকার্য। 'কন্তু সে কোন্‌ প্রাচনকালে? পিটার ডয়েগ তাঁহার জ্যোতাবদ্যার ইতিহাসে 
যে অভিমত ব্যন্ত করিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ এই । প্রাচশন চৈনিক জ্যোতিষীর আবিচ্কারের 
আ'ধকাংশগ্লই খ2ী£ পৃঃ ৪০০ অব্দের পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ছু কিছ আবিম্কার 
খুরঃ পৃঃ ৮০০ অব্দেরও পূর্বে হইয়া থাকিবে; এবং খুিঃ প্র ১৫০০ অন্দের পূর্বেও 
যে জ্যোঁতষের চর্চা ছিল তাহা সানিশ্চত। বৃত্তকে ৩৬৫ ভাগে ভাগ করা, অর্থাৎ ৩৬৫ 
দিনে বংসর নির্ণয়, সম্ভবতঃ খুিঃ পর ৩৫০ অব্দের পূর্বে সংঘাঁটত হয় নাই, ক্রাম্তাবন্দ্‌ 
ও অয়ন-িন্দুর নির্ণয়কাল খুীঃ পৃঃ ৪০০ অব্দ। খষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে 
চৈনিকেরা সূ্গ্রহণের কল পূবাহেন নির্ণয় কারবার 'বদ্যা আয়ত্ত করে, ইত্যাঁদ। প্রাচীন 
চৈনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশে সম্প্রীতি যে গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে 
তাহার 'ভীত্ততেই ডয়েগ এই মন্তব্য কাঁরয়াছেন। 


৩.৫। চিকিৎসাবদ্যার আঁদ ইতিহাস 


রোগ মানুষের চিরন্তন সঙ্গী । পাঁথবীতে আবর্ভাবের পর হইতেই রোগীর চিকিৎসার 
প্রন তাহাকে চিন্তিত, বিব্রত ও হতাশ কাঁরয়া আঁসয়াছে। 'িজের দেহকে জানিতে, 
দেহের বিকারের নানা লক্ষণ ও কারণ বুঝিতে তাহাকে বহু লক্ষ বংসর একান্ত 'নরূপায়ভাবে 
অপেক্ষা কাঁরতে হইয়াছে । দেহকে সম্পূর্ণরূপে রোগম্যন্ত করা আজও বহলাংশে মানুষের 
সাধ্যাতীত। 

দেহ ও রোগ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞানলাভ করিয়া বাহ্যক উপায়ে রোগীর 'চাকংসার 
ব্যাপার অনেক পরের ঘটনা। ইহার পূর্বে রোগশ সম্বন্ধে মানুষ কি সম্পূর্ণ নিশ্চেম্ট 
ছিলঃ এমতাবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব ও স্বাভাবক তাহার কিছ; 
িছ্‌ পাঁরচয় পাওয়া যায় এ-যগের নানা অসভ্য আদম আঁধবাসীদের যাদুবিদ্যা, 
সম্মোহনাবিদ্যা, তুকৃতাক্‌, মল্লোচ্চারণ, মাদুলণী, কবচ প্রভাতি রোগের প্রাতষেধক হিসাবে 
ব্বহারের মধ্যে। বিজ্ঞানের উন্নাত ও প্রসারে মানুষের নানা তৎপরতা ও প্রয়োজনের 
ক্ষেত্রে যাদুবিদ্যার ও যাদুকরের প্রয়োজন ফ:রাইয়াছে। বিজ্ঞানী 'াজেই এখন এক 
আশ্চর্য যাদুকর। কিন্তু সভ্যতার উল্মেষের পূর্বে জ্ঞানের আতি শৈশব অবস্থায় হাতুড়ে 
যাদৃকরই ছিল তার নানা যন্ত্রণা ও দর্বপাকের একমান্র আশা, ভরসা ও সান্বনা। যাদুবিদ্যার 
কাল গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারও এক কাল ছিল। পাঁথবীর সর্বন্ত যাদুকর মানুষের 
আঁদ চাকংসক। রোগ নিরাময়ে যাদ্যাবদ্যার প্রয়োগের বৃত্তান্ত অবশ্য আমাদের আলোচ্য 
বিষয় নহে। যাদ্ীবদ্যার ব্যাপক প্রভাব ও প্রাতপান্তর মধ্যে ধারে ধারে সত্যকার 
াঁকৎসাবিজ্ঞানের উদ্ভব এবং 'বাভল্ন দেশে তাহার বিবর্তনের ইাতহাস জানিতেই আমরা 
আঁধকতর কুতূহলণ। 


মিশর ও ব্যাবিলন 


মেসোপোটোময়ায় ও মিশরে নদী-উপত্যকা অঞ্চলে নাগারক সভ্যতা স্থাপনের সন্চে 
সঙ্গে আমরা একদল 'চিাঁকংসকেরও সাক্ষাৎ পাই। আঁধকাংশ ক্ষেত্রে নগরে বা রাজ্যের 
পরোহিতরাই 'ছিল একমান্ চিকংসক। পারমার্থক ও দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার দাঁয়ত্ব একই 
ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। ইহার প্রধান ব্যাতক্লম মিশরের তথা সমগ্র বিশ্বের প্রাচীনতম চিকিৎসক 
স্বয়ং ইমূহোটেপ নিজে । ইমৃহোটেপ ছিলেন রাজা জোসেরের (20592) অধাঁনে একজন 


চাকৎসাবিদ্যা-+মশর ও ব্যাবিলন ৯০৭ 


স্ঘপাতি। পরবতাঁকালে তাঁহার 'চাকৎসার খ্যাতি স্মরণ কাঁরয়া গুণমূগ্ধ দেশবাসণরা 
তাঁহাকে মিশরের চিকিৎসার দেবতা বানাইয়াছল। মিশরে তৃতয় রাজবংশের আমল হইতে 


৪৬। প্রাচীন ব্যাবলনে শিক্ষকতার কার্যে ব্যবহৃত ভেড়ার মৃণ্ময় ব্কৎ। 


চিকিংসাবষয়ক গ্রল্থাঁদ রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং খুঃ পৃঃ ২০০০ অন্দের অনুরূপ 
সময়ে রচিত হইয়াছিল এইরূপ কয়েকটি প্যাঁপরাস্‌ এখনও সংরাক্ষত আছে। ব্যাবিলনে 
খুটঃ পৃঃ ১০০০ অবন্দের অধিক পুরাতন চিকিৎসার কোন মূল্ময় ফলক আবিষ্কৃত হয় 


৪), ২২ 


৩ 
০০০০ 


৪৭। প্রক্সতত্বীয় গবেষণা সম্পর্কে 'নিনেভেতে প্রাস্ত অস্মোপচারের উপযোগণ নানাবিধ 
যল্্পাতি; দুই প্রকার ছুরি, একটি করাত ও এক প্রকার বাটালি যল্পপাতির মধ্যে 
দেখা যাইতেছে। ইয়েনার অধ্যাপক মেয়ার জ্টাইনেগ্‌ প্রাচীন মেসোপোে মিয়ার 
সভ্যতার 'নিদর্শনস্বরূপ এই যন্দরগ্ীল সংগ্রহ করেন। 


নাই। বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক হইতেও ব্যাবলনীয়দের 'চাকংসা সম্পাঁকত জ্ঞান প্রাচীন 
'মিশরীয়দের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। 


১০৮ বিজ্ঞানের ইাতহাগ 


[মশরে ও ব্যাবিলনে প্রাপ্ত চিকিৎসার প্রাচীন গ্রচ্থগুলিতে বিশেষ করিয়া রোগীর 
চাকৎসার বৃত্তান্ত পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে মান্ত। ইহাদের ঠিক 'চাঁকৎসাবদ্যার 


৪৮। ব্যাবলনশয় শল্যাচাকংসকের শশীলমোহর 
(আনমানিক খুীঃ পৃঃ ২৩০০)। 


গ্র্থ "বলা চলে না। শুধু আযানাটাম বা শারীরস্থানের উপর 'লাখিত কোন প্যাঁপরাস্‌ 
বা মল্ময় ফলক এ পযন্ত পাওয়া যায় নাই। আ্যানাটাম সম্বন্ধে প্রাচীন 'মশরীয়দের 
যথেষ্ট উন্নত জ্ঞান থাকাই স্বাভাবিক। কারণ মৃতদেহকে 'মামি' করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা 


৫৩ এজ 

গদি 098 60-91 

৪৯। মিশরে কোম ওম্বোস্‌ মন্দির-গাঘ্ে শল্যচিকিৎসার এই যল্মগ্দাল খোঁদত দেখা 
যায়। এম টলেমী (খুশঃ পৃঃ ১৮১-১৪৬) এই মান্দরটি নির্মাণ করান্‌। 


আলেকজান্দ্রয়ার প্রাধান্যের সময় মিশরে কি ধরনের যন্ত্রপাতি শল্যচিকৎসায় 
ব্যবহৃত হইত ইহা তাহার একটি নম্‌না। 


সেদেশে অতি সমপ্রাচীন। রোগ ও ওঁষধ সম্বন্ধে মিশরীয়রা আধক দূর অগ্রসর হইয়াছল 
1কনা সন্দেহ, ভূতপ্রেত দানব প্রভাতি নানা অশরীরশ জীব মানুষের দেহে ভর কারবার জন্যই 


চাঁকংসাবদ্যা--িশর ও ব্যাঁবলন ১০৯ 


রোগের আবির্ভাব ঘটে এইরূপ ধারণা ব্যাপক ছিল। সূতরাং রোগ আরামের প্রধান 
উপায় ছিল যাদ্দাবদ্যা, সচ্মোহনণ বিদ্যা প্রভৃতি প্রয়োগের দ্বারা এই সব ভূত ছাড়ানো। 
তক্জন্য যত রকমের নোঙুরা, 'িদ্ঘঘটে ও অথাদ্য দ্রব্য উষধ [হিসাবে ব্যবহৃত দেখা যায়। 
মানুষের দেহে রোগ কিরূপ প্রবেশ করে, কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যে উষধের গুণাগুণ বর্তমান, 
তাহা শারীরবিদ্যা, রসায়ন প্রভাত নানা বিদ্যার প্রভূত উন্নাত না হওয়া পর্যন্ত নির্ণয় করা 
সম্ভবপর নহে। ইউরোপীয় রেণেশাঁর পূর্বে প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাততে রোগ ও 
উধধের গুণাগুণ নির্ণয় কারতে 'চাঁকৎসকদের দেখা যায় না। 

শল্যবিদ্যাঃ কিন্তু শল্যাবদ্যা স্বতল্ল জাতের। শল্য চিকিৎসকের কা আঘাত, ক্ষত 
প্রভৃতির বাহ্যিক কারণে সংঘটিত দেহের ও অশ্পীপ্রত্যঞ্গের নানা বিকাঁতির চিকিৎসা করা। 
অস্মাঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হইল, পাঁড়য়া গিয়া কাহারও হাড় ভাঁঙ্গল- এই সব ব্যাপার 
অলৌকিক দূর্ঘটনা নহে; ইহাদের কারণ বুঝবার জন্য ভূতপ্রেত যাদবিদ্যা প্রত্ভীতর 
অবতারণা নিম্প্রয়োজন। এজন্য শল্য চিকিৎসককে আমরা প্রথম হইতেই দোখ সম্পূর্ণ 
বাস্তব আভিজ্ঞতার ভিন্ততে চিকিংসাকার্ধে মনোনিবেশ কারতে। আত প্রাচীনকাল 
হইতেই শল্যাবদ্যাকে 'বাঁভন্ল ব্যবহাঁরক 'বদ্যার অন্যতম বাঁলয়া গণ্য কারতে দেখা যায়। 
হাম্মঃরাবির অনুশাসনে শল্যাচীকংসকদের ফশী বা পারশ্রামকের বন্দোবস্ত ছিল।* 
অস্ব্রোপচারে অকৃতকার্য হইলে তাহাদের শাস্তভোগ কাঁরতে হইত। 


&০। এবের্স্‌ প্যাঁপরাসের একাংশ। এড়্‌উইন্‌ "স্মিথ প্যাঁপরাসের মত ইহাও একাঁট 
শল্যাচীকৎসার সুপ্রাচীন মিশরীয় প্যাঁপরাস্‌। এক্ষণে ইহা লাইপ্সগ্‌ 
বস্ববিদ্যালয়ের মিউজয়মে সংরক্ষিত। 


এড্‌উইন্‌ ছ্মিথ প্যাপপিরাস-£ প্রাচীন মেসোপোটৌময়ায় শল্য-চাকংসার কোন মৃল্সয় ফলক 
এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মিশরে এড্উইন্‌ স্মিথ প্যাঁপরাস্‌ নামে শল্য-চাকংসার 
এক বিখ্যাত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ইংরেজী অনুবাদক 1টি. এইচ. ব্লেস্টেড 
মনে করেন, এড্‌উইন্‌ প্যাপরাসের রচনাকাল খুশঃ পঃ ২৫০০ অন্দ, অর্থাৎ পিরামিডের 
যুগ । ধারাবাহকভাবে 'লাখত শল্যাবদ্যার গ্রন্থ ইহা ঠিক নহে; চাঁকংসক যখন যেমন 
রোগীর চাকৎসা ও অস্দ্রোপচার করিয়াছেন, তখন তাহা িখিয়া গিয়াছেন কতকটা 


০ শিপ শী » শশী শা শা ,ীশী িপি 


২ হইতে ১০ শেকেল (31)611); একজন কর্মকারের বাংসারক বেতন 'ছিল ৮ শেকেল-_ 
৬, সিরা (0701100) 24 07) 24 07695 1888611, 20. 251. 


১১০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


দিনীলিপির ভঙ্গীতে। তবে বাঁভন্ন ক্ষত ও আঘাতের এক প্রকার শ্রেণশীবন্যাস দেখা 
যায়; প্রত্যেকাট ক্ষতর প্রথমে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; তারপর ইহা ক ধরনের ক্ষত, 
সে সম্বন্ধে কয়েকাট মন্তব্য এবং সর্বশেষে চিকিংসা ও অস্ব্রোপচার-বিধি। এই বিবরণ 
সম্পর্কে একাট উল্লেখযোগ বিষয় এই যে, ১৪টি আঘাতের ক্ষেত্রে পার্কারভাবে বলা 
হইয়াছে, ইহারা দ:রারোগা, চাকৎসার কোন প্রয়োজন নাই। চিকিৎসার অতাঁত এই 
১৪ট বিশেষ ধরনের আঘাত ও ক্ষতের বর্ণনা সম্বন্ধে গ্রল্থকারকে বিশেষ সততা 
অবলম্বন করিতে দেখা যায়। অস্ত্রোপচারে অকৃতকার্যতার ফল শাঁস্তভোগ্ন এইর্‌প 
বিধি সম্ভবতঃ বলবৎ থাকায় এই প্রকার সতক্তা অবলম্বনের প্রয়োজন 'ছিল। 
হামৃমঃরাবির অনুশাসনে এইরূপ বিধানের কথা বলা হইয়াছে। মিশরে অনুরূপ কোন 
বিধান ছিল কি না, তাহার অবশ্য কোন 'লাঁপবদ্ধ প্রমাণ নাই। ব্রেস্টেড এই প্যাপরাস্কে 
প্রাকীতক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পর্যবেক্ষণের প্রথম 'লাঁপবদ্ধ দস্টান্ত (৮16 911199% 
10007 790019৪0 £090 01 01096159001075 20 ৪০915015006.) 
বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এড্‌্উইন্‌ প্যাঁপরাসে টীল্লাখত কয়েকাট আঘাতের বর্ণনা ও 
চাকৎসা-বাধ দেওয়া যাইতেছে। 

“মাথার করোঁটর নশচের চর্মের আঘাত সম্বন্ধীয় বিধান। এক ব্যান্তর করোটি আঘাতে চর্ণ- 
চূর্ণ হইয়াছে, তোমাকে ইহা পরাক্ষা করিতে হইবে। গাঁলত তাম্ের উপর তরঙ্গায়িত যে সব 
কুণ্ন দেখা যায়, বিচূর্ণ করোটর তলদেশে তুমি যাঁদ সেইরূপ কুণ্গন দোখতে পাও, শশুর মাথার 
নরম তালদতে অঙ্গীল স্পর্শ কাঁরলে তাহা যেমন স্পান্দত হয়, ক্ষতস্থানে অঙ্গুঁল স্থাপন করিয়া 
তুম যাঁদ সেইরূপ কোন স্পল্দন অনুভব না কর......... তখন বাঁলবে, এই রোগী চাকৎসার অতশত ।৮* 

আর একাট উদাহরণ । 

“তোমাকে এক ব্যান্তর আঘাত-বিচূর্ণ নাসারম্্র পরাক্ষা করতে হইবে। নাসারম্ধের ভাঙ্গা স্থান 
স্পর্শ কর; অঞ্গাীলর দ্বারা তাহা ঈষং নাড়াইলে যাঁদ উত্ত স্থান পট পট করে এবং সেই সঙ্গে 
নাসারঞ্পপথে ও সেই নাসারম্ধের দিকে অবাঁস্থত কর্ণ হইতে যাঁদ শোণিত নির্গত হয়; যাঁদ দেখ 
রোগীর হাঁ কারতে কষ্ট হইতেছে ও তাহার বাক্যস্ফৃর্ত হইতেছে না; তখন এই রোগশী সম্বন্ধে 
বলিবে, 'নাসারম্ধর বিচূর্ণ হইয়া গগয়াছে; এই রোগের চিকিৎসা অসম্ভব ।”* 

প্রায় সাড়ে চার হাজার বংসর পূর্বে লাথত এড্উইন্‌ প্যাঁপরাসে প্রাচীন মিশরীয়দের 
শল্যাবদ্যার যে জ্ঞানের পাঁরচয় পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ কাতিত্বপূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য 
ব্যাপার এই যে, তাহার পর দুই হাজার বংসরের মধ্যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞানের 
দস্টা্ত আর মিশরীয়দের মধ্যে দেখা গেল না। পরবতর্ঁ চিকিৎসকেরা শুধু এইসব 
প্রাচীন গ্রন্থ মুখস্থ কারয়াই সন্তুষ্ট থাঁকিয়াছে; ঘাারয়া ফিরিয়া সেই একই প্রাচখন 
বিদ্যার প্রয়োগ করিয়াছে; তাহার উন্নাতর কোন চেষ্টা করে নাই। সংপ্রাচীন অতাঁতে 
মিশরে জ্ঞানের আকস্মিক বিকাশ যেমন বিস্ময়কর, তাহার স্থাবরতাও ততোধক 
নৈরাশ্যজনক। 


ভারতবর্ষ £ বৈদিক ঘগ 


ভারতীয় চিকিংসাশাস্তের সদমহান প্রাচীনত্বের কিছ; কিছ প্রমাণ প্রশ্নতাত্বকেরা 
মহেঞ্জোদড়ো ও হরস্পার ধবংসস্তৃূপ হইতে আবিচ্কার করিয়াছেন, একথা আমরা পর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি। সম্ধ-সভ্যতার আমলে ভারতণয় চাকৎসা-পদ্ধাত ও নানা রোগে 
উষধাঁদর ব্যবহার সম্বন্ধে প্রত্তত্বীয় গবেষণা হইতে এ পর্যন্ত [বিশেষ িছ জানা যায় 
নাই সত্য, কিন্তু মহেঞ্জোদড়োর ও হরস্পার স্থপাঁতদের নগর পাঁরকল্পনায় জনস্বাস্থ্যের 
প্রীতি যেরূপ সজাগ দৃষ্টি দেখা যায়, তাহাতে সিম্ধ্-সভ্যতার রচায়তারা যে বিশেষভাবে 


শি পা শী শীস্ীসীশীস পপি পপ এক বি জা 


* 2]. [নু 03188,9660, 27762700170 878%6791/1/1001 72৫17/719, 1010880, 1939, 
০]. --এ উল্লাখত কয়েকাঁট দষ্টান্তের বঞ্গানুবাদ। 


জথববেদে চিকিৎসা, ভেষজ ও শারণরস্থান ১১১ 


গবাস্থ্য-সচেতন ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইরূপ স্বাস্থা-সচেতন 
জাতির হাতে সুচিকিৎসার উদ্ভাবন অনুমান করা একাল্ত যান্তসঙ্গত। 


অথর্ববেদে চিকিৎসা, ভেঘজ, শারশরঙ্থান সম্বষ্ধে জ্ঞান 


সিম্ধু-সভাতার অল্তে এদেশে যে আর্য 'হন্দুগণ, বৌদিক সভ্যতার গোড়াপত্তন কাঁরয়া- 
ছিলেন, তাঁহাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান সদ্বন্ধে এইরূপ কোন সংশয় নাই। অথব্ববেদে 
শারীরবৃত্তের জ্ঞান সুপরিস্ফুট। পরে চাকৎসাবদ্যাকে অথর্ববেদ হইতে পৃথক কাঁরয়া 
আয়ুবেদ বা পণ্টমবেদ রচিত হইয়াছিল। প্রাচখনতম বৌদক হিন্দুদের চিকিৎসার জ্ঞান 
জানবার পক্ষে অথর্ববেদ ও তাহার অনুষঙ্গ আয়বেদ প্রকৃষ্ট হইলেও এই বিদ্যার 
আলোচনা ও উল্লেখ অন্যান্য বোৌদক সাহত্য হইতে একেবারে বাদ পড়ে নাই। 
আয়ুর্বেদোস্ত রোগের ভিদোষবাদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খক্‌-সংহিতায়। আবার 
শৃতপথ ব্রাহনণে নরকগ্কালের আস্থর সংখ্যা ও পাঁরচয় আত যথাযথরূপেই বার্ণত হইয়াছে। 
চাকৎসাশাস্তের ও শারীরবিদ্যার সুশৃঙ্খল আলোচনা অবশ্য আংাশকভাবে অথববেদে ও 
পারপূর্ণভাবে আয়ুর্বেদেই পাওয়া যায়। এই জন্য এই দুই গ্রন্থে বার্ণত শারীরাবদ্যার 
ও 1চাকৎসাবদ্যার কিছ পারচয় দিলেই যথেন্ট হইবে। 

অথর্ববেদের নানা মন্ত্রে ও চ্তোন্রে শারীরস্থান, শারীরাবিদ্যা, ভেষজাবদ্যা, 'চাকৎসা 
প্রভীত বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই বেদের দশম খণ্ডে মানুষের সৃচ্টি সম্বন্ধে একাঁট 
স্তোত্র আছে। স্তোন্রের রচাঁয়তা নাকি নরমেধ যজ্রের প্রবর্তক বোৌদিক ধাঁষ নারায়ণ । 
খাঁষ নারায়ণ আয়ূর্বেদোন্ত কতকগীল প্রাচীনতম ওঁষধ প্রস্তৃত-প্রণালীর আবিজ্কর্তা।* 
রূডলফ্‌ হোয়েনলে দেখাইয়াছেন, এই স্তোন্রে মানুষের দেহের 'বাঁভন্ন আঁস্থর যে সব 
উল্লেখ ও বর্ণনা আছে, অথর্ববেদের অনেক পরে আনেয়-চরক-সম্রুত প্রবার্তত 'হন্দু 
আযানারটীমতে উল্লাখত আস্থি সংস্থানের সাঁহত তাহার প্রভূত মল আছে। নিন্দোস্ত তাঁলকার 
প্রীত দৃণ্টিপাত কারলেই এই মিল প্রতীয়মান হইবে। শল্যাবদ্যা, নানা সংক্রামক ব্যাধর 
চাঁকৎসা, স্বশরোগ, ওঁধধ হিসাবে ভেষজের বাবহার, এমন ক গবাদি পশুর কয়েকটি 
রোগের উল্লেখ অথর্ববেদে পাওয়া যায়। 


অথর্ববেদ আন্রেয়-চরক সঃশ্রতত 

পাশশীণ পার্শাণ পার্শাণ 

গদল্ফ গুল্ফ ও মাঁণক গলফ 

অঙ্গাল অঙ্গুলি নেখসমেত) অঞ্গদাঁল 

উচ্লখ শলাকা তল 

প্রতিজ্ঞা আঁধঙ্ঞান কূচ্চ 

অস্টীবৎ বা জানু জানু বা কপাঁলকা জান 

জগ্ঘা জঙ্ঘা জঙ্ঘা 

শ্রোণ শ্লোণফলক-ভগসমেত শ্রোণ 

উরস উরস উরস 

গ্রীবা জন্তু (অথবা গ্রশীবা) কণ্ঠনাড়ী (অথবা জল্রু 
অথবা শ্রীবা) 

স্তন পাশ্বক, স্থালক, অর্বদসমেত পারব 


মং 4১, মা চ00016 7702021৩--915059 £% 276 2৫690806501: 47055786 17080, 28৮ 2? 
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১১২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


স্কম্ধ গ্রীবা গ্রশবা 

অংস অক্ষক (অথবা অংস) অক্ষক (অথবা অংস) 

ললাট, ককাঁটকা নাঁসকা-_গণ্ডক্‌ট-_-ললাট নাসা, গণ্ড, আক্ষকোষ, কর্ণ 
কপাল কপাল, শঙ্খসমেত কপাল, শঙ্খসমেত 


জবর বা “তব্মন' বাঁলয়া এক প্রকার রোগের যে বর্ণনা আছে, তাহার সাহত 
আধূনিককালের ম্যালোরয়া জদরের প্রভূত মিল দোখয়া মনে হয়, প্রাচীন হিন্দ ভিষকগণ 
এই রোগের কথা জানিতেন। তব্মন ছাড়া আম্রাব (আঁতসার বা পেটের অসখ), কাঁসকা 
(কাস), বলাস বা ক্ষমা, জলোদর, অপচিৎ (ক্ষত), বিদ্রধ (ফোড়া), িলাস (কুষ্ঠ, চামড়ার 
রোগ), শীষীল্ত (শিরঃপটড়া), বিশল্যক (স্নায়ুবেদনা), অলজশী (চক্ষুরোগ), শবলোহত 
(রক্তম্রাব), অপস্মার, গ্রাহ (ভূতেধরা), অক্ষত (ব্রণ বা টিউমার) প্রভাত বহাাঁবধ রোগের 
উল্লেখ দেখা যায়। কোন কোন রোগ যে বংশানংক্রমক অথর্ববেদের খাঁষগণ তাহা অবগত 
ছিলেন। এই রোগদের বলা হইত 'ক্ষেত্রীয়।' 

অথববেদে ভ্রিধাতুর আভাস আছে। অথর্ববেদোন্ত শুম্ক, সন্ত ও সন্টারী শব্দররয় 
পরবতরশকালের শ্লিধাতু বায়ু, পিত্ত ও কফকে বুঝায়, সায়নাচার্য এরূপ মনে করেন। তবে 
শৃঙ্ক, সন্ত ও সণ্টারী নানা প্রকার বিকাতির ফলেই যে রোগের উৎপাঁত্ত হইয়া থাকে, এইরূপ 
মত সব সময় গৃহীত হইতে দেখা যায় না। বাভন্ন জাতীয় ভূতবর্গের আক্রমণে শরীর 
ব্যাধগ্রস্ত হইয়া থাকে, সাধারণভাবে অথব্বেদ এই মতই প্রচার করিয়াছে। এই সকল 
ভূত ও িশাচ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে যাতুবান, 'িমশীদন, অমীবা, রক্ষ, আন্নন, কণ্ব, 
দয়াবন, আলংস, বংসক, পলাল, শর্ক, কোক, মাঁলম্লূচ. পলশজক, বব্রীবাসস্‌ আশ্রোষ, 
প্রমালন ইত্যাঁদ প্রধান। সময়ে সময়ে দেবগণও মানবদেহ আশ্রয় কাঁরয়া নানা রোগের সৃষ্টি 
কাঁরয়া থাকেন। যেমন, জলোদরের কারণ স্বয়ং বরুণদেব। সুতরাং দেহকে রোগমন্ত 
কারতে হইলে আরুমণকারী এইসব ভূত, িশাচ ও দেবতাদের 'বতাড়ন করা দরকার। এই 
উদ্দেশ্যে অথর্ববেদে নানা প্রকার শাল্তি-স্বস্ত্যয়ন, মল্লপাঠ ও কবচ ধারণের বশষ বাবস্থা 
বাণত দেখা যায়। 

অথর্ববোদ রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে মন্ত্র ও কবচাঁদর বাহুল্য থাকলেও নানাবিধ 
ভেষজের অলৌকিক গণের কথাও নানা স্থানে বার্ণঘত আছে। উদ্ভিদ ও ভেষজের 
ক্মতা সম্বন্ধে বর্ণনাগৃলি পাঠ করিলে মনে হয়, অথর্ববেদের সময় গাছ-গাছড়ার সাহায্যে 
[াকংসারও বিশেষ প্রচলন ছিল। এই শেষোস্ত উপায়ে যাঁহারা রোগের চিকিৎসা কাঁরতেন, 
তাঁহাদের বলা হইত ভিষক। এইর্‌প শত শত ভিষক এবং সহস্র সহম্র ভেষজের উল্লেখ 
আমরা অথরব্বেদে পাই-শতং হ্যস্য ভিষজঃ সহত্রম্‌ উত বারুধঃ-অথ ২।৯।৩। 


মনে হয় অথর্ববেদের আমলে মন্ত্রবাদী ও ভেষজবাদশদের মধ্যে একটা বিরোধ ছিল এবং 
কালসহকারে শেষোন্ত দলই প্রাধান্য লাভ করে। মানবদেহ ও উীদ্ভদ সম্বন্ধে জ্ঞান ক্লমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতে থাকলে মল্মবাদীদের প্রভাবও ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইতে থাকে। কৌঁিক- 
সূত্রে বহুবিধ ডীদ্ভজ্জ ওঁষধধের নাম পাওয়া যায়, যেমন--পলাশ, কাম্পিল, বরণ, জাঙ্গর, 
অজর্ন, বেতস, শমী, শমকা, দর্ভ দূর্বা, যব, তিল, ইঞ্গিড় তৈল, বশীরণ, উধীর, ক্ষার, 
্রপুস, মুঞ্জ, ক্রিমূক, নিতত্রী, জশীবী, অলাকা, লাক্ষা, বিস, হরিদ্রা, পিপৃপলী, অলাবু, খলতুল, 
করীর, িগর্, 'বিভীতক, শামশীবম্ব, শীর্ণপর্ণা, প্রিয়জ্গু, হারতকশ, পৃতিকা ইত্যাঁদ। 
ক্ষতস্থানে জলৌকা এবং সর্পদষ্ট স্থান আঁগ্নকর্ম দ্বারা পোড়াইবার বাধ কৌশিকসূতে দেখা 
যাস। যুদ্ধে অক্গাপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইলে ধাতু অথবা কান্ঠনির্মিত কৃত্রিম অঞ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহারের 
উল্লেখ আছে। খাশ্বেদের আশবনীকুমার 'বষ্পলার ছিন্নপদে একাঁট লৌহপদ জ্ড়য়া দেন। 


আক্;যেদের ইতিহাস ১১৩ 


[তিনি খজাম্ব, পরাবৃ্জ, কণ্য ও কাক্ষিবতের অন্ধত্ব দূর করেন; বহ; বন্ধ্যা নারশীকে স্রজা 
করেন। এই সব কাহনশর এীতহাঁসক 'ভাত্ত ধাহাই হউক, বৌদক যূগে চিকিৎসা ব্যাপারে 
প্রাচীন আর্য খাঁধাদগের শিক্ষায় ও লেখনীতে ব্যবহারিক ও বজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের পর্ধ প্রকাশ 
যে দোখতে পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আয়বেদ £ অথর্ববেদের উীল্লারখত শারীরবৃত্ত সম্প্রসারণ কাঁরয়া আয়ুবেদে রাঁচিত 
হইয়াছিল। বস্তুতঃ আয়্বেদ (আয়দার্বদ্যা) অথর্ববেদেরই এক শাখাবশেষ। সুশ্রত বলেন, 
আয়দবেদি অথর্ববেদেরই উপাঙ্গ এবং সহম্্র অধ্যায়ে লক্ষ শ্লোকে ইহা ব্রহন্না কর্তৃক রাঁচিত 
হইয়াছিল। বৃদ্ধ বাগৃভট আয়ুদেকে অথর্ববেদের উপবেদ বাঁলয়াছেন। আবার অনেক 
মনীষীর মতে আয়ুর্বেদ স্বতন্ত্র বেদ। চরক ও ডহনরণ এই শেষোস্ত মতের পক্ষপাতণ। লক্ষ 
শ্লোকাত্মক আয়দবেদ, ডহননণের মতে, মা মোট ছয় হাজার মল্ত্রে সমাপ্ত অথর্ববেদের উপাঙ্গ 
হইতে পারে না। তথাপি অথর্ববেদের সাহত আয়র্বেদের নানা মল ও বড় সম্বন্ধ 
উপেক্ষণীয় নহে। এই বিশেষ যোগ বহু প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান। 

আয়ুবেদের আলোচনা আটভাগে বিভন্তঃ (১) কায়তন্ম (সাধারণ 'চাঁকৎংসাবদ্যা); 
(২) শল্যতল্ঘম (শল্যাবদ্যা ও ধান্রীবিদ্যা); (৩) শালাক্যতল্ম (চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা, গলদেশের 
চিকিৎসা); (৪) ভূতাবদ্যা (মনোবকার, বাতুলতা প্রীত রোগের আলোচনা ও চিকিৎসা); 
(৫) কৌমারভূতা (শিশু-চিকিৎসা); (৬) অগদতন্ত্র দোবষ ও 'বিষাক্য়া প্রীতির আলোচনা); 
(৭) রসায়নতল্ত্র (রসায়ন, বার্ধক্যে স্বাস্থ্যরক্ষাবীধ ); এবং (৮) বাজশীকরণতল্ল (কামজ 
পুনর্ষোৌবন প্রদান প্রসঙ্গ)। প্রসগ্গতঃ 'রসায়ন' শব্দাট অথর্ববেদোন্ত 'আয়ফ্যাণি' শব্দ হইতে 
উদ্ভূত। “আয়ষ্যাঁণ'র অর্থ দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য লাভের উপায়। 

এইরূপ প্রাচীনকালে (আনুমানিক খঃ পৃঃ ১০০০ অবন্দের পূর্বে) সমগ্র শারীরবৃত্তের 
এত স্ন্দর ও প্রণালশবদ্ধ আলোচনার দন্টান্ত পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখা যায় না। 
তথ্যের সমাবেশ ও আলোচনাপদ্ধাতর মধ্যে বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্ট প্রাতফাঁলত হইয়াছে । 
বিশেষতঃ কায়তন্্, কৌমারভূত্য, অগদতনল্ম প্রভাতি আয়াার্বদ্যার কয়েকটি বিভাগের বিষয়বস্তু 
বৈজ্ঞানিক 'ভীঁত্তর উপর প্রাতন্ঠিত। এই বৈজ্ঞানক 'ভীত্তর কথা বাঁলতে অবশ্য আমরা আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক 'ভীন্তর কথা বাঁলতোঁছ না। আধুনিক বিজ্ঞানের পাঁরপ্রোক্ষিতে তিন হাজার বংসর 
পর্বের চিকিৎসক ও শারীরবৃত্ত-বিশারদের জ্ঞান যাচাই করিবার চেষ্টা অসন্গত। এই সময়ে 
বাঁভন্ন দেশে সভ্য জাতির মধ্যে সাধারণতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নাত দেখা যায়, তাহার পাঁর- 
প্রোক্ষতে আয়ূর্বেদোস্ত জ্ঞান বিচার কাঁরলেই ইহার অতুলনশয় শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচীন ভারতীয় 
বৈদ্য ও 'ভিষকাঁদগের আশ্চর্য প্রাতিভা আপনা হইতেই প্রকাশ পাইবে। 

আয়বেদের ইাতহাস £ আয়ুর্বেদ প্রথমে কে বা কাহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার 
নির্ভরযোগ্য ইীতহাস নাই। সম্ভবতঃ বহু শতাব্দী ধাঁরয়া বহু সচিকংসক "৩ শারীরাবদদের 
আভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে এই শাস্রের রূপ পারগ্রহ কাঁরয়াছল। খীম্টপূর্ব ষম্ঠ শতাব্দীর 
অনুরূপ সময়ে আমরা আন্রেয় ও সংশ্রুতের সাক্ষাৎ পাই। এই দুই 'চাকংসকই এীতহাঁদিক 
পূরুষ। তাহার পূর্বে যে সকল্স চিকিৎসক ও শারীরাবদের নাম পাওয়া যায় যেমন- দক্ষ, 
ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, ভূগন, ধক্বন্তার, নির্ভরযোগ্য এরীতহাঁসক তথ্যের অভাবে তাঁহাদের বাস্তব 
আস্তিত্ব প্রমাণ করা কঠিন। এ সম্বন্ধে প্রচালত নানা কিংবদন্তীর অধিক কিছু বলা সম্ভবপর 
নহে। চরক-সধাহতায় উল্লিখিত এইরূপ একাঁট কিংবদন্তী অনুসারে ব্রহমা শারারবত্তের জ্ঞান 
প্রথম দক্ষকে শিখান, দক্ষের নিকট ইহা শিক্ষা করেন আশ্বনশকুমার ভ্রাতৃদ্বয়। ইন্দ্র অশিবনী- 
কুমার ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট এই জ্রান অবগত হইয়া তাঁহার 'প্রয় শিষ্য ভরম্বাজের নিকট ইহা প্রকাশ 
করেন। শেষে আন্রেয় ভরদ্বাজের কাছে এই ব্রহনাবদ্যা লাভ করেন। আন্রেয়র ছয়াট সুযোগ্য 
শিষ্য আঁ্নবেশ, ভেল, জতুকর্ণ পরাশর, হারশীত ও ক্ষরপাঁণ হিন্দু চিকিৎসাশাস্মের ইতিহাসে 
প্রীস্ধঘ। আঁশ্নবেশ চরকের গুরু । আর একাঁট কিংবদ্তশ অনুসারে কাশীরাজ ধন্বল্তাঁর 

১৫ 


১১৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


এই জ্ঞান ইন্দ্রদেবের (বা তাঁর শিষ্য ভরদ্বাজের) 'নিকট লাভ কাঁরয়া পরে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য 
সুশ্রুতকে অর্পণ করেন। ভারতণয় চিকিৎসাবিদ্যার উদ্ভব সম্বন্ধে প্রচলিত নানা কিংবদন্তী 


প্রজাপাত দক্ষ 
ূ 
ূ 
৮ 
ভরদ্বাজ 
ূ ্‌ 
আন্রেয় | 
| সির রারারেরেরা রর ধন্ক্তার 
[ ূ ূ ূ | ূ ৰ 
আঁগ্নবেশ জতুকর্ণ ভেল হারীত পরাশর ক্ষরপাঁণ সদশ্রুত 
ূ ূ 
চরক নাগাজহন 


| 

দৃঢ়বল 
ও বৈদিক সাহত্যের ডীল্লাখত নানা খাঁষর ও দেববৈদাগণের কথা যাহারা জানিতে ইচ্ছুক, 
ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 769601% ০01 1180801৮ 11 9080%79, ০1, [ & 1, 
কোলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত) তাঁহারা পাঁড়তে পারেন। 

আন্লেয় ও সমশ্রুতের কাল হইতেই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় 'চাকৎসা-বজ্ঞানের হীতহাসের 
সত্রপাত। ইহার অর্থ এই যে, এখন হইতে কোন ভারতীয় শারীরবিদ কখন কি 'ক গ্রন্থাঁদ 
রচনা কাঁরয়াছেন ও 'চিকিংসাশাস্ত্র ও শারশরবৃত্তের বিবর্তনে কাহার অবদান কতট;কু, তাহা 
মোটামুটিভাবে বলা চলে। আল্রেয় ও সনশ্রুত হইতে স্বনামধন্য ভারতীয় চিকংসকগণ আর 
বিস্মৃত 'কংবদল্তী যুগের মানুষ নহেন, এ্রীতহাঁসক নানা ঘটনাম্রোতের মধ্য হইতে তাঁহাদের 
িনিয়া লইতে অস্দাবধা হয় না। ইতিহাসের দক হইতে তাই আন্েয় ও সমশ্রতকে ভারতীয় 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্মদাতা মনে কারবার যথেষ্ট হেতু আছে। 


আন্রেয় (আন7মানিক খ)ঃ পৃঃ ৬০০ অব্দ) 


আন্রেয় খাঁষ আন্রর পুত্র । তাঁহার পুরা নাম আন্রেয় পুনর্বসূ। পুরা নাম বলা হইল, 
কারণ, বৈদক যুগে বা বৌদ্ধযূগে আত্রেয় নামে একাধিক চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। 
বৌদ্ধ জাতকের নজর হইতে হোয়েন্নলে মনে করেন, আন্রেয় সম্ভবতঃ তক্ষশীলার বিখ্যাত 
বশ্বাবিদ্যালয়ে চাকৎসাবিদ্যার অধ্যাপক 'ছিলেন। খুিঃ পঃ ষণ্ঠ শতকে বা তাহার কিছ 
আগে তান জশীবত ছিলেন। তিনি চাকিংসাবিদ্যার বহ: গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তল্মধ্যে আন্েয়- 
সংাহতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। নানা প্রকার ব্যাঁধ, দ্রব্গুণ, ভেষজ, 
চিকিংসারধান ইত্যাঁদ এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য ?াবষয়। আন্েয়াচিকিৎসা-পদ্ধাতর কথা আরও 
ণিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার শিষ্গণ। আঁশনবেশ কর্তৃক রচিত আঁগ্নবেশতল্ম 
অবলম্বনেই চরক ও দঢ়বল চরক-সধাহতা প্রণয়ন করেন। ভেল ও হারীত-সংহতাও আত 


জশীবক কোমারভঙ্ ১১৫ 


মূল্যবান প্রাচীন 'চাকৎসার গ্রল্থ। এই সব গ্রন্থ হইতেও আন্রেয়র 'াকংসা-পদ্ধাঁতর সম্যক: 
পরিচয় পাওয়া যায়। 


সংপ্রতত 


সহশ্রুত খাঁষ বিশ্বামিত্রের পূত্র। কাশীরাজ 'দিবোদাস বা ধন্বন্তারর নিকট 'তাঁন 
চিকিৎসাশাস্র শিক্ষা করেন, এইরূপ জনশ্রাতি। সম্ভবতঃ কাশ বিশ্বাবদ্যালয়ে তাঁন অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনা কাঁরয়া থাকবেন। আন্রেয় ছিলেন প্রধানতঃ চিকিৎসাবদ্যা বা কায়তন্ে পারদ) 
সমশ্রত ছিলেন শল্যাবদ্যাবিশারদ। সুশ্রতের কাল বোদক যুগের মাঝামাঝি বা শেষভাগ। 
সুশ্রুত আন্রেয়র উল্লেখ করিয়াছেন, শতপথ ব্রাহনণে সশ্রুতের মতামতের আলোচনা আছে। 
সমতরাং তানি আনেয়র পরবতাঁ এবং ব্রাহনণ-সাহিত্যাঁদ রচনাকালের পূর্ববর্তাঁ বা সমসামায়ক। 
হোয়েনলের ধারণা, স্হশ্রাত খ:৭ঃ পঃ ষণ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করেন; তানি আন্রেয়র ছোট, 
সম্ভবতঃ আঁগ্নবেশের সমসামায়ক। 

আন্লেয়-সংহিতার মত সমশ্রুত-সংহতার মৌলক [বিশুদ্ধতা রাক্ষত হয় নাই। সমশ্রুতের 
শিষ্য ওঁপধেনব, গুরদ্র ও পুজ্কলাবত এবং আরও পরে নাগার্জুন মৌলিক গ্রন্থের পাঁরবর্তন 
ও প্রাতসংস্কার কাঁরয়া থাঁকবেন। যাহা হউক, প্রাচীনকাল হইতেই এই গ্রন্থের বিশবজোড়া 
খ্যাতির প্রমাণ ভারতের বাঁহরে 'বাঁভন্ন দেশে 'বাভন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ। অন্টম শতকের 
শেষে এই গ্রন্থ আরবাঁ ভাষায় অনুদিত হয়। ইবন্‌ আবিল সৌবয়াল এই গ্রল্থকে “কতাব- 
ই-সুস্রুদ” নামে উল্লেখ কাঁরয়াছেন। আল্রাঁজ সত্রুতকে শল্যাবদ্যার প্রামাণিক গ্রল্থ মনে 
কাঁরতেন। উনাবংশ শতাব্দীতে ল্যাঁটন, জার্মান, ইংরেজী প্রভাতি ইউরোপাঁয় ভাষায় সুশ্রুত 
অনুদিত হয়। 


জশীবক কোমারভঙচ্চ 


সশ্রুতের পর বৃদ্ধের সমসাময়িক খেুশঃ পৃঃ &৬৬-৪৮৬) মগধাধিপাঁত 'বাম্বসারের 
রাজবৈদ্য জীবক কোমারভচ্চের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । জীবকের জল্মস্থান রাজগূহ। 
চাকৎসাবিদ্যায় পারদর্শতা অজজনের জন্য সেই সময়ে আয়ূবেদ শিক্ষার পঁঠস্থান সাদূর 
তক্ষশীলায় তনি সাত বংসর আঁতবাহত করেন। তিনি আন্েয়র শিষ্য ছিলেন। পনর্বস; 
আন্রেয় ছাড়া কৃষ্ণান্রেয় ও ভিক্ষু আব্রেয় নামে আরও দ:ইজন আন্রেয়র কথা জানা যায়; জাীবক 
কোন্‌ আন্রেয়র শিষ্য ছলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। 

সমগ্র আয়ার্বন্ানে জীবকের কির্‌্প গ্রভীর ও ব্যাপক জ্ঞান ছিল সে সম্বন্ধে জাতকের 
একটি গল্প বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। শিক্ষা সমাপনান্তে তক্ষশীলার এক বিখ্যাত আচার্য 
জীবক ও অন্যান্য শিষ্যদের প্রত্যেককে একটি খননযন্ত্র দিয়া তক্ষশশলার চতুর্দকে এক যোজনের 
মধ্যে নির্গণ কোন উদ্ভিদ বা গুল্ম পাওয়া যায় কিনা তাহা অনুসন্ধান কারতে আদেশ 
দেন। অন্যান্য শিষ্যদের প্রত্যেকেই একাঁধক উদ্ভিদ সংগ্রহ কাঁরয়া গুরুর নিকট জানাইলেন 
যে, ভেষজ হিসাবে ইহারা নির্গণ। বহু বিলম্বে রিস্ত হস্তে ফিরিলেন জীবক। ভেষজ 
হিসাবে সম্পূর্ণ নির্গণ কোন উীদ্ভিদই তাঁহার চোখে পড়ে নাই। আচার্য বুঝলেন উদ্ভিদের 
গুণাগুণ সম্বন্ধে জীবকের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়াছে। 

আন্রেয়-প্রবার্তত চিকিংসা-পদ্ধাতিতে কায়াচাকিংসাই প্রধান স্থান আঁধকার করে। কিন্তু 
জখবক শল্যচিকংসাতেও অসাধারণ কাঁতত্বের পাঁরচয় দেন। তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত * 
কাহনী পাঠে জানা যায় যে, অনেক স্থলেই তান মাথার করোটি কাটিয়া ক্ষতস্থান হইতে 
ক্রীম বাঁহর কারিতেন এবং এইভাবে রোগণর শিরঃপণড়া দূর কারতেন। রাজগৃহে এক 
ধনণর স্ত্রীর উদরে অস্ম্োপচার কারয়া অল্রগুলি 'িতনি বাহির করেন এবং তাহাদের মধ্যে 
যেগাঁল গ্রীন্থ পাকাইয়া গিয়াছিল সেগুলি উন্মোচন কাঁরয়া পুনরায় তাহাদের যথাস্থানে 


১১৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


সংস্থাপন করেন। জাবকের এইরূপ আশ্চর্য অস্বচিকিৎসা সম্বন্ধে বহ; কাঁহনী বিবৃত 
আছে। বুদ্ধকে কয়েকবার 'তান দুরারোগ্য ব্যাধ হইতে নীরোগ করেন। তাঁহার চিকিৎসায় 
নৃপাঁত 'বাম্বসারও কঠিন ব্যাধ হইতে আরোগ্যলাভ করেন। 

জীবকের চিকিংসা-খ্যাঁতি সমগ্র ভারতবর্ষে পাঁরব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৈশালণ, বারাণসণ, 
সাকেত এমন কি সন্দূর উজ্জয়িনী হইতে রোগণীরা তাঁহার নিকট 'চাকাঁসত হইতে মগধে 
আসিত। চিঁকৎসার জন্য তান মোটা অর্থ গ্রহণ কারতেন। কাঁথত আছে, কোন কোন 
ক্ষেত্রে ১৬,০০০ কার্ষযাপণও দর্শন হিসাবে ধার্য হইত। 

শিশু-চাকৎসায় জীবক সে যুগে আদ্বতীয় ছিলেন। কাশ্যপ-সধাহতা নামে এক বিরাট 
চাকৎসার গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। ইহার নয়াট অধ্যায় হইল£ (১) সন্ত্স্থান, (২) 
নিদানস্থান, (৩) বিমানস্থান, (৪) শারশরস্থান, (৫) হীন্দরয়স্থান, (৬) 'চাকৎসাস্থান, (৭) 
সিদ্ধিস্থান, (৮) কজ্পস্থান ও (৯) খিলস্থান। 


চরক 


আরেয়-প্রবার্তত 'চাকৎসাশাস্ম্ের প্রধান উদ্যোস্তা চরক। তাঁহার প্রণগত চরক-সধাহতা 
মৃখ্যতঃ অগ্নবেশ-তন্ত্বের সম্প্রসারত ও সংশোধিত সংস্করণ। এই সংস্কার সাধন তিনি 
একা করেন নাই। দৃঢ়বল নামে আর একজন প্রাচীন [হল্দু চিকৎসক আঁপ্নবেশ-তন্দ্ের 
পরব" অধ্যায়গুঁলির সংস্কার সাধন করেন। যাহা হউক, চরক আন্লেয়-আশ্নবেশের 
পরবতরশ। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ পন্রাপটকে' দেখা যায়, চরক খশল্টায় প্রথম শতকে কনিচ্কের 
রাজত্বকালে রাজবৈদ্য ছিলেন। কনিজ্কের রাজত্বকাল সম্বন্ধে অবশ্য অনেক মতদ্বৈধ আছে। 
খুীঃ পৃঙ প্রথম শতক হইতে খশষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ঠিক কখন তান রাজত্ব 
করিতেন তাহা নিশ্চিতরূপে নিধারিত হয় নাই। তারপর ন্রিপিটকের উল্লাখত চরক এবং 
চরক-সংহিতার প্রণেতা চরক এক ব্যান্ত কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। গিরাল্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
দেখাইয়াছেন পাঁণিনী (খীঃ পৃঃ পণ্সম শতাব্দী) ও পতঞ্জলি (খুশঃ পঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) 
চরক-সংহিতার উল্লেখ কাঁরয়াছেন।* সুতরাং খুশঃ পৃঃ ৬০০ অব্দ হইতে খীম্টীয় ২০০ 
অব্দের অর্থাৎ ৮০০ বংসরের কোনও সময়ে খুব সম্ভব কাশ্মীরে চরক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
প্রাচখন ভারতীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের তাঁরখ সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তা বিরান্তকর। এইজন্য 
এইসব তাঁরখ স্ানাদ্ট না হওয়া পর্য্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানক তৎপরতার 'বচার-বিশ্লেষণে 
যে বিশেষ সতক্তা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে, পাশ্চান্ত্য পশ্ডিতগণ তাহা বারংবার স্মরণ 
করাইয়া থাকেন। 


সন্্রুত-চরকের শল্যবিদ্যা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


এইত গেল প্রাচীন ভারতীয় চাকংসক ও শারারবিদদের কথা । সশ্রাত ও চরক 
হইতে প্রাচীন ভারতের শল্যাবদ্যা ও 'চাকৎসা সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহার সংাক্ষ্ত পরিচয় 
দেওয়া আবশ্যক। 

শল্যাবদ্যাঃ অথর্ববেদে ও আয়ুবেদে শল্যতন্দের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। সশ্রুতের 
সময়ে এই বিদ্যার প্রভূত উন্নাতি ঘটে। সমশ্রুত ছিলেন অস্মচিকিংসক; সুতরাং তাঁহার 
সংঁহতায় শল্যাবদ্যাকেই তান আলোচনার প্রধান বিষয় কাঁরয়াছেন। 

অস্মাচিকংসার গোড়ার কথা হইল নানাবিধ প্রয়োজনণয় যন্পাতর ব্যবহার। প্রায় 
১২১টি 'বাবধ বন্ত্রপাতর উল্লেখ সূশ্রুতে আছে। যন্রগাঁল প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভন্ত £ 
(১) যল্লম ও (২) শস্ম; প্রথমোস্তগুঁলর মুখ ভোঁতা, 'দ্বিতীয়োন্তের তাঁক্ষ; ও ধারাল। 


৪ 17170029808 ॥ 100070799,077/9)8, 775 টির 9 17817457759 07 1786 
1787702চ8, 0810106, 001590810, 1919) 07 7, 


ঈংশ্রত-চরকের শল্যবিদ্যা ও চাকংলা ১১৭ 


যল্মগ্যালর সংখ্যা প্রায় ১০১ এবং ইহারা ছয় রকমের £ (১) স্বাঁস্তক- সাঁড়াশি, ফর্সেপ 
ইত্যাদ; (২) সন্দংশ--চিমটা, সাঁড়াশি; (৩) তাল--ইহাও এক প্রকার সাঁড়াশি যা চিমূটা 
বিশেষ; (৪) নাড়ী-ক্যাথটার, বিভিন্ন আকারের ও দৈঘঘের নল বিশেষ; (৫) শলাকা-- 
শলাকা, দণ্ড ইত্যাঁদ; ও (৬) উপযন্ত্র- উপারিউন্ত যল্দের অনুষঙ্গ । তাশক্ষধার শস্ত ২০ 


5 
নিউ... 


শলাকা যন্ত্র 


৫১। সশশ্রুতে বার্ণত কয়েক প্রকার যল্ল। 

প্রকারের £-0১) মন্ডলাগ্র গোলাকার ছরিকা; (২) করপন্রবহাতের মত দোঁখতে করাত; 
(৩) বৃদ্ধিপত্র ক্ষুর; (৪) নখ-শস্ম- নখের মত শস্ত; (৫) মাদ্রকা- আঙ্গুলের মত ছ7ীরকা; 
(৬) উৎপলপন্র--পদ্মপন্রের মত ছযাীরকা; (৭) অর্ধধার- ছযাীরকা, ইহার ধার একাঁদকে; 
(৮) সূচী-ছ'চ; (৯) কুশপত্র-ছারকার ফলা (ঘাসের মত); (১০) আতামুখ--আতী 
পক্ষধীর চুর মত ছনীরকা; (১১) শররীমুখ- কাঁচ, শররী পক্ষীর চণ্চুর মত; (১২) 
অন্তর্মূখ-কাঁচি; (৯৩) ন্িকুর্চক-তিন ছণুচ বিশিষ্ট শস্ত; (১৪) কুগঠাঁরিকা- ক্ষাদ্র কুঠার; 
(১৫) ব্রীহিমুখ- ট্রোকার (ইংরেজী); (১৬) অরা; (৯৭) বেতসপন্রক; (১৮) বাড়িশ 
_বড়শি; (১৯) দন্তশঙ্কু- দল্তোৎপাটনশ শস্ত;) এবং (২০) এষি-ক্ষতের গভীরতা 
পরাক্ষার জন্য তীক্ষথাগ্র শলাকা বিশেষ। চিন্রে কয়েকটি ফন্তর ও শস্ের নমুনা দেওয়া হইল। 
কি ধরনের অস্ত্রোপচারে কির্প ষন্দম ও শস্ত ব্যবহার কারতে হইবে, তাহার বিশদ 'নর্দেশ 
আছে। ছাত্রদের চামড়ার থাঁল অথবা মাছের পটকা জলপূর্ণ করিয়া তাহার উপর অস্মোপচার 
অভ্যাস কারবার পরামর্শ দেওয়া হইত। 

আতি জটিল ও কণ্ঠিন নানা ধরনের অস্্োপচারে হন্দু শল্যাবদ্‌রা যে কুশলী ও 
পারদর্শঁ ছিলেন, তাহা উপাঁরউত্ত যল্ত ও শস্বের বহর হইতেই সহজে বুঝা যায়। ভগন্দর 
(809] 95619), টনাঁসল, চোখের ছানি, ভ্রুণ, হানিয়া ইত্যাদ অস্ল্রোপচারের বিশদ বিবরণ 
সূশ্রাতে দেওয়া আছে। উীদ্ভদের আঁশ ও পশুর লোমের দ্বারা অস্ত্রোপচারের পর কাটা 
স্থান সেলাই করা হইত। দেহের 'বাভন্ন স্থানে ফোড়ার অস্ব্রোপচার সম্বন্ধে আত 
পাঁরম্কারভাবে 'নিরশ দেওয়া হইয়াছে । যেমন, ফোড়ার গর্তের আঁভমখে ছরিকা চালাইতে 
হইবে; চক্ষু, গণ্ড, অধর, ওস্ঠ প্রভাত দেহের বিশেষ অংশে অস্বরোপচার 'তির্যক্ভাবে 
(0:525959159) করা উচিত; হাত ও পায়ের পাতায় বৃত্তাকারে, ইত্যাঁদ। অস্পোপচারের 
পর গরম জলে ক্ষতস্থান ধোওয়া, কাপড়ের গজ ঢুকানো, পুলটিস দেওয়া, পাঁট বাঁধা 
প্রভীতর [বিশদ 'নিেশগ্যাল পাঁড়লে মনে হইবে ইহা যেন কোন আধ্যানক শল্যবিদ্যার গ্রন্থ। 
হাড় ভাট্গিয়া, চারয়া বা সারয়া গেলে রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, তাহা একাঁট 
পারচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। 

(িণোস্লাপ্টি: িণোপ্লাস্টি (21710019505) বা নবনাসিকাপপ্রস্তৃত-বিদ্যা প্রথম 
ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হয় এবং সেই সঙ্গে প্লাস্টিক সাজার! মন;-সংহিতায় ব্যভিচারের 
শাস্তিস্বরপ অপরাধীর নাক কান কাবার নির্দেশ ছিল। ক্যাসাটগৃলিওান দেখাইয়াছেন, 
অপরাধশর শাস্তাবধান সম্পর্কে এই প্রকার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম িপোপ্লাস্টি 


১১৮ (বিজ্ঞানের ইীতহাস 


আবিচ্কারের প্রধান কারণ।* নবনাসকা-প্রস্তুত সম্বন্ধে সুশ্রতের পরামর্শ অনুসারে গাছের 
পাতাকে প্রথমে কাটা নাকের সমান কাঁরয়া কাটয়া সেই পাতার মাপে গন্ডদেশ হইতে কছুটা 


০০০০৫ িজরন পে পর্ন নারি 


, (১) মগুলাগ্র ছুরিক। (২) করপত্র 
(৩) বৃদ্ধিপত্র (8) নখ-শন্ত 
৫) মুত্রিকা (৬) উৎপল পত্র 
(৭) অর্ধধার (৮) সুচী; ছুচ 
(৯) কুশপত্র (১) আতীমুখ 
০ 
(১১) শররীমুখ কচি বির জ্জ্গাগ। 
(১৩) ব্রিকৃক (১৭) কুঠারিক। 
এট ০ টিনিটিউডি 
(১৫) ব্রীহিমুখ (১৬) অর 
(১৭) বেতস পত্রক (১৮) বাড়িশ; বড়শি 
০৯ দস্তশঙ্ক (২০) এষনি 


৫২। সমশ্রুতে বার্ণত শস্ত। 


চামড়া বা কলা (1556) কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এখন এই কলা নাসিকার কাটা অংশের 
উপর সযয্কে বসাইয়া সেলাই করিলেই ইহা ধশরে ধীরে দেহের সঙ্গে জ্যাঁড়য়া যাইবে । 
নিঃ*বাস প্রশ্বাসের সূবিধার জন্য নূতন নাকের ভিতর আবার দুইটি নল বসাইবার বিধান 
ছিল। এইভাবে গণ্ডদেশ হইতে 'িছ:টা মাংস কাটিয়া কাটা কানের জায়গায় নূতন কান তৈয়ারী 


৯৮070 08861811077, 44. 4219607 ০1 2৫502801)6) 41756 ১৯ 27002) 7005 
1947) 70. 93, 


০ জপ 


সঃগ্র/ত-চরকের শল্যরিগ্যা ও চিকিংসা ১১৯ 


করা হইত। 'রিণোপ্লাস্টি ভারতবর্ষ হইতে ধীরে ধরে অন্যান্য দেশে প্রবার্তত হয়। বাঁলনের 
ডাঃ হির্শবের্গ এ সম্বম্ধে বালয়াছেন,_ 

“১ - ০ 1156 17015 015980 ও৪:৪67৮ 20 00009617590] (50275 105 179৬7 

9181) 501) 010958 0012071706 991069 01 [17019 01100706100 90812)6 

[0070 60 05. 255 091570191061776 ০0591791015 5121 79799 15 9150 ৪1 
€2)611615 11)01581) 12760000.% 

ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন গ্রীকদের সাহত এদেশের সম্পর্ক স্থাপনের পর হইতে 

সর; হইয়াছিল, এককালে ইউরোপাঁয় পাণ্ডত ও এীতহাঁসকগণ তাহা সদর্পে প্রকাশ কাঁরতে 


স্পা 


এ 3 


দি সপ 
২০ 
নে 


এ 


রি 


' দা +. টিন ন্ট £ রে 


&৩। রিণোগ্লাস্টি বা নবনাসকা-প্রস্তুত-প্রণালশ 
(576/977015 24070251756, (08101568) 0০৮. 1794), 


কুষ্ঠা বোধ করেন নাই। বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাঁকৎসাবিদ্যার চর্স ও অভ্যাসের জন্য তাঁহারা 
বরাবর গ্রীক হিপোক্রোটস্‌ ও তাঁহার শিষ্যগণকেই কাঁতত্ব দিয়া আঁসিয়াছেন। এখন পাশ্চাত্য 


*13118£5596 3121)199) এ, 97076229607 ০1 470 24901007 90$9706, 219.077101907 
পি ০20. 1896, 0. 278, 


১২০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


পশ্ডিতগ্গণই স্বীকার করেন, হিপোক্রেটিসের বহু পূর্বে ভারতায় চিকিংসকগখই শল্যবিদ্যায 
আশ্চর্য উন্নাত সাধন কারয়াছিলেন। তাঁহাদের যে সব দুরূহ অস্প্রচিকৎসায় পারদশশ' দেখা 
যায়, হিপোক্োটিস্‌ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের তাহা কম্পনাতাত 'ছিল। 

ক্যাসটিগলিওান 'লাখয়াছেন,_ 
এ) 16 (5848575) ৮75 ঠা 0০০৫ ০0৫ 0 0৫5 0 [100191 6০ 
17109009500 10069000105. [170990) 01097965015 925 09507110990. 2 006 
11500976565, 5001 ও 89৮ 01 91091] ঠি9৮018) %/12107) 815 006 185 
17 605 12000901860 ৮01 0025,7, 
বোৌদক যুগে শল্যাবদ্যার আদর ছিল, শল্য-চাকৎসক ছিলেন সমাজে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয 
বান্ত। পরবর্তাঁ শ্রাহনশ্য বূগে নানা কুসংস্কার মাথা চাড়া দয়া উঠিলে অস্ত্রচিকিৎসা র্লমশঃ 
আঁত হান ও ঘৃণা ব্যবসায় বাঁলয়া পারগাঁশত হয়। শিক্ষিত ব্লাহমণগণ কর্তৃক অবজ্ঞাত ও 
পঁরতাজ্য হইয়া অশিক্ষিত নণচ সম্প্রদায়ের মধ্যে শল্যবিদ্যা আশ্রয় গ্রহণ করে। বৌদ্ধাদগের 
আঁহংসা ধর্মও শল্যাবদ্যার অগ্রগাঁতর প্রাতকৃল হইয়াছিল। বৌদ্ধষূগে 'চাকংসা শাস্মের 
অন্যান্য বিভাগে নানা উন্নাত সত্তেও শল্যবিদ্যার দ্ুত অবনাত রোধ করা সম্ভবপর হয় নাই। 

ভ্রিদোষবাদ ও চিকিৎসা পদ্ধাততঃ বৈদিক চাকৎসা পদ্ধাত একটি বিশিষ্ট মতবাদের উপর 
প্রাতন্ঠিত। ইহা কেবল অনুমান ও আন্দাজ হইতে উদ্ভুত নহে । এই মতবাদের নাম নিদোষ- 
বাদ। আমরা পূর্বে দোখিয়াছি, খশ্বেদে ও অথর্ববেদে এই ্রদোষবাদের আভাস পাওয়া 
যায়। বায়, পিত্ত ও কফ তিন প্রকার দোষের মধ্যে সমতা রক্ষাই গ্বাস্থ্যের কারণ। এই সমতা 
কোনও কারণে ব্যাহত হইলে দেহে রোগের আবির্ভাব ঘটে। নাভ হইতে পদতল পর্যন্ত 


প্রসাব বায়ুপ্রধান পিসতপ্রধান ককপ্রধান 


৮5 
৮৮1 
৫৩ রও 


ৃ , ! 
॥ ৬ 1 
৫ শে 
/ ! ০০০০৯ হ 
৫ ॥ খ ৭» ০০পপাী সিসি, কপ ম্৬ি ? 
// ! চ ৫০০৯ ৬ //০০০ ৯ ূ পে পি সিসি £ র্‌ 
/ র্‌ .১০০০০০৫ * ৯৯৯ ০৫ ১১২ /২১৯৯, ্ঃ 
/ ০৮০৭০ ॥ // ০০ - ণ ১৭০, পৃ, ৮ 
£ রত তত ! ৫ এ 6. টি ২ রি শি সং ১৯৯২১ | ১৯৯২২ ্‌ 
ধাতু রল রস মাংস মদে অকচ্ছি মজা শুক্র 
জীপধাদা, 
মল মুত্র মল ঘর্ম থথ, লাল! চুল নথ 
&8। আয়ৃবেদোন্ত নিদোষবাদ। 


 দেহাংশে বায়ুর অবস্থান; নাভি হইতে হৃতাপন্ড পর্য্ত পিত্তের; এবং হৃতপপ্ড হইতে 
মস্তক পযন্তি অংশে কফের রাজত্ব । এই তন দোষ দেহকে পাঁরচালনা করিয়া থাকে এবং 
তাহাদের তারতম্য হেতু 'বাভল্ন আকৃতির, মেজাজের ও ব্যান্তত্বের মানুষ আমরা দোঁখতে পাই। 


ঞ 08380811071, 100, 06. 0. 90. 


1চাকখবাবিদযা-্চশন ৯২১ 


দেহ সাতাঁট “ধাতুর, সমক্বয়ে গ্রঠিত-_রস জেপর্ণ খাদ্য), রষ্ধ, মাংস, মেদ, আস্থ, মক্জা ও শূক। 
সাতাঁট ধাতু বায়, পিত্ত ও কফের দ্বায়া প্রভাবিত। রস বা জীর্ণ খাদ্য হইতে নানা প্রকার.'মল' 
নির্গত হইয়া থাকে, যেমন মৃত, মল, ঘর্ম, চুল, নখ ইত্যাদি। আয়ষেদ মতে, এফামার দোষ, 
ধাতু ও মল বিচারের দ্বারাই স্বাস্থ্য ও ব্যাধর কারণ নির্ণয় করা সম্ভবপর এবং ভাহার বিচার 
হইতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরতে হইবে । দোষ, ধাতু ও মলের পারস্পারিক সম্পর্ক 
চনে দেখানো হইল । 

ব্যাঁধ দুই প্রকারের-শারশীরক ও মানসিক। ব্যাধির কারণও দুই প্রকার, ৫১) নিজ বা 
রা 22 

আবির্ভাবের পর লক্ষণসমূহ ও 'উপচয়” বা রোগশীর। উপর খাদ্য ও ওউষধের ক্রিয়া বি্লেষণ 

কাঁরয়া ব্যাধির স্বরপ জানিতে হইবে। রোগের লক্ষণসমূহের মধ্যে জ্বরের উপর সর্বাঁধক 
গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। জবরের বহঃ প্রকারভেদ হয়; 'ন্রদোষের অল্পাঁবস্তর 'বিকাত 
হইতে সাত প্রকার জবর ও আত্ঘাত ও ক্ষতজানত এক প্রকার জহর উল্লিখিত হইয়াছে । বায়হ, 
পিত্ত ও কফ দোষের 'বিকাঁতজানত জবর আত সাংঘাতিক ও দরাকোগ্য। ক্ষয়রোগ রাজ- 
রোগর্‌ূপে বার্ণতি। বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধর জ্ঞান বর্তমান, কারণ বসচ্তের গার অতি 
পারচ্কার বর্ণনা দেখা যায়। এই গুটি হইতে 'নর্গত রস টীকা 'হসাবে ব্যবহার করিয়া 
বসন্তের প্রাতষেধকের জ্ঞান প্রাচীন ভারতায়দের ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভগবৎ 
1সংজশ দেখাইয়াছেন, জেনারের আবিষ্কারের বহু পূর্বে এদেশে এক্রেণীর মেষ ও গোপালকের 
মধ্যে বসন্তের টীকার প্রচলন দেখা যায়। * সম্ভবতঃ ইহা অনেক পরবর্তাঁকালের আঁবিজ্কার। 
মশার সাহত ম্যালেরিয়া জবরের উল্লেখ সশ্রতে আছে। কোনও স্থানে অস্বাভাবিকভাবে ইদুর 
মারতে দৌখলে সেই স্থান অচিরে পাঁরত্যাগ করা আবশ্যক, স্শ্রুতের এইরূপ আর একটি 
উপদেশ হইতে প্রাচখন হিন্দুদের গ্লেগ রোগের সাঁহত পারচয় অনুমিত হয়।? প্রাচীন 'হম্দ 
চাকৎসাশাস্ল্ে ডায়াবোটসের নাম “মধূমেহ?। 

আ্যানাটাম, ভ্রুশতত্ব প্রভাতি চিকৎসাশাস্মের অন্যান্য বিভাগের আলোচনায় আয়ুর্বেদ ও 
সশ্রাত সমন্ধ। এই সবের উল্লেখ করিয়া আমাদের বন্তব্য আর দশর্ঘতর কারবার ইচ্ছা নাই। 
যেটুকু বলা হইল তাহা হইতে প্রাচশন ভারতাঁয়দের 'চাঁকংসা সম্বন্ধে যে রুপ উন্নত জ্ঞান 
ছিল, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। মানবদেহ ও তাহার বিকার বুঝবার চেটায় বৌদক 
হন্দুগণ তিন হাজার বংসর পূর্বে যেরুপ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাততে অগ্রসর হইয্লাছিলেন, 
তাহার দষ্টান্ত পাথবীর আত অঞ্প দেশেই দেখা যায়। 


চশীন 


এইবার ভারতবর্ধ হইতে সৃদ্‌র প্রাচযে মহাচীনের প্রাত দৃষ্টিপাত করা যাক। চোনিক 
সভ্যতার সংপ্রাচশনত্ব হইতে সেই দেশে আত প্রাচীনকাল হইতেই যে 'চাঁকৎসাবিদ্যার চর্চা 
সুরু হইয়াছল, তাহা আশা করাই স্বাভাবিক। চোনিক কিংবদন্তী অনুসারে সম্রাট শেন্‌ ন্‌ 
সে দেশে চাকৎসাবিদ্যার প্রবর্তক। শেন নৃঙ-এর রাজত্বকাল আনুমানিক খ:ঃ পনঃ ২৭০০ 
অব্দ। রাজ্যের আঁধবাসশদের মধ্যে [তাঁনই প্রথম কাঁষর প্রবর্তন করেন। 'তীনি প্রায় একশত 
ভেষজের গণাগ্ণ পরাক্ষা কারয়া আঁবিচ্কার করিয়াছিলেন । 

লেই ওঃ চাঁনের প্রাচশনতম 'চাকিংসাশাস্মের গ্রন্থ ই (51 018) বা 
শচাকৎসাশাস্ত'। ইহার রচাক়িতা সন্ভাট হুয়াংতি খেেঃ পঃ ২৬৯৮-২৫৯৯)। হুয়াংতার 
বাসা ক হালে গে [চি হব চীনের নহে, সমগ্র পাবার প্রাচীনতম ্কংসার 
্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রাচনত্ব সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ আছে; আধুনিক চোনিক িশেষজ্ঞরাই 
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১২২ বিজনের ইতিহার 


মনে করেন, বর্তমান আকারে এই গ্রন্থ খু৯ঃ পৃঃ তৃতীয় শতকের পূর্যে লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
প্রাচীবপল্থী চৈনিক চিকিৎসকেরা কেহ কেহ এখনও 'নেই চিন্ত”-এর বিধান অনুযায়ী রোগীর 
চিকিৎসা করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থ দৃইভাগে বিভন্তঃ ৫৯) স্য ওয়েন (50 152) - ইহা 
চিকিৎসা সম্পরতি সাধারণ বিয়ের আলোচনা; (২) লি দু (7825 919)- ইহার 
আলোচ্চ্য বিষয় শারীরস্থান। ্‌ 

টনিক চিকিৎসার দার্শানক ভিত্তি £ 'ইয়াং-ইন্‌ মতষাদ £ প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাবিদ্যা 
চৈনিক দর্শনের ছাঁচে গড়া। এই দর্শনে ব্রহনাণ্ডের সাঁহত মানুষের সম্পর্ক অভেদ্য। মানূষ 
বিরাট বাহর্বহম়াশ্ডেরই একটি ক্ষ প্রাতকাতি। ব্রহত্রান্ড কান্ঠ, আঁশ্ন, মৃত্তকা, ধাতু ও জলের 
সমন্বয়ে গঠিত; মানবদেহের উপাদানও এই পাঁচটি দুব্য। চৈনিক দর্শনে পাঁচ সংখ্যাঁট আত 
পাব ও আশ্চর্য গুণসম্পল্ন একাঁট অলৌকিক সংখ্যা। পাঁচ ধাতু, পাঁচ হীল্দুয়, পাঁচ প্রকার রং, 
পাঁচ প্রকার স্বাদ, ইত্যাঁদ এই সংখ্যার বিশেষত্বের একটি নমূনা। চৈনক সষ্টিরহস্যে ও 
চিকিংসাবিদ্যায় আর একাঁটি আতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল স্বী ও পুরুষের সম্পকণ। স্ত্রী ও 
পুরুষ বিপরীতধমর্শ দুই গুণ, প্রথমাটর নাম "ইয়াং, (52808), 'দ্বিতীয়াটির ইন" (520) 1 
ইহাদের সমন্বয়েই 'বিশবজগং ও প্রাঁণদেহের সংযাাত। আকাশ, সূর্য আলোক, বল, কাঠন্য, 
উত্তাপ, শুস্কতা প্রভাত পৃরুষধমণ; পৃথিবী, চন্দ্র, অন্ধকার, দৌর্বলা, বাষ্প, শৈত্য প্রভাত 
স্ীধমরগ। ইয়াং ও 'ইন্‌*-এর সাম্য হইতেই বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা, দেহের স্বাস্থ্য; এই দুই 
ধমের সাম্য 'িনম্ট হইলেই বাহজ্গতে যেমন অশান্তি ও 'বপ্লব দেখা দেয়, মানবদেহও 
সেইরূপ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। নদীর জোয়ার-ভাটার মত, সঙ্গীতের উত্থান-পতনের মত 
'ইয়াং ও “ইন্‌ঃ মানবদেহে সর্বদা তরত্গাঁয়ত হইতেছে। এই তরগ্গায়ত প্রবাহের গাঁত রুদ্ধ 
হইলেই শরারের বৈরুব্য ও ব্যাঁধ আর রোধ করা যাইবে না। চৈনিক আ্যানাটীম অনুসারে, 
পাঁচটি প্রধান অঙ্গ দেহের পুম্টিসাধনের কাজে অংশ গ্রহণ কাঁরয়া থাকে । এই পাঁচটি অঙ্গ 
হইল £ হতখপিন্ড, ফুসফুস, যকৃৎ প্লীহা ও বৃকধ। এই পাঁচাট প্রধান অঙ্গে আবার পাঁচটি 
আন্তর যন্ত্র বা ভিসেরা (15098) সংয্স্ত, যেমন-অল্ন, মলাশয়, 'পিস্তাশয়, বাঁদ্ত 
(91959097) ও পাকস্থলশ। পাঁচ প্রকার ধাতু, রং ও খতুর এক একটির সহিত এক একটি 
আন্তর যল্রের সম্ব্ধ। অঙ্গের ও আন্তর যল্তের মধ্যে আবার ঘানষ্ঠ আত্মীয়তা আছে। 
অঙ্গের মধ্যে হৃধাপিন্ড শ্রেষ্ঠ। যকৃত ও পাকস্থলী হইল যথাক্রমে হৃতপশ্ডের জননী ও পন্তর। 
বৃন্ধের সহত হৃতপশ্ডের শতু-সম্বজ্ধ, ইত্যাদ। 

শোশিত-সংবহনঃ এক প্রকার শোণিত-সংবহনের (9170818601) 0৫ 01099) উল্লেখ 
দেখা যায়। ইয়াং শোঁণত-সংবহন পারচালনা করে, ঘণ্টায় ৫০ বার শোণিত-সংবহন হইয়া 
থাকে। এই প্রকার উল্লেখ হইতে অনেকের ধারণা হার্ভর বহু পূর্বে, হয়ত দুই হাজার 
বংসর আগে, চৈনিক িকিৎসা-বিজ্ঞানরাই সর্বপ্রথম শোঁণিত-সংবহন আঁবদ্কার কাঁরয়া 
থাঁকবে।* "ইয়াং ও 'ইন্‌;-এর অপূর্ব সমন্বয়ে জড় ও জৈব জগতের সর্ব যেখানে তরঙ্গাঁয়িত 
অনন্ত প্রবাহের কল্পনা, সেখানে মানব দেহাভ্যন্তরেও শোঁণতের একপ্রকার সংবহন পাঁরকম্পনা 
করা ঈকছমা আশ্চর্য নহে। তবে ইহাকে হার্ভর আবিষ্কারের পূর্বাভাস বলা কতদর 
সঙ্গত, সে বয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 

নাড়শ-পরণক্ষা £ নাড়ীর স্পন্দন অনুভব কাঁরয়া রোগীর ব্যাধ নিরূপণ করা হইত। 
চৈনিক ধচিকৎসাশাস্মে এক আঁত জটিল নাড়ী-িদ্যার উদ্ভব দেখা ঘায়। এই বিদ্যা অনুসারে 
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চিকিৎসা বিদয্প্চন ১২৩ 


সমগ্র দেহকে একটি বহ7-তার-বাশষ্ট রাদাষন্মের সঙ্গে তুলনা করা হইত। দেহের এক একটি 
নাড়ী যেন বাদ্যযন্তের এক একাট তার। বাদ্যযল্ের তারগ্যাল ঠিক বাঁধা আছে কিনা, তাহা 
যেমন তারে টদ্কার দিয়া বুঝিতে হয়,. নানাভাবে সঘক্ষে নাড়ী 'টাঁপয়া সেইর্প ₹দহ-যল্যের 
সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থা নিত হইত। প্রায় দুইশত 'বাভন্ন নাড়ীর বিবরণ ও ব্যাখ্যা চোনক 
চিকিৎসাশাস্রে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ ২৪ নাড়া 'মৃত্যু-নির্দেশক। এইরুগ 
চাকংসাবাধিতে রোগণর নাড়ী পরাক্ষা করিতেই 'চাকধসকের কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। 


৫ 
০ 
2 


এইই 
২২২০০২+৮ 
১২-55-7707 


২ 


৫৫1 শোণিত-সংবহন সম্বন্ধে চৌনক ধারণার 
চনরুপ (4 0880811010-র 4 
7219601/ ০01 21690$0%5 গ্রন্থে প্রদত্ত 
চনলাবলম্বমে)। 


এইখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রাচীন চৈনিক চিকিংসকেরা রোগীর ও তাহায় পাঁরবারের 
ইতিহাসের উপর কোনর্প গ্ুর্ত্বই অর্পণ কারত না। 

রোগের মধ্যে বসন্ত ও 'সাফালসের উল্লেখ প্রাচীনতম! মহামারীর আকারে বসন্ত 
য়োগের প্রাদ্‌ভর্শব চশনদেশে প্রবল। বসন্তের প্রাতষেধক হিসাবে টাকা 'দিবার ব্যবস্থার * 
প্রচলন দেখা বায়, কিন্তু এই বাবস্থা সম্ভবতঃ চৌনক আবিদ্কার মহে। বসন্তের গ্দাট হইতে 
নির্গত পদার্থ সংগ্রহ ও শকাইয়া গণুড়া কাঁরয়া নসোর মত নাকে গ্রহণ করা হইত। 'সাঁফিলস 
রোগের নটি স্তরের উল্লেখ আছে; এমন কি ইহা যে বংশানুগ, প্রাচীন চোনিক চিকিৎসকেরা 
এইন্লুপ মনে করিত। রন 


১২৪ (বিজ্ঞানের ইভাহাজা 


মেটিরিয়া মেডিকায় চৈনিকদের অবদান আতিশয় প্রশংসনীয়। আধূনিককালে 'পেন: 
শাও ক্যাং মু, (692-75190 208106 18) নামে যে মোটারয়া মেডিকা চৈনিক 
চিকিৎসকদের প্রামাণিক গ্রল্থ, তাহার রচনাকাল খশন্টাব্দ যোড়শ শতাব্দী । এই 
মোটগ্সিয়া মেডিকা রচনার কার্য সম্রাট শেন নৃঙ-এর সময় আরম্ভ হয় এবং কাল সহকারে 
নানা চাকংসকের অভিজ্ঞতার দ্বারা ধীরে ধশরে পষ্ট হইয়া ইহা বর্তমান কলেবর ' প্রাপ্ত, 
হয়।: ৫২ থণ্ডে এই বিরাট মোটারয়া মোডকা সমাপ্ত। ইহাতে দুই হাজার ভেষজ ও 
ওষধের বর্ণনা ও গুণাগুণ লাপবদ্ধ আছে। রন্তাল্পতা রোগে লৌহ, চর্মরোগে আর্সৌনক, 
[সাফিলিসে পারদ প্রড়াত ওষধ সেবনের পরামর্শ-দান ইহার বিশেষত্ব । 
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চীনদেশে এই সময়ে শল্যাবদ্যারও প্রভূত উন্নাতি হইয়াছল। হুয়া তো নামে এক 
প্রাচীন অস্ত্র-চিকিৎসকের কথা জানা খায়। ভারতবর্ষের মত চীনদেশেও শল্যবিদ্যার অবনাত 
ঘাঁটয়াছিল। ট্যাং রাজবংশের (খুশঃ অঃ ৬১৯-৯০৭) পর চশনে শল্যাবদ্যার চর্চা ক্কাচিং 
দৃষ্ট হয়। আভিজাত চাকৎসক-সম্প্রদায় কর্তৃক উপোক্ষত হওয়ায় ইহার অগ্রগাঁতর পথ রুদ্ধ 
হইয়াঁছল। 


৩,৬। প্রাচীন বিজ্ঞানের অবসান ও তাহার কারণ 


[নওালাথক বিপ্লবের পাঁরপূর্ণ সুযোগ গ্রহণের ফলে খীঃ পৃঃ ৩০০০ অব্দের 
অনুরূপ সময় হইতে পাঁথবীর কয়েকটি [বিশেষ ধরনের নদশ-উপতাকায় যে নগর-সভ্যতার 
উদ্ভব হয়, সেই সভ্যতার আওতায় বিজ্ঞানের কিরুপ উন্নাত সাধিত হইয়াছিল, তাহার কিছ; 
?কছু পাঁরচয় দিবার চেম্টা করিয়াছি। গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাবিদ্যায় স্ব. স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় 
রাখিয়া প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর, ভারত ও চান প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে বিশেষ' কৃতিত্বের 
পারচয় 'দিয়াছে। তাহাদের নানা মৌলিক আবিদ্কারের গূরুত্বও বড় কম নহে। লিখন, 
দশমিক বা ষ্ঠিক পদ্ধাত অনুসারে গণনা, পাঞ্জিকা প্রণয়ন ও শল্যবিদ্যার আবিজ্কার ও 
উল্লাত না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাথামক অগ্রগাঁতটুকুও সম্ভবপর নহে। এইসব 


প্রাচীন বিজ্ঞানের জবগান' ও তাহার কারণ ১২৫ 


আঁবিচ্কারের মধ্য দিয়া প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর, ভারত ও চশন যে বিজ্ঞানের 
কারয়্াছল তাহা অনস্বীকার্ধ। চিরিনত 

এইরূপ 'ভান্ত স্থাপনের পর প্রকৃত অট্টালিকা রচনার কার্ষও ব্যাবিলন্রে, মিশরে, 
ভারতবর্ষে ও চশনে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, প্রার্থামক 
ভাত স্থাপনের কাম আরম্ভ হইতে না হইতেই প্রাচীন জাতিদের সৃজনশ-প্রীতভা আত 
রহস্যজনকভাধে অন্তাহ্হত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বতরঃস্ফূর্ত ধিকাশে ছেদ পড়ে। 'এই 
সময়ে তথ্য ও আভজ্তা অনেক সংগৃহীত হইয়াঁছল বটে; কিন্তু সেই তথ্য ও অভিজ্ঞতাকে 
যাচাই কাঁরয়া প্রকৃতি ও বন্তুজগ্ সম্বন্ধে নূতন তত্বের ও সত্যের সম্ধান দেওয়া আর ইহাদের 
পক্ষে সম্ভবপয় হইল না। প্রথম যুগে প্রাচীন ষনীষীরা যে সত্যের বা সতাসমূহের 
সম্ধান দিয়া গিয়াছলেন, তাহাই অশ্তরান্ত চরম সত্য মনে কান্িয়া ও তাহাদের পদাথপত্রের 
প্রাতালাপ বার বার রচনা কারয়া পরবতর্শরা মনে করিল, ইহাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত 
অনুশীলন। এড্উইন স্মিথ্‌ প্যাঁপরাস মিশরে যে সময়ে লাখত হইয়াছিল, তাহার পর 
দুই হাজার বৎসরের মধ্যে সে দেশে উন্নততর শল্যবিদ্যার আর কোন গ্রন্থ, রাচত হইল না। 
আহৃমেস্‌ প্যাপিরাস্‌ বহুপূর্বে লিখিত গাঁণতায় গ্রন্থের একট প্রাতাঁলপি মান । ব্যাবিলনীয় 
নক্ষ্রদর্শকেরা নক্ষত্রের পর নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ কারয়া রাশি রাশি তথ্যই শুধু ?লাপবন্ধ 
কাঁরয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই তথ্যের বেড়াজাল হইতে বাঁহর হইয়া বিশ্ন্তহন্রা্ডের আবর্তন- 
রহস্যের কোন কিনারা কারতে পারে নাই। অথচ তাহাদের মূল্যবান পর্যবেক্ষণ অবলম্বন 
কারয়াই গ্রীকরা পরবতাঁকালে জ্যোতিবীয় বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। এইরূপ স্থবির অবস্থা 
চল্তার দাঁরদ্যু ও অক্ষমতারই পাঁরচায়ক। ইহাতে মনে হয়, প্রাচীনেরা হয় স্বভাবতঃই 
কজ্পনা-প্রবণ ছিল না, অথবা বিশেষ ধরনের কতকগাাল প্রাতকূল সামাজিক অবস্থার চাপে 
পূর্বনিধারত পথে বহুদিন চাঁলবার অভ্যাসবশতঃ জ্ঞানশীবজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা 
ও কল্পনার প্রয়োজনশীয়তাবোধ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই স্থাবরত্ব ও জড়ত্ব ব্যাবসনে ও মিশরে যেইর্প দেখা যায় 
ভারতবর্ষে ও চনে তদ্দুপ নহে। যৌদক যুগের শেষে ব্রাহনণ্য কুসংস্কারের আঁধক্ো 
ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সামায়কভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও বোদ্ধষুগের সপ্‌চনায় 
বিজ্ঞানের আবার প্রভূত উন্নীত দেখা যায়। মহাচশনে হান? ও "চিন রাজবংশের পর 
“সুই”, ট্যাং, "সং প্রীতি রাজবংশের রাজত্বকালে বৈজ্ঞানক গবেষণা পূর্ণেদ্যমে চাঁলতে 
দেখা যায়। প্রাচশন ভারতবর্ষে ও চীনের বৈজ্ঞানক গবেষণার বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য 
দেশের সাহত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়াও তাহারা নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান 
অনৃশখলনের বৌশিম্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছে। দ্বাদশ ক ভ্রয়োদশ শতাব্দীর পূবে 
এই দুই দেশে জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে নানা উত্ধান-পতন পাঁরলক্ষিত হইলেও একেবারে অচল 
অবস্থার উদ্ভব কোন সময়েই হয় নাই। খুগঃ পঃ প্রথম মিলেনিয়মে পক্গার্পণ করিবার 
পর মিশরে বৈজ্ঞানক তৎপরতার আর কোন নাঁজর পাওয়া যায় না। গ্রশীকদের অস্ক্যতখানের 
পর ব্যাঁবলনীয়দের তৎপরতা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইলেও আ্যাঁসরীয়, পারাঁসক ও ম্যাঁসিডনীয় 
গ্রণকদের প্রাধান্যের কালে সামায়কভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় কিছ; কিছু উন্নাত দেখা যায়। 
প্রাচখন ব্যাধিলনধয় বা মেসোপোটেমীয় বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় খাঁম্টীয় 
প্রথম শতকের প্রারম্ভে। 

সভ্যতার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম 'ভাত্ত স্থাপনের আবস্মরণীয় কৃতিত্ব অর্জন সত্বেও ' 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে প্রাচশন' মিশর ও মেসোপোটোময়ার পশ্চাদপসরণের কারণ 
প্রশিধানযোগ্য। গর্ডন চাইল্‌ড.* পার্টংটন, ফারিংটনঃ$ প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে এই পশ্চাদপ- 
শালা লে 2878521, পণ. 078087/ 0750. 2)675520107)2156 01 4.20001654 €07/67১8917%. 

& 07666 8০690, 


১২৬ .. শৃবজ্ঞানের ইছিহাপ 


সরণের' প্রধান কারণ ফলিত বিজ্ঞানের অবনাত ও সমাজে শ্রেণী-বিভাগের ফলে কৃষক, 
কর্মকার প্রভাত শ্রমজ্ীবশ শ্রেণীর দাসত্ব প্রাশ্তি। নিওলাখথিক ঘুগের শেষ দই হাজার 
বধসরে, অর্থাৎ খুশ$ পৃঃ ৫০০০ হইতে ৩০০০ অন্দে ফলিত বিজ্ঞানের যে উল্লাতি আমরা 
দেখিয়াছ, সেই তুলনায় মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম দুই হাজার বংসরের অর্থাৎ 
খুীঃ পঃ ২৬০০ হইতে ৬০০ অবন্দের মধ্যে সম্পাদিত ফাঁলিত বিজ্ঞানের উন্নাতি আঁকিশ্িংকর |, 
মৃধীশকপ, ধাতুর আবিচ্কার ও ব্যবহার, কৃত্রিম উপায়ে সেচ ব্যবস্থা ও নদশশাসন, চাকার, 
আঁবক্কার, পাল-তোলা নৌকা, লাঙল, কীঁষকার্ষে গবাঁদ পশুর ব্যবহার, ইটের ব্যবহার 
রপ্ত কাঁরয়া পাকা ঘরবাড়ী নির্মাণ, জিখনের আঁবজ্কার, একপ্রকার প্রারথামক পাঁঞ্জকা ও 
সংখ্যা-লখন-পদ্ধাত শেষ নিওলাথক যুগের প্রধান আঁব্কার। উপারিউন্ত প্রতিটি 
আঁবদ্কার গুরত্বপূর্ণ এবং প্রার্থীমক সভ্যতা রচনার কার্ষে অপারহার্য। ইহাদের সাহায্যে 
নীলনদের ও তাহীগ্রস-ইউফ্রোতসের উপত্যকায় সভ্যতার বুনিয়াদ যখন সত্যসত্যই -প্রাতাঁষ্ঠিত 
হইল, বড় বড় নগর ও জনপদ গাঁড়য়া উঠিল, অভাবের পাঁরবর্তে সর্বপ্রথম মান প্রাচুর্ষের 
স্বাদ পাইল, তখন ফলিত বিজ্ঞানের আরও উন্নাতি হইবে ইহাই হয়ত মনে করা স্বাভাবিক। 
[কল্তু ইীতিহাসের দূবোধ্য নিয়মে ইহার ঠিক বিপরণীতটিই ঘাঁটয়াছিল। সভ্যতার প্রারম্ভে 
দুই হাজার বংসরের মধ্য হইতে 'নালাঁথক যুগের আবিচ্কারের সমকক্ষ মান্র চার পাঁচাটর 
আঁধক আবিচ্কারের নাম করা কঠিন। 

গর্ডন চাইল্ড এই যুগের ফলিত বিজ্ঞানের মান্ন চাঁরাটি আবিচ্কারের কথা উল্লেখ 
কারয়াছেন,-(১) দশাঁমক সংখ্যা-পাতন পদ্ধাত খেুশঃ পৃঃ ২০০০ অব্দ); (২) খাঁনজ 
হইতে সুূলভে লৌহ-নিম্কাশন পদ্ধাতি খেুশঃ পৃঃ ১৪০০ অব্দ); (৩) বর্ণমালার 'লাঁপ 
(খ2£ পৃঃ ১৩০০ অব্দ); এবং (8) নগর ও জনপদে জল সরবরাহের উপযোগী পয়ঃপ্রণালীর 
ব্যবস্থা (খুশঃ পৃঃ ৭০9০ অব্দ)। ইহাদের মধ্যে মান দুইটি উন্নত ও সভ্যজাতিদের 
আঁবচ্কার। দশামকের ব্যবহার ব্যাবলন, মিশর ও ভারতবর্ষে আমরা প্রায় একই সময়ে 
দোখিতে পাই। রাজধানীতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য আসিরীয় রাজ সেম্নাচোরব 
সর্বপ্রথম পয়ঃপ্রণালী নিমণণ করান। বাকী দুইটির আবন্কারক নিওলাঁথক পর্যায় হইতে 
সবেমানন সভ্যতার পর্যায়ে উল্লীত হইয়াছে এইর্‌্প দুইটি নূতন জাঁত। অনগ্রসর 'হিট্টাইট্‌রা 
লোৌহ-নিম্কাশন বিদ্যার আঁবিচ্কারক ও প্রবর্তক, 'ফাঁনশীয় সদ্যজাত সভ্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
হাতে আক্ষারক 'লাঁপর উদ্ভব। সূতরাং সুসভ্য মেসোপোটেমিয়ায় ও মিশরে ফলিত 
বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সমস্ত উপকরণ প্রচ্তুত থাকা সত্তেও সে উন্নতি সম্ভবপর হইল না। 
ছার্ডন চাইল্ড 'লাখিয়াছেন £_. 

4৬155/50. 1], 1015 11606 006 80171651775 0৫ 85706, 93805107019, 

8170. 60817 10077501965 00169251 06061710015 21017990" 01591010011)- 

1170 010 002 96810100177 02 170077910 1070871695, 00100956115 0০7 

£6955 10810052100. 9:9৮ 10 806 52010. 16৮01062030 56910)9 $0 20911 

[0৮ 05 99৬ 06 5. 110657 21:5. 06 90061619650. 59591006১10 039 

01177119960 2209 9059৮ ০0 22 89019. 081100| 0 £০৬00, 55% 

1156 01167715] 50015165 1090 10661) €00011060;105% 06 150101010 %/20 

0012015080677650 12501015069 210 8 17657 19000167 ০1 69179701006 
8100. 20051220196726] 1050৮519025. 

'ফাঁলিত বিজ্ঞানের এবং সাধারণভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মন্দীভূত গাঁতর জন্য বিশেষভাবে 
দায়শ সমাজের 'স্তর-বিন্যাস। এই স্তর-বিন্যাসের ফলে সৃষ্টি হইল প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীর-_ 
(১) রাজন্যবর্গ, পৃরোহিতবর্গ ও শাসনকার্যের সাঁহত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যান্তগণ দ্বারা 
গাঠত উচ্চ শ্রেণী, এবং (২) কৃষক, নানা "বিদ্যায় কুশলশ কর্মকার ও সাধারণ দিন-মজ.র 


প্রাচীন বিজ্ঞানের বসান ও তাহান় কারণ ১২৭ 


[মলিক্লা নিম্ন শ্রেণী। প্রথমোল্ত শ্রেণী সংখ্যায় নগণ্য, কিন্তু রাজ্যের এশবর্ধ ও উদ্বৃত্ত ধনের 
পূর্ণ কর্তৃত্ব তাহাদের হাতে ন্যস্ত। নিওলিখিক যুগের ক্ষদদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে বৃহৎ 
জনপদ গঠন যখন সম্ভবপর হয় এবং খাদ্যোংপাদন বাদ্ধর ফলে লোকসংখ্যার../এক বৃহৎ 
অংশ যখন শিপ, ব্যবসায় ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজের জন্য সুলভ হয়, তখন হইতেই 
এই জটিল ব্যবস্থা পাঁরচালনার জন্য, যেমন প্রত্যেকের মধ্যে শিল্পজাত দুব্য বণ্টন ইত্যাদি, 
নানা নিয্লমকানূন, 'বাঁধনিষেধ, আইন ও শঙ্খলার, এক কথায় শাসনকার্যের ও কর্তৃত্বের; 
প্রয়োজন হইয়াছল। এইর্‌প শাসনকার্য ও কর্তৃত্ব সকলপ্রকার উৎপাদন ও বশ্টনের কার্য 
সূচারে ও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদত হইতে সাহায্য কারয়া জশবনযাত্ার মান বৃদ্ধি কারবে, 
প্রথম সমাজ ব্যবস্থাপকদের ইহাই হয়ত স্ব্ন ছিল। কিন্তু বাচ্তবক্ষেত্রে নিওাঁলাথক 
কালচার হইতে সোসাঁলিজমের উদ্ভব হয় নাই; উদ্ভব হইয়াছিল একনারকত্বের বা 'ডিষ্টেটর- 
[শপের। অপ্রাতহত একনায়কত্বের ফলে সমাজের এক মের্‌ূতে যেমন এ*্বর্যের পর এশ্ব্ধ 
জমা হইয়াছিল, তেমনি জমা হইয়াছল দারদ্য, অভাব, অনটন আর এক মেরদতে গিয়া। 
এই অবস্থায় শ্রাীমক যে শুধু নিঃস্ব ও দরিদ্র হইয়া পাঁড়য়্াছল তাহা নহে, সে কর্মের 
স্বাধশনতা হারাইয়াছিল এবং ধরে ধশরে শাসক শ্রেণীর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মবিক্ুয় 
কারতে বাধ্য হইয়াছিল। নিওলাথক যুগে মানুষ দারিদ্র ছিল বটে, কিন্তু দাস ছিল না। 
সভ্যতা-স্থাপনের প্রথমার্ধে আমরা দেখি একদল মানুষ সর্বস্ব হারাইয়া জীবনধারণের জন্য 
দাসত্ব বৃত্ত অবলম্বন করিয়াছে। সমাজে যে শ্রেণী বিভাগের কথা বলা হুইল, তাহা 
কোনরূপ কল্পনা নহে। িশরের পিরামিডের পাশে পিরামিড যুগের দাঁরদ্বের কবরগ্ল 
[িলাইলেই সেই উীন্তর যাথার্থ্য প্রমাণত হইবে। এই অপদার্থ অকেজো গগনস্পশী 
বিরাট কবরগুলি প্রজা ও দাসদের উপর মিশর সম্রাটদের অপ্রাতহত নির্মম ও 'নিল্লছ্জ 
ক্ষমতার দম্ভই ঘোষণা কারয়া থাকে। হাজার হাজার নিঃস্ব ক্লীঁতদাস জাবনধারণের দ্বার 
প্রয়োজনে পাঁরচালক ও ঠিকাদারদের হাতে অশেষ দর্দশা, লাঞ্থনা ও যন্ত্রণা সহ্য কাঁরয়াও 
দিনের পর দিন অমান্মাষক পাঁরশ্রমে গিপশীলকার মত তলে িলে এই 'পরাঁমিড গাঁড়য়া 
তুলিয়াছে শৃধু ক্ষমতাবানের খেয়াল চাঁরতার্থের জন্য কালের কবল হইতে তাহার ন*বর 
আঁস্তত্বকে বাঁচাইয়া রাখবার উদ্দেশ্যে। বেল সাহেব পরামড সম্বন্ধে মিথ্যা বলেন 
নাই যে, ইহা হইতেছে, 97000570208 00101855008 10010077617 60 0৪ আট 
0013006781016 90116 ০0৫ 109105 (90001 25160520989 1007980101৩ 
08019 ০৫ 07056 ৮7150 00 006 ০00৯ 


মহেজোদড়ো ও হরস্পায় ধনবান শ্রেচ্ঠীর বাসস্থানের পাশে দাঁরদ্র শ্রীমকের অপরিসর 
কু'ড়ে ঘরগাল শ্রেণীতে শ্রেণিতে অর্থনোতক বৈষম্যের উগ্ররূপই প্রকাশ কারয়া থাকে। 

শ্রীমক, কৃষক ও কারিগরশ্রেণী এইভাবে 'বকাইয়া গেলে, নূতন ব্যবহারিক আঁবচ্কারের 
প্রয়োজনপয়তা ও অনূপ্রেরণাও তাহারা হারাইয়া ফেলে। ধনগাঁলাথক যুগের নানা 
আঁবচ্কারের মূলে ছিল এই কৃষক ও কারগরশ্রেণী। শ্রম-লাঘবের উদ্দেশ্যে গ্কাবস্থার 
উন্নাতর আশায় স্বাধীনভাবে তাহাদের পর্বার্জত বিদ্যা লইয়া পরাক্ষা কাঁরতে 
কাঁরতে নানা পদ্ধাত, নানা টেক্ঁনক তাহারা আবিচ্কার কাঁরয়াছে। সম্ভবতঃ এইর্‌প 
আদবিচ্কারের জন্য তাহারা সমাজের সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রাইয়াছে। একনায়কত্বের রাজস্ব 
এই অবস্থা বিদামান ছিল না। যে সগ্ঘাটের আজ্মাধীনে অসংখ্য ক্রীতদাস সর্বদা কঠোর 
পাঁরশ্রমের জন্য প্রস্তুত, শ্রম-লাঘবকারণী যল্দ বা টেকনিক আঁবিচ্কারের ব্যাপারে তাহার 
কাছে উৎসাহ বা পঙ্ঠপোবকতা লাভের আশা করা বৃথা। আর এইরূপ আঁবক্কারের 
যেখানে মূল্য নাই, অথবা এইরূপ প্রচেষ্টার দ্বারা অবস্থার উন্নীতর যেখানে কোন আশা 
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১২৮ | বিজ্ঞানের ইতিহান 


নাই, সেখানে কারিগরের স্বকীয়তা আপনা হইতেই শ্‌কাইয়া যাইতে বাধ্য। এই স্বকীয়তার 
উৎস মে সত্য সত্যই শ্‌কাইয়া গিয়াছিল, ফলত বিজ্ঞানের অধঃপতনই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ । 
লাপর ব্যবহারে আঁভজ্ঞ মধ্যাবস্ত লেখক সম্প্রদায়ের অবস্থা ইহার মধ্যে অবশ্য 
অনেকটা ভাল 'ছল। শাসনকার্য পাঁরচালনে 'লাঁপকার অপারহার্য। রাজস্ব আদামে, 
রাজোর় ও ধর্মসংস্থার আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিতে, নানাবিধ রাজকাঁয় কার্যে ও ব্যবসায় 
বাশিজ্যে 'লাপকারদের বিদ্যার এমন একটি বিশেষ ধরনের চাহিদা ছিল, যাহার ফলে তাহারা 
আপনা হইতেই উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুন্ত হইয়া পড়ে। 'লাপ ব্যবহারের প্রথম যুগে এই 
আত দুরূহ বিদ্যায় যাহারা সুদক্ষ ছিল, বৃদ্ধি ও জ্ঞানের দিক হইতেও তাহারা ছিল 
নিঃসংশয়ে সকল সম্প্রদায়ের অগ্রণী । শাসক শ্রেণীর সহত ঘাঁনম্ঠ যোগের ফলে ও 
নিজেদের স্বার্থের খাঁতরে 'লাপকার সম্প্রদায়ের সঙ্গে কৃষক ও কারগরশ্রেণশীর ব্যবধান 
স্বভাবতঃই আত্মপ্রকাশ করে। মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীন হইতে 'লাঁপকারদের 
রাঁচিত গাঁণত, জ্যোতিষ ও চিাকৎসাবদ্যার বহ মূল্ময় ফলক, প্যাপরাস ও পুস্তকাদি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, 'কন্তু কুম্ডভকারের মৃখীশল্প, তাম্্কারের ধার্তীবদ্যা অথবা কৃষকের 
পশুপালনের নানা ব্যবহারিক আঁভজ্ঞতা সম্বচ্ধে কাঁচং এইকুপ 'লাপ আবিচ্কৃত হইয়াছে। 
কারগারাবদ্যার ব্যাপক অনাদরের ইহা আর একাঁট দজ্টান্ত। এই অনাদর ও অবজ্ঞার 
জন্য শুধু প্রাচীনেরাই অপরাধী নহে; ইউরোপে রেণেশাঁর পূর্বে কারিগারবিদ্যার মর্ধাদা 
প্রাতম্ঠিত হয় নাই। জর্জ এগ্রিকোলা (১৪৯৪-১৫৫৫), 'বারংগুচ্চও প্রমূখ ইতালীয় 
ফাঁলত বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় কারিগাঁরবিদ্যা সমাদর লাভ কাঁরলে তবেই বিজ্ঞানের প্রকৃত 
ও সর্বাঞ্গশণ উন্বাত সম্ভবপর হইয়াছিল। 

সূতরাং 'লাঁপ আঁবষ্কারের পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে গাঁণত, জ্যোতিষ ও চিাঁকংসা- 
বিদ্যা ও সাহত্যের মধ্যে রাজরাজড়াদের নানা যুদ্ধবিগ্রহ, বীরত্ব ও ষড়যল্মের কাহিনী যে 
একমান্ন আলোচ্য 'বিষয় হইয়াছিল, তাহা আকাঁষ্মক ঘটনা নহে। সম্ভবতঃ এই 'লাপিকারদের 
মধ্য হইতেই আবিভূত হইয়াছিল শীল্তমান পুরোহিত সম্প্রদায়। প্রাচীন ব্যবস্থায় 
রাজন্যবর্গের পরেই পুরোহিত সম্প্রদায়ের স্থান; কখনও কখনও-যেমন ব্যাবলনে ও 
ভারতবর্ষে, পুরোহিত সম্প্রদায়ই 'ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের সব্ময় কর্তা; তাহারা শুধু 
জ্ঞানশীবজ্ঞানের ধারক, বাহক ও পাঁরপোষকই ছিল না, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞ, দারিদ্র 
জনসাধারণকে বাধ্য ও বশশভূত রাখিবার প্রধান দায়ত্ব ও কর্তব্য তাহাদের উপর ন্যস্ত 
ছিল। বাদ্ধমান পুরোহিত সম্প্রদায়ের বুঝতে বেগ পাইতে হয় নাই যে, প:রাবৃত্ত, 
যাদ্বদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ ও নানাবিধ কুসংস্কারের ব্যাপক আবহাওয়া সৃষ্ট কাঁরয়া 
অজ্জঞতাপ্রসৃত স্বাভাবিক অন্ধাবশবাসকে চিরস্থায়ী করিবার মধ্যেই অনগ্রসর বিপুলসংখ্যক 
জনসাধারণকে বাধ্য ও বশশড়ুত রাখবার অমোঘ অস্ত্র অল্তাঁনণহত। বলা বাহুল্য, এই 
অস্ত তাহারা অতীব সাফলোর সাঁহতই ব্যবহার কারয়াছিল। এই সমপ্রাচীন কৌশল 
প্রয়োগে মানুষকে বারংবার পশুর পর্যায়ে নামাইয়া মেষপালের মত পাঁরচালিত করবার 
অসংখ্য দক্টান্তে হাঁতহাসের পৃষ্ঠা মাঁলন হইয়া আছে। সেই ঘণ্য কৌশল প্রয়োগের 
অবসান কি আজও হইয়াছে ? 

যে সমাজে মানুষকে অমানুষ কাঁরয়া শাসন কারবার ব্যবস্থা, সেখানে স্বকাঁয়তার 
স্থান নাই। অনগ্রসরতা সেই সমাজের ধর্ম। আঁবচ্কার, চিন্তাধারার পারবর্তন সে ক্ষেত্রে 
শুধু অনাভপ্রেতই নয়, রশীতমত আশওকার কারণ। পূবানর্ধারত চিরাচারত পথ ধাঁরয়া 
চলাই মানুষের তখন একমান্ন জক্ষ্য। এই অবস্থা প্রাচঈন মিশর ও মেসোপোটেমিয়ায 
আঁসয়াছিল; ইউরোপে অন্ধকার ফুগে এই অবস্ধারই পনেরাবাত্ত দেখিতে পাওয়া যায়; 
ভারতবর্ধ ও মহাচণনও এই দর্ভাগ্যের অতল অন্ধকারে তলাইয়া গিয়াছিল। 


৯৭ 


গ্রশক ও আলেকজান্দ্রশক্ম বিজ্ঞান 


চতুর্থ অধ্যার় 


৪.১। গ্রণীক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য 


খুীঃ পূর্ব সপ্তম ও যষ্ঠ শতাব্দী হইতে ভূমধাসাগরের পূর্বে ইজশয়ান সমদ্রাপ্চলে 
িওস্‌, কস্‌, সামোস্‌, জাঁট প্রভৃতি ক্বীপে, মাইলেটাস্‌, ইাফসাস প্রীত সমদ্রোপক্লবতণ" 
স্থানে ও মূল ভূখণ্ড গ্রীসে সম্পূর্ণ এক নূতন জাতির পাঁরচালনায় জ্ঞান-বজ্ঞানের 
আকাম্মক ও অত্যাশ্র্য বিকাশ লাভের ব্যাপার বিজ্ঞানের ইাঁতহাসে সূবাদত। এই 


করে। আরবদের পদাও্ক অনুসরণ কারয়া এই গ্রীক বিজ্ঞান অবলম্বনেই আবার ল্যাটন 
ইউরোপীয় জাতিরা ভ্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে আধুনক বিজ্ঞানের 'ভাত্ত 
স্থাপনে যক্রবান হয়। সুতরাং প্রায় আড়াই হাজার বংসর পূর্বে গ্রণকরা জ্ঞান-ীবজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে যে আদর্শ ও নূতন ভাবধারার প্রবর্তন কাঁরয়াছিল, তাহার জের টানিয়াই আধুনিক 
'জ্ঞান-বিজ্ঞানের উংপাত্ত-_ইউরোপায় এীতহাঁসিকের এই মত কিছ; আতরাঞ্জত হইলেও 
একেবারে অস্বীকার কারবার উপায় নাই। 

কলের পর্বে প্রাচীন ব্যাবলনর, মিপরাঁয ও ভারতাঁয় জাতরা অন্ততঃ দুই হাজার 
বৎসর ধাঁরয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আত্মীনয়োগ করিয়া আঁসয়াছে। একেবারে প্রথম হইতে 
গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। প্রাচীন জাতিদের সভ্যতা, 
সংস্কৃতি ও জ্ঞান-ভান্ডারের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণের সৌভাগ্যের কথা প্রাচীন গ্রীক লেখকগণ 
নিজেরাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মিশরায়, ব্যাবিলনশয়, ফিনিশীয় এবং সম্ভবতঃ ভারতীয় 
বিজ্ঞানের 'বাঁভন্ন ল্লোতধারা এসয়া মাইনর়ের ও ঈজাঁয়ান সাগরের নানা দ্বীপের গ্রীক 
উপানবেশগাঁলতে একের পর এক মালত হইয়া যে উর্বর ক্ষেত্র রচনা কারয়াছিল, গ্রীক 
মনীষার স্পর্শে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভদ্‌-শিশু দৌখতে দৌখতে মদকুলিত হইয়া 
উঠিল। 

গ্রীক বিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকৃতির রহস্যপূর্ণ ব্যবহার ও তাহার নিয়মের 
স্বরূপ ব্যাঝবার একটি সুস্পম্ট ও সচেতন প্রয়াস আমরা ইহার মধ্যে দোখতে পাই। প্রকৃতির 
ব্যবহার গম্বন্ধে কতকগ্যাল বিক্ষত ও অসংলগ্ন তথ্য আবিচ্কারই যে যথেষ্ট নহে, এই 
বাবহারের পশ্চাতে যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা নেপথ্যে ক্রিয়াশীল এবং তাহার রহস্যভেদই যে 
বৈজ্ঞানিক সাধনার চরম লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই আদর্শ গ্রীকরাই প্রথম প্রচার করে। 
গ্রীকদের বহু পূর্ব হইতে লোকে দাঁড়-পাল্লার সাহায্যে 'জানস-পত্রের ওজন করিয়া 
আঁসিয়াছে। কিন্তু ওজন কারবার এই পদ্ধাতর পশ্চাতে রূপ নীত বর্তমান তাহা 
ব্যাবলনীয় বা মিশরায় পাঁণ্ডতেরা বৃষিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। গ্রীকদের. সময়ে 
সেই একই পদ্ধাততে 'জানিস-পন্র ওজন করা হইত বটে, কিন্তু আঁকামাঁডস বাঁললেন, দাঁড় 
আলদ্বের (29102৮7) উভয় দিকে সমান দূরত্বে সমান ওজন ঝূলাইলেই সম্য স্থাঁপত 
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হইবে; অথবা আলম্বের উভয় দিকে অসমান দূরত্বে যাঁদ অসমান ওজনের বস্তু চাপানো যায় 
তবে সাম্য রক্ষা কারতে হইলে আঁধকতর ভারশ বস্তুটিকে আলম্ব হইতে কম দূরত্বে রাখতে 
হইবে এবং এই দূরত্বের অনুপাত বস্তুদ্বয়ের ওজনের ব্যস্ত অনুপাত (12/5215615 
0০010010291) হইবে। দৈনান্দন আঁভজ্ঞতা হইতে ব্যাবলনীয়েরা বা মিশরায়েরা 
ীনশ্চয়ই এই নীতির কথা অস্পম্টভাবে জানিত; কিন্তু জ্বতল্লভাবে তাহাকে বুঝিবার চেস্টা 
করে নাই। গ্রীকরা ঠিক এই জিনিসটা কাঁরয়াই আনন্দ পাইয়াছে ও সকল শ্রম সার্থক মনে 
কারয়াছে। ব্যবহারিক আঁভজ্ঞতর সহিত তত্বীয় বিজ্ঞানের এইখানেই পার্থক্য এবং এই 
পার্থক্যের জন্য ব্যাবিলনীয় বা িশরণয় বিজ্ঞান ব্যবহারিক আঁভিজ্ঞতার গণ্ডী আতক্রম কারিতে 
পারে নাই। গ্রীকরা সুর; হইতেই তত্বীয় বিজ্ঞানী । 

জাঁরপের কাজে এক প্রকার জ্যামাতর প্রয়োগ অপাঁরহার্য। সোজা ও বাঁকা রেখার 'বিচিন্র 
সমন্বয়ে 'ত্িভূজ, চতুতূ্জ, বহভুজ, বৃত্ত, উপব্ত্ত, অধিৃত্ত, পরাবৃত্ত প্রভাতি বহুরকম 'চন্রেরই 
উদ্ভব হয়। প্রাচীনেরা এইরূপ নানা রেখাচত্রের সাহত পাঁরচিত 'ছিল। প্রয়োজনমত 
কতকগদাল চিত্রের নিয়ম-কানুন আবিচ্কারেও তাহারা কাতিত্বের পাঁরচয় দিয়াছে; কিন্তু 
গ্রীকদের মত রেখার কারসাজ সম্বন্ধে তাহারা কখনও মাতয়া উঠে নাই। গ্রীকরা 'পরামিডও 
গড়ে নাই, জগ্‌গুরাটও বানায় নাই। তথাঁপ অকেজো রেখার যাদু তাহাদের পাইয়া বাঁসল। 
রেখাচিত্রের মধ্যে তাহারা অন্তহীন সমস্যার সন্ধান পাইল অথবা কাহ্পানক সমস্যার সৃষ্টি 
কারল এবং এই সব সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন হইল এক একজন সাধকের সারা জীবনের 
সাধনা । এই সাধনা হইতেই জ্যাঁমাতর উদ্ভব। 

জ্যোতিষে গ্রীকরা ব্যাবিলনীয়দের মত পর্যবেক্ষণ-লব্ধ তথ্যের পাহাড় সৃন্টি করে নাই 
বটে, কিন্তু জ্যোতিষীয় পাঁরকম্পনার দ্বারা ব্রহমাশ্ডের নিয়ম ও শৃঙ্খলা বুঝবার চেষ্টায় 
তাহারাই অগ্রণী । ব্যাবলনীয়দের নিখদত পর্যবেক্ষণের পাশে তাহাদের উদ্ভট ব্রহযাণ্ড 
পাঁরকল্পনা 'চন্তাশান্তর শোচনীয় দাঁরদ্াই শুধু ঘোষণা করে। পক্ষান্তরে কল্পনাপ্রবণ 
আয়োনশয় গ্রধক দার্শনকেরা ব্যাবিলনীয় পর্যবেক্ষণ অবলম্বনে সুরু হইতেই ব্রহম্বাণ্ড 
পাঁরকজ্পনায় যে কৃতিত্বের পারচয় দিয়াছে তাহার তুলনা নাই। প্রকৃতিকে সমগ্রভাবে দেখিবার 
ও বাঁঝবার এবং তাহার ঘটনাবলীকে স্বাভাঁবক আঁভজ্ঞতার 'ভাত্তিতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা 
বজ্ঞানের ইতহাসে এই প্রথম । সম্ভবতঃ গ্রীক বিজ্ঞানের এই বিশেষত্ব স্মরণ কাঁরয়াই একদল 
এীতিহাসিক গ্রীকদের আমল হইতে বিজ্ঞানের ইীতহাস সরু কারবার পক্ষপাতী । 

গ্রশক বিজ্ঞানের এই বোঁশল্ট্য সত্যই 'বস্ময়কর। সভাজাতি 1হসাবে গ্রীকদের আবির্ভাবের 
প্রাথামক ইতিহাসের মত তাহাদের মননশীলতার এই বিশেষত্বটুকুও রহস্যাবৃত। উনাবংশ 
শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রাচীন গ্রীকদের আদ ইতিহাস বা প্রাকৃ-ইতিহাস সম্বন্ধে 
িরোডোটাসের (খীহঃ পৃঃ ৪৮৪-৪২৫) রচনাবলীতে বা হোমার-হোসয়ডের পৌরাণিক 
উপাখ্যানে উল্লিখিত তথ্যের বেশ কিছ জানা ছিল না। বর্তমান শতকের প্রথমভাগে 'শিলম্যান, 
আর্থার ইভান্স প্রমূখ প্রখ্যাত প্রত্বতাত্বকদের গবেষণা হইতে জানা যায় যে, ব্রোঞ্জ যুগে প্রায় সমগ্র 
ঈজশয়ান অণ্চলে এক আত উন্নত সভ্যতার 'বিকাশ ঘাঁটয়াঁছল। ক্লীটের নোসস্‌ নামক স্থানে 
স্যার আর্থার ইভান্স যে সব প্রাগোতহাঁসক ধ্বংসাবশেষ আঁবচ্কার করিয়াছেন তাহাতে মনে 
হয় ক্রট ছিল এই সভ্যতার অগ্রদূত ও আঁদ কেন্দ্রু। ক্রীটের সভ্যতা বকাশে মিশরের প্রভাব 
সুপারস্ফুট। ব্লাট হইতে রোঞ্জ-সভ্যতা যে ক্রমে গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছল 
তাহা 'মাঁসনের প্রতুতত্বীয় ধংসাবশেষ পরণক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। নোসস্‌ ও 'মাঁসনের 
প্রাগোতিহাসিক সভ্যতার সাঁহত পরবতাঁকালের গ্রীক সভ্যতার নানাবধ মিল লক্ষ্য কাঁরয়া 
পাণ্ডতেরা অনুমান করেন যে, ঈজায়ান অণ্চলের প্রাগোতহাঁসিক ব্োঞ্জ-সভ্যতা হইতে গ্রীক 
সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল ণমাঁসনে আযগামেমূননের রাজপ্রাসাদ, ট্রয়ের নিকট 'হসারালকে 
ঘ্রোজান যৃ্ধে প্রশ্মতত্বীয় ধ্বংসাবশেষ হইতে এখন জানা গিয়াছে যে, হোমারের মহাকাব্যের 
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ভিত্তি একটি স্প্রাচীন এীতহাসিক কাঁহনী। সম্ভবতঃ ব্রোঞ্জ ঘগের অবসানে খুগঃ পৃঃ 
১৪৫০ অন্দের অন্দরূপ সময়ে সমগ্র ঈজীয়ান অঞ্চলের আদম আঁধবাসীদের সাহত সম্পূর্ণ 
এক নূতন জাতির বিরাট ও ব্যাপক সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। এই সংঘর্ষের ফলে নোসস্‌, মাসিনে 
প্রভৃতি বার্ধফ জনপদগাল ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত হয়। এই নবাগত 'িজেতা জাতি লোৌহের 
ব্যবহার জানিত। হোমারের মহাকাব্যে এই বিজয়শ জাত জ্যাঁকিয়ান নামে পাঁরাঁচিত। প্রাসদ্ধ 
প্রস্নতাত্ুক স্যার উহীলয়াম রিজওয়ে ও নৃতাঁত্বক ডাঃ হ্যাডনের মতে হোমারের আ্যাঁকয়ানরা 
উত্তর হইতে, সম্ভবতঃ দানিয়ুব উপত্যকা হইতে আগত এক দীর্ঘকায় গোৌরকেশ, সুদর্শন 
জাতি। তাহাদের লৌহ অস্ের সঙ্গে ব্রোঞ্জ ব্যবহারকারশ নোসস ও 'াঁসনের আঁধবাসীরা 
আঁটিয়া উাঁঠতে পারে নাই। 
উত্তর হইতে আরও একদল লৌহ ব্যবহারকারী জাতি ডোরিয়ানরা আযাকিয়ানদের পরাভূত 
কাঁরয়া গ্রণসে ও ঈজীয়ান এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে। সম্ভবতঃ আরও কয়েকাঁট জাত 
প্রাগেতিহাঁসককালের 'বাভন্ন সময়ে আবিভতি হইয়া সমগ্র ঈজায়ান এলাকাকে বিক্ষৃন্ধ ও 
চণ্চল কাঁরয়া থাকিবে। ব্রোঞ্জ যুগের স্থানীয় আঁধবাসী ও উত্তর-পূর প্রর্ভীত নানাঁদক 
হইতে আগত আ্যাঁকয়ান, ডোঁরয়ান, এডালিয়ান প্রভাতি বহু 'বাঁচনতর জাতর সংমিশ্রণে 
সম্ভবতঃ গ্রীক সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল। সুতরাং গ্রনকরা এক মিশ্র জাত; গ্রসক সভ্যতা 
সেই মিশ্র জাতির স্বাভাবিক, সংস্কারমূ্ত প্রবল তৎপরতার প্রকাশ। খু৭ঃ পৃঃ নবম শতাব্দীতে 
হোমার যে বিজয়ী গ্রীক জাতির সমাজ ও জীবনযান্রার চিত্র সেম্ভবতঃ এই চিন্র হোমারের দুই 
শত বংসর আগেকার সমাজের চিত্র) অঙ্কন করেন, তাহাতে আমরা এক আনন্দোচ্ছল, 
সৌন্দর্যীপ্রয়, কর্মপ্রবণ এবং হয়ত কিছু অহঙ্কারী ও উচ্ছৃঙ্খল জাতির পাঁরচয় পাই-_ 
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ইলিয়ড ও আঁডাঁসতে গ্রণক সভ্যতার প্রথম পর্বে জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা ও নানা 
ব্যবহারিক বিদ্যার ষে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে গ্রঁকরা এই সব বিদ্যায় ব্যাবলন, মিশর, 
ভারতবর্ষ প্রভাতি প্রান সসভ্যজাতিদের যে বহু পশ্চাতে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
এই দুই মহাকাব্যে কতকগুলি নক্ষত্রের নাম, চিকিংসা ও শল্যাবিদ্যার উল্লেখ, দেহের অত্গ- 
প্রতাঙ্গের প্রায় ১৫০ট 'বাভন্ন নাম ইত্যাঁদ অবশ্য পাওয়া যায়। ধাতুশিজ্পী, সূত্রধর, 
কুম্ভকার, চর্মকার প্রভৃতি কারিগরদের এবং সূতাকাটা ও বয়নাশজ্প, স্বর্ণ রৌপ্য, সীসক, 
লৌহ. ইস্পাত, 'িতল প্রভৃতি ধাতু ব্যবহারেরও অনেক উল্লেখ আছে। ইহা হইতে 
ব্যবহারিক-বদ্যায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মিশর বা ব্যাবিলনের তুলনায় এক অনগ্রসর দেশের চিন্রই 
আমরা পাই। কিন্তু যে জন্য মহাকাব্যট অতুলনীয় তাহা হইল ইহার মানবতার সুর। এক 
কঙ্পনাপ্রবণ তরুণ জাতির মনের সহজ আঁভব্যান্ত ইহাতে প্রকাশমান। গ্রীক দৃম্টিভঙ্গণর 
ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বোশম্ট্য এই মানবতা ও কল্পনাপ্রবণতা তাহাদের প্রাচীনতম কাৰ্গ্রল্থেই 
মূর্ত হইয়াছে । হীলয়ডের প্রধান মৌলিকতা এই যে, কাব্যের নায়ক-নাঁয়কারা ঘটনা- 
মশ্রোতের অসহায় ক্রীড়নক নহে। তাহাদের বিবিধ চাঁরন্রই ঘটনাম্রোতকে নির্ধারত 
করিয়াছে। কবির কল্পনায় নায়ক-নায়িকারা সব সময় ভাগ্যের খেলার প্যতুল নহে, সময়ে 
সময়ে নিজের ভাগ্যের িধাতাও তাহারা বটে। তাই নিজের ভাগ্য সম্ধানেই বাহির 
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১৩৪ জ্ঞানের ইাঁতহাগ 


হইয়াছিল আযাঁকীলস। সম্দান ও খ্যাতহীন দীর্ঘ জীবনের চেয়ে স্ব্পমেঘ়াদী গৌরবের 
জীবনও শ্রেয়ঃ, ইহাই ছিল তাঁহার আদর্শ। অম্ধ ভাগ্যের পারবর্তে পুরূষকারে বিশ্বাস 
স্থাপনের জন্য মহাকাবর নিদেশি যেন শেক্সাঁপয়ারের সেই অমর কথাগাঁলর মধ্যেই পনর্বার 
প্রাতিধানত হইয়াছে £ 
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যাদুবিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষের দ্বারা নিয়ান্তিত অদষ্টবাদশী মিশরীয় বা ব্যাবিলনশয় 
কোন কবির পক্ষে এইরূপ চিন্তা অভাবনীয়। সবশশীল্তমান পুরোহিত ও রাজন্যবর্» 
শাসিত সমাজে ব্যন্তর স্বাধীনতা ও স্বাঁধকার যেখানে পদে পদে ব্যাহত সেখানে ভাগ্যের 
বিরুষ্ধাচরণের কথা নিরর্৫থক। গ্রীকদেরও দেবদেবী ও মন্দির ছিল; কিন্তু সে 
দেব-দেবীরা মানুষের মত দোষে গুণে পাঁরকাষ্পত আতমানৃষ মান্। মানূষকে সাহায্য 
কারবার জন্য তাঁহাদের সৃন্টি; মানুষের সুখে তাঁহারা সুখখী, দুঃখে তাঁহাদের সমবেদনা । 
এইরূপ দেব-দেবীর পরিকল্পনায় মানুষের ব্যক্তিত্বকে খর্ব কারবার প্রয়োজন হয় নাই। 

হোমারের মানবতার বাণী পরবতাঁঘুগের চারণ কাঁবদের কাব্যে বারংবার প্রাতিধবানত 
হইয়াছে। আর্কিলোকাস্‌, স্যাফো, আলাকউস প্রমুখ কাঁবদের গশীতকাবো ও চারণ- 
গাথায় মানুষের নানাবিধ তৎপরতা, তাহাদের বীরত্ব, আশা, আকাজ্ক্ষা নানাভাবে রূপায়ত 
হইয়াছে। ইহা দেব-স্তুতি নহে, মানব-বন্দনা। মানুষকে বড় কাঁরয়া দোখবার এই 
প্রয়াস হইতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপাত; কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানেই মানুষের শ্রেচ্তত্ব। “দনের 
আলোকে চাঁরাঁদক উদ্ভাঁসত কর। আমাদের দোঁখতে দাও। আমাদের বিনাশ করাই যাঁদ 
তোমার ইচ্ছা হয় তবে আলোকের মধ্যে বিনাশ কর।” যুদ্ধক্ষেত্র সহসা গভশর কুয়াশায় ঢাকা 
পাঁড়লে বীরশ্রেষ্ঠ আজাক্‌স্‌ এই বাঁলয়া 'জিউসের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছলেন। অন্ধকারে 
নয় আলোকে, অজ্ঞানতায় নয় জ্ঞানের প্রদীপ্ত ছটায় আমরা যেন 'নিঃশোষিত হই। এই আলোকের 
সন্ধানেই গ্রশক বিজ্ঞানী ও দার্শানকের আভিযান। ফাঁরংটন 'লাখয়াছেন ঃ 

“হোমার মানবতার সাান্ট কাঁরল, আর সেই মানবতা হইতে উৎপাঁত্ত হইল বিজ্ঞানের। 
জাতির শৈশবে যে দেব-দেবীর উৎপশড়নের দুঃস্ব্ন চাপিয়া বাঁসয়াছল, হোমার হীলয়ডের 
মধ্য দয়া মানুষকে সেই দুঃস্বপ্নের হাত হইতে মানত দল। মান্ষকে শিখাইল 'নিজের 
দিকে ফিরিয়া দোঁখতে, নিজেকে কতকটা ভাঁবতব্যের নিয়ামকরূপে মনে কারতে। জ্ঞানই 
ক্ষমতার উৎস, এই সত্য উপলা্ধ কাঁরয়া ও আত্মীব*বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া কয়েক শতাব্দী 
ধারয়া মানুষ জ্ঞানের পথে আগাইয়া চলিল। কিন্তু দোলকের কাঁটা যখন উল্টামুখে মোড় 
গারিল, মানুষ যখন তাহারই সৃষ্ট মুর্তর কাছে মাথা নত কাঁরতে আরম্ভ কাঁরল এবং তাহা 
অপেক্ষাও মারাত্মক, নিজের 'লাখত গ্রন্থকে স্বয়ং ঈশ্বরের পাঁবন্র বাণী বলিয়া মনে কারিতে 
শাখল, তখনই অবসান হইল মানবতার এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের ।'* 

ফাঁরংটনের এই উীন্ত শধ্‌ গ্রীক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্য নহে; বাভন্ন সভ্যতায় জ্বান- 
বিজ্ঞানের উত্থান-পতনের ইহা এক প্রধান কারণ। ইতালীয় রেণেশাঁর সময় চিত্রকর, ভাস্কর 
ও সাঁহাত্যিকদের চেষ্টায় এই মানবতার আদশ পুনঃপ্রাতীম্তভত হইলেই ইউরোপে জ্ঞান-বজ্ঞানের 
চর্চা আবার পর্ণোদ্যমে সুরু হয়। িগত শতাব্দীতে এদেশে সমাজ সংস্কারকদের প্রচেম্টার 
মধ্যে এই মানবতার আহ্বানই ধ্যনিত হইয়াছে; সেই আহ্বানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মরা গাঙে আবার 
জোয়ার আসিয়াছে । 


শপ শ্পীশত পিপি পপ পাসে ৬ শা শা পীপ্পীপাসীি 
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মাইলেশীয় ও জায়োলশ্লা দ্াশশীনকগণ ১৩৫ 


৪.২। মাইলেশশীয় ও জায়োনীয় দার্শীনকগণ-জ্যোতিষ, গণিত, ভূগোল, 
প্রাকৃতিক দর্শন ও বক্ভুর গঠন লংক্কান্ত মতবাদ 


ইলিয়ড ও আঁডাঁসর যুগ গ্রশক সভ্যতার প্রস্তুতির যুগ । এই যুগের অবসানে' খুগঃ পঃ 
ষণ্ঠ শতাব্দীতে আপাত-দৃম্টিতে নিতান্ত আকাঁষ্মকভাবেই গ্রীক মনীষার অপূর্ব [বিকাশ 
আমরা লক্ষ্য কার। এই বিকাশের ক্ষেত্র পশ্চিম এঁসিয়া মাইনরের সমুদ্রোপকূলবতশ” গ্রীক 
উপাঁনবেশ আয়োনিয়া এবং ইহার ভারকেন্দ্র আয়োনিয়ার বিখ্যাত নগর মাইলেটাস্‌। ষচ্ড 
শতাব্দীতে মাইলেটাস্‌ শুধু আয়োনিয়ার কেন, সমগ্র গ্রীক জগতের সর্বশ্রেম্ঠ বাশাজ্যক কেন্দ্র, 


লতা 


অলিডো নিয়! 


&৭। প্রাচীন গ্রীস ও আয়োনিয়ার মানাচন্র। 


সম্ভবতঃ বৃহত্তম নগর (লোকসংখ্যা আনূমানিক ১০,০০০)। এই নগরের আদর্শে অন্ততঃ 
ষাটাট ক্ষদ্র-বৃহৎ জনপদ পশ্চিম এঁসয়ার উপকূলে দানা বাঁধিয়াছল। স্থলপথে 
মেসোপো্টেমিয়ার ও জলপথে মিশরের সাঁহত প্রাচীন মাইলেটাসের বাঁণাজ্যক সম্পর্ক 
ইীতহাস-প্রাসদ্ধ। বাঁণাঁজ্যক সম্পকেরে পথে পণ্য বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাব বিনিময়ও 
ঘঁয়াছিল প্রচুর। এই যোগাযোগের সত্রেই গ্রীক বিজ্ঞান ও দার্শীনকেরা ব্যাবিলনীয় জ্যোতিষ 
এবং 'মিশরণয় জ্যামিতি ও 'চাঁকংসাবিদ্যার সাঁহত পারিচিত হইবার অপূর্ব সুযোগ লাভ 
করে। এইরুপ অবস্থায় গ্রপক জগতে মাইলেটাসূই যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি পাঠস্থানরূপে 
আত্মপ্রকাশ কাঁরবে তাহা স্বাভাঁবক। এবং প্রাচীনতম দার্শীনকনরয়ী থালেস্‌, আ্যানাকিম্যাপ্ডার 
ও আযনাক্সিমেনেসের জন্মস্থান যে মাইলেটাস্‌ ইহা কোন প্রত্যাশিত যোগাযোগ নহে। 


থালেস ৫খুশঃ পৃঃ ৬২৪-৫৪৭) 
হোমার ও হোঁসিয়ডের ষগের পৌরাণিক ও কাল্পানক আখ্যায়কা ও 'কিংবদজ্তার প্রভাব 
কাটাইয়া স্বাধীন ও মত্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবর্তক মাইলেটাসের থালেস্‌ ছিলেন একাধারে 


বণিক্‌, রাজনশীতিজ্ঞ, গাঁণতজ্ঞ, জ্যোতার্বদ্‌, পূর্তীবদ্যাবদ্‌ ও দার্শীনক। থালেস্কে 
তখনকার ষূগের সাতজন জ্ঞান বান্তর অন্যতম জ্ঞান করা হইত। তাঁহার অসামান্য ও 


১৩৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


বহনম্দখা প্রাতিভার স্পর্শে চিন্তাজগতে এক নূতন দৃষ্টিভষ্গীর সূচনা হয়। বিশবজগতে 
নানা রহস্যের পশ্চাতে যে এক প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা বর্তমান এবং সাধারণ জ্ঞান ও 
বিচারব্দাম্ধর সাহায্যে এ সব রহস্যের সমাধান যে সম্ভবপর, 'তানই প্রথম এইরূপ ধারণা 
প্রচার করেন। এই ধারণাকে কেন্দ্র কারয়াই মাইলেশশয় দর্শনের উদ্ভব। 

হিরোডোটাসের মতে থালেসের মাতা ছিলেন গ্রণক এবং পূর্বপূর্ষেরা ফিনিশশয়। দর্শন, 
গাঁণত, জ্যোতিষ প্রীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগে তাঁহার যেমন অগাধ পাশ্ডিত্যের পারিচয় 
পাওয়া যায়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁহার প্রথর বৈষায়ক বৃদ্ধি সম্বন্ধেও সেইরূপ নানা 
এীতিহাসিক গল্প প্রচালত আছে। কোন এক বৎসর আবহাওয়ার গাঁত লক্ষ্য কারিয়া তানি 
বুঝিতে পারেন যে, সেই বংসর জলপাই ভাল ফাঁলবে। ইহার পূর্বে কয়েক বংসর জলপাই 
তেমন ভাল ফলে নাই। এজন্য জলপাইয়ের তৈল-নিত্কাশন যল্্গ্ীলর চাঁহদা ও ভাড়াও 
অনেক কমিয়া গিয়াছিল। থালেস্‌ এই মন্দার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ কারয়া মাইলেটাস্‌ ও 
চিওসের সমস্ত তৈল-নিম্কাশন কল অল্প হারে ভাড়া কাঁরয়া আটকাইয়া ফেলেন। পরে 
জলপাই ভাল হওয়ায় তৈল কলগুির চাহিদা অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়য়া গেলে, উচ্চ হারে 
ইচ্ছামত মূল্যে কলগ্াল ভাড়া খাটাইয়া তান প্রচুর লাভ করেন। 

থালেস্‌ খুঃ পৃঃ ৫৮৫ অব্দের ২৮শে মে তারিখের (কাহারও কাহারও মতে খীঃ পৃঃ 
৬১০ অব্দের সযপ্রহণ ) পূর্ণ সূযগ্রহণের ভাবিষাদ্বাণী কারয়াঁছলেন, ধীতহাঁসিকেরা 
এইরূপ মনে করেন। স্যগ্রহণের সময় পূর্বাহে। নির্ণয় কারবার এই দক্ষতার উপর থালেসের 
বৈজ্ঞানিক খ্যাত ও প্রাতপান্ত বহুলাংশে প্রাতষ্তত। সূর্য, চন্দ্র ও পাঁথবাীর স্বরূপ এবং 
জ্যোতষীয় অনেক গৃঢ় তথ্য জানা না থাঁকলে গ্রহণ সংক্রান্ত এইরূপ ভাঁবষ্যদ্বাণী সম্ভবপর 
নহে। থালেসের এই ভবিষ্যদ্বাণশ সম্বন্ধে বহু বিতর্ক আছে। মার্টিন প্রমূখ কোন কোন 
এতহাসিকের আঁভমত, সূর্যগ্রহণের ভাঁবষ্যম্বাণ কারতে হইলে লম্বন (7818119) প্রভৃতি 
নানা জ্যোতিষীয় বিষয়ের যেইরূপ জ্ঞান আবশ্যক সেইরূপ জ্যোতিষীয় জ্ঞান থালেসের ছিল, 
ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।*« এমন ক তাঁহার প্রায় তিনশত বৎসর পরে প্রখ্যাত 
জ্যোতার্বদ হিপার্কাসেরও লম্বন সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা ছল না। তারপর এই ভাঁবষ্যদ্বাণী 
প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক 'ভীত্তর উপর প্রাতষ্ঠিত হইলে, থালেসের পরবর্তঁ আয়োনীয় 
জ্যোতীর্বদগণ নিশ্চয়ই এজাতীশয় ভাবষাদ্বাণী আরও অনেক কাঁরয়া যাইতেন, কিন্তু এইরূপ 
কোন দণ্টান্ত পাওয়া যায় না। 

200" 11৮56060৪12 196867506 191191৪-এর গ্রন্থকার ট্যানারির মতে, 
থালেসের গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপার এীতহাসিক সত্য। তাঁহার সমসাময়িক 
জেনোফোন ও হিরোডোটাস্‌ উভয়েই থালেসের সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণসর কথা উল্লেখ 
কারয়াছেন। 'মিড্স্‌ ও 'লাডয়ানদের আত্মঘাতশ যৃণ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে িরোডোটাস 
লাখয়াছেন,_“ছয় বংসর ইহাদের (মিড ও লাডয়ানদের ) মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ চাঁলবার 
পর সপ্তম বংসরে দুই পক্ষ আবার যখন ফুদ্ধার্থ মালত হইল, তখন অকস্মাং একাঁদন 
দিবাভাগেই রান্রকাল উপস্থিত হইল। এখন এইরূপ আকস্মিকভাবে দন থাকতেই রাব্রির 
আবর্ভবের ব্যাপার সম্বন্ধে মাইলেটাসের থালেস- তাঁহার দেশবাসী আয়োনশয়দের নিকট 
বহু পূবেই ভবিষ্যদ্বাণী কাঁরয়াছিলেন এবং এই ঘটনা যে এই বংসরেই ঘাঁটবে 'তানি তাহাও 
বাঁলয়া দিয়াঁছলেন।”1 

সম্ভবতঃ থালেস্‌ সূ্যগ্রহণের কারণ অবগত ছিলেন এবং মোটামুটি একটা সময়ের মধ্যে 
গ্রহণের প্‌নরাবাত্ত ষে সম্ভবপর, এইরূপ কথা 'তানি বাঁলয়াছিলেন। তাঁহার বহু পূর্বে 
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থালেল্‌ ১৩৭ 


ব্যাবিলনীয় জ্যোতীর্বদেরা সারোণিক পর্যায়-কালের সাহায্যে সূ্যগ্রহণের সময় নির্ণয় করতে 
জানিত, একথা আমরা পূর্বে বালয়াছি। থালেস্‌ ব্যাবলনপয় ও মিশরীয় বিজ্ঞানের দ্বারা 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি সারোণিক পর্যায়-কালের কথা অবগত 
ছিলেন এবং তাহার সাহায্যেই এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাঁকবেন। 

জ্যামীততে থালেসের বিশেষ কৃতিত্বের ও মৌিকতার পাঁরচয় পাওয়া যায়। বৃত্তের 
ব্যাস বৃত্তকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে: সমবাহ্‌ ব্রিভূজের ভূমিসংলগ্ন কোণ দুইটি সমান; 
দৃইঁটি সরলরেখা পরস্পর পরস্পরকে ছেদ কাঁরলে বিপরীত কোণ দুইটি সমান হয়; ্রিভুজের 
ভূমি ও তৎসংলগ্ন কোণদ্বয় জানা থাকিলে ত্রিভূজাটিকে সম্যকরূপে জানা বায়, ইত্যাঁদ 
প্রাতপাদ্যের সহিত তাঁহার পাঁরচয় ছিল। জ্যামিতির সাহায্যে পিরামিডের উচ্চতা তিনি নির্ণয় 
করিতেন। প্রথথর রোদ্রে একাঁট যাঁষ্টদশ্ডের ছায়ার সাঁহত পরামডের ছায়ার তুলনা ফাঁরয়া 
এই উচ্চতা নিণীত হইত। গ্লঃটাকেরে লেখায় জানা যায়, কোন এক 'পরামিডের উচ্চতা 
নির্ণয়ের সময় মিশররাজ আমাশিস্‌ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং থালেসের এই দক্ষতায় তানি 
বিশেষ আশ্চর্যান্বত ও প্রণীত হন। 


«_45-৯*--79 


&৮। শীপরামিডের উচ্চতা 'নির্ণয়। 
[শর পিরামিডের উচ্চতা; ৮--পিরামিডের ভূমি; ৪-পরামডের ছায়ার দৈর্ঘ্য; 
ও উচ্চতা; 3 যাঁ্টদণ্ডের ছায়ার দৈর্ঘ্য। পিরামিডের উচ্চতা 
করিতে হইলে, ধনম্নলাখত সমণকরণাঁট বাবার করা আবশ্যক £ 
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এই ধরনের মাপ-জোখের কাজে জ্যামাতিক সমানৃপাতিক (9:০0:6109281165) নিয়মের 
আশ্রয় লইতে হয়। ইহাতে মনে হয়, থালেস্‌ এই জ্যামাতক সমানপাঁতক নিয়মের কথা 
জানিতেন। কেহ কেহ বলেন, যে সময়ে ছায়ার দৈর্ঘ্য দণ্ডায়মান যাঁণ্টর দৈর্ঘেযর সমান হয়, 
[ঠিক সেই সময় নির্বচন কাঁরয়া তান সম্ভবতঃ পিরামিডের উচ্চতা মাপিয়াছিন্পেন, কারণ 
এইরুপ অবস্থায় পিরামিডের উচ্মতা তাহার ছায়ার দৈর্ঘের সমান হইবে। প্রোক্লাস্‌ 
৯৮ 


১৩৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


'লাঁখয়াছেন, পিরামিড ছাড়া সমহদ্রে অবাস্থত দূরবতর্ঁ জাহাজের দূরত্বও থালেস নির্ণর 
কারতে পারিতেন। সমানুপাতিক নিয়মের জ্ঞান ছাড়া এই ধরনের দূরত্ব নির্ণয় সম্ভব নয়। 

বিশ্বলোক ও পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে থালেসের চিন্তাসূঘ্রের স্বকীয়তা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তানি দোঁখলেন, জল বাতাস হইতে মৃত্তিকায় পেশীছিয়া এবং মৃত্তিকা হইতে 
ডীষ্ভদ্‌ ও প্রাণদেহে সণ্টারত হইয়া আবার বাতাসে বিলীন হইতেছে। তারপর উীদ্ভদ ও 
প্রাণীর খাদ্য আধকাংশ ক্ষেত্রেই জলীয়। ইহাতে তিনি জলকে কেন্দ্র কারয়া এক আবর্তনমান 
পারবর্তনশীল জগতের সন্ধান পাইলেন। এই জলই যখন নানাভাবে দশ্য অথবা অদৃশ্য 
নানা বস্তুর মধ্যে রূপান্তারত হইয়া বিশ্বের সংহাতি রক্ষা কাঁরতেছে, তখন 'বশ্ব-স্াঁষ্টতে এই 
জলই যে মৌলিক উপাদান, তাহাতে আর সন্দেহাঁকঃ এই জল হইতেই পাঁথবীর উৎপাস্ত, 
এই জলেই পাঁথবী ভাঁসতেছে এবং হয়ত এই জলেই তাহার লয়। থালেসের এই দর্শন 
তাহার পরবতর্ঁ আয়োনীয় দার্শানক ত্যানাক্সম্যান্ডার আরও অনেক সম্প্রসারণ ও 
উন্নীত করেন। 

থালেসের ব্রহনান্ড-পাঁরকজ্পনায় ঈশ্বরের স্থান নাই। পৃথিবী ও ব্লহনান্ডের উৎপাত্ত 
হইয়াছে প্রাকতিক নিয়মে । যে যুগে সমস্ত বিদ্যার আঁধকারণী ধর্মযাজকেরা ঈশ্বরকে বাদ 
দয়া বিশব-সাঁন্টর কজ্পনা কারতে পারত না, এমবারক অনুপ্রেরণা ও অন:গ্রহ ব্যতীত কোন 
নূতন মতবাদ বা ধারণার উদ্ভব অসম্ভব ইহাই 'ছল যে যুগের সাধারণ 'বশ্বাস, সেই য্গে 
ঈশ্বরকে বাদ দয়া তাহার ব্রহমান্ড-পাঁরকল্পনার চেম্টা রীতিমত বৈপ্লবাত্মক। 

থালেস ব্যাঁবলনীয় ও মিশরীয় বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবত হইয়াছলেন। 
আয়োনয়ার কাছে কস নামক দ্বীপে সেকালে ব্যাবিলনীয় ধর্মযাজক ও পণ্ডিতদের যাতায়াত 
ছিল। এইখানে জনৈক ধর্মযাজক একট শিক্ষাকেন্দুও স্থাপন কাঁরয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ 
পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান, এই ধর্মযাজকের কাছেই ব্যাবলনশয় শাস্ত্র ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন 
করবার সুযোগ থালেসের ঘঁটয়াছিল। এতদ্ব্যতীত 'লাঁভয়া ছিল তখনকার 'দনে আযসিরায় 
ও ব্যাবলনশয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্র। লিডয়ার রাজধানন ইতিহাস- 
প্রাসদ্ধ সার্দসে অনুসন্ধিংস আয়োনীয় গ্রীকদের যাতায়াত ছল এবং এইরূপ যোগাযোগের 
মাধ্যমে থালেস্‌ ও আয়োনীয় পাঁণ্ডিতদের অনেকে ব্যাবিলনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে প্রভূত 
সুযোগ লাভ করিয়াছলেন, তাহা মনে করা খ্বই স্বাভাঁবক।* 

থালেস্‌ মিশরেও পাঁরভ্রমণ কাঁরয়াঁছলেন। তাঁহার জ্যঁমাত মিশরীয় জ্যাঁমীত ও জাঁমর 
মাপ-জোখ সংক্রান্ত ব্যবহারক জ্ঞানের উপর প্রাতান্ঠত। কিন্তু থালেসের জ্যামাত মশরায় 
জ্যামীতর নিছক অনুকরণ নহে। তান এক নৃতন নিগমনাত্মক জ্যামাতি (9.500061৮9 
£0276%5) সৃষ্টি করিয়াছলেন। এই জ্যামাঁতর প্রয়োগেই পরবতাঁকালের বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা দ্রুত উন্নাতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। 


আ্যানাক্ষিম্যা্ডার (খুশং পৃঃ ৬১০-৫৪৫) 


থালেস যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও গবেষণার প্রবর্তন করেন, তাঁহার সমসামায়ক ও 
বাঁশষ্ট বন্ধু আ্যানাক্সিম্যান্ডার সেই চিন্তাধারার আরও অনেক উৎকর্ষ সাধন কাঁরয়াছিলেন। 
চিন্তার মৌলিকতায় আ্যানাক্সিম্যা্ডার থালেস্কেও আঁতক্রম করিয়াছলেন, এবং অনেকের মতে 
তিনিই গ্রধক ও পাশ্চান্ত্য দর্শনের প্রথম শ্রষ্টা। থিওক্রেস্টাস্‌ আনাক্সম্যান্ডারের জীবনী ও 
দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার অসাধারণ মননশশলতা, বিশ্লেষণ-ক্ষমতা ও বহুমুখী 
প্রতিভার কথা উল্লেখ কারয়াছেন। ভূগোল, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, সৃণ্টিতত্ব প্রভাতি নানা বিষয়ে 
আমরা তাঁহার স্বকীয়তার পাঁরিচয় পাই। 
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আনাকিম্যান্ডারই প্রথম সমগ্র পাঁথবীর এক সম্পূর্ণ মানচিত্র অঙ্কন | 

পূর্বে মানচিন্রাঞ্ফনে মশরায়দেরও যথেষ্ট কৃতিত্বের পারচয় পাওয়া যায়, ৬০ 
মানচিত্রে মিশরের কয়েকটি জেলা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন স্থান বা দেশের উল্লেখ থাঁকত 
না। আযানাক্সিম্যাপ্ডারের মানাঁচত্রে সমগ্র পৃথিবীর সামানা নার্দষ্ট হইল। তান দেখাইলেন, 
বৃত্তাকার সামান্তদেশে পাঁথবীকে ঘারয়া রাহয়াছে এক মহাসমূদ্র। পারব্রাজক, পর্যটক, 
নাবিক প্রতাীত বহুবিধ লোকের মুখে গঙ্প শুনিয়া পাঁথবার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা 
হইয়াছিল, মানচিত্রে তাহাই তিনি রুপাঁয়িত করেন। বহ্‌কাল পর্যন্ত নাবিক ও পর্যটক মহলে 
এই মানচিত্রের বিশেষ খ্যাত 'ছিল। 


উ রো 
চি দানিযুব নং পূ 
পা 
ছাক্সিউলিষের উপিসিলি 
খাম কার্খেজ 
ইত 


&৯। পাঁথিবশর মানচিন্র__আ্যানাক্সিম্যান্ডার | 


পৃঁথবগ ও ব্রহনাণ্ড সম্বন্ধে আ্যানাক্িম্যান্ডারের মতবাদ প্রণিধানযোগ্য। তান বলিতেন, 
পৃথবী ব্রহম্ান্ডের কেন্দ্রস্থলে অবাঁস্থত; জ্যোতিষ্করা ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দকে আবা্ততি 
হইতেছে; পৃথিবীর আকৃাতি চ্যাপ্টা নিরেট চোঙের মত, এবং ইহা আকাশ হইতে বাতাসের 
সাহায্যে ঝৃিয়া রাহয়াছে। তারপর পাঁথবাীঁকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে মহাসমদদ্র। গম্বুজ 
বা গোলছাদের মত আকাশ প্রকৃতপক্ষে একাঁট গোলার্ধ বিশেষ, ইত্যাদি। 

অনেকে মনে করেন, আ্যানাক্সিম্যাণ্ডার সময় নির্ণয়ের জন্য শঙ্কু (£7000077) আবিচ্কার 
কাঁরয়াছলেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। তাঁহার বহু পূর্বে ব্যাবিলনে ও মিশরে শঙকুর 
ব্যবহার দূম্ট হয়। সম্ভবতঃ গ্রীসে শককুর ব্যবহার 1তাঁনই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করিয়া থাঁকবেন। 
সময়, ধতুপারবর্তন, উত্তরায়ণ ও ক্লান্তিপাত নির্ণয়ের জন্য স্পার্টায় তিনি এক শওকু সংস্থাপন 
করেন। 
আযনাক্সিম্যাণ্ডার ক্রমাবকাশে বিশ্বাস করিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল, প্রাণীর 
[তিনটি ব্লুম আছে._জল্ম, জীবন ও মৃত্যু। প্রাণ মান্রেরই প্রথম জন্ম হইয়াছিল সূর্ধতাপে 
1বশোঁষত তরল শিলাজতু হইতে এবং মানুষের জল্ম হইয়াছিল মতস্যের অভ্যন্তরে । 
ক্লমাঁবকাশের প্রথম পর্যায়ে মানুষের আকাতও ছিল অনেকটা মংস্যের মত। 

আনাকিম্যান্ডার তাঁহার দশর্ঘকালব্যাপশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফল 440০% 


১৪০ বিজ্ঞানের ইতভিহাপ 


11616 নামক গ্রন্থে লাঁপবদ্ধ কাঁরয়া গিয়াছেন। প্রায় ৬৪ বংসর বয়সে তান এই গ্রন্থ 
রচনায় প্রবৃত্ত হন। দুর্াগ্যবশতঃ তাঁহার মূল গ্রন্থটি নিখোঁজ হইয়া যায়; রচনার কিন 
কিন অংশ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছ; কিছ পংক্তির সন্ধান বহ; গবেষণার ফলে পরবতাঁ- 
কালে পাওয়া গিয়াছে। 

আনাক্সিম্যান্ডারের মৃত্যুর পর ধাঁরে ধারে মাইলেশশয় বিজ্ঞানের অবনাতি ঘটে। 
মাইলেটাসের আর এক উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী ত্যানাক্সিমেনেস্‌ কিছুদিন এই প্রভাব বজায় 
রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃই জ্জানচ্চার ভারকেন্দ্র বিজ্ঞান হইতে 'দর্শনে স্থানান্তরিত হয়। 


আ্যনাক্সিমেনেস্‌ (খুশঃ পৃঃ ৫৮৫-৫২৮) 


আযানাক্সমেনেস্‌ মাইলেটাসের তৃতীয় বিখ্যাত দার্শানক। বৈজ্ঞানক ও দার্শানক 
গবেষণায় তিনি প্রধানতঃ থালেস্‌ ও আযানাক্সিম্যান্ডারের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। একটি 
বিশেষ উপাদানে যে জড়জগৎ ও ব্রহমান্ড গঠিত, মাইলেশীয় দর্শনের এই মূল নশীতি তিনি 
স্বীকার করিয়া প্রচার করেন যে, এই মৌলিক উপাদান জল নহে বায়। এই বায় অল্প চাপে 
স্ফীত হইয়া আগ্নর আকার ধারণ করে এবং জমাট বাঁধয়া প্রথমে জল ও পরে মাস্তকায় 
পর্যবাঁসত হয়। তাঁহার জ্যোতিষীয় তত্তের মূল কথা হইল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য 
গ্রহ নক্ষত্র এই বায়হ-সমহদ্রে ভাসমান থাকে: সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররা এক একটি আগুনের চাকাতি- 
বিশেষ: সূর্ধ গাছের পাতার মত চ্যাপ্টা । অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকবার জন্য সূর্যের 
উত্তাপ অনুভূত হয়, দূরত্বের জন্য নক্ষত্রের উত্তাপ অনূভূত হয় না। তিনি আরও বলেন, 
নক্ষন্নরা স্ফাঁটক-স্বচ্ছ এক বিরাট গোলকের গায়ে পেরেকের মত সংলগ্ন থাকে. তাহারা কদাচ 
পৃথিবীর নীচে যায় না বা আবার্তত হয় না। সূ অদৃশ্য হয় পাথবীর উপারভাগে অবাঁস্থত 
দিগন্তবতাঁ পর্বতমালার অন্তরালে দৃষ্টির অগোচরে আত্মগোপন করে বাঁলয়া। 

আযানাক্সমেনেসের মতবাদের বশেষত্ব এই যে, সর্বপ্রথম সূযণ চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের পাহত 
স্থির নক্ষত্রের পার্থক্য দেখানো হইয়াছে এবং সূর্য ও চন্দ্র হইতে নক্ষত্রদের দূরত্ব যে অনেক 
বেশী তাহারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আ্যানাকম্যাণ্ডাব বিশ্বার্জী করতেন, পাঁথবশ হইতে 
সূর্ধ সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত, তারপর চন্দ্র এবং পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে তারকারা । 
আ্যানাক্সমৈেনেসের স্ফটিক গোলকের ধারণাও মৌলিক। তাঁহার প্রায় দুই শত বংসর পরে 
ইউডঝ্াস্‌ এইরৃপ স্ফাটক গোলকের ধারণা অবতারণা করেন। ট্যানার 'লাখিয়াছেন যে, 
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চন্দ্রের নিজস্ব কোন দয্যাতি নাই, ইহা সূর্যালোকের প্রাতফলনের ফল, আ্যানাক্সিমেনেস্‌ 
এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন বাঁলয়া অনেকের আঁভমত। ইউীঁডমাসের 7%8607% ০1 
44500707/তে এই তথ্য আঁবহ্কার সম্পর্কে আনাক্সিমেনেসের নাম উীল্লীখত দেখা যায়। 
অন্যান্য এতিহাসিকের মতে, এই আঁবচ্কারের কৃতিত্ব প্রকৃতপক্ষে আযনাক্সাগোরাসের প্রাপা। 
এই সম্বন্ধে আমরা আরও পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব। 

চন্দ্র ও স্যগ্রহণের কারণ নিণয়ের উদ্দেশো আযনাক্সিমেনেস এই দুই জ্যোতিচ্কের 
সাহত অস্বচ্ছ ও বৃহদাকার মাত্তকাখন্ডের পারকজ্পনা করেন। এই মাত্তকাখণ্ডগুলির 
ব্যাখ্যা লইয়া প্রচুর মতদ্বৈধ আছে । মৃত্তিকাখণ্ডগীল কি সূর্য বা চন্দ্রের সহিত সংলগ্ন 
অবস্থায় থাকে, না ইহারা একটা বিশেষ দূরত্ব রক্ষা কাঁরয়া চলে? শেষোল্তটি হইলে চন্দ্ুগ্রহণ 
ও সূর্যগ্রহণের ব্যাখ্যা সহজ হইয়া পড়ে। অস্বচ্ছ মৃন্তকাখণ্ডগ্ীল সূর্য বা চন্দ্রের সম্মুখে 
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পিথাগোর+য় বিভ্ঞান ও (িজ্ঞানগণ ১৪১ 


আঁসয়া আমাদের দৃষ্টি অবরোধ করিলেই হইল। 1পথাগোরায় আ্যানাক্সাগোরাস- ণর 
কারণ নিদেশি কারতে শিয়া এইরূপ অস্চ্ছ বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন এবং সুপ 
এইরূপ ধারণার জন্য তিনি আনাকসিমেনেসের কাছে খাণণ। পিথাগোরীয় বিশব-পরিকল্পনায় 
বিপরাঁত পৃথিবাঁর ধারণার সহিতও ইহার বহূলাংশে মিল আছে। 


৪.৩। পিথাগোরীয় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানিগণ 
শিথাগোরাস্‌ (খুখঃ পৃঃ ৫৭ ২-৪৯৭) 


মাইলেটাসের অনাঁতিদুরে উত্তর-পশ্চিমে সামোস্‌ দ্বীপ। বিখ্যাত আয়োনধয় গ্রগক 
দার্শনিক, গাঁণতজ্ঞ ও জ্যোতার্বদ্‌ পিথাগোরাস্‌ এই সামোস্‌ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। 
থালেস্‌ ও ইউক্লিডের মত তাঁহার পূর্বপুরূষেরা সম্ভবতঃ ফিনিশশয় ছিলেন। 'পিথাগোরাসের 
জন্মসন আনাশ্চিত; ইহা খনীম্টীয় ৫৭২-৭০ পূর্বাব্দ বালয়া অনুমিত হয়। তান দশর্ঘ- 
জীবন লাভ করিয়াঁছলেন; কাহারও মতে ৭৫, কাহারও মতে ৮০ বৎসর বয়সে মেটাপান্টয়াসে 
[তান দেহত্যাগ করেন (৪৯৭ ?)। 

পিখাগোরীয় ভ্রাতৃসঞ্ঘ£ঃ িথাগোরাসের জীবনের তারিখ সম্বন্ধে সাঠকভাবে কেবল 
এইট.কু জানা যায় যে, ৫৩০ খুশম্টপূবান্দে তিনি সামোস্‌ পাঁরত্যাগ করিয়া দাক্ষণ ইতালণতে 
ডোরিয়ানদের উপনিবেশ ক্রোটনের আভম্‌খে যাত্রা করেন এবং সেখানে এক গুপ্ত ভ্রাতৃসম্ঘ 
স্থাপন করেন। ধর্ম, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করাই এই সম্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য 'ছিল। 
সম্ঘের সদস্যদের সরল, অনাড়ম্বর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে হইত এবং তাঁহাদের কার্যাবলশ 
ও আলোচনার ফলাফল বাহরে প্রকাশ করা সর্বতোভাবে নাষ্ধ ছিল। 'পথাগোরায়েরা 
বিশ্বাস করিতেন, আত্মা সামায়কভাবে দেহপিঞ্জরে বাঁধা পড়ে এবং বার বার আত্মার এইর্‌প 
বন্দীদশা হইতে মাস্তি পাইবার একমান্ন উপায় হইল স্বেচ্ছায় সম্ন্যাস-জীীবনের কৃচ্ছ বরণ করা। 
এই ভ্রাতৃসঙ্ঘ সমাজ সংস্কারমূলক কার্যেও নিজেদের উৎসর্গ কাঁরয়াছিল। ব্যান্তগত 
কৃচ্ছ-সাধনের দ্বারা সমাজের নৈতিক মান উন্নয়ন এবং ক্ষমতালোভী দলের পরিবর্তে প্রকৃত 
জ্ঞানী, গুণী ও পাঁণ্ডত ব্যান্তদের দ্বারা রাজ্য পাঁরচালনের আদর্শ প্রচার করা তাঁহাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রচারকার্য সম্পকে ভ্রাতৃসঙ্ঘকে নানার্প রাজনৌতক 'বপাকে 
পাঁড়তে হয়। কাঁথত আছে, আনূমানিক ৫০৯ খুশষ্টপূ্বাব্দে ভ্রাতৃসত্ঘের বিরুদ্ধে প্ররোচিত 
হইয়া এক উন্মত্ত জনতা সম্ঘের বহ্‌ ভ্রাতাকে নির্মমভাবে হত্যা ও তাঁহাদের গৃহ-সম্পত্তি 
আশ্নসংযোগে ভস্মীভূত করে। দলের নেতা পথাগোরাস্‌ ট্যারেন্টামে পলায়ন করিয়া 
কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করেন। পিথাগোরাসের জাবদ্দশাতেই ভাঙ্গনের লক্ষণসমূহ প্রকাশ 
পাইলেও খ:শম্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্ত সঙ্ঘের শেষ আস্তত্বের পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। | 

'পিথাগোরাসের বিদ্যোংসাহিতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চচণর অনুপ্রেরণার মূল উৎস সম্বন্ধে 
নাশচতরূপে কিছু বলা কঠিন। সম্ভবতঃ তিনি থালেসের সংস্পর্শে আঁসয়াছিলেন এবং 
গ্রশক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাতম্ঠাতা এই প্রখ্যাত দাশশানকের শিক্ষা ও রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত 
হইয়াছিলেন। এীতহাসকদের অভিমত, থালেস্‌ তাঁহার নিজস্ব সাঁণত গ্রল্থাদি ও জ্ঞান- 
ভান্ডার পিথাগোরাস্কে অর্পণ করিয়া যান এবং থালেসের পরামশেই তিনি যৌবনে দীর্ঘকাল 
মিশর ও ব্যাবলনে জ্যামাতি ও জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার ভারতবর্ষ পাঁরভ্রমণের 
উল্লেখও হয়ত অমূলক নহে। পিথাগোরীয় দর্শন, ধর্মতত্ব ও গাঁণতে ভারতীয় চিন্তাধারা 
ও বৌঁশম্ট্যের ছাপ একান্ত লক্ষণীয় । 

পথাগোরাস্‌ তাঁহার সুদশর্ঘ গবেষণার ফল ও নানা মতবাদ লিপিবদ্ধ কাঁরয়া যান নাই। 


১৪২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা ও শিক্ষা বহ্‌ বংসর 'পিথাগোরধয় শিষ্যদের 
মধ্যে মুখে মুখে আলোচিত, সংশোধিত ও সম্প্রসারত হইয়া আসিয়াছল। ভ্রাতৃসঙ্ঘের 
কার্যকলাপ গোপন রাখিবার প্রয়োজন হইতেই 'পিথাগোরণয়েরা ছান্র পরম্পরায় এইরূপ মৌখক 
শিক্ষা ও আলোচনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছলেন। গবেষণার ফল 'লাখয়া প্রকাশ করার 
অপরাধে সঞ্ঘের কোন কোন শষ্যকে বিশেষ শাস্তি, এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ভোগ কারবার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি গোলকের অভ্যন্তরে একাঁটি ডোডেকাহেড্রনের অগ্কনকৌশল 
প্রকাশ কারবার অপরাধে একজন ছাত্র হি”্পাসাস্কে, কেহ বলেন ডুবাইয়া মারা হইয়াছিল, 
কেহ বলেন সঙ্ঘ হইতে বাঁহম্কার করা হইয়াছল। সক্কোটস ও ভিমোক্রটাসের সমসাময়িক 
থবৃ্সৃ-এর িথাগোরীয় বিজ্ঞানী ফিলোলাউস খেন্টপূর্ব &ম শতাব্দী) সর্বপ্রথম 
ভ্রাতৃসজ্ঘের গবেষণা ও মতবাদ সম্পকে গ্রন্থাঁদ রচনা করেন। ফিলোলাউস নিজেও বিখ্যাত 
জ্যোতার্বদ ছিলেন এবং ব্রহম্ান্ড সম্বন্ধে এক সৃসম্বদ্ধ পারকজ্পনা রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
এই 'ফিলোলাউসের রচনাবলশই পিথাগোরাস্‌ ও তাঁহার সহকমর্শ ও শিষ্যদের গবেষণা সম্বন্ধে 
জানবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্র। দুভাগ্যক্রমে এই রচনাবলীর মূল সংস্করণ বহাদিন 
পূর্বেই নিখোঁজ হইয়াছে। ইউীভমাস্‌. প্রোক্লাস্‌ প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনায় 
ইহার কিছ; কিছু অংশ সংরাক্ষত হইয়াছে। প্লেটো তাঁহার 157,425 গ্রন্থের অনেক 
স্থানে ফিলোলাউসের মতবাদ আলোচনা কাঁরয়াছেন। এইভাবে নানা হাত ঘ্যারয়া ও 

০৫ সংশোধিত ও পাঁরবার্ধত হইয়া পরবতর্ণকালে 'িথাগোরাসের আবিচ্কার ও 
মতবাদ বাঁলয়া যাহা স্বীকাঁতিলাভ কাঁরয়াছে তাহার কতটুকু িথাগোরাসের নিজস্ব অবদান 
আর কতটুকু তাঁহার 1শষ্যবর্গের সাম্মাীলত সাধনার ফল তাহা নিশ্চয় কাঁরয়া বলা কাঠন। 
আযরিম্টটলও এই ধাঁধায় বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন: তাই 'পথাগোরীয় দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে 
ব্যান্তীবশেষের নামোল্লেখের পাঁরবর্তে তিনি বহবচনে “পথাগোরখয়েরা” শব্দাটি বরাবর বাবহার 
কারয়া গিয়াছেন। 

এই সব অসাবিধা সত্ত্বেও পিথাগোরাস- সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে এই রহস্যময় 
বিজ্ঞানীর অদ্ভুত প্রাতভা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। এই" প্রতিভার স্পর্শে সংখ্যাতত্ব, 
গাঁণত, জ্যামাত, শব্দবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও দর্শন নূতন অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা লাভ করে। 
ব্যবহারিক বিদ্যার পর্যায় আতক্রম কাঁরয়া 'বজ্ঞানের এই বিভাগগ্দীল শুদ্ধ মননশনীলতার 
[বিষয় হইয়া উঠে। বিশেষতঃ গাঁণতে 'পিথাগোরায়েরা যে উচ্চ মান ও আদর্শ স্থাপন করেন 
তাহা পরবতাঁ গ্রীক গাঁণতজ্ৰদের গবেষণার পথ সুগম কাঁরয়া 'দিয়াছল। 

সংখ্যাতত্ব ও গাঁণতঃ প্রথমে গাঁণত ও সংখ্যাতত্ব সম্বন্ধে পিথাগোরীযর়দের গবেষণার 
কথা আলোচনা করা যাক। 'িথাগোরীয়েরা সংখ্যাকে বস্তু-নিরপেক্ষ মনে করিতেন না। 
সংখ্যা নিরালম্ব, অমূর্ত কাম্পনিক কোন জিনিস নহে, বস্তুজগতের সাঁহত ইহাদের ঘনিষ্ঠ 
যোগ আছে; এমন কি নানা বাস্তব গুণাগুণের আধিকারীও ইহারা বটে। পূর্ণ সংখ্যার 
আপাত রহস্যজনক নানা অর্থ আছে। সংখ্যা ১-এর অর্থ বিন্দু, ২-এর রেখা, ৩-এর ক্ষেত, 
৪-এর দেশ (919806)। এতদ্ব্যতীত ২-এ স্বজাতির গণ বিদ্যমান, ৩-এ পুরুষ জাতির 
এবং ৫&-এ বিবাহের: কারণ ২ (স্ব্রীজাতি)+৩ পের্ষ)-৫& (বিবাহ)। ৪ হইল ন্যায়ের 
প্রতীক; যেহেতু এই সংখ্যা দুইটি সমান গুণকের গুণফল (২৮২)। যুগ্ম ও অযদগ্ম 
সংখ্যার সাহত 'িথাগোরীয়েরা দাঁক্ষণ ও বাম. অসপম ও সসীম প্রীত নানা ধারণার 
অবতারণা কাঁরতেন। 

সঙ্গণতের সূরলহরণী তারা, উদারা, মুদারার (০০6৪৮৪9) সাহত সংখ্যার সম্বন্ধ নর্ণয় 
পিথাগোরাস্‌ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের একটি গুরত্বপূর্ণ আবিদ্কার। তারের যন্মে যে 'বাবধ 
সুরের সপ্তার হয় তাহার প্রভেদ নির্ভর করে তারের দৈর্ঘের উপর। তাঁহারা দেখান যে, 
প্রথম, পণ্ঠম ও অক্‌টেভ সুর সৃষ্টির জন্য তারের দৈর্ঘোর অনুপাত সব সময় ৬ £ ৪ £ ৩ 


পিথাগোরাস- ১৪৩ 


হইয়া থাকে। সঙ্গীত ও ধ্বনিবিজ্ঞানে ইহা এক মোৌঁলক আবিচ্কার। 
মাহমার ইহা একটি দম্টান্তও বটে! উদ রি 
'পথাগোরায়েরা জ্যামাতক ধারণার সাহায্যেও সংখ্যার মর্মেদ্ধারের চেষ্টা কারিয়া- 
ছিলেন। তাঁহারা ১, ৩, ৬, ১০, ১৫ ইত্যাদি সংখ্যার নাম 'দিয়াছিলেন গৃ্ভূঙ্জ সংখ্যা?; 
কারণ এইরূপ সংখ্যক বিন্দুর সাহায্যে যে কোন সমবাহ্‌ ত্রিভুজ আঁকতে পারা যায় (৬০নং 
চিত্র)। সেইর্প ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫ ইত্যাঁদ হইল বর্গ সংখ্যা । যে কোন বর্গ সংখ্যার 
অন্তভুক্ত বিন্দুর সাহায্যে একাট বর্গ রচনা সম্ভবপর েণনং চিন্র)। তারপর তাঁহারা দেখান 
যে, পরপর যে কোন দুইটি ন্রিভূজ সংখ্যার যোগফল একটি বর্গ সংখ্যা। ৬০নং চিন্নের নধচের 
পণ্ম নক্সাট দোথলে তাহা বুঝা যাইবে। 


১৯ ৫৯৯ 


ইতি 


৬০1 পরভুজ সংখ্যা' ও “বর্গ সংখ্যার জ্যামাতিক রূপ। 


সংখ্যার এই প্রকার মরমশবাদী ও জ্যামিতিক ব্যাখ্যা আধানক বিজ্ঞানের বিচারে সম্পূর্ণ 
নিম্ফষল ও নিরর৫থক মনে হইবে। কিন্তু িথাগোরীয়দের কাছে সংখ্যার গুরুত্ব ছিল অন্য 
প্রকার; সংখ্যা-রহস্যের সাহত প্রকৃতি, ব্রহনান্ড ও সৃ্টি-রহস্যের সম্বম্ধ যে আত নাবড় 
এবং প্রকৃতি ও ব্রহমান্ডকে বুঝিতে হইলে যে সংখ্যা-রহসোর কিনারা হওয়া দরকার, 
িথাগোরীয়দের ইহাই ছিল ধ্রুব ব*বাস। প্লেটো যেমন অনুভব কাঁরয়াছিলেন, মনই 
হইল সৃষ্টির গোড়ার কথা এবং িশ্ব-প্রকীতি এই মন দ্বারাই গঠিত, অথবা ভিমোক্রিটাস্‌ 
প্রমুখ আণবিক দারশানকেরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, প্রকৃতিতে অণু-পরমাণুরাই একমান্ন সত্য 
এবং নানাভাবে ইহাদের 'বাঁচন্র খেলাই আমরা বাস্তব আঁভজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ কার, সেইরূপ 
পথাগোরণয়দের প্রত্যয় হইয়াছিল যে, জগৎ সংখ্যাময়। অসংখ্য 'মোনাড' বা ক্ষুদ্রতম সংখ্যার 
সমন্য়ে বিশ্ব-ব্রহনান্ড রাঁচিত হইয়াছে, অতএব সংখ্যার অন্তার্নহত সত্য উপলব্ধি হইতেই 
[বিশব-রহস্যের কিনারা করা সম্ভব হইবে। 

সংখ্যার গবেষণা সম্পর্কে পিথাগোরণয়দের একাঁট অতাব গূর্ত্বপূর্ণ আঁবচ্কার হইল 
২-এর বর্গমূলের ( /২) অমেয়ত্ব উপলব্ধি করা। ২ একটি অমেয় বা অমুলদ 
রাশি; অর্থাৎ এই বর্গমূলকে পূর্ণ সংখ্যা বা ভগ্নাংশে প্রকাশ করা অসম্ভব । ইহার প্রমাণ 
খুব সহজ। মনে করা যাক, 77২ -কে ভগ্নাংশে প্রকাশ করা সম্ভবপর এবং এই ভগ্নাংশের 
লাঘষ্ঠ আকার হইল 1]7। তাহা হইল 1৮ ও % উভয়েই এক সঙ্গে যুগ্ম সংখ্যা হইতে 
পারে না। আমরা লাখতে পার £ 


11 চা 
2 স্পট ডি 12 ০2172 ৪ 


১৪৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


অর্থাৎ 1 একটি যুগ্ম সংখ্যা। ধরা যাক, 
পু 
সুতরাং, 
412 "5 2৮2 71৮8 ল 22) 
অতএব দেখা যাইতেছে ?% একটি যুগ্ম সংখ্যা। 
কিন্তু আমরা বালয়াছ একইকালে 1 ও % যূগ্ম সংখ্যা হইতে পারে না। সূতরাং 
+/২ -কে ভগ্নাংশে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইহা হইতে পিথাগোরীয়েরা উপসংহার 
করেন যে, ৯/২ একাট অমেয় রাশি। 
সংখ্যার জ্যঁমাতক ব্যাখায় 'িথাগোরীয়দের প্রচেষ্টার কথা উীল্লাখত হইয়াছে। 
পিথাগোরশয় উপপাদ্যের সাহত এই আঁবজ্কারের তাৎপর্য যাচাই কাঁরতে "গিয়া তাঁহারা সমূহ 
বিপদে পাঁড়য়াছলেন। +/হ -এর মান হইল ১:৪১৪২...। এই মানের অর্থ এই যে, 
ইহা ১.৪ অপেক্ষা বড় কিন্তু ১.৫ হইতে ছোট। দশামকের দ্বিতীয় ঘর পরন্ত ধারলে 
ইহা ১.৪১ হইতে বড়, কিন্তু ১.৪২ হইতে ছোট, ইত্যাঁদ। জ্যামাতর সাহায্যে এই ব্যাপার 
আমরা এইভাবে প্রকাশ কারতে পারি £_- 


4 £9 


শি পাটি 


2৪ 6 যে [7 
৮2 +77 


৬১। ৬২। 


মনে করা যাক 4 8 ০ 1) একটি বর্গ এবং ৪ 1) কর্ণ। বর্গের যে কোন বাহুর দৈর্ঘ্য 
১ ধাঁরলে কর্ণের দৈর্ঘ্য হইবে ৯/২। 919 কর্ণকে 3 ৮-এর উপর ন্যাস্ত কারতে হইলে 
কর্ণের 7) প্রান্তভাগ ৪ প্-এর উপর £% বিন্দুর কাছাকাছি পাড়বে; কিন্তু ঠিক কোন: 
বিন্দতে? স্থুলভাবে দেখিতে গেলে ৪ চ&-এর দূরত্ব হইবে ১:৪ ও ১.৫-এর মধ্যে। 
আরও নিখুত মাপ গ্রহণ করিতে গেলে ৪ ৮-এর দূরত্ব হওয়া উঁচত ১:৪১ ও ১.৪২-এর 
মধ্যে। ইহাকে আরও নির্ভুল কারতে হইলে 7৪ ৮-এর দূরত্ব ১.৪১৪ ও ১:৪১৫-এর 
মধ্যে হইতে হইবে । এইভাবে আমরা ৪ ৮-এর যতই নিখ*ত মাপ লইবার চেষ্টা কার না 
কেন, যত সামান্যই হউক, প্রত্যেক বারে কিছুটা তফাৎ থাঁকয়া যাইবে । অর্থাৎ ১:৪ ও 
১.৫-এর দৈর্ঘ্যের মধ্যে অসংখ্য বিন্দুর সমাবেশ সম্ভবপর । 

পূর্ণ সংখ্যার উপর থাগোরীয়দের গোড়া হইতেই বশেষ গুর্ত্ব আরোপের কথা 
বলিয়াছি! পূর্ণ সংখ্যার ধারণা হইতে তাঁহাদের মনে হয় যে. রেখা মাই শেষ পরন্তি 
আঁত ক্ষুদ্র অথচ সসীম আয়তনের কতকগনীল অংশের সমাঁন্ট। এই ক্ষুদ্র অংশগুঁলকে যাঁদ 
বিন্দু বলা হয়, তবে ক্ষুদ্র হইলেও বিন্দুরও একাঁট 'নাঁদ্ট আয়তন আছে। এইরূপ ক্ষুদ্র 
সসশম বিন্দু বা মোনাডের সাহায্যে তাঁহারা শুধু গাঁণতরাজ্যের কেন, সমগ্র প্রকীতি-রাজ্যের এক 
প্রণালশবদ্ধ ব্যাখা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। কিন্তু উপারউন্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে 


পিখাগোলাস- ৯১৪৬ 
যে, বিন্দুর ক্ষদ্্রায়তনের কোন নিম্নতম সীমা নাই। ইহাকে ধত ইচ্ছা ক্ষৃদ্র ভাবা যায়। 
এইরূপ ভাবতে গেলে তো বিন্দুর অস্তিত্বই লোপ পাইবার কথা । তবে কি ব্রহনাণ্ডের 
এই বন্দতত্ব মিথ্যা, গোটা ব্রহমাণ্ডটাই কি অলশক ও মায়া? পথাগোরণয়দের পায়ের 
তলা হইতে মাটি সায়া গেল, সন্তস্ত হইয়া অমেয় রাশির আবিদ্কারের কথা তাঁহারা বহ:কাল 
গোপন রাখিয়াছলেন। 

অমেয় রাঁশর জ্যামিতিক ব্যাখায় ষে অসঙ্গাঁতর কথা বলা হইল তাহাকে আশ্রর কারিয়া 
আর একজন বিখ্যাত গ্রীক গাঁণতজ্ঞ জেনো (খু৭ঃ পঃ ৪৯৫-৪৩৫) একাট চমৎকার উপমা 
উদ্ভাবন করিয়াছলেন। গাঁণতের ইতিহাসে ইহা আাকালস ও কচ্ছপের দৌড় নামে 
প্রীস্ধ। এই দৌড় প্রতিযোগিতার প্রারম্ভে কচ্ছপ আ্যাঁকালস্‌ হইতে ১০০০ গজ অগ্রগামশ £ 
আঁকলিসের পক্ষে এই প্রাতযোগিতায় জয়শ হওয়া দি সম্ভব? জেনো দেখাইলেন, 
পিথাগোরায়দের দৈর্ঘের ধারণা স্বীকার করিলে আকিলিস কখনই কচ্ছপকে ধাঁরতে পারিবে 
না। মনে করা যাক, আকালস্‌ যে সময়ে ১০০০ গজ আঁতক্রম কাঁরয়াছে সেই সময়ে 
কচ্ছপাঁট অগ্রসর হইয়াছে মাত্র ১০০ গজ। সুতরাং এখনও কচ্ছপপাট ১০০ গজ অগ্রগামশী। 
দৌড়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে আঁকালস্‌ ১০০ গজ আঁতত্রম কারলে কচ্ছপাঁট এবারেও ১০ গজ 
আগাইয়া থাকবে; পরবতর্ট বারে আাঁকালস্‌ এই ১০ গজ আঁতক্রম কাঁরলে কচ্ছপাঁট ১ গজ 
আগাইয়া থাকিবে । এইভাবে আ্যাঁকালস্‌ কচ্ছপের যতই নিকটবতরঁ হইবার চেস্টা করিবে 
প্রাতবারেই কচ্ছপাঁট আাকাঁলস হইতে কিছুটা অগ্রগামী থাকবে এবং অনন্তবার চেষ্টা 
কারয়াও আাঁকালস্‌ কচ্ছপাঁটকে ধারতে পাঁরবে না! 

জ্যামিতি £ সংখ্যাতত্বের পর 'পথাগোরীয়দের জ্যামাতিক গবেষণা বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। 
রেখা, কোণ, তল প্রভাত নানা মৌলিক জ্যাঁমাতক বিষয়ের সংজ্ঞা তাঁহারাই প্রথম প্রদান 
করেন। ন্রিভজের নানা গুণাগুণ সম্পকে তাঁহারাই প্রাতজ্ঞাদ রচনা করেন। 'ন্িভুজের তিন কোণ 
একত্রে দুই সমকোণের সমান-ইহা তাঁহাদেরই আঁবন্কার। সমান্তরাল রেখার ধর্ম সম্বন্ধেও 
তাঁহারা কয়েকাঁট প্রাতজ্ঞা রচনা কাঁরয়াঁছলেন। কিন্তু এই সকল আঁবচ্কারকেই ম্লান করিয়া 
দিয়াছে 'পিথাগোরাসের নামে সুপাঁরাঁচিত সমকোণন 'ন্রভুজের উপপাদ্য। 

ইউীরুড তাঁহার জ্যামাতর ৪৭নং উপপাদ্যে 'পথাগোরাসের উপপাদ্যের কথা উল্লেখ 
করয়াছেন। উপপাদ্যাটি হইল, এক সমকোণী ন্রিভুজের আতভুজের উপর আঁঙ্কত বর্গের 
ক্ষেত্রল অপর বাহুদ্বয়ের উপর আঁঙ্কত বর্গদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সমান। িথাগোরাসের নাম 
জড়িত থাকলেও 'তানই যে ইহার প্রথম আঁবিল্কর্তা তাহাতে সন্দেহ আছে। প্রাচীন 
ব্যাঁবলনণয়, মিশরীয়, ভারতীয় ও চৌনকেরাও সম্ভবতঃ এই উপপাদ্যের কথা অস্পন্টভাবে 
জাঁনতেন। আপস্তম্ব, বৌধায়ন, কাত্যায়ন প্রমূখ বোদক শুজ্বকারগণ এই উপপাদ্যকে 
এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন-_একাঁটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণ যে বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন করে তাহার ক্ষেত্রফল 
আয়তক্ষেত্রের বাহদ্বয়ের উপর উৎপন্ন বগরক্ষেত্রের মলিত ক্ষেত্রফলের সমান। হ্যাত্কেল, 
ইয়্‌ঙ্গে প্রমূখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে 'থাগোরাসূ তাঁহার নামে প্রচালিত উপপাদ্রের প্রথম 
আঁবচ্কর্তা নহেন। স্যার টমাস্‌ হখথ এই উপপাদ্য আঁবচ্কার সম্প 'বাভন্ন জাতির 
দাবীর চুলচেরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে. িথাগোরাস্‌কে ইহার আঁবক্কর্তারুপে 
মনে কারবার কোন কারণ নাই; পক্ষান্তরে তাঁহার আঁভমত এই যে, ভারতবর্ষে এই উপপাদ্য 
স্বতল্ল ও স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হইয়া থাকবার সম্ভাবনাই প্রবল। যাহা হউক এই 
আঁবচ্কারের আদ হাতহাসের প্রশ্ন এখন পর্যন্ত অমশমাংসিত রাহয়া গিয়াছে । 

ইউীক্রডের জ্যামতেতে আমরা যে প্রমাণ পাই তাহা 'পথাগোরাসের নহে: পরবর্তাঁ 
গ্লীণতজ্ঞেরা এই প্রমাণ উদ্ভাবন করেন। বশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন সমাদ্বিবাহ্‌ সমকোণী 
'ন্রভুজের বেলায়, সহজ অঙকনের সাহায্যে এই উপপাদা প্রমাণ করা যায়। ৬২নং চিনে 48 ০ 
একাঁটি সমাদ্ববাহ্‌ সমকোণণী শ্রিভুজ । বাহৃত্রয়ের উপরে অফ্কিত বগ্গের কর্ণগঁল টানিয়া 

৯৯ 


১৪৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


আমরা যে ক্ষুদ্র শ্রিভুজগল দেখাইয়াছি তাহারা প্রত্যেকেই আয়তনে সমান। আঁতড়ুজ 
৪ ০-এর উপর আঞ্কিত বর্গের মধ্যে এইরূপ চারা শ্রিভুজ ও অপর বাহুর উপর বর্গের 
মধ্যে দুইটি কাঁরিয়া ত্রিভুজ আছে। পিথাগোরাস্‌ সম্ভবতঃ এই জাতীয় অগ্কনের দ্বারা 
উপপাদোর যাথার্থ্য প্রমাণ করেন। বর্গ-সংখ্যা লইয়া গবেষণা প্রসঙ্গে পিথাগোরাস্‌ এই 
উপপাদ্যের তাৎপর্য হয়ত আবিচ্কার কাঁরয়া থাঁকবেন। কেহ কেহ বলেন, মিশরীয় রজ্জু- 
সম্প্রসারকেরা ৩, ৪ ও & অনুপাতের রজ্জ্‌কে বাঁকাইয়া যে ভাবে সমকোণ' ন্রিভুজ উৎপন্ন 
কারত তাহা লক্ষ্য কাঁরয়া এইরূপ উপপাদোর সম্ভাবনা 'পিথাগোরাসের মাথায় প্রথম ভীদত 
হয়। সে যাহাই হউক, তান এই আবিচ্কারকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। 
আপোলোডোরাস্‌ নামে জনৈক কবির বর্ণনায় জানা যায় যে, 'পথাগোরাস্‌ এই আঁবিচ্কার 
উপলক্ষ্য কাঁরয়া বিশেষ জাঁকজমক সহকারে বৃষবাঁলর ব্যবস্থা করিয়াছলেন। 

যে কোন একাঁট আয়তক্ষেত্র (0206817616) দেওয়া থাকলে ইহার ক্ষেত্রফলের সমান 
একাঁট বর্গ রূপে আঁকতে পারা যায় 'পথাগোরাস্‌ নাক এই সমস্যারও সমাধান 
কারয়াছলেন। বস্তৃতঃ খধন্ট পূর্ব পণ্চম শতাব্দীর গ্রীক পূর্তাবদ্যায় আয়তক্ষেত্রের সমান 
বর্গক্ষেত্র রচনার বহ্‌ উল্লেখ পাওয়া যায়। সমকোণী ত্রিভুজের ধর্ম হইতে অবশ্য ইহা আত 
সহজেই প্রমাণ করা যায়। 4 980 ন্রিভুজের 4 সমকোণ (৬৩নং চিন্র)। 4৯ 7) লম্ব 
টানিলে & 8 0 ও 49319 ব্রিভুজদ্বয় সদৃশ হইবে। অর্থাৎ 


3 
৩ 0 ০4 ৬ রর 


৬৩। ৬৪। 


অতএব 4.3 4১8 বগরক্ষেত্র 3০১৪7) আয়তক্ষেত্রের সমান। পথাগোরাস্‌ ঠিক 
এইভাবে সমস্যাঁটর সমাধান কাঁরয়াঁছলেন 'িনা তাহা বলা যায় না। কাঁরয়া থাকিলে এই 
একই পদ্ধাততে পৃর্বোন্ত উপপাদ্যাট তাঁহার প্রমাণ কারবার কথা। কারণ তিনি নিশ্চয়ই 
দেখিয়া থাকবেন যে. এই অজ্কনে (৬৩নং চিত্র) 4 9 0, & 870 ও £১0 10 তিনটি 
্িভুজই সদৃশ । সদৃশ ত্রিভুজের বাহুগীলর পারস্পারক অনুপাত হইতে সহজেই দেখান 
যায় যে 
4১132 »৮130 ৮019 ) 
/১027130 ১৮10 0 
327 4১0০27৮1309 0319 + 190) 
1302, 
এই সম্পকে গ্রশকদের আর একাঁট 'বখ্যাত জ্যাঁমাতিক সমস্যার কথা উল্লেখযোগ্য । ইহা 
হইল বৃত্তের বর্গকরণ (9৫58117080৪ 01016); অর্থাৎ একাঁট ব্ত্ত দেওয়া থাকলে 


(ফিলোলাউস্‌ ও শ্রহত্রা্ভ পাঁরক্পনা ১৪৭ 


তাহার সমান করিয়া একটি বগক্ষেত্ন রচনা করা। গ্রীকরা এই সমস্যার সমাধান দুঃসাধ্য বলিয়া 
জানিত। ইউক্িডীয় জ্যামাততে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে। তবে হপোকোটিস্‌ 
অব চিওস্‌ একটি বৃত্তাংশের সমান কাঁরয়া কি ভাবে বর্গক্ষেত্র রচনা করা যায় তাহা প্রমাণ 
করিয়াছিলেন। ৬৪নং চিত্রে 4 78 পর একটি অর্ধবৃত্ত, 4 8 0 সমকোণী শ্রিডুজ এবং 
£১ 8 আর একাট ক্ষদ্র অর্ধবৃন্ত। িপোক্রোটস্‌ দেখান যে, বকু চন্দ্রাকীত বৃত্তাংশ 
£, 10 8 এর ক্ষে্ফল 4 8 0 ত্রিভুজের ক্ষেতেলের সমান! পিথাগোরীয়েরাও নাকি 
এইভাবে সমস্যাটির আধাঁশক সমাধান কারয়াছলেন। 


জ্যোতিষ £ জ্যোতিবিদ্যায়ও 'পিথাগোরাস্‌ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের অনেক অবদান আছে। 
পাথবা, গ্রহ ও জ্যোতিন্কদের আকার গোল-পথাগোরায়েরা এইরূপ মত পোষণ কাঁরতেন। 
পৃথবী ও জ্যোতিষ্কদের গোলাকীতির কথা গ্রীক বিজ্ঞানী ও দারশীনকদের মধ্যে 
িথাগোরীয়েরাই প্রথম উপলাব্ধ করেন। আকাশ ও ব্রহম়ান্ড গোল- সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণা 
হইতে ব্রহমাশ্ডের অন্তভুন্ত জ্যোতিজ্কেরাও যে গোল, তাঁহাদের এইর্‌প প্রতশীত জন্মিয়া 
থাঁকবে। 'বাবিধ জ্যামিতিক রেখার মধ্যে বৃত্ত বা গোল রেখা এবং ঘন বস্তুর মধ্যে গোলকই 
যে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সন্দর এইর্‌প যুক্তি হইতেও পৃথিবী ও গ্রহদের গোলাকৃতির কথা 
তাঁহাদের মনে হইতে পারে। অনেকে বলেন, চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর পাঁথবীর যে 
গোল ছায়া পড়ে তাহা লক্ষ্য কাঁরয়া থাগোরীয়েরা উপরিউন্ত সিদ্ধান্তে পেশছিয়াছিলেন। 
ইহা সত্য হইলে এই আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক 'ভান্ত সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। 


পিথাগোরীয় ফিলোলাউস্‌ ও আগ্ন-কেন্দ্রীয় ব্রহনাণ্ড পরিকজ্পনা 


জ্যোতিষে 'পিথাগোরীয়দের প্রধান অবদান- আকাশে পৃথিবীর গাঁত কম্পনা করা। 
আখ্নকে ব্রহন়ান্ডের কেন্দ্রে সংস্থাঁপত কাঁরয়া তথাকাঁথত আঁ্ন-কেন্দ্রীয় ব্রহনান্ডের পারকজ্পনা 
িথাগোর৯য়েরাই প্রথম উদ্ভাবন করেন। অনেকে অবশ্য এই পাঁরকল্পনাকে সূর্যকেন্দ্রীয় 
পাঁরকজ্পনার এক অস্পষ্ট সংস্করণ বাঁলয়া আঁভীহত করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। 
সে কথা পরে বাঁলতেছি। সাধারণভাবে 'পিথাগোরীয়দের নামে চাঁলয়া আসিলেও প্রকৃতপক্ষে 
লোলাউস ছিলেন এই ব্রহম্াণ্ড পাঁরকজ্পনার উদ্যোস্তা। পিথাগোরাীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের 
প্রচারক ও লিকার হিসাবে ফিলোলাউসের নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ কায়াছ। কিন্তু 
তিনি 'পথাগোরণয় বিজ্ঞানের কেবল একজন সামান্য লাঁপকার বা টীকাকারই ছিলেন না; 
নিজেও ছিলেন একজন প্রাতভাবান বিজ্ঞানী । তিনি পিথাগোরীয় ব্রহমাণ্ড পারকল্পনার নানা 
মৌলিক পাঁরবর্তন সাধন করেন। 'ভিষ্র2ীভয়াস্‌ তাঁহাকে আঁরসট্রার্কাস্‌. আঁকাঁমাঁডস্‌, 
ইরাটোস্থোনস্‌ প্রমূখ প্রাচীন মনীষীদের সাহত তুলনা কাঁরয়াছেন। ফলোলাউস্‌ সক্রোটস্‌ 
ও 'ডিমোক্রিটাসের সমসাময়িক এবং দুইজনের অপেক্ষাই বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। খাষ্ট পূর্ব 
পণ্টম শতাব্দীর শেষভাগে থিব্সে তাঁহার কর্মজীবনের আভাস পাওয়া যায়। 

আযারস্টট্ল্‌, ?সিমৃপ্লাসয়াস্‌, এিয়াস্‌, শিয়াপ্যারোল প্রমূখ গ্রীক পাণ্ডত ও লেখকগণ 
দফলোলাউসের আঁদ্ন-কেন্দয় ব্রহ্যাপ্ড পাঁরকজ্পনার বিবরণ ও সমালোচনা 'লাখয়া গগয়াছেন। 
এই সব িবরণ হইতে পাঁরকজ্পনাঁট সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা সংক্ষেপে এইরূপ । 
্রহযাণ্ডের আকার গোল ও ইহা সসীম। ব্রহনাণ্ডের সীমান্ত দেশের বাঁহরে অসীম শুন্যতা; 
এই শূন্যতার জন্য ব্রহমাশ্ড *বাস-প্রশবাস গ্রহণে সক্ষম । ব্রহন্নান্ডের কেন্দ্রস্থান আঁধিকার করিয়া 
আছে এক বিরাট আঁশ্নকুণ্ড। এই কেন্দ্রীয় আঁশ্নই ব্রহয্রাশ্ডকে ধারণ, বহন ও পারচালন 
করিয়া থাকে; ইহাই প্রাকীতিক শান্তর উৎস। কেন্দ্রীয় অগ্নির সবচেয়ে নিকটবতাঁ” কক্ষায় 
1বপরণত পাঁথবশী পাঁরক্রমণ করে। পরবতর্ণ 'বাভন্ল কক্ষায় যথারুমে পাঁথবী, চন্দ্র, সূর্য, 
পাঁচ গ্রহ ও সর্ধশেষে 'স্থর নক্ষত্েরা কেন্দ্রীয় আঁশ্নকে নিয়ামিতরূপে প্রদক্ষিণ কাঁরয়া থাকে 


১৪৮ [বিজ্ঞানের ইতিহাস 


(৬৫নং চিন্র)। আঁগ্নকে ব্রহন্াপ্ডের কেন্দ্রে সাইবার কারণ এই যে, কেন্দ্রে যোগ্যতম বস্তুরই 
স্থান হওয়া উচিত এবং মৃত্তিকাময় পাঁথবী অপেক্ষা হূতাশনই এই যোগ্যতার অনেক বেশী 


আঁধকারী। 
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৬৫। খফলোলাউসের আগ্ন-কেন্দ্রীয় ব্রহয়াণ্ড-পারকজ্পনা। 


কেন্দ্রীয় অশ্ন ও সূর্য ক এক? পথাগোরীয়েরা সে কথা কোথাও বলেন নাই; বরং 
এই পারিকম্পনায় আ্নকে কেন্দ্র কাঁরয়া সূর্যের জন্য একাট স্বতন্্র কক্ষার (০:01) ব্যবস্থা 
আমরা দেখিতে পাই। আঁ্নর পাঁরবর্তে সূর্যকে যাঁদ কেন্দ্রে বসানো হইত তবে সূর্যকেন্দ্রীয় 
ব্রহন্নান্ড পাঁরকজ্পনার প্রথম রচীয়তা হিসাবে িথাগোরীয়েরা বিজ্ঞানের ইাতহাসে অন্যরূপ 
সম্মান পাইতেন। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন, 'িথাগোরীয়েরা কেন্দ্রীয় আঁগ্ন বালিতে 
আসলে সূর্যকেই বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনা ও ধর্ম সংক্রান্ত জটিলতার 
আশওকায় প্রকাশ্যে এইরূপ কথা বাঁলতে সাহস পান নাই। 

পিথাগোরীয়েরা বালতেন, পাঁথবী-পৃন্ঠের যে অংশে মানুষের বাস (অর্থাৎ গ্রশক ও 
গ্রীকদের প্রাতিবেশী জাতিদের বাস) সেই অংশ কেন্দ্রীয় আঁশ্নর বিপরীত দিকে থাকায় এই 
আঁশ্নকে দোৌখবার কোন উপায় নাই। নাঁবকেরা কিন্তু একথা বহ্বাদন মনে রাখল এবং 
ভূমধ্য সাগর পার হইয়া দক্ষিণে বহুদূরে সমদ্রপথে পাঁড় 'দবার সময় তাহারা অনেকাঁদন 
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1ফলোলাউস্‌ ও ্তরহমাণ্ড পাঁরকজ্পনা ১৪৯ 


ভাবয়াছে-_ এইবার হয়ত কেন্দ্রীয় আগ্নকুণ্ডের সাক্ষাৎ মালবে। দুস্তর সমূদ্র ও নানা 
অচেনা দেশে আভিযানের সময় বহ্‌ আশ্চর্য 'জানস প্রত্যক্ষ কারবার আভজ্ঞতা হইলেও কোন 
নাবিকের মূখে পিথাগোরীয় আঁশ্নকুণ্ড দোখবার গঞ্প শোনা গেল না। 
তারপর পিথাগোরায়দের বিপরীত পৃথিবা কল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রদ্ন উঠিতে 
পারে। অনেকের মতে, গ্রহণের ব্যাখ্যাকল্পে অদৃশ্য ও অস্বচ্ছ বিপরীত পৃথিবী পরিকল্পনার 
প্রয়োজন হইয়াছল। আবার কেহ কেহ মনে করেন, সংখ্যা সামঞ্জস্য বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে 
পিথাগোরাীয়েরা আর একটি অদৃশ্য গ্রহের আঁস্তত্ব কল্পনা করেন। তাঁহারা দশ সংখ্যাঁটকে 
সম্পূর্ণ ও নিখুত সংখ্যা মনে করতেন । কিন্তু পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, পাঁচ গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলকে 
ধাঁরয়া মোট সংখ্যা দাঁড়ায়_নয়। সম্টিকর্তা ব্রহম়াপ্ড পাঁরকম্পনায় নিশ্চয়ই এত বড় খত 
ইচ্ছা কাঁরয়া রাখেন নাই! তাই দৃম্টগোচর না হইলেও এই দশম গ্রহাটি হইল বিপরীত 
পৃথিবী। পিপথাগোরীয়দের [বিপরীত পাঁথবীর যা্ত সম্বন্ধে আিষ্টটুল্‌ 'লাঁথয়াছেন ঃ 
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ণপথাগোরীয়েরা শৃধ্‌ বিপরণত পৃথিবীর কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাঁহারা 
সঙ্গীতের সুরের সাঁহত চন্দ সূর্য, গ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতচ্কদের তুলনা করেন। সঙ্গীতের 
৪15৮ গু কেন্দ্র হইতে গ্রহদের দূরত্বও সেইরূপ 
একাঁট বাশষ্ট আনুপাতিক নিয়মের বশশভুত। এমন কি, গ্রহ ও জ্যোতিজ্কের আবিশ্রাম্ত 
আকাশ-পাঁরকুমার ফলে (তাঁহারা ইহাকে বাঁলয়াছেন গ্রহের নৃত্য) সঙ্গীত ও শব্দ ঝওকারের 
সৃন্টি হয়; আঁত ক্ষণ ও মৃদু বাঁলয়া এই সঙ্গীত অশ্রুত থাকিয়া যায়। 
কেন্দ্রয় আঁ্নকে পাঁথবী একাদনে প্রদাক্ষণ করিয়া আসে। পাঁথবীর এক গোলার্ধ 
সব সময় কেন্দ্রের 'িপরণত দিকে থাঁকবার জন্য আবর্তনের অর্ধেক সময় সূর্যলোক পাইয়া 
থাকে, অবাশিষ্ট অর্ধেক সময় সূর্যালোক পায় না। িলোলাউস্‌ এইভাবে দন রান্রির ব্যাখ্যা 


 ভসপীস্পসপপপপশ  কঞ প পাবা নত 


গ্রহের নাম কালচক্র 
(ফিলোলাউস) (আধুনিক) 
শান ১০৭৫২.৭৫ দিন ১০৭৫৯'২২ দিন 
বৃহস্পাঁত ৪৩০১,১০ ,, ৪৩৩২:৫৮ 
মঙ্গল ৬৯৩,৭১১ , ৬৮৬৯৮ ১, 
শুক ৩৬৪৫০ ,, ৩৬৫২৬ ॥, 
ব্‌ধ , 
চন্দ ২৯:৫০ .. ২৯:৫৩ ,. 


করেন। কেন্দ্রকে একবার প্রদক্ষিণ কাঁরয়া আসিতে চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহদের কিরুপ সময় লাগে, 
[তান তাহাও কাঁষয়া বাহর কারয়াছলেন। 'শয়াপ্যারোল ফিলোলাউসের নিরধধারত কালচক্রের 
সাহত আধুনিক 'হসাবের তুলনা কাঁরয়াছেন। 1 
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১৫০ বিজ্ঞানের ইতিহীগ 


ফিলোলাউস্‌ চন্দ্রকে পাঁথবীর ন্যায় মৃন্তকা নার্মত মনে কারতেন। তাঁহার ধারণা 
ছিল, চন্দ্রে উদ্ভদ্‌ ও প্রাণীর বাস আছে এবং চন্দ্রবাসীরা পৃথিবীবাসীদের অপেক্ষা অনেক 
সূন্দর ও শান্তশালন। 

বিপরীত পাঁথবীর পাঁরকঞ্পনা, গ্রহদের নৃত্য ও সঙ্গীত সৃম্টর ব্যাপারে যত অসঙ্গাঁতই 
থাকুক না কেন, পাঁথবীর কেন্দুত্ব অস্বীকার কারয়া ও তাহার গাঁতিতে আস্থা স্থাপন করিয়া 
পিথাগোরীয়েরা স্বজ্প কালের জন্য হইলেও সমগ্র জ্যোতিষে এক বৈপ্লাবক দৃম্টিভঙ্গাঁ ও 
মনোভাবের পারচয় 'দিয়াছলেন। প্লেটো, আযারষ্টটল্‌, ইউডক্সাস্‌ ও অন্যান্য গ্রীক 
পণ্ডিতদের জোরালো ভূকেন্দ্রীয় মতবাদের চাপে িথাগোরীয়দের পাঁরক্পনা আর মাথা 
তুলিতে পারে নাই এবং অজ্পকালের মধ্যে সাধারণভাবে ইহা 'বিদ্বজ্জন সমাজের সমর্থন হারাইয়া 
ফেলে। দুই একজন জ্যোতার্বদের রচনায় ইহার ক্ষীণ প্রাতধান যে একেবারেই পাওয়া 
যায় নাই তাহা নহে; কিন্তু তাহা নেপথ্যে উঠিয়া নেপথ্যেই 'মিলাইয়া শিয়াছে। যেমন, 
[সসেরোর লেখা হইতে আমরা জানিতে পাঁর যে, সাইরাঁকউজের এক বিজ্ঞানী ও দার্শানক 
হিসেটাস্‌ মনে কারতেন, ব্রহমাণ্ডে একমান্র পাঁথবীই গাঁতিশীল। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্গত্রগালি 
সব নিশ্চল--যে যার স্থানে দাঁড়াইয়া আছে; কেবল পাথবী কক্ষে আবারত হইয়া ক্রমাগত 
আকাশ-পথে পাঁরভ্রমণ করে। আমরা সে গাঁত বাঁঝতে পার না বাঁলয়া মনে হয় পাঁথবী 
রে দাদা ন হরির এই 'হিসেটাসের কথা কোপার্নকাসও উল্লেখ 
রয়াছেন। 

িথাগোরীয় ভ্রাতৃসষ্ঘ ও বিদ্যাপীঠের তৎপরতার পাঁরসমাপ্তির কথা আমরা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছ। গ্লেটোর সময় পযন্তি পিথাগোরায় বিদ্যাপশঠের কমাঁদের বিজ্ঞানচর্চার 
পরিচয় পাওয়া যায়। ডিয়ডোরাসের মতে, খষ্ট পূর্ব ৩৬৬ অন্দেও িথাগোরায়েরা সাক্রয় 
ছিলেন। আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য বিস্তার ও চিন্তাজগতে আযারস্টটলের আঁধনায়কত্ব সরু 
হইবার পর হইতে 'পথাগোরীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের দ্রুত পতন ঘটে। 


পামেণনাডস্‌ €( জল্ম £ খখঃ পুর ৫১৬ (2); ৫৪০ ৫2) ) 


ইালয়োটক দর্শনের প্রধান উদ্যোস্তা পার্মোনাডস বিজ্ঞানী অপেক্ষা দাশশীনক হিসাবেই 
বিশেষ প্রাসদ্ধ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান উপেক্ষণীয় নয়। সে যুগে দর্শন ও 
বজ্ঞান এরূপ ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত ছল যে, এককে বাদ দয়া অন্যের চিন্তা অসম্ভব 'ছিল। 
তাই আমরা দোঁখতে পাই বিজ্ঞানী মান্রই দার্শীনক, দাশশীনক মান্রই বিজ্ঞানী । 

পমেনডিসের জল্মসন সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। স্লেটোর এক লেখায় দেখা যায়, 
পামেনিডসের সহিত সক্রোটসের একবার সাক্ষাৎকার ও দর্শন সম্বন্ধীয় আলোচনা হইয়াছিল। 
এই সময় সক্োটসের বয়স ছিল ১৮।২০ বংসর এবং পার্মেনিডিসের ৬৫। সাক্ষাৎকারের 
তারিখ আনুমানক খশষ্টীয় ৪৫০ পূর্বাব্দ। তাহা হইলে খুশঃ পৃঃ ৫১৪ কি ৫১৬ অব্দে 
তাঁহার জন্ম হইয়াছল। ডিওজোনস লের্টিয়াসের আঁভমত, খুগঃ পৃঃ ৫88০0 আব্দে 
পার্মেনিডিস্‌ জল্মগ্রহণ করেন। 

তারানা নি ানাড 
এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইখান হইতে তান ও তাঁহার মতাবলম্বীরা বস্তু-নিরপেক্ষ 
ধিবশদ্ধ প্রজ্ঞার যে দর্শনের চর্চা ও প্রচার সংরু করেন, তাহাই পরবরতাঁকালের গ্রীক দর্শনের 
মূল উপাদান যোগাইয়াছল। প্লেটো ও আযারগ্টট্‌ল এই দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবত 
হইয়াছিলেন। পার্মেনাডিসের দর্শনে হীন্দরয়গ্রাহয ব্রহয্রাণ্ডের আস্তিত্ব ও স্বরূপ বাস্তব নয়; 
চন্তা ও ব্দ্ধির সাহায্যে যে সত্য উপলব্ধ হয়, তাহাই শাশ্বত সত্য এবং অন্য উপায়ে প্রাপ্ত 
জ্ঞান ইীন্দ্রিয়ের বিদ্রম মান্। তাঁহার দর্শনে সৃষ্টি অসম্ভব, কারণ শকছ্‌ না' হইতে “কছ'র 


জ্ালাজাগারাল, ১৫৬৬১ 


উদ্ভব বুদ্ধির বিচারে কল্পনানীত। পক্ষান্তরে বিনাশও অসম্ভব, কারণ “কছন, ছু, না'তে 
পর্যবসিত হইতে পারে না। এমন কি পাঁরবর্তনও অসম্ভব, কারণ এক প্রকার গৃণসম্পন্ন বস্তু 
ভিন্ন গুণসম্পন্ন অন্য প্রকার বস্তু হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। আমরা যে সব .আপাত- 
পারবর্তন দোথি, অথবা মনে কার দেখি, তাহা চেতনার 'বিভ্রম মান্ত। অতএব চেতনার 
সাহায্যে সত্যে পৌঁছানো যায় না; অবচেতন মনে শুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে প্রকৃত সত্য লাভ 
কাঁরতে হয়। ইহার তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্ঝাইবার জন্য তান দুইটি কথার অবতারণা করেন-_ 
1361176 বা সৎ, 2২০6 1061778 বা অসং। অতাশীল্দ্িয় অবচেতন মনের চিন্তাই হইল সং ও 
সত্য; হীন্দিয়গ্রাহ্য চেতনালব্ধ বাস্তব হইল অসং। বলা বাহল্য, হিন্দ দর্শনের মায়াবাদ বা 
অদ্বৈতমূলক ভাববাদের সাহত ইহার অনেকাংশে মিল আছে। 

জ্যোতিষে সাধারণভাবে পামোৌঁনডিস্‌ িথাগোরীয় মতবাদই গ্রহণ ও প্রচার করেন। 
[তিনি পিথাগোরায় ভ্রাতৃসজ্ঘের সাহত ঘাঁনম্ঠভাবে সংযুস্ত ছিলেন। আমিনিয়াস্‌ ডায়োকাইটিস্‌ 
নামে এক পিথাগোরশীয়কে তান 'বশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার রচনায় পাঁথবীর গোলাকাতির 
উল্লেখ দেখিয়া িওফ্রেস্টাস প্রমুখ পরবতাঁকালের পাণ্ডতদের ধারণা হইয়াছিল, 
পার্মোনাডসই এই তথ্যের আঁবিচ্কারক। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, িথাগোরাস স্বয়ং এই 
ধারণার প্রবর্ক। শুকতারা ও সম্ধ্যাতারা যে একই জ্যোতিজ্ক, পার্মোনাঁডস্‌ ইহা লক্ষ্য 
করেন। 'পিথাগোরায়রাও এই তথ্য অবগত ছিলেন। তবে এই জ্ঞান পিথাগোরীয়দের অপেক্ষাও 
প্রাচীনতর; মিশর ও ক্যালনডয়ার জ্যোতার্বদরা এই তথ্য প্রথম আবিজ্কার করেন। 

পৃঁথবীর উপারভাগে লোক বসাঁতর যোগ্য অণ্চলগ্ীলকে পামেশনাডস দুইটি ক্রান্তীয় 
অঞ্চলে ভাগ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই প্রচেম্টা হইতেই প্রাকৃতিক ভূগোলের সৃষ্টি 
হইয়াছিল। 


আ্যানাক্সাগোরাস্‌ খেশঃ পঃ ৫০০-৪২৮) 


প্রখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানীদের অন্যতম আ্যানাক্সাগোরাসের প্রাসদ্ধি প্রধানতঃ চন্দ্রগ্রহণের 

কারণ আঁবন্কারের জন্য। জ্োতিষ ছিল তাঁহার জীবনের মূল সাধনা। কেহ তাঁহাকে 

একবার প্রশন কারয়াছিল, “মনৃষ্য জন্মের উদ্দেশ্য কিঃ" তানি উত্তর দেন, “চন্দ্র, সর্য ও 

আকাশ সম্বন্ধে গবেষণা ।” 

স্মার্ণার নিকটবতাঁ ক্লাজোমেনে নামক স্থানে আ্যানাক্সাগোরাসের জল্ম হয় খুঃ পঃ 

৫০০ অব্দে। পোঁরক্লিসের আহ্বানে তিনি এথেল্সে আসেন এবং এই মহানগরীতে দর্শন 

ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা ও অধ্যাপনা করেন। পোঁরাক্রসের আন্কূল্যে ও সহায়তায় 

এথেন্সে প্রথম দিকে বিজ্ঞান-চর্চায় তাঁহার যেরূপ সুযোগ স্ীবধা হইয়াছিল, তাহা দীর্ঘস্থায়ী 

হয় নাই। পেলোপোনেশীয় যুদ্ধ বাঁধিবার পর পোৌঁরাব্রিসের প্রভাব ও জনাপ্রয়তা হাস 

পাইলে, তান এই সব সুবিধা হইতে যে শুধু বাত হন তাহাই নহে, তাঁহাকে বহু দুভেোগ 

ও নির্যাতন সহ্য কাঁরতে হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এথেল্সবাসীরা তাঁহার নিভাঁক জ্যোতিষীয় 

মতবাদকে ধর্মীবরদ্ধ বালয়া গণ্য করে এবং তানি অপরাধণ সাবাস্ত হইয়া প্রথমে বন্দী ও 
পরে এথেন্স হইতে নির্বাঁসত হন। আনাক্সাগোরাস্‌ সম্বন্ধে গ্লুটার্ক 'লাঁখয়াছেন £ 
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ধর্মীবরুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মতবাদ পোষণ ও প্রচারের অপরাধে নির্ধাতন ও দণ্ডভোগের ইহাই 
বোধ হয় প্রথম 'লাপিবদ্ধ নিদর্শন। এই ঘটনার ছু পরে খুঃ পৃঃ ৩৯৯ অন্দে এথেল্স- 
বাসীরা সক্রোটস্কে হেমূলক পানে মৃত্যুদণ্ডে দাণ্ডত করে। চিন্তার স্বাধীনতার সাহত 
ধর্ম ও অন্ধাবশবাসের বিরোধ খ:েঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতেই সুরু হইতে আমরা দৌখ। 
ঘুঁরয়া ফারিয়া এই পুরাতন বিরোধ 'বাভন্ন শতাব্দীতে প্রবল আকার ধারণ কারয়াছে এবং 
চিন্তা ও গবেষণার মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া বহু নির্ভীক মনশষীকে অশেষ 
নির্যাতন ও লাগ্কনা ভোগ, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ কাঁরতে হইয়াছে। 

চন্দগ্রহণের ব্যাখ্যাঃ আমরা দৌঁখয়াছ, আযানাক্সমেনেসের সময় হইতে চন্দ্রগ্রহণের 
কারণ সম্বন্ধে নানারুপ আলোচনা ও জঙ্পনা চাঁলতেছিল। একাধক পাঁরকল্পনাও প্রস্তাবত 
হইয়াছল। আ্যানাক্সাগোরাস্‌ পূর্ববর্তী বজ্ঞাননদের এই সব পারবজ্পনার সাহত সম্যকরূপে 
পাঁরিচত ছিলেন। 'বিশেষতঃ আ্যানাক্সমেনেসের প্রভাব তাঁহার উপর সুপাঁরস্ফট। চন্দ 
স্বরূপ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল চিন্তা ও গবেষণার ফলে 'তাঁন যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন, তাহা মোটামুটি এই £ 

চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলোক নাই, ইহা সূর্যালোকের প্রাতিফলন। পাঁথবী অথবা 
কখনও কখনও অন্যান্য বস্তু চন্দ্রের নশচে আখসয়া আমাদের দৃষ্টপথ অবরোধ কাঁরলে 
চন্দ্গ্রহণ হয়। এই সব বস্তু অদৃশ্য, নক্ষত্রমণ্ডলের 'নম্নে ইহাদের অবাঁস্থাত এবং সূর্য ও 
চন্দ্রের সাহত একই সঙ্গে ইহারা আবার্তত হয়। আ্যানাক্সাগোরাস আরও বলেন, চন্দ্ 
সূর্যের পথ অনুসরণ করিয়া থাকে এবং সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী আসিয়া পড়ায় যে 
ছায়ার সাঁন্ট হয়, চন্দ্র সেই ছায়ার মধো পাঁড়য়া প্রাতমাসে ধীরে ধারে অদৃশ্য হয়। ইহা 
চন্দ্রকলার এক সহজ ব্যাখ্যা। 

ছায়াপথ সম্বন্ধে আ্যানাক্সাগোরাসের মতবাদ বশেষ উল্লেখযোগ্য । রান্রিকালে সূর্য 
পৃঁথবীর অপর 'দকে আত্মগোপন কাঁরলে নক্ষত্রখাচত আকাশে পাথবীর যে ছায়া পড়ে, 
তাহাই ছায়াপথ । তিনি সূর্যকে পাঁথবী অপেক্ষা ক্ষুদ্ূতর মনে কারতেন, এজন্যই 
ছায়াপথের এইর্প বিস্তাত। এই ছায়ার আওতার ভিতর যে সব তারকা অবাঁস্থত, 
সূর্যালোক তাহাদের নিম্প্রভ কাঁরতে পারে না: তাই তাহারা রান্রকালে দশ্যমান। কিন্তু 
ছায়াপথের বাঁহরের তারকাগ্ল সূর্যালোকে নিম্প্রভ হয় বাঁলয়া আমরা তাহাদের দৌখতে 
পাই না। 

আপাত-দ্ম্টতে ছায়াপথের এইরূপ ব্যাখ্যা নিপুণ বোধ হইলেও ইহাতে বহু গলদ 
থাকিয়া গিয়াছে। এই মত স্বীকার কাঁরলে ছায়াপথ ক্রান্তিবৃত্তের উপর গিয়া 'মাঁশবে; 
কিন্তু বাস্তাঁবক তাহা নহে, ছায়াপথ ও ক্রান্তিবৃত্তের মধো একটি 'নার্দন্ট কৌণিক দুরত্ব 
থাকে। ছায়াপথ আতিক্রম করিবার সময় প্রাতবারই চন্দ্রের অদৃশ্য হইবার কথা: কিন্তু তাহা 
হয় না। আ্যারিষ্টট্‌ল্‌ প্রথম আযানাক্সাগোরাসের এই ব্যাখ্যার অসঙ্গাত ও অযৌন্তিকতা 
প্রদর্শন করেন। 

ব্রহয়াণ্ডের উপাত্ত £ ব্রহননাশ্ডের উৎপাত সম্বন্ধে আযানাক্সাগোরাসের পরিকল্পনা বিশেষ 
প্রাণধানযোগ্য। ব্রহয়ান্ড সৃষ্টির আদতে জড় পদার্থের কোনরূপ প্রকারভেদ ছিল না। 
কালক্রমে এই জড়ের ভিতর এক আতি ক্ষ্র ঘার্ণ বা আবর্তের সৃষ্ট হয়। এই ঘ্যার্ঁ 
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ক্মশঃ স্ফাঁত ও বাম্ধপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, ব্রহনাশ্ডের সমগ্র জড় পদার্থ 
দুইটি বৃহৎ অংশে বিভন্ত হইয়া পড়ে। প্রথম অংশটি হইল উত্তপ্ত, হাল্কা, শন্ক ও 
স্ফীত 'ঈথর'; দ্যিতীয়টি বিপরীত গণসম্পন্ন 'বায়্‌। তারপর বায়: আধকার কারল 
ব্রহমাশ্ডের কেন্দ্রস্থল এবং বায়দকে আচ্ছাদন করিয়া রাহল উফ ঈঘর। সূষ্টির পরের ধাপে 
বায়; হইতে ধারে ধারে ও 'বাভন্ন পর্যায়ে উৎপন্ন হয় মেঘ, জল, মৃত্তিকা ও প্রস্তর। মেধ, 
জল, মৃত্তিকা ও প্রস্তর লইয়াই পৃথিবী গঠিত। এই সময় পাঁথবীও দ্রুত আবর্তনশশল। 
এই ভাষণ আবর্তন বেশ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পৃথিবী 
হইতে ছিট্‌কাইয়া পাঁড়ল এবং উপারাস্থত জলন্ত ঈথরের সংস্পশে আসিয়া ভাস্বর নক্ষতে 
পরিণত হইল। পরবতাঁকালে সৌরজগতের উৎপান্ত সম্বঙ্ধে ক্যা্ট ও লাপ্লাস্‌ যে 
মতবাদ প্রস্তাব করেন, আ্যানাক্সাগোরাসের এই মতবাদের সাঁহত তাহার আশ্চর্য মিল আছে। 


উপারউন্ত ষ্ন্তি আরও সম্প্রসারণ করিয়া আযানাক্সাগোরাস্‌ ব্রহয়াশ্ডে একাধিক পৃথিবীর 
আঁস্তত্বের সম্ভাবনার কথাও বাঁলয়াছিলেন। আমাদের পাঁথবার ন্যায় সেই সব পাঁথবীরও 
নিজস্ব চন্দ্র, সূর্য ও জ্যোতিষ্করা আছে, সেখানেও মনুষ্য, প্রাণণ ও উীদ্ভদ বর্তমান এবং 
মনৃষ্য ও প্রাণীর জনা আছে খাদা ও বাসস্থানের বাবস্থা ।* বত'মানকালে স্যার জেমস 
জিন্স: প্রমূখ বহ; বিখ্যাত জ্যোতার্বদ একাধিক সৌরজগতের অস্তিত্বে 'রি*বাসী। 
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পথাগোরায় বৈজ্ঞানক সম্প্রদায়ের অন্যতম 'সাঁসলীয় দার্শীনক এম্পিডকলেস সৃষ্টি 
রহস্যের অপেক্ষা বস্তুর স্বরূপ ও গঠন-রহস্যর প্রাতই আঁধকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 
মৃক্তকা, জল, বায় ও আঁশ্ন-এই চার মৌলক পদার্থের সাহায্যে পদার্থ গঠিত, 
[পথাগোরশীয়দের এই মতবাদ তানি বিশেষভাবে সম্প্রসারণ ও প্রচার করেন। এছাড়া তান 
এক 'বাঁশন্ট শারশরাবদ ছিলেন। গ্যালেনের মতে, এম্পডকলেস্‌. আয়োনীয় 'চাকংসা- 
শাস্রের প্রতিষ্ঠাতা । প্রাতপাত্ত ও জনাপ্রয়তার দিক হইতে তাঁহার চাকিৎসাশাস্প কস ও 
স্নাইডাসের (হিপোক্রোটিক) চিকিৎসাশাস্তের সমকক্ষ হইয়া উঠে। ধর্মশাস্ম, অলগকারশাম্ত্র ও 
রাজনখাঁততেও তাঁহার গভশর অনুরাগ ছিল। অনেকের মতে, এম্পিডক্লেসই গ্রাঁক 
অলৎকারশাস্নের জল্মদাতা । 

বস্তুর গঠন £ মাইলেশশয় দর্শন অন্যযায়শী পৃথিবশ ও জড়জগৎ একাঁটমান্ত মৌলিক 
উপাদানে গঠিত। এই মৌলিক উপাদান কেহ বলিয়াছেন জল, কেহ বায়, কেহ আগ্ন। 
এম্পিডক্লেস্‌ বাঁললেন, জড়জগৎ মান্ত একাঁট নহে, চার প্রকার মৌলিক উপাদানে গঠিত: 
এই মৌলিক উপাদানগ্ীল হইল মাত্তকা, জল, বায়; ও অশ্নি। চিন্রকর যেমন চারটি মূল 
রং-এর সাহায্যে চিন্রপটে বহ্‌ রং-এর খেলা দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ চার মৌলিক উপাদানের 
বাভন্ন সমন্বয়ে বাভন্ন বস্তু গঠিত হয়। মনে হয়, আশ্নর দহন-শান্তর ভুল ব্যাখ্যার ফলে 
চার মৌলিক উপাদানের প্রতখীত জল্মে। দাহ্য পদার্থকে পিথাগোরায়রা জাঁটল ও যৌগিক 
পদার্থ গণ্য কাঁরতেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল, দহনব্রিয়ার সময় দাহ্য পদার্থ মৌলিক উপাদানে 
ভাঁঙ্গয়া পড়ে। যেমন, কাঁচা কাঠ পড়বার সময় আঙন নির্গত হয়; ধোঁয়া উপরে উঠিয়া 
বাতাসে মালত হয়; কাঠের প্রান্তভাগে বিন্দু বিন্দু জল বাহির হইতে দেখা যার: এবং 
পারশেষে যে ছাই অবশিষ্ট থাকে তাহাতে মাঁত্তকার গ্‌ণাগুণ বর্তমান। 
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১৪৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


এক্পিডক্লেস্‌ আন্নও বলেন, চারি মৌলিক পদার্থের পরস্পরের মধ্যে প্রকপ্রক্ষায 
জাকর্ষপী ও বিকর্ষণণ শান্ত কাজ করে। ইহায় ফলে মৌলিক পদার্থরা বিভব পযিগানে 
মিশ্রিত হইয়া বিভিন্ন বস্তু সৃন্টি করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই ঘে, 
এম্পিডকলেস্‌ জড় ও প্রাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য বিশ্বাস করিতেন না। একান্ত জড়রাজী 
দৃষ্টিভ্গাণর জন্য তাঁহার ধারণা জন্মে যে, প্রণীতর বন্ধন, ঘৃণাজানিত বিচ্ছেদ প্রন্থীত যে দব 
ভাব ও ব্যাপার মান্ষের মধ্যে দেখা যায় তাহা বস্তুর অন্তর্নিহত আকর্ষণ ও বিকধ'গের 
বাহ্য প্রকাশ। 

মোঁলিক উপাদানের উৎপত্তি সম্বন্ধে এম্পিডকূলেস বলেন, বিপরাঁতধম দুই প্রকার 
গুণের জমন্বয়ে মৃত্তিকা, জল, বায় ও অগ্নি উদ্ভূত। এইরূপ বিপরাতধমাঁ গুণ হইল 
উত্তাপ ও শাঁতলতা, শুষ্কতা ও সিল্ততা। উদাহরণস্বরূপ, বিপরাঁতধমাঁ গপন্বয শখতলতা 
ও সিন্ততার সমন্বয়ে জলের উৎপাত্তি, অশ্নির উৎপত্তি উত্তাপ ও শম্কতার সমন্বয়ে । 


চার মৌলিক উপাদানের তত্ব হইতে এম্পিডকূলেস্‌ ব্রহমাণ্ড সাঁন্টর এক আঁভনব 
পারকম্পনা প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে সৃষ্টির আদতে জড়বস্তু ছিল জল, বায়ু, অগ্নি 
ও.মৃত্তকার এক বিশৃঙ্খল মিশ্রণ বা খিছাড়। এই মিশ্রণ হইতে প্রথমে বায়ু ও পরে আগ্ন 
পৃথক হইয়া পড়ে। তারপর পৃথক হয় মত্তিকা এবং মৃত্তিকা নিড়াইয়া বাহির হয় জল। 
ব্রহনাণ্ড সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে বায় হইতে আকাশ, আঁশ্ন হইতে সূর্য এবং মৃত্তিকা ও জল 
হইতে অন্যান্য বস্তুর উদ্ভব হয়। 
পদার্থাবদ্যা £ পদার্থাবদ্যা সংক্রান্ত তাঁহার কয়েকাট আঁবচ্কার বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । 
তন্মধ্যে আলোকের বেগ উপলাব্ধি উল্লেখযোগ্য। আলোকের বেগ আছে এবং একস্থান হইতে 
আর একস্থানে পেশিছিতে ইহার একটি নিিম্টি সময়ের প্রয়োজন হয়, এাম্পডক্লেস এইরূপ 
আঁভমত প্রকাশ করেন। আ্যারম্টটূল্‌ 108 59154 গ্রন্থে এম্পিডকূলেস কর্তক আলোচিত 
আলোকের বেগ সম্বন্ধে এইরূপ 'লাঁখয়াছেন ৪ 
41505000163, 102 11)991508, 5855 ঠ1196 006 1161 টি) 006 50 
17122901765 (06 11766156101 50809 1061076 56 05901555 0৪ 55৪ ০: 
176 1080). 
16 447৮75-তে আযারঘ্টটূল্‌ এই মতবাদ সম্বন্ধে আরও পাঁরষ্কার আলোচনা 
কারয়্াছেন £ 
4010590৩125 15105527059. 112116 55 12005%116 1 9906 800 
৪1715177626 8 2150 00110 01 0026 09657552055 68৮ 2200 জি 
71101 90100150510 1000৮ 0 0592061৬106 105 1000010 
বায়ুর অস্তিত্ব ও শূন্যতা হইতে ইহার পার্থক্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে এম্পডরূলেস্‌ জল- 
ঘাঁড়র সাহাযো এক পরাক্ষা করেন। জল-ঘাঁড়তে একট মল থাকে; নলের একাঁদকে থাকে 
একটি ছোট 'ছিদ্র ও অপরাঁদকে বু; 'ছদ্রুবিশিষ্ট একটি বাঁজরি। তানি এই নল জলে সম্পূর্ণ 


কাকিটাদ, $ 


ডুবাইয়া ভার্ত করিলেন, পরে বাঁজারয দিক তলায় রাশিরা ও উপরের ছিপ্মুখ আঙ্গুলে 
চাপিয়া নলাটিফে জল হইতে তুলিলেন। দেখা গেল বাঁজরির ছিরপথে জল বাহির হইতেছে 
না। ইহাতে এদ্পিডকূলেস্‌ এই 'সিম্ধাল্তে উপনশত হইলেন যে, বায়্‌র বাস্তব আক্তিত্ব আছে, 
ইহাকে স্পর্শ করা যায় এবং ইহার চাপও আছে। একটি পান্ন যতক্ষণ বায়পর্শ থাকে 
ততক্ষণ ইহার মধ্যে জল প্রবেশ কারিতে পারে না; পান্রট বায়ূশ্‌ন্য হইলেই জল প্রবেশ 
কারতে পারে। 

পরাঁক্ষা ও পরাক্ষালত্খ সত্যের উপর এাম্পডক্লেসের এইরূপ গুরুত্ব আরোপ লক্ষণণয়। 
পিথাগোরাস্‌, পার্মেনিডিস্‌ প্রমূখ বিজ্ঞানী ও দার্শনকগণের শিক্ষার ফলে বস্তু-নিরপেক্ষ 
শুভব্দ্ধির দর্শন ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে এবং সেই সঙ্গে পরণক্ষা ও 
পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তাবোধ ধারে ধারে হাস পায়। বস্তুবাদী এম্পিডক্লেস্‌ বিজ্ঞান 
সাধনায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের গরূত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহার অনাদরের 
বিরদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। তাঁহার পরবতরঁ িউসপ্‌পাস্‌, ডিমোক্রিটাস্‌ প্রমূখ 
কণিকাবাদীরা ও হপোক্রেটিসৃপল্থশ চিকিৎসকেরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরণক্ষার প্রয়োজনশয়তা- 
বোধ কিছুদিন বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্লেটোর আঁবর্ভাবের পর এ 
আদর্শ রক্ষা করা আর সম্ভবপর হয় নাই। 


আকিটীপ 


পথাগোরাস্‌ ও পথাগোরাঁয় ভ্রাতৃসম্ঘের সভ্যগণ গাঁণিতিক ও জ্যোতিষাঁয় গবেষণার 
যে উচ্চ মান 'নার্দস্ট কারয়াছিলেন সেই মান অক্ষুপ্ন রাঁখয়া পরবতাঁ আয়োনসয় গ্রথকদের 
মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞানের এই সব বিভাগে আরও অনেক নূতন অবদান রাঁখয়া 'িয়াছেন, 
তাঁহাদের মধ্যে ট্যারেন্টামের আঁকটাস্‌, স্নাইডাসের ইউডক্সাস্‌ এবং ক্যাঁলপ্‌্পাস্‌ ও 
মেনেকমাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

আঁকর্টাস জ্যামাতিতে বিশেষ পারদর্র্শ 'ছিলেন। প্রদত্ত একটি ঘনর আয়তনের 'দ্বিগুণ 
আর একটি ঘনর রচনা-পদ্ধাত আঁবজ্কার কারয়া তান খ্যাঁতলাভ করেন। আঁকর্টাসের 
বহু পূর্ব হইতে ইহা 'ডোলয়ান সমস্যা” নামে সুপাঁরাচত 'ছিল। তাঁহার পূর্বে বহ; প্রখ্যাত 
গাঁণতজ্ঞ এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় বিফল হইয়াছিলেন। সমস্যাটি সম্বন্ধে একাটি গর্প 
প্রচালত আছে। খুখঃ পও ৪৩০ অন্দে বা অনুরূপ সময়ে এথেন্সে এক ভাষণ মড়ক দেখা 
দেয়। এথেন্সবাসীরা এই মড়কের হাত হইতে উদ্ধারলাভের আশায় ডেলস্‌-এর বিখ্যাত 
আযাপোলোর মান্দরে সমবেত হইয়া প্রার্থনা জানাইলে দৈববাণণী হইল ষে, এথেন্সের আপোলো 
মন্দিরের বেদীর ঘন আয়তনে দ্বিগুণ করিয়া নির্মাণ কারবার ব্যবস্থা কাঁরলেই মহামারাঁর 
উপশম হইবে। এথেল্সবাসণরা ফারিয়া আসিয়া বেদীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সবই দ্বিগ্ণ 
কাঁরয়া বাড়াইল, 'িল্তু মড়ক কাঁমল না। আবার ডেলস্‌-এর আযাপোলোর মাঁন্দরে শরণ্রপন্ন 
হইতে হইল। দৈববাণীতে শুনা গেল, “মূর্খরা, বেদীর আয়তন দ্বিগ্‌ণের পাঁরবর্তে আট গণ 
বাড়াইয়াছে, মড়ক কমিবে কিরূপে 2” 

আঁকিটাস্‌ “ডোঁলয়ান সমস্যা'র যে জ্যামীতক সমাধান আবিষ্কার করেন তাহা সমধিক 
জাঁটল। জ্যামীততে ইহা “দুই মধ্যক আনুপাঁতকের সম্পাদ্য” (02 10:00:91 ০£ ৮০ 
17681] 0::090761070815) নামে খ্যাত। এই সমস্যা সমাধানের মধ্যে আকিটাসের তীক্ষণ 
ধাঁশান্ত ও গভীর জ্যাঁমাতক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 

বিজ্ঞানের যাল্পক প্রয়োগ সম্বন্ধেও আঁক্টাস্‌ অনেক গবেষণা করেন। স্বয়ধারিয় 
যাঁন্মিক লাট্রং উদ্ভীয়মান পক্ষণ প্রভৃতি তান উদ্ভাবন করেন। বম্্ সম্বন্ধে তাঁহার এইর্‌প 
উৎসাহ অন্যান্য 1পথাগোরণয়েরা অত্যন্ত নিন্দা ও অধজ্ঞার চোখে দেখিত; এই সব প্রচেক্টার 


১৫৪ বিজ্ঞানের ইতিহাগ 


দ্বারা বিজ্ঞানকে কারিগরি বিদ্যার স্তরে নামানো হইতেছে এবং ইহাতে বিজ্ঞানের মধধাদা 
ক্ষু্গ হইতেছে, ইহাই ছিল তাহাদের অভিযোগ । 

এক নোঁদ;ঘ্টনায় আকিটাসের মৃত্যু হয়। পিথাগোরাঁয়রা প্রচার করিয়াছিল, বিজ্ঞানের 
বিশদ্ধ ও উচ্চ আদশ" হইতে ভ্রদ্ট হইবার শাস্তি্বরূপ তাঁহার এইরূপ অপমততো ঘটে! 


৪.৪ আশবিক ততৃ--লিউসিপপাস্‌ ও ভিমোক্লিটাস্‌ 


লিউীসপূৃপাস্‌ ও ভিমোক্রিটাস্‌ গ্রীক আণবিক তত্বের উদ্ভাবক। িউাসপ্‌্পাসের 
বৈজ্ঞানিক রচনার কয়েকটি লাইন এবং ভিমোক্লিটাসের রচনার কিছ কিছু অংশ সংরক্ষিত 
হইয়াছে! ইহাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মতবাদের কথা প্রধানতঃ জানা যায় 
এঁপিকিউরাস্‌ ও রোমক দার্শীনক ল:ক্রেটিয়াসের লেখা হইতে । এীপাঁকউরাস্‌ (খে প্‌ঃ 
৩৪১-২৭০) এথেন্সে আগাবক তত্ব অধ্যাপনা করিতেন, লংক্রেটিয়াস্‌ (খুীঃ পৃঃ ৯৮-৫৫) 
রোমে কবিতার মধ্য দয়া এই তত্ব ও দর্শনের ব্যাখ্যা করেন। 

1লউাঁসপ্‌্পাস সম্ভবতঃ হীলয়েটিক অথবা মাইলেশশীয় ছিলেন। আবৃডেরাতে তিনি 
এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 'িমোক্রটাসের জল্মস্থান ও সন সম্বন্ধে সেইরূপ কোন 
অনিশ্চয়তা নাই। তান আবৃডেরাতে খুশঃ পঃ 8৪৬০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উভয়েই 
আনাক্সাগ্গোরাসের সমসামায়ক ছিলেন। িমোক্িটাস্‌ [লিউাঁসপূপপাস্‌ “অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ 
ছিলেন এবং তাঁহার কাছে দর্শন অধ্যয়ন করেন। দুইজনের বৈজ্ঞানক ও দারশশীনক মতবাদে 
এইরূপ সাদশ্য দদ্ট হয় যে, আণাঁবক তত্ব উদ্ভাবনে কাহার কতটুকু নিজস্ব অবদান তাহা 
নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভবপর হয় নাই। 

গ্রীক আর্ণাবক তত্বের মূল কথা হইল, জড়জগৎ আত ক্ষুদ্র, অপাঁরবর্তনশশীল, অসংখ্য 
বস্তুকণা বা পরমাণুর সাহায্যে গঠিত। পরমাণুরা অনন্তকাল হইতে বিদ্যমান; ইহাদের 
উৎপাস্তও নাই, 'বনাশও নাই। আকৃাঁতিগত পার্থক্য থাকলেও প্রত্যেক পরমাণ্‌র প্রকাতি 
ও সারবস্তু এক। বাহ্যক গুণাগুণের যে প্রভেদ দেখা যায় তাহা পরমাণুর আকীাতি, আয়তন, 
অবস্থান ও গাঁতর উপর নির্ভর করে। প্রস্তর, লৌহ প্রভৃতি কঠিন বস্তুর ভতর পরমাণ,রা 
কেবল ক্রমাগত স্পান্দত হইয়াই চলে, কিন্তু বায় বা আঁগ্নর মধ্যে ইহারা স্বাধীনভাবে ঘদারয়া 
বেড়াইতে পারে এবং মাঝে মাঝে পরস্পরের সাহত সংঘর্ষের ফলে প্রাতক্ষিপ্ত হয়। 

পরমাণুরা অনন্ত মহাশূন্যে ও নানাদকে ইতস্ততঃ লক্ষ্যহশীনভাবে ঘ্াঁরয়া বেড়ায়। 
এই অবস্থায় মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং তাহার ফলে স্াঁন্ট হয় নানার্‌প 
জাঁটল গাঁতর ও আবর্তের। এই আবর্তে সমগ্‌ণসম্পন্ন পরমাণরা 'মালত হইয়া মৌলিক 
পদার্থের সৃষ্টি করে; এইরূপ 'বাঁভল্ন মৌলক পদার্থের মিশ্রণে বস্তুনিচয় ও শেষ পর্যন্ত 
ব্রহমান্ডের উৎপাত্ত। এইভাবে একাধক ব্লহমাণ্ডের উদ্ভব 'কিছমাত্র আশ্চর্য নহে। স্বাভাবিক 
কারণে ব্রহনাণ্ডের বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ আছে। শুধু যে সব ব্রহমাশ্ড পাঁরপারর্বক অবস্থার 
সাহত নিজেদের মানাইয়া লইতে পারে তাহারাই শেষ পর্যন্ত 'টাকয়া যায়। একটু লক্ষ্য 
কারলেই দেখা যাইবে, এই তত্তের মধ্যে লাপূলাসের নগহারিকাবাদ ও ডারউইনের প্রাকতিক 
নির্বাচনবাদের আভাস অন্তর্নিহত। 

পরমাণাঁবক তত্ব অনুসারে রহনান্ড ও পৃথিবীর উৎপাত্ত, বস্তুর গঠন, তাহার বাচনত 
গুণাবলী ও ব্যবহার এক সসম্বদ্ধ ও সুশঙ্খল প্রাকীতক কার্য-কারণ নিয়মের অধান। 
ধলউাসপ্পাস এই কার্ষ-কারণবাদের প্রথম উদ্যোস্তা। তিনি বলেন, শবনা কারণে িছ;ই 
ঘটে না, যাহা কিছ_ ঘটে তাহার পশ্চাতে কারণ ও প্রয়োজন 'বিদামান। এই মতবাদ আত্মগত 
বা বিষয়শগত (981১19৮5) অনুভূত ও উচ্ছবাসের 'ভাঁত্ততে রচিত সকল প্রকার ব্রহ্নাশ্ড 


জাগাঁবক তত ১৪ 


পরিকল্পনার মূলে কুঠারাধাত কাঁরল। বস্তুর ইন্দিয়লব্খ বাহ্যক গ্‌ণাগৃণের স্থূল [ভাত্ততে 
পাঁথবী ও ব্রহয়ান্ডের একজাতীয় পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পাঁরচয় রুপ-রসঃগজ্ধময় 
সূর্যচন্দ্রালোকোদ্ভাদিত উদার পৃথিবীর পারিচয়। মানবাঁশশুর ক্রশড়াক্ষের দেবতাদের 
স্নেহের দান সেই পৃথিবাঁ মাননষের অনুভূতি, উচ্ছৰাস, ভাল মন্দ দিয়া গড়া। পরমাণৃবাদণরা 
পৃথিবীর ও ব্রহনাশ্ডের এই জাতীয় পরিচয় মিথ্যা ও অবাস্তব প্রমাণ করিতে চাহিল। 
তাহাদের মতে, কার্য-কারণের নিয়মে উদ্ভূত এই ব্রহন্রান্ড মানুষের প্রাত সম্পূর্ণ উদাসীন 


৬৬। ভিমোক্রিটাস্‌ (১৮শ শতাব্দীতে খোঁদিত একটি কাষ্পনিক চিন্তন )। 


ও নিরপেক্ষ! অন্ধ অণু-পরমাণুর গাঁতি, আবর্ত ও সমন্বয়ের ফলে তাহার সৃষ্টি, এই 
সমন্বয় শাথিল হইলেই তাহার বিনাশ ও লয়। মানূষ বা জশবের আঁস্তত্বে অথবা অনাস্তিত্বে 
তাহার কিছ আসে যায় না। ব্রহমাণ্ডে পরমাণু ও শূন্যতাই একমান্ত শাশ্বত সত্য। 
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১৫৮ বিজ্ঞানের ইতিহাপ 


আধ্দনিক আশাঁবক মতবাদ ও বস্তুবাদী দর্শনের সাহত লিউসপৃপাস্‌ ও িমোক্রিটাসের 
শিক্ষার প্রভূত মিল আছে। অষ্টাদশ ও উনাবংশ শতাব্দীতে জন ডাল-টন, আভোগোদ্রো, 
ক্যানিজারো প্রমুখ বিজ্ঞানিগণ যে আণাঁবক মতবাদের গোড়াপত্তন করেন, তাহার সাঁহত 
প্রাচীন গ্রীঁফ আপাবক তত্বের প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রথমোস্ত বিজ্ঞানীদের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপরে প্রাতিচ্ঠিত, শেষোল্তাদগের মতবাদ মৃখ্যতঃ কক্পনা ও 
শ্ধবযপ্-প্রসূত। ডাল্‌টন রাসায়নিক পরাক্ষালথ্ধ' যে সব অমূল্া তথ্য হাতে পাইয়াছিলেন, 
লিউাঁসপ্পাস: ও ভিমোকিটাসের নিকট তাহা কল্পনাতীত 'ছিল। তারপর অম্পূ্ণ 
স্বাধীনভাবে নিছক অন্তর্দুষ্টিবলে লিউাসপৃপাস্‌ ও িমোক্িটাস এই প্রকার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ মতবাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহাও ঠিক নহে। থালেস্‌, আ্যানাক্সিমেনেস্‌, 
হেরাক্লটাস্‌ প্রমুখ পূরবগামণ মাইলেশশয় ও আয়নায় দার্শীনকগণের চিন্তাধারার মধ্যেই 
এই মতবাদ আংাঁশকভাবে প্রচ্ছন্ন । মাইলেশীয় দাশশীনকদের ধারণা ছিল, পদার্থ একি মানত 
আঁদম ও মৌলিক উপাদানে গঠিত। থালেসের মতে এই উপাদান জল, আ্যানাক্সিমেনেসের 
মতে বায় এবং হেরাক্লিটাসের মতে আঁশ্ন। জলের বাম্পীভবন ও গন্ধের ব্যাপ্তি লক্ষ্য 
কাঁরয়া হেরাক্লিটাস এক অন্তহীন প্রবাহের (43) কল্পনা কাঁরয়াছলেন; এমন কি তানি 
বলেন যে, এই প্রবাহের মধ্যে আছে অসংখ্য অদৃশ্য গাঁতিশশল কাঁণকা। পথাগোরীয়রা 
শূন্যস্থানের পারকজ্পনা কারিয়াছিল এবং ব্রহমাপ্ডকে তাহারা পূর্ণসংখ্যাময় মনে কারত। 
পথাগোরীয় শূন্যতাকে অনেকে বায়ু বাঁলয়া ভুল করিয়াছেন। পার্মোনাঁডস্‌ জল-ঘাঁড়র 
পরাঁক্ষার দ্বারা বায়ুর বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ কাঁরয়া এই ভুল ভাঙ্গয়া দেন। সম্ভবতঃ 
এই প্রকার চিন্তাধারার বিচার-বিশ্লেষণের ফলে শুন্যে লক্ষ্যহণীনভাবে ঘ্রাম্মান আত ক্ষ 
ও অদৃশ্য বস্তুকণার ধারণা জন্মলাভ করে এবং এইরূপ কণাই যে বস্তুর প্রাথীমক উপাদান, 
িউাঁসপৃপাস্‌ ও ডিমোক্রিটাস্‌ তাহা প্রথম উপলাব্ধ করেন। 

বস্তুর পরমাণুবাদ স্ব্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। ্লেটো ও আ্যারিষ্টট্ুলের তীনর 
বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য এই মতবাদের আর কোন উন্নাতি বা সম্প্রসারণ হয় নাই এবং ইহা 
[বদ্বজ্জন সমাজে উল্লেখযোগ্য কোন সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। রেণেশাঁর সময়ে, বিশেষতঃ 
গ্যালালওর পর হইতে এই মতবাদের উপর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আবার আকৃষ্ট হয়। প্লেটো 
ও আযারষ্টট্‌লের আক্লমণাত্মক সমালোচনায় পরমাণুবাদের অকালমত্যু না ঘঁটিলে রসায়ন ও 
পদার্থাবদ্যার গত দ্রুততর হইত কিনা তাহা কে বালিতে পারে ? 

জ্যামাত, গাঁণত ও জ্যোতিষে ডিমোক্রিটাসের গবেষণার পাঁরচয় পাওয়া যায়। জ্যামিতি 
ও গাঁণতে তান বিশেষ পারদ ছিলেন। একট 'রামিড বা শঙ্কুর ঘন সেই 
পিরামিড বা শঙকুর ভূমির উপর কল্পিত সমান উচ্চতার প্রজ্ম্‌ বা সালন্ডারের ঘনর 
এক-তৃতীয়াংশ, ভিমোক্রিটাস্‌ এইরূপ এক প্রতিপাদ্য প্রস্তাব করেন। আঁকাঁমিডিস্‌ স্বয়ং 
ইহা উল্লেখ করিয্বাছেন। ইউডক্সাসের পূর্বে এই প্রাতিপাদোর নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ 
কেহ দিয়াছলেন না তাহাতে সন্দেহ আছে। িমোক্রিটাস্‌ নাঁক ইহার এক প্রমাণ বাঁহর 
কাঁরয়াছলেন, কিন্তু আঁর্কীমাঁডসের মতে তাহা যথেম্ট নয়। 

জ্যোতিষে ভিমোক্রিটাস্‌ পুরাপ্দার আযানাক্সাগ্োরাস্‌-পল্থী ছিলেন। নক্ষতরা প্রস্তরথণ্ড 
বিশেষ); সূর্য প্রজবালত প্রস্তর; চন্দ্রে পাহাড়, উপত্যকা, গহবর প্রভৃতি আছে; সর্য 
পৃথিবীর অপর গোলার্ধের নীচে অস্ত গেলে নক্ষত্রম্ডলে পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে তাহাই 
ছায়াপথ, ইত্যাঁদ ত্যানাক্সাগোরাসের নানা জ্যোতিষীয় শিক্ষায় ও মতবাদে তান বিশবাসা 
গছলেন। 


গ্রীক চিফিৎলা-বির্ঞান ৬৫৬ 


সি গ্রীক চাকংলা-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা _ আজ্‌কমাওন, এদ্পিতক্লেদ্‌ 
ও হিপোক্রোটল্‌ 


নিনার্রটাল ররর পিন রারদারুন রর 
দেহের বিকার, রোগজনিত মল্দ্রণা, জরা ও মৃত্যুর সাহত মানুষের পাঁরচয় পাথবীতে তাহার 
আঁবর্ভাবের পর হইতেই। জৈবধর্মের প্রেরণায় ব্যাঁধমৃস্ত হইবার ইচ্ছা তাহার স্বাভাঁবক। 
কিন্তু চিকৎসা-বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের উপর এরূপ একান্তভাবে নিভরশশল যে, 
পদার্থীবদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ ও জশবাবদ্যার উন্বাত একটা বিশেষ স্তরে না পেশছান পর্যজ্তি 
এই বিজ্ঞানের প্রাথীমক উন্নাতও সম্ভবপর নয়। অথচ ব্যাধির যল্ণা আজও যেমন, 
প্রাগেতিহাঁসক যুগের মানূষেরও তেমনই প্রবল ছিল। অসহায় মানুষ রোগের যন্ত্রণায় অগত্যা 
বাধ্য হইয়া দেব-দেবী, মন্ত্র ও যাদুবিদ্যার শরণাপন্ন হইয়াছে। তাই প্রাচীন চিকিৎসা- 
পদ্ধাঁততে তৃকৃতাক্‌, মল্ত্র-তন্ন, যাশ-যজ্ঞ, যাদুবিদ্যা, কবচ, মাদুলশী প্রভৃতির প্রাধানাই আমরা 
দোঁখতে পাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর মানবঙ্োষ্ঠখর মধ্যে আজও এই প্রাধান্য অনেকাংশে 
বরতমান। 

তব্‌ তাহারই মধ্যে বিচক্ষণ ও বাদ্ধমান ব্যান্তরা কতকগাীল সাধারণ রোগের পূনরাবাত্ত 
লক্ষ্য করে, তাহাদের লক্ষণগ্ীল বুঝিতে ও চিনতে শিখে এবং এইসব রোগে 'বাঁবধ উদ্ভিদের 
গুণ ও কার্যকারিতা কাজে লাগাইবার উপায় অজ্প-বিস্তর আয়ত্ত করে। বহু বংসরের এই 
জাতীয় অভিজ্ঞতার ফলে ধীরে ধীরে আপনা হইতেই গাঁড়য়া উঠিয়াছল এক প্রকার 'চাকতসা- 
শাস্ত। প্রাচীন সভ্যতার কয়েকটি আদ কেন্দ্রে, যেমন ব্যাবলন, মিশর, ভারতবর্ষ ও মহাচশীনে 
চাকৎসাশাস্ত্ের অও্কুরোদ্গমের প্রথম দণ্টান্ত পাওয়া যায়। সে কথা আমরা পূর্বে 
আলোচনা করিয়াছি। 


চিকিৎসাবিদ্যায় গ্রকপূর্ব জাতিদের নিকট গ্রশকদেষ ফাশ 


জ্যামাত, জ্যোতিষ ও গাঁণতের ন্যায় চাকৎসাবিদ্যাও গ্রীকরা অর্জন করে গ্রীক্ূর্ব 
প্রাচীন সভ্যজাতর কাছে। খুশন্ট পূর্ব ষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খুম্টাব্দের দুই 
শতক পর্যন্ত একটানা আট শত বৎসর গ্রশকরা এই বিদ্যার চর্চা ও নানাভাবে ইহার প্রভূত 
উন্নাত সাধন কারয়াছে। ইউরোপায় পাশ্ডিতদের অভিমত, গ্রীকদের পূর্বে চাকিৎসাবদ্যার 
আস্তত্বের নাজর থাকলেও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রীকদের আমল হইতেই এই বিদ্যার 
আলোচনা ও চর্চার প্রথম সূত্রপাত হয় এবং আধ্াীনক চাকিৎসা-বিজ্ঞানের 'ভীন্ত গ্রীকরাই স্থাপন 
করে।* 'চাকৎসা-বিজ্ঞানে গ্রীক অবদানের উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বাঁলয়া এই 
বিজ্ঞানের 'ভাত্ত স্থাপনের সম্পূর্ণ কীতিত্ব গ্রীকজাতির উপর অর্পণ করিবার চেষ্টা এীতহাসিক 
সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নহে। অন্ততঃ ভারতবর্ষ ও মহাচীনে গ্রশকদের পূর্বে 
ও গ্রণক প্রাধান্যের কালে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে াঁকৎসাবিদ্যার যে প্রস্ৃত উন্নাতি ঘাঁটয়াছিল তাহা 
আমরা দেখিয়াছি। গ্রীক চিাকৎসাশাস্রের জনক িপোক্রোটসের বহু পূর্বে ভারতীয় 
[িকিৎসকগণ শল্যাবদ্যার যে আশ্চর্য উন্নাত সাধন করিয়াছলেন, সেকথা পাশ্চান্তয পাঁণ্ডতদের 
মধ্যে অনেকেই এখন স্বীকার করেন। 

গ্রণক চাকৎসাবদ্যার এই সুনামের প্রধান কারণ এই যে, পরবতাঁকালে, বিশেষতঃ 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে, ইউরোপে নৃতন করিয়া এই বিদ্যার চর্চা যখন আরম্ভ 
হইল তখন ইহা প্রধানতঃ গ্রক চাকিৎসাবিদ্যাকে অবলম্বন কাঁরয়াই সংঘাঁটত হয়। ইউরোপীয় 
মনীষীরা আরবদের মধ্যস্থতায় প্রথম উপকরণ হিসাবে গ্রীক চিকিৎসাবদ্যাকেই হাতের কাছে 
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পাইয়াছলেন। ইউরোশ্পের মত ভারতবর্ষে ও মহাচশনে রেশেশাী আসে নাই। তাই নিজেদের 
প্রাচীন 'বিদ্যাকে ভিত্তি করিয়া তাহার উত্নাত বিধানে আর কোন সূযোগ তাহার উপাঁস্থত হয় 
নাই। যাঁদ হইত, অথবা ইউরোপশয় মনীষীরাই গ্রণক চিকংসা-বিজ্ঞানের পাঁরবর্তে যাঁদ 
ভারতীয় অথবা চৈনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গ্রজ্থগুঁল হাতে পাইতেন, তাহা হইলে গ্রশক 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে টীন্ত আজ সচরাচর করা হয়, ভারতীয় ও চৌনিক বিজ্ঞান সম্বম্ধে 
ঠিক সেই উীন্তই ইউরোপীয় পাণ্ডিতেরা করিতেন। প্রাচীন কালে 'বাভন্ন সভ্যতার আওতায় 
স্বাধীনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নাত ঘাঁটয়াছল তাহার নিরপেক্ষ বিচার কাঁরতে হইলে 
এই কথা মনে রাখা একান্ত আবশ্যক। 

যাহা হউক, আপাততঃ গ্রীক 'চাকৎসাবিদ্যার উৎপাত্ত ও ক্রম বিকাশের ইীতিহাস আমাদের 
আলোচনার বিষয়। ১০০০ খনঃ পর্বান্দ পর্ষ্ত সমগ্র ভূমধ্য সাগরের উপকূলবতাঁ অণুলে 
মিনোয়ান নামে এক সভ্য জাঁতর বাস ছিল। প্রত্বতত্ীয় গবেষণার ফলে এই মিনোয়ান সভ্যতা 
সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অধুনা আঁবচ্কৃত হইয়াছে এবং হোমারের ইলিয়ডের নূতন 
এীতহাসিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইয়াছে। ট্রয় অবরোধের বৃত্তান্ত গ্রীকদের দ্বারা 'মিনোয়ানদের 
এক সুদড় ও সুরক্ষিত ঘাঁটি আক্রমণ বাঁলয়া প্রত্বতাত্বকেরা মনে করেন। নবাগত গ্রীক জাতির 
মধ্যে দুইটি শাখার প্রাধান্যের পাঁরচয় পাওয়া যায়; _ প্রথমতঃ ডোরিক গ্রীক- ইহারা মূল 
ইউরোপাঁয় ভূখণ্ড পাঁরত্যাগ করিয়া ক্রীট, কস্‌, স্নাইডাস্‌ প্রভাতি ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপগালতে 
গিয়া বসাত স্থাপন করে; দ্বিতীয় শাখা আয়োনীয় গ্রশকরা এঁসয়া মাইনরের পশ্চিম 
উপকূলে বসাঁত স্থাপন করে। এই ডোরক ও আয়োনশয় গ্রীক সম্প্রদায় শুধু চিকিৎসা- 
বিদ্যার জন্য নহে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার উন্নাত বিধানের জন্যও দায়শ। কস, স্নাইভাস্‌ 
ও এসয়া মাইনরে গ্রীক চাকৎসাবদ্যার যে বাঁজ প্রথম অও্কুঁরত হয় তাহাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া 
ও ক্লমশঃ ছড়াইয়া পাঁড়য়া সমগ্র গ্রশক জগতে ও পরবতারকালে অপরাপর সভ্যতার উপর গভণর 
প্রভাব "বিস্তার কারয়াছিল। 

বিজিত 'মিনোয়ান সভ্যতার 'নিকট গ্রশকরা তাহাদের চিাকৎসাবদ্যার জন্য অনেকাংশে 
খণশী। এই বিদ্যার প্রথম অবস্থায় সর্পকে 'চাকিংসার প্রতীক 'হসাবে বার্ণত দৌখতে পাওয়া 
যায়। িনোয়ান ধর্মে সের এক বিশেষ স্থান ছিল। তাহাদের মধ্যে সর্পপৃজার বহু 
নিদর্শন প্রত্বতাত্বকেরা আবদ্কার কারয়াছেন। সুতরাং গ্রধক াঁকৎসাবদ্যার আদ পর্বে 
সর্পের সাহত চিকিৎসার যে নানা যোগ দক্ট হয় তাহা গ্রীকদের উপর 'মনোয়ান সভ্যতার 
প্রভাবের পাঁরচায়ক। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে নানারুপ জ্ঞান ও ধারণা গ্রশকরা 'মিনোয়ানদের 
নিকট অজর্ন করে। সহরের আবজর্না ও ময়লা জল 'নকাশের জন্য মিনোয়ানদের আত 
চমতকার ব্যবস্থা ছিল। ও 

গ্রণক সভ্যতার উপর আযাঁসরণীয় ও ব্যাবিলনীয় সভাতার ছাপও সুপরিস্ফুট। পাশ্চম 
এ'সিয়া মাইনরের উুপাঁনবৌশক আয়োন"য় গ্রীকদের সাঁহত প্রাচশন আযাঁসরীয় ও ব্যাঁবলনীয় 
সভ্যতার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। তাহীগ্রস ও ইউফ্রোতিস উপত্যকার সভ্যজাতিদের পর্যবেক্ষণ- 
খ্যাতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বহ বৎসর ধাঁরয়া আশ্চর্য ধৈর্য ও সাঁহফূতার সাঁহত ইহারা নানা 
বিষয়ে, বিশেষতঃ জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্দ্ে, বহু মূজ্যবান তথ্যাদ আবিষ্কার করে। প্রত্- 
তত্বীয় গবেষণার ফলে আ্যাঁসরায় ও ব্যাবলনণয়দের দ্বারা উদ্ভাবিত অস্ত্রোপচারের উপযোগণী 
নানা হন্পাঁতির কথা জানা শিয়াছে। প্রাণদেহের আভান্তরশণ গঠন সম্পর্কেও ব্যাবলনীয়দের 
অনেক গবেষণা আছে। ভেড়ার যকৃতকে নকল কাঁরয়া 'নার্মত ২০০০ বছরের পুরাতন এক 
মা্তকার ছাঁচ পাওয়া গগয়াছে, বৃটিশ মিউজিয়ামে এই ছচি এক্ষণে সংরক্ষিত আছে। আ্যাসিরাঁয় 
ও ব্যািলনীয়দের এইরূপ উন্নত 'চাকংসাবদ্যা স্বভাবতঃই আয়োনীয় গ্রীকদের প্রভাবান্বিত 
করে। ইহাদের কাছ হইতে গ্রশকরা যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত ও তথ্যরাজ 'িক্ষা কায়াছিল, 
সেই সঙ্গে ইহাদের নানার্প ধর্মীবশ্বাস ও কুসংস্কারের ছোঁয়াচ হইতেও গ্রীকরা পারলাণ 
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রা গ্রীক বিজ্ঞানে ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানের সাহত ব্যাবিলনশয় কুসংস্কারও একত্রে স্থান 
পা | 

িনোয়ান ও ব্যাবলনশয় সভ্যতা ছাড়া মিশরীয় সভ্যতার 'নিকটও গ্রণকরা ত্তাহাদের 
চিকিৎসাবিদ্যার জন্য খণশী। নানাবিধ ওধধ ও ভেষজের জ্ঞান গ্রীকরা িশরশয়দের নিকট 
আয়ত্ত করে। চিকিৎসা সম্পাকর্ত নীতিজ্ঞানও তাহাদের মিশর হইতে ধার করা। গ্রশক 
চাকংসাবদ্যার উপর মিশরীয় চিকিৎসাবিদ্যার প্রভাবের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এই 
যে, মিশরায়েরা ইমূহোটেপ্‌ নামক চিকিংসককে দেবতার আসনে প্রাতাম্ঠিত কাঁরয়া তাঁহার 
পুজার ব্যবস্থা করিয়াঁছল। গ্রীকরাও তাহাদের পৌরাণিক চিকংসক এসকুলাপয়াসকে 
দেবতাজ্ঞানে পূজা কারত। ইমৃহোটেপ্‌ ও এসকুলাপয়াস্‌ উভয়েই এীতহাসিক পুরুস্ব 
ছিলেন এবং উভয়েরই দেবতার আসনে প্রাতজ্ঠা গ্রীকদের উপর মিশরীয় সভ্যতার প্রভাবের 
এক নিদর্শন। 

গ্রশক 'চাকৎসাশাস্তের উপর পারাঁসক ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্মের অজ্প বিস্তর প্রভাবের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই প্রভাবের স্বরূপ ও মান্লা করূপ ছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চয় 
কাঁরয়া কিছ বলা যায় না। িপোক্রোটসের বায়ু সম্বন্ধীয় একাঁট পৃস্তিকায় (750%56 
01 7/17)09) হিন্দু চাকৎসাবিদ্যার কিছ; আভাস পাওয়া যায়। 


৬এ। (১) এথেন্সে এসকুলা'পয়াসের মান্দিরে প্রাচীর গানে এই যন্ত্রপাতির খোদাই চিত্রটি 
ওরা দিয়াছে, গ্রণক আমলে ব্যবহৃত অস্ত্রোপচারের উপযোগণ কয়েকটি যন্মপাঁতির নমননা 
এই ছিন্ন হইতে পাওয়া যায়। (২) সাধারণ একাঁট ট্রিফিন-যল্ম। (৩) একটি উন্নত 'দ্রীফন-যল্ম। 


এই ভাবে মিনোয়ান, ব্যাঁবলনগয় ও িশরণয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এসিয়া মাইনরের 
আয়োনশয় গ্রকরা এবং ভূমধাসাগরশয় কস, স্নাইডাস্‌ প্রতি দ্বীপের ডোঁরক গ্লীকরা 
৮৯৯ 


৯৬২ বিজানের ইাতছাস 


তাহাদের পূর্ব প্রাচীন সভ্জাতিদের চিকিৎসা বিষয়ক 'বাবধ তথ্য ও আভজ্ঞতা অর্জন 
করে। এই সব 'বাক্ষিপ্ত তথ্য, জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতাকে একন্র গ্রাথত ও লন্কাঁলত কাঁরয়া 
স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বিদ্যায় রূপাঁয়ত কারয়া তুলবার কাতিত্ব নিঃসন্দেহে গ্রীকদের প্রাপ্য। 
খুশষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে কস ও স্নাইডাসে গ্রীকদের আমরা দর্শন ও শাস্ম 
1হসাবে শচাকংসা বিষয়ক ব্যাপারের আলোচনা কাঁরতে দোখ। যচ্ঠ ও পণ্ম শতাব্দীতে এই 
বদ্যা রখীতমত উল্লত এবং সমগ্র গ্রীক চিন্তা ও জ্ঞানজগতে ইহা এক বিশিষ্ট স্থান আঁধকার 
কারয়া বাঁসয়াছে। খুশন্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত গ্রশক চিকিংসা-বিজ্ঞানের ধারা 
ইাতহাসে অক্ষু্ দেখা যায়। গ্রীক চাকংসার উপর অন্যান্য সভ্যতার প্রভাব ও এই 'বদ্যার 
ক্রমাবকাশের ধারা নক্সার আকারে দেখানো হইল। 


1মনোয়ান সভ্যতা 


শপ শিস লি শিপ লা শিপ 


স্বাস্থ্য 
মান্দর কৌন্দ্রুক চিকিৎসাবিদ্যা 
সর্পপজা 
(খুঃ পুঃ একাদশ শতাব্দীর পূর্বে ) 


শা শশা সে শা পস্প্স এ আস্পস্্পসপ 


বৈজ্ঞানিক পদ্ধাঁতর প্রথম আভাস; যাদ্যাবদ্যা; 
(খ২ঃ পু ৭ম ও ৬চ্ঠ শতাব্দী) ডু ৬ ড খেেঃ পৃঃ এম শতাব্দী ও 
তৎপূর্ককাল ) 
জআয়োনশীয় দর্শন 
€( খুশঃ পৃঃ ৬জ্ঠ শতাব্দী ) 


$ 
(খুশঃ পঃ ৬ন্ঠ ও &ম শতাব্দী) িপোক্রোটস্‌ উদ্ভাবিত 
চাকিৎসা-বিজ্ঞান 
€( খিঃ পৃঃ &ম ও ৪র্থ শতাব্দী ) 


4 

এথেল্দের 'বিদ্যাপশঠ- 
আযারম্টটল্‌ 
(খুপঃ পঃ ৪র্থ শতাব্দী) ৬ ও ৬ 


হিপোক্রেটীয় সংগ্রহ 
(খুশিঃ পঃ ৩০০-এর পরবতাঁকাল ) 


৬৮। 'িহপোক্রেটীয় চিকিৎসাবদ্যার এ্রীতহাসিক 'বির্বতনের নক্সা। .. 
স্মতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রীক চাকংসাবিদ্যা বহু শতবর্ষব্যাপধ বহন গ্রণক মনশষার 


০ 


ঢং ১৬২ 
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মিনোষান সপদেলখ [মিশরীয় 'চাকতসার দেবতা 
( নোসোসেব বাজপ্রাসাদে প্রাপ্ত )। ইম হোটেপ্‌ 
(কাইরো মিউাজযমে সংরাক্ষত)। 


শশাটীকংসাব যন্ত্রপাতি ও তাহাধ বাক্স এথেন্নে এসকুলাপয়াসের 
মন্দিরে প্রাচীর গাত্রে ইহা খোঁদিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; ১৬১ পৃষ্ঠায় 
ইহার একটি রেখাঙ্কন দ্ুষ্টবা। 


চ1/৬€ ৯% 


৭ 
এস 


জা 


মা 


ছিপোকেটিস্‌ ও ধহপোক্রের সংগ্রহ ৬৩ 


অক্লান্ত সাধনার ফল। এই সকল মনীষীর অনেকের কথাই বিস্মাতির অতলগর্ভে 'বিলঈন 
হইয়াছে। আমরা যে অগ্প কয়েকজনের কথা জানি তাহাও নানাদক দিয়া অসম্পূর্ণ। এই 
অল্প কয়েকজনের মধ্যে আল্‌ক্মাওন, এমৃপিডক্লেস ও 'িপোক্রেটিসের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । বলিতে গেলে এই ব্রয়ীই গ্রণক চাকংসাবিদ্যার স্থাপাঁয়তা। 


আল্‌ক্মাওন ও এমৃিডক্লেস 


ক্রোটনের আল্‌ক্মাওন (খুশী পু ৫০০) ভ্রণতত্বীবদ ছিলেন। অস্বোপচার ও 
জীবদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্যে তাঁহার নৈপণ্যের পারচয় পাওয়া যায়। অপ্‌টিক্‌ নার্ভ বা দৃষ্টি- 
কেন্দ্র প্রসারিত স্নায় তিনি আবচ্কার করেন। মস্তিষ্ক সমস্ত অনূভাত ও মননশান্তর 
কেন্দ্র, তিনি এইরূপ মনে কারতেন। 

শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে এমৃঁপডক্লেসের কয়েকাঁটি গবেষণা বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। রন্ত 
হৃতপণ্ড হইতে ও হৃতীপণ্ডের আভমুখে প্রবাহত হয়, তিনি এইরূপ শিক্ষা দিতেন। 
পদার্থ মানেই জল, বায়ু, অগ্নি ও মৃত্তিকা এই চারি মৌলিক উপাদানের সংমশ্রণে গঠিত-_ 
এই সরপ্রাচীন গ্রীক মতবাদ এমাঁপিডক্রেস্‌ প্রথমে উদ্ভাবন করেন। 'চাঁকৎসাবিদ্যায় এই 
মতবাদ প্রয়োগ করিয়া তিনি বলেন যে, দেহে এই চার মৌলক উপাদানের সামঞ্জস্য থাবথ 
রাক্ষত হইলে তবেই স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন থাকে; যে কোন কারণে ইহার ব্যাতক্রম ঘাঁটলেই ব্যাঁধ 
আত্মপ্রকাশ করে। এই মতবাদ দশর্ঘকাল গ্রশক চিকিৎসাবদ্যাকে প্রভাবান্বত রাখিয়াছিল। 


হিপোক্রেটিস্‌ ও হিপোক্রেটীয় সংগ্রহ 


[হপোক্েটিস্‌ গ্রীক চিকিংসা-বিজ্ঞানের গুরু ও পাশ্চাত্য চিকিংসা-বিজ্ঞানের জনক। 
তাঁহার প্রদর্শিত নীতি ও পদ্ধাত সর্বকালের জন্য এই বিজ্ঞানের এক আঁত উচ্চ মান নাঁদর্ট 
কারয়া দিয়াছে। শুধু 'চাঁকৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে নহে, সমগ্রভাবে বৈজ্ঞাঁনক গবেষণার ক্ষেত্রেও 
এই মহামননীধী যে আদর্শ ও বাণী প্রচার করিয়া 'গয়াছেন তাহার তুলনা পাওয়া ভার। 

হিপোক্রেটিসের রচনা সম্বন্ধে কছ্‌্‌ আনিশ্য়তা আছে। তাঁহার নামে প্রচাঁলত বহন গ্রন্থ 
ও রচনার সন্ধান পাওয়া গেলেও কোন গ্রল্থগুলি হিপোক্রেটিসের রচিত আর কোন্গ্যালই বা 
[হিপোক্রেটিস্-পল্থী অন্যান্য চিকিৎসা- বিজ্ঞানীদের রচিত, তাহা এীতহাসিকেরা বহু গবেষণা 
ও পাঁরশ্রম সত্তেও এ প্যন্তি নিশ্চিতরূপে বাঁলতে সমর্থ হন নাই। 'হিপোক্রেটীয় চকিৎসা- 
সংগ্রহ নামে যে বিপুল গ্রল্থরাঁজ আমাদের হাতে আসিয়া পেশীছয়াছে তাহা মূলতঃ 'বাঁভন্ন 
সময়ের ও বিভিন্ন দেশের 1হপোক্রেটিস্-পল্থী চিকিৎসকাঁদগের সুদীর্ঘ আভজ্ঞতা ও 
পর্যবেক্ষণের ফল। এই সংগ্রহ যে নানা হাতের রচনা, গ্রল্থের 'বিপরাতাত্মক মতবাদ ও 
অসংলগ্ন আলোচনা তাহার অকাট্য প্রমাণ। তথাঁপ আশ্চর্য এই যে, এই সব রচনার অক্তার্নীহত 
বাণণ, নশীত ও উপদেশ এক ; আদর্শও এক। প্রতোক গ্রল্থই এক আঁভন্ন নীতি, আদর্শ ও 
পদ্ধাতর হীঁত্গত ধদয়াছে এবং এই মূল বিষয়ে হিপোক্রেটীয় সংগ্রহের সংহাত কোথাও এতটনকু 
ক্ষুগ হয় নাই। এই নশীত, আদর্শ ও পদ্ধাতর সাঁহতই 'হিপোক্রোটসের নাম ওতপ্রোতভাবে 
জাঁড়ত। িপোক্রোটসের স্বরচিত গ্রল্থ বা রচনা সম্বন্ধে যত আনশ্চয়তাই থাকুক না কেন, 
ধতনিই যে এই সংগ্রহের মূল ও প্রার্থীমক অনপ্রেরণা যোগাইয়াছলেন সে বিষয়ে কোন সংশয় 
নাই। 

সংক্ষিপ্ত জশবনণী £ িপোক্রেটয় রচনার এই অনিশ্চয়তা সত্তেও হিপোক্রোটস্‌ এীতিহাঁসিক 
পূরুষ। ৪৬০ খুধঃ পূর্বাব্দের অনুরূপ সময়ে তান কস্‌ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। : তাঁহার 
মৃত্যুফাল ধার্য হইয়াছে খীঃ পঃ ৩৭৭ হইতে ৩৫৯ অবন্দের মধ্যে। শেষোস্ত অন্দ সত্য 
হইলে হিপোক্রেটিসের মৃত্যু ঘটে ১০১ বংসর বয়সে। চিকিৎসকের পক্ষে এরূপ দর্ঘথজীবন 
লাভ অবশ্য সম্ভব নহে । 'হপোকরেটিস্‌ ভ্রাম্যমান জীবন যাপন কারতেন। কস্‌, থিব্স, 


১৬৪ ূ বিজ্ঞানেয় ইতিহাস 


এথেন্স, প্রেস, থেসাল প্রভাতি নানাস্থানে তাঁহার কর্মময় জশবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
তাঁহার সমসামাঁয়ক ও বয়ঃকানম্ঠ প্লেটো নিজের রচনায় শ্রদ্ধার সাঁহত হিপোক্লোটসের কথা 
উল্লেখ কারয়াছেন। 'হপোক্রোটসের শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার দুই পত্র ও জামাতার নাম 
পাওয়া যায়। আ্যারঘ্টটুল্‌ এই জামাতার কাজের কথা উল্লেখ করেন। থেসালতে 
1হপোক্রেটিসের কবরের সন্ধান পাওয়া গয়াছে। 

[হপোক্রোটসের জাীবতাবস্থায় রচিত কোন চিত্র বা মর্মর মার্ত সংরক্ষিত হয় নাই। 
তাঁহার মৃত্যুর বহ; পরে গ্রীকরা তাহাদের এই প্রাচন প্রিয় চাকৎসকের এক কাঁজ্পত মর্মর 
মূর্তি নির্মাণ কারয়াছিল। আসল 'হপোক্রোটসের সাহত এই কাঁলপত মার্তর কোন সাদশ্য 
থাকুক বা না থাকুক, গ্রীকরা তাহাদের প্রিয় ও আদর্শ চিকিৎসককে কিরূপ মার্ততে দোখিতে 
চাঁহয়াছল, ইহা তাহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধার, স্থির, সৌম্যদর্শন এবং ন্যায়পরায়ণতা 
ও জ্ঞানের প্রতীক এই প্রস্তর মার্তাট হিপোকেটীয় সংগ্রহের মধ্য দিয়া হপোক্লোটিস্‌ নামক 
যে মনষ্য-চাঁরত্রের পাঁরচয় পাওয়া যায়, সেই চারন্রের সাহত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা কাঁরয়াছে। 
মানুষ ধুগে যুগে এই মার্তাটর উদ্দেশ্যেই শ্রদ্ধাঞ্জাল নিবেদন কারিবে। 

িপোক্রোটস- কর্তৃক প্রদার্শত চাকৎসা-পদ্ধাতর সার কথা হইল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা । 
[কিৎসা-ব্যবস্থায় পরণক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শ প্রবর্তন করিয়া তান যুগান্তর আনয়ন 
করেন। যাদু ও মন্তের কবল হইতে উদ্ধার কাঁরয়া চিকিৎসাবদ্যাকে তান প্রকৃত বিজ্ঞানের 
আদর্শে ঢাঁলয়া সাজাইলেন। মত ও তত্বের সাহত পর্যবেক্ষণ ও ব্যবহারিক আঁভজ্ঞতার 
মিলন ঘটাইলেন। তিনি বাঁললেন, শুধু অলীক কল্পনা ও প্রজ্ঞার দ্বারা চিকিংসা-সমস্যার 
সমাধান অসম্ভব; তাহার জন্য প্রয়োজন--প্রাতানয়ত পরণক্ষা ও ব্যবহারিক আঁভজ্ঞতা। 
'কেন হইতেছে'-এর পাঁরবর্তে শকরূপে হইতেছে'_এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নাতি সাঁধত হইবে, তান এই মত প্রচার কারতেন। যাহারা “কেন'র প্রশ্ন 
লইয়া মাথা ঘামাইতে চায় তাহাদের 'তাঁন অনাঁধগম্য নভোমণ্ডল ও ভূগর্ভের জাঁটল রহস্য 
সম্বন্ধে গবেষণা কারবার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু চাকৎসা সংক্লান্ত গবেষণায় সফলকাম 
হইতে হইলে বহ্াদনের ও বহু লোকের বাস্তব আঁভজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলে এই বিদ্যায় 
যে নির্ভরযোগ্য প্রচুর তথ্যের সমাবেশ হইয়াছে ও অনেক প্রয়োজনীয় নীতি ও পদ্ধাত 
আবিচ্কৃত হইয়াছে, চিকৎসা-বিজ্ঞানীকে সেই তথ্য ও নীতির ভাত্ততে অগ্রসর হইতে হইবে। 
ণহপোক্রোটস্‌ তাঁহার নিজের গবেষণা ও রচনায় পরম নিষ্ঠার সাঁহত এই আদর্শ পালন কাঁরয়া 
চিয়াছেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটানাভাবে তিনি বহু রোগের গাঁত, পরিবর্তন ও 
পাঁরণাত পর্যবেক্ষণ করিয়া পরে তাহা নখ*তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আঁতশয়োন্ত ও 
কুসংসকারজনিত মন্তব্যবাঁজতি রোগের এই বর্ণনাগযীল হিপোক্রোটসের বৈজ্ঞানিক মনের শ্রেম্ঠ 
পারচয়। শৃধ্দ তাহাই নহে, এইরূপ নিখুত ও নির্ভূল বর্ণনা দুই হাজার বংসরের 'চিকৎসা- 
শাস্তের ইতিহাসেও বিরল। এইর্‌প বর্ণনার একটি দজ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। 


“আরা্টয়নের সহিত যে মাঁহলাঁট বাস করিত, তাহার গলার প্রদাহ হইয়াছিল। প্রথমে তাহার 
গজিহবার পাড়া দেখা দেয়; স্বর অসংলগ্ন, জিহবা রান্তমবর্ণ ও শুজ্ক। প্রথম 'দিবস- কম্পন ও দেহে 
জবরের আবির্ভাব। তৃতীয় দিবস-শৈত্য, ভীষণ জবর; গলার ও বক্ষের দুই পাশ কঠিন এবং রান্তম- 
বর্ণ ধারণ কাঁরয়া ফুলয়া উঠিয়াছে; অতগপ্রত্যঙ্গের প্রান্তদেশ ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ; *বাস উঠিতেছে; পানীয় 
নাসারল্প্রপথে বাহির হইয়া যাইতেছে, মাহলা গলাধঃকরণে অসমর্থ; অন্ত ও মূত্রাশয়ের নিঃসরণক্িয়া 
বন্ধ। চতুর্থ দিবস-_-সমস্ত লক্ষণগ্লর প্রবলতর আকার ধারণ। পণ্চম দিবস--মহিলার মৃতুযু হইল ।” * 


উপ্পারউন্ত বর্ণনা ভিপাথারয়া রোগের একাঁট উদাহরণ। একালের কোন চাকংসকের 
পক্ষেও এই রোগের সংক্ষিপ্ততর ও উতকৃণ্টতর বর্ণনা দেওয়া কঠিন। 


প্রস্রাব পতল 


₹ 0158168 8177891 487০7) 8151014/ 01 2157$06) 0, 24. 


হিপোক্রোটিল্‌ ও হিপোকেটীয় সংগ্রহ ১৬৫ 


শল্য-চিকিৎসা সম্বন্ধে হিপোরেটায় সংগ্রহে বিশদ বিবরণ আছে। 00106157720 ঠ৮5 
11595 &% 5৮796 শশর্ষক একটি ছোট নোট বই-এ অস্দ্রোপচার সম্বন্ধে যে সব ব্যবস্থা 
ও উপদেশের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা [শেষ প্রণধানযোগ্য। এইসব ব্যবস্থায় ও উপদেশে 
রীতিমত আধুনিকতার ছাপ আছে। অস্র্োপচারের গৃহ কিরূপ হওয়া উঁচত, সেখানে কি কি 
ব্যবস্থা অপাঁরহার্য শল্য-চিকিংসকের কোন: কোন: বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত 
ইত্যাদ নানা প্রয়োজনশয় বিষয়ের পৃজ্খানৃপৃঙ্থ শববরণ প্রদত্ত হইয়াছে এই 'বিবরণের 
(বঙ্গান্বাদ) কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল। 


'অস্প্-চাকংসার কাজে প্রয়োজনীয় আনূষাঁঞ্গক হইল- রোগপ, শল্য-চাকংসক, দহকারগণ, 
যন্ত্রপাতি, আলো এবং কোথায় কিভাবে তাহা স্থাঁপত হইবে তাহার ব্যবস্থা, রোগশর দেহ ও বল্পাতির 
সরঞ্জাম। উপাবষ্ট অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় অস্্-চিকিৎসককে এরুপ স্থান গ্রহণ কারতে হইবে 'বাহাতে 
রোগণর দেহের অস্মোপচারের স্থান আলোর ব্যবস্থার দিক হইতে চিকিৎসকের অবস্থান স:বধাজনক ।য়ে। 
স্বাভাবক অথবা কৃত্রিম উভয়াবধ আলো সোজা অথবা তীর্যকভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে ।" 


অস্ব্র-চিকিংসকের উপরও অনেক মূল্যবান নির্দেশ আছে। 

'চিকৎসকের) নখ অঞ্গুলী হইতে খুব বেশী বাহির হইয়া থাকা অথবা খুব ছোট থাকাও উচিত 
নহে। অঞ্গুলশর অগ্রভাগ ব্যবহার কারিতে অভ্যাস কর। অস্র্রোপচার সংক্রান্ত সকল রকম ক্রিয়া 
একহাতে ও একসঙ্গে দুই হাতে সম্পাদন কাঁরতে অত্যাস কর। তোমার উদ্দেশ্য হইবে দক্ষতা, দ্লুততা; 
বেদনাহীনতা, সৌম্ঠব ও তৎপরতা আয়ত্ত করা। যাহারা রোগশর তত্বাবধানের কাজে 'িষ্ত্ত 
আছে, চাঁহবামা্র তাহারা যেন অদ্ব্রোপচারের সরঞ্জাম তোমার কাছে পেণছাইয়া দেয় এবং একই কালে 
রোগণীর দেহ শ্ত অথচ স্থরভাবে ধাঁরয়া রাখে, মৌনতা রক্ষা করে ও উধ্বতন কর্মচারীদের 
আজ্ঞানুবতাঁ থাকে । 

ইহার মধ্যে কঠোর নিয়মান্বার্ততার নির্দেশ বর্তমান। আধাঁনককালের অস্মোপচার 
গৃহের ব্যবস্থা ও নিয়মকানূনের স্াহত ইহার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সাদ্‌শ্য রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য 
কারবার মত। 

মাথার খাল বা করোটতে আঘাতজনিত ক্ষতস্থান অস্বোপচার সম্বন্ধে 0% 618৫ 
0) 07,05০] 01৪ 722৫ নামক গ্রন্থে নানা নদেশি পাওয়া যায়। গুরুতর আঘাতের 
ফলে খাাঁলর হাড় ভাঁঙ্গয়া গেলে ভাঙ্গা হাড় খুাড়য়া বাঁহর কাঁরতে হয়। এইরূপ অস্দ্োপচারের 
নাম "দ্রফাইনিং' এবং এই কার্যে ব্যবহৃত অস্ত্ের নাম "ট্রীফন'। ইহা একটি গোলাকীতি করাত 
বিশেষ। ইহার মধ্যদেশে একাঁট তশক্ষখাগ্র কাঁটা সংলগ্ন থাকে । করোটর ক্ষতস্থানে 'প্রাফন 
স্থাপন কারিয়া হাতল ঘুরাইলে করাত গোলভাবে আস্থ কাঁটয়া বাঁহর কাঁরয়া আনবে। এই 
কার্ধে বিশেষ দক্ষতা ও সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। ট্রিফনের সাহায্যে অস্ত্রোপচারের 
সময় শল্য-চাকৎসকের কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে সতকর্তা অবলম্বন করা উচিত 0% (1৪ 
0/০%105 ০7 61৮৪ 72560 নামক গ্রল্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। 

দিপোক্রোটসের বচন £ হপোক্রেটীয় সংগ্রহের মধ্যে িপোক্রোটসের বচন বা 
40010009005 বিশেষ গ্যরুদ্বপূর্ণ। এই বচনগাঁল স্বয়ং হিপোক্রেটিস কর্তৃক 'লাখত 
বালয়া অনুমিত হয়। প্রবণ চিকিংসকের দীর্ঘ আভজ্ঞতার ফল এই বচনগুলি। আঁত 
সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে ইহা লাখত এবং সম্ভবতঃ 'হিপোক্রোটসের বৃদ্ধ-বয়সের রচনা । 
নিম্নে এই বচনগ্ীলর কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল। 


“জশবন স্বজ্পমেয়াদী এবং কলাকৌশল অঞ্জনের কাল দশর্ঘ; বিপদ ক্ষণিকের; পরীক্ষার দায় আছে) 
কর্তব্য নির্ধারণ সৃকঠিন। চিকিংসককে কর্তব্য কর্তব্য পালনের জন্যই যে শধ্‌ প্রস্তুত থাকতে হইবে তাহা 
নহে- রোগণী, সহকারব্ন্দ ও বাঁহাক অবস্থা সব দিছুর উপরেই আরোগ্যলাভ নির্ভর করে।” 

“কারণ ছাড়া ক্লান্তি রোগের নির্দেশিক।” 

“কুশকায় অপেক্ষা আতিশয় স্থূলকায় ব্যান্তর আকস্মিক মৃত্যুর সম্ভাবনা অধিকতর প্রবল।” 

“রোগে "নদ্রা ক্ষাতকর হইলে ইহা আত মারাত্মক লক্ষণ বুবিতে ছইবে।” 


১৬৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


“দীর্ঘ রোগভোগের পর উত্তমরূপে আহারাদি সত্ত্বেও প্দস্টিসাধন না হওয়া দুলক্ষণ।” 

“আধকাংশ ক্ষেত্র আঠারো হইতে পশ্মাতিশ বংসর বয়দের মধ্যে ষক্ষনা রোগের আব্রমণ ঘটে।” 

“ধনুষ্টংকার রোগাক্রান্ত ব্যান্তর হয় চারদিনের মধ্যে মৃত্যু হইবে, অথবা এই চার 'দিন টাকিয়া 
থাকলে সে সংস্থ হইয়া উঠিবে।” - 

“চল্লিশ হইতে ঘাট বৎসর বয়স্ক ব্যা্জদের মধ্যে সন্ন্যাস রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দম্ট হয়।” 


ছিপোক্রেটীয় শপথ £ সর্বশেষে হিপোরেটীয় শপথ সম্বন্ধে কিছ বলা প্রয়োজন। 
চাকৎসা-বাত্ততে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে প্রত্যেক শিক্ষানবীসকে এই শপথ গ্রহণ কাঁরতে হয়। 
অদ্যাঁপ এই শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা সর্বদেশে বলব আছে। 'হিপোক্রেটীয় শপথ রচনার কাল 
ঠিক করিয়া বলা যায় না। বর্তমানে যে আকারে এই শপথাটি পাওয়া যায় তাহা নিঃসংশয়ে 
হিপোক্রেটিসের বহু পরবতণ কালের রচনা । আবার এই শপথের কিছ ছু অংশ যে 'হিপো- 
কোটসেরও পূর্বে রাঁচত হইয়াছিল, পাঁণ্ডিতেরা এইরূপ আভমতও পোষণ করেন। খীঃ 
দ্বিতীয় 'মিলোনয়মে মিশরীয় প্যাঁপরাসে এই শপথের 'কিয়দংশ পাওয়া যায়। যে সময়েই 
রাঁচিত হউক না কেন, হিপোক্োটস্‌-পল্থণ চিকিৎসকেরা যে কিরূপ সৃমহান আদর্শ ও সেবাব্রতের 
দ্বারা অনুপ্রাণত ও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, এই শপথ তাহার একটি প্রমাণ এবং তাহাতেই ইহার 
গুরুত্ব । চকিৎসাশাস্তে শিক্ষানবীস হইবার পূর্বে ছান্র বালিতেছে £_ 


সমস্ত দেবদেবধকে সান্গখ মানিয়া সর্বরোগহর আপোলোর নামে আমি শপথ কাঁরতেছি যে, এই 
শপথ ও ইহার 'লাখত সর্তগুলি আমি আমার 'বিচারবাদ্ধ অনুসারে যথাসাধ্য পালন কাঁরব। 

গ্যনি আমাকে এই 'বিদ্যা শিক্ষাদান করিয়াছেন তাঁহাকে আমার 'নজ পতামাতার ন্যায় গণ্য 
কারব। যদি প্রয়োজন হয় আমার সারবস্তু তাঁহার সাঁহত ভাগ করিয়া লইব এবং তাঁহার প্রয়োজনীয় 
দ্ব্য সরবরাহ কারব। তাঁহার সন্তানসন্ততদের আম নিজ ভ্রাতৃবং দেখিব এবং তাহারা এই' বিদ্যা 
অধ্যয়নে অভিলাষ হইলে বিনা বেতনে বা বিনা সর্তে আমি এই বিদ্যা তাহাদের গশখাইব।' অনুশাসন, 
বন্তৃতা ও সর্বপ্রকার অধ্যাপনার সাহায্যে আমার নিজ সন্তানদেরই শুধু নহে, আমার 'শক্ষকের 
সম্তানদের এ এইরূপ শপথ ও ছুঁতে আবষধ শের াকংসা সন্ত আইন অন্যারে আম 
এই "বিদ্যা শিক্ষা 'দিব 

'আমি যে রানা শবাধর নির্দেশ দিব তাহা আমার যোগ্যতা ও 'বচারবাদ্ধি অনুসারে রোগীদের 
উপকারার্েই 'নর্ধারত হইবে, তাহাদের অপকার বা ক্ষাতির 'নামত্ত নহে। আমার কাছে চাঁহিলেও 
কাহাকেও আমি কোন মারাত্মক ওষধ বা উষধের পরামশ* 'দব না, বিশেষতঃ কোন স্তীলোককে ভ্রণ 
হত্যায় সাহায্য কারব না। যে গহেই আম প্রবেশ করি না কেন, সেখানে রোগণর উপকারাথে- আমি 
যাইব এবং সর্বপ্রকার আঁনষ্ট সাধনের চেষ্টা বা ভ্রম্টতা হইতে, বিশেষতঃ স্বাধীন অথবা ব্লাতদাস পূরুষ 
বা স্লশলোককে প্রলুব্ধ করিবার অপচেন্টা হইতে 'বরত থাঁকব। রোগীর শহশ্রুষার ব্যাপারে অথবা 
তাহা ছাড়াও মানুষের ব্যন্তগত জশীবন সম্বন্ধে আম যাঁদ এমন কিছু দেখ বা শান যাহা প্রকাশ 
করা অনুচিত, আমি তাহা গোপন রাখব এবং এইরূপ বিষয়কে পাঁবন্র গনপ্ত তত্ব হিসাবে গণা করিব। 
আমার জশবন ও শাস্লকে আম বিশুদ্ধ ও পাঁবত্র রাখব । 

'এই শপথ যাঁদ পালন কাঁরতে পার ও ইহাতে ভ্রষ্ট না হই, তবে সর্ককালে ও সকল লোকের 
প্রশংসার পান হইয়া আম ষেন আমার জীবন ও শাস্ত্র সমভাবে উপভোগ করিতে পার। ইহা লঙ্ঘন 
কাঁরয়া শপথন্রষ্ট হইলে আমার ভাগ্যে যেন ইহার 'বিপরীতাঁটি ঘটে।' 


চাকৎসকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উন্নততর আদর্শ আর ক হইতে পারেঃ যুগে যুগে 
এই আদর্শ চাঁকংসককে ন্যায়, সত্য ও সেবার পথে আবচালিত রাখিয়াছে। 

পরশীক্ষিত সত্যের উপর 'হিপোক্রোটসের ও হিপোক্েটিস-পল্থী অন্যান্য চিকিৎসক ও 
বিজ্ঞানীর গ্রূত্ব আরোপের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই সত্য উপলাব্ধি 
কারয়া হিপোক্রেটিস্‌ বিজ্ঞানের প্রকৃত রাজপথের সন্ধান 'দিয়াছিলেন। নির্ভুল পরাক্ষালব্ধ 
তথ্যের আঁবচকার ছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত ষে সম্ভব নহে হপোক্রেটিসের এই বাণী ও উপদেশ 
পরবত+ বিজ্ঞানীরা বিস্মৃত হইয়াছলেন। প্রজ্ঞাবাদের মোহে গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শীনকেরা 
এর্‌প আচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়য়াছিলেন যে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে, হাতেকলমে পরাঁক্ষা ও পর্যবেক্ষণের 


আয়োলীয় 'িজান 'ও দর্শন ১৬৭ 


কাজকে তাঁহারা অবজ্ঞার দূম্টতে দেখিতে শাঁখয়াছলেন। ইহাতে বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত 
1বশেষভাবে ব্যাহত হইয়া পড়ে। তথ্থাঁপ চিল্তাজগতে গ্রশকদের আধপত্য যতাঁদন বজায় 'ছিল 
এই আদর্শ ততাদন একেবায়ে ম্লান হইতে পারে নাই। রোমক সামাজোর ভাঙনের পর এই 
আদর্শের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে এবং বিজ্ঞানের স্থান আঁধকার করে যাদাবদ্যা, প্রেততত্ব ইত্যাদি। 
ইউরোপে অন্ধকার যুগের সূত্রপাতও তখন হইতে । রজার বেকন ও রেণেশশীয় বিজ্ঞানীদের 
চেষ্টায় হিপোক্েটিসের আদর্শ পুনঃপ্রাতিষ্ঠত হইলে বিজ্ঞান আবার নবজীবন লাভ করে এবং 
অপ্রাতহত গাঁততে আবার সুরু হয় তাহার জয়যাতা। 


৪.৬। আয়োনীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের উত্থান ও পতন এবং প্লেটো-আযারষ্টটলের 
বিজ্ঞান ও দর্শনের উদ্ভবের সামাজিক ও রাজনোতিক কারণ 


থালেস্‌ প্রমূখ মাইলেশীয় বিজ্ঞানী ও দার্শানকদের গবেষণা ও চিন্তাধারা হইতে সুর 
করিয়া লিউাঁসপূপাস ও ভিমোক্রিটাসের আণাবিক মতবাদ এবং [হপোক্রেটিস্‌ ও হিপোক্োঁটিস- 
পল্থীদের চিকিৎসাবদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার কাল পর্যন্ত এই দুইশত বৎসরের (খীঃ পৃঃ 
৬০০-৪০০) বিজ্ঞান-চর্চার অবসানের সঙ্গে সঞ্চে গ্রীক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ইতিহাসের 
এক আত গোরবময় অধ্যায়ের পাঁরসমাস্তি ঘটে। মাইলেটাস্‌, কস্‌, ইফীসাস্‌, ক্লোটন, 
ইলিয়া, আক্রাগাস- প্রভাতি ভূমধ্যসাগরের উপক্লবতর্শ ও দ্বীপবতরশ আয়োনণয় গ্রাঁকদের 
বিখ্যাত উপাঁনবেশগ্যালকে কেন্দ্র করিয়া যে বিজ্ঞান ও দর্শন গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, এীতহাসিকগণ 
তাহাকে আয়োনণয় বিজ্ঞান ও দর্শন নামে আভাঁহত কাঁয়াছেন। শদধূ ভৌগোঁলক কারণেই 
আয়োনশয় বিজ্ঞানের বিশেষত্ব নহে। প্রাচীন মিশর ও ব্যাবলনের দুই সহম্গ বংসরের 
জ্যামীত, গাঁণত, জ্যোতিষ ও রসায়নের ক্ষীণ ও মল্থর স্রোতাস্বিনীকে আয়োনীয় গ্রাকরা 
স্বকণয় চন্তা ও উদ্ভাবনণ শীল্তবলে বিপুল বেগে 'বাভন্ন ধারায় প্রবাহত ও পাঁরচালিত 
কাঁরয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বোঁশষ্ট্া অন কাঁরল। পুরোহত-কবাঁলত 'বাঁভল্ন বিদ্যাকে একত 
গ্রাথত কাঁরয়া সেই বিদ্যার পাঁরপ্রোক্ষতে এক নূতন জগত ও পাঁথবী পাঁরকজ্পনায় তাহারা 
উদ্যোগণ হইল। সংস্কারমন্ত স্বাধীন চিন্তাধারার সুস্থ পাঁরবেশে যে বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্ম 
হইল, তাহাই আধ্বানক বিজ্ঞান ও দর্শনের আঁদ জননী। 


আয়োনীয় বিজ্ঞানে বচ্ভুবাদ- প্রমের মর্যাদা 


আয়োনণয় বিজ্ঞানের আর একাঁট বিশেষত্ব এই যে, ইহা বস্তুবাদী। পাঁথবা. বিশবন্লহমাণ্ড 
ও তাহার অন্তভুস্ত দৃশ্যমান ও অদশ্যমান যাবতীয় বস্তু যে প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভূত হইয়াছে 
এবং প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতে যে একটি সহজ সরল কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, এই বিশ্বাস 
আয়োনখয় বিজ্ঞান ও দর্শনের মূলতত্ব; বিজ্ঞানে ইহাই তাহার নূতন অন্তদূ্ণাষ্ট। এই 
অন্তর্দা্টিবলেই ব্রহমা্ড যে একটি প্রাথামক মৌলিক উপাদান হইতে উদ্ভূত, এইরূপ 
পাঁরকজ্পনা। থালেসের মনে হইল, এই প্রার্থামক উপাদান জল; ত্যানাক্সমেনেস্‌ বাঁললেন, 
ইহা বায়; হেরাক্লিটাসের প্রত্যয় হইল আঁ ছাড়া এই উপাদান আর িছযই হইতে পারে না। 
সংখ্যাতত্ত-বিশারদ- িথাগোরণয়দের পারকল্পনায় পূর্ণ সংখ্যা বা 'মোনাড' স্ান্ট-রহস্যের 
মূলাধার; পরমাণুবাদীরা জাঁহর কাঁরলেন, অদশ্য আত ক্ষুদ্র বস্তুকাঁণকা বা পরমাণুই 
আদিম উপাদান এবং এই পরমাণ্দদের সমন্য়েই বস্তু, পাঁথবী ও জ্যোতদ্কদের উৎপাঁত্ত। 
পোরাণিক উপাধ্যান, অন্ধ ধর্ম ও সংস্কারের 'ভাত্ততে রাঁচত এক কাজ্পাঁনক, আতিপ্রাকৃত ও 
উদ্ভট পাঁথবশ ও ব্লহনাণ্ড পাঁরকহ্পনার পান্সবর্তে দৈনান্দন সাধারণ আভজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের 
ভাত্বতে পৃথিবণ ও নৈসার্গক পাঁরবেশকে বিবার চেষ্টা চিল্তাজগতের এক আত আঁভনব ও 


১৬৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


বৈপ্লবিক ঘটনা। আয়োন"য় গ্রীকরা ব্যাবলন ও মিশরের পুরোহতদের নিকট ব্যবহারক 
আঁভজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষ, ভেবজাবিদ্যা, জ্যামাত ও গাঁশত সন্বন্ধায় শিক্ষার জন্য 
প্দরাপ্াীর ধণী। কিন্তু পর্যবেক্ষণমূলক বিদ্যার সহিত য্যন্তমূলক চিন্তার সংযোজনার 
ফলে এই যে নূতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জল্ম হইল, মানষের চিন্তাধারায় ইহা এক 
অভূতপূর্ব বিপ্লবের জন্য দায়শ। 

এই বস্তুবাদী দষ্টভঞ্গী কেবল চন্দ্র, সূর্ধ ও গ্রহদের স্বরূপ, ব্রহন্াপ্ডের উৎপাস্ত প্রভাতি 
নৈসার্গক প্রশ্নের সমাধানেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। মানূষের দৈনন্দিন জীবনযান্ার নানা সমস্যা 
সমাধানের কার্যেও এই দৃম্টিভঙ্গশর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রয়োগের ফলে 
নানাবিধ যাল্লিক উন্নাতি সম্ভবপর হইয়াছিল। স্কাইদীয় আ্যানাকার্সস্‌ খেগেঃ পৃহ ৫৯২) 
কুমোরের চাকা এবং চিওসের গ্লাউকাস্‌ খেতে পঃ ৫৫০) ঝালা দিয়া লোহা জাঁড়বার নূতন 
কৌশল আঁবচ্কার করেন। সামোসের থিওড়োরাস- (খুখঃ পৃঃ ৫৩২) লেদ্‌, চাঁব, সমতলদর্শক 
যন্ত্র, স্কেল, রুল, পিতল ঢালাই কারবার উন্নততর পদ্ধতি, নানার্প যন্ত্র ও শিজ্প-পদ্ধাত 
আববিহ্কারের জন্য প্রাসদ্ধ। থালেসের জ্যামাতক ও গাঁণাঁতক গবেষণার অনাতম উদ্দেশ্য ছিল 
সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচল নিরাপদ ও নিভ'রযোগ্য করা। নাবিকদের সুবিধার জন্যই 
আযনাকিম্যাণ্ডার পৃথিবীর মানাচন্র প্রণয়ন করিয়াছলেন। 

এই সব যাল্পিক আবিচ্কারকদের মর্যাদাও বড় কম ছিল না। ত্যানাকার্সস, গ্লাউকাস্‌ 
ও থিওডোরাস্‌ প্রভাব ও প্রাতিপাত্তশালণ ব্যান্ত ছিলেন: দেশের লোকেরা তাঁহাদের বিশেষ 
শ্রদ্ধার চোখে দেখিত। তখন শ্রমের মর্যাদা ছিল এবং ব্যবসায়ী ও বাঁণক- সম্প্রদায় প্রায় ক্ষেত্রেই 
রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আধকারণ ছিল। খীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে সোলন 
এথেল্সের নাগরিক জশবনযাল্লার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে শ্রম-মর্যাদা আদর্শের প্রচারে 
উদ্যোগণ হন। 'তাঁন এক আইন প্রণয়নের দ্বারা পিতার পক্ষে সন্তানকে পুশাথগত বদ্যা 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কারগাঁর অথবা ব্যবসায়-সংক্লান্ত যে কোন একটি বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা 'বাধবদ্ধ করেন। পিতা এই দাঁয়ত্ব পালনে অক্ষম হইলে বা অবহেলা কাঁরলে 
বৃদ্ধ বয়সে তাহার ভরণপোষণের কোন দায়িত্ব সন্তানের থাকিবে না। প্লুটার্ক আয়োনীয় 
গ্রণকদের এই শ্রম-মর্যাদা সম্বন্ধে 'লাঁখয়াছেন-_-“সে সময় কাজ করায় কোন লজ্জা ছিল না এবং 
ব্যবসায় ও বাঁণজ্যের সাঁহত সংশ্লম্ট থাঁকবার জন্য কাহাকেও সমাজে নিকৃষ্ট গণ্য করা হইত 
না।” গ্রণক শব্দ ৪0101719 বা জ্বানের অর্থ ছিল শিল্প ও যল্ম সম্পার্কত দক্ষতা, নিছক 
অপার্থব জল্পনা-কঙ্গপনা নহে। * 

শ্রমের মর্যাদাবোধ, শিল্পোন্নীতি ও উন্নততর উৎপাদন-ব্যবস্থার মূলে যে টেকৃনিক্‌ বা 
কাঁরগাঁর বিদ্যা রাহয়াছে, তাহার প্রাত চিন্তাশখশল বিজ্ঞানী ও দার্শীনকদের সুস্থ ও 
সহানুড়ীতপূর্ণ মনোভাবের ফলে আয়োনশয়রা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরাক্ষার আদর্শ 
স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। হিপোক্রোটসের চাকংসা-পদ্ধাত ও পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব 
আরোপ এবং লিউসিপ্পাস-ডিমোক্রিটাসের আণাঁবক তত্ব শ্রম-মর্যাদাহীন পাঁরবেশে সম্ভবপর 
হইত 'কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 


আয়োনশয় দৃষ্টিভঙ্ঞাশর লাহত লক্কেটিম্‌-প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গণর প্রছেদ 


সক্রেটিস, প্লেটো ও আযারিঘ্টট্ূলের আবির্ভাবের পর এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ভারকেক্দ্ 
এঁসয়া মাইনর ও দাঁক্ষণ ইতাঙশর উপকলেবতণঁ ও ভূমধ্যসাগরণর দ্বীপবতর্শ আয়োনীয় 
উপাঁনবেশ হইতে গ্রধসের নূতন রাজধানশী এথেল্সে স্থানান্তারত হইলে বিজ্ঞান ও দর্শনের 
আবার দিক পাঁরবর্তন ঘটে। সক্রোটস ও প্লেটো বস্তুবাদশ দর্শন পাঁরত্যাগ কাঁয়য়া 


* 18610912211) মা91111186015 07981580665009, 1) 0,178, 


আয়োনঈয় খিজান ও দর্শন ১৬৯. 


অধ্যাত্মরাদ প্রকার দর্শন সৃষ্টি কীরলেন। তাঁহারা বজিলেন, সমস্ত জ্ঞানেয়.উৎস মননশাল্ত 
ও চিন্তাশাক্ি।'" মননশাস্তি ও চিন্তাশক্তির দ্বারাই মানুষের ও বস্তুজগতের সর্বপ্রকার সমস্যার 
ও রহস্যের সমাধান সম্ভবপর এবং এই শান্তর আধিকারণী হইবার পক্ষে ব্যবহারক আ্ডিজ্ঞতা ও 
পর্যবেক্ষণ নিষ্প্রয়োজন। সক্রোটস্‌ ও স্লেটোর জোরালো অধ্যাত্ববাদশী, ভাববাদশী ও মায়াবাদশ 
দর্শনের চাপে আয়োনীয়দের বস্তুবাদ, প্রকাতিবাদ, পরমাণ্যবাদ ও সর্বোপাঁর পর্যবেক্ষণের 
আদর্শ একে একে তলাইয়া গেল। 
আয়োনীয়রা ব্রহন্াণ্ডের উৎপাত্তর মূলে ক্রমাঁবকাশের ধারা লক্ষ কারয়াছল; প্লেটোর 
মতে ব্রহরাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। অনারষ্টটলের ব্রহমাণ্ড-তত্ের মূলে রাহিয়াছে 01000590 
[40067 অর্থাৎ অচল চালক, স্বয়ং ভগবান দ্যান এশ্বারক নিয়মে গ্রহ ও জ্যোতচ্কদের 
চলনা কাঁরিয়া থাকেন। প্লেটোর ব্রহনাণ্ডের সারবস্তু 'কসৃমসূ, সজশীব, মানবদেহ ও আত্মার 
সহিত তাহার প্রত্যক্ষ যোগ আছে। বস্তুজগৎ প্রাকীতক নিয়মের ধশশভীত নহে; ইহা 
প্রকৃতপক্ষে এক অদৃশ্য, দুজ্রেয়,। অলৌকিক, অশরণীরশ আদ্যাশান্ত্র দ্বারা চাঁলত হইতেছে। 
তারপর হী'দ্দ্রয়লব্ধ সত্য যে প্রকৃত সত্য নহে, প্রকৃত সত্য উপলাঁষ্ধ কারতে হইলে যে "চন্তা, 
শুদ্ধবুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও অন্তদর্শন্টর আশ্রয় গ্রহণ অপাঁরহার্য, সে সম্বচ্ধে প্লেটো বলেন, 
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710600, 
অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, স্পর্শজনিত সর্বপ্রকার দেহানুভূঁতির উধের্ব উাঠয়া একমাল্ল আত্মার এ*বারক 
অন্তর্দম্টিবলে যে কোন জানিস সম্বন্ধে চরম ও সম্যক্‌ জ্বানলাভ সম্ভব। তাহা হইলে 
নক্ষত্রখাঁচিত নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত কারয়া, রান্রির পর রানি গ্রহ-নক্ষত্রের গাত পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া 
তাহাদের 'বচিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞানলাভ কার, তাহার ক কোন মূল্য আছে 2 
7১912%৮1$০-এ প্লেটো 'লিখিয়াছেন, এই উপায়ে লব্ধ জ্ঞান নিশ্চয়ই আত 'নকৃষ্ট শ্রেণীর । 
জ্যোতিজ্কদের স্বরূপ, গাঁত, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় একমানর বাঁদ্ধ ও ধাশান্তর দ্বারা বুঝিতে 
হইবে, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নহে। জ্যামীততে যেমন প্রাতপাদ্যের অবতারণা করা হয়, 
জ্যোতিষেও সেইরূপ প্রাতপাদ্যের অবতারণা করতে হইবে এবং বিশ্লেষণ ও ধুদ্ধির দ্বারা সেই 
সব প্রাতপাদ্যের সমাধান নির্ণয় কারতে হইবে । দৃশ্যমান নক্ষত্র-জ্াগৎ যেমন আছে থাকুক, তাহা 
লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। 
ধ্বান-িজ্ঞানে ধ্ানর স্বরূপ ও সদ্বন্ধ আঁবচকারের উদ্দেশ্যে একদল বিজ্ঞানণ তারের যল্দ 
লইয়া তাহাতে আঘাত করে, আর তারের কাছে কান পাতয়া সেই ধান শোনে, প্লেটোর 
কাছে এই ব্যাপার নিতান্তই হাস্যকর। সক্রোটসের মূখে তান বলাইলেন,_ 
4০৮, 10681701699. £176197861 190 65896. 8100. 60৮476 06. 
8811769 2100 79000 7607 02 009 0985 ০0৫ 006. 15500010267" 
055 6০০ ৪25 10 2102 1185 0705 29000000575 00৪৬ ভিন? 
76 72010095 0: 005 1812500195 1710) 20510683100 055 
0656] 9212 60 10201015205, 
আয়োনশয়রা আযানাকার্সস, প্লাউকাস্‌, থিওডোরাস্‌ প্রমুখ কারিগাঁর শিজ্পীর 
আবচ্কারের উচ্চ মূল্য দিতেন কারিগারিবিদ্যার প্রীত স্লেটোর যে শধয অপারসাম 
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১৭৩ ,. হজানের ইাতহাগ 


অরজ্ঞাই ছিল তাহা নহে, কারিগর প্রেখীর লোকের দ্বারা কোন কিছুর আববক্কুরী খে আদৌ 
সম্ভবপর তাহা তিনি বিদ্বাল কাম্সিতেন না। মাঝে মাঝে এই শ্রেগশর লোকেদেরও অবশ্য 
নূতন পম্ঘাত বা নৃতন দুব্য-সামগ্রশ আঁবহ্কার় কাঁরতে দেখা যায়; শ্লেটোর ধারণা দছল, 
ঈশ্বরের কৃপায় ও অন্গ্রহে কখনও কখনও এইরূপ অঘটন পম্ভবখর হয়। সৃতধর ভগগবং 
কৃপায় মানসচক্ষে একাঁদন ঈশ্বর-নার্মত একাঁট পালগ্ক দোখতে পাইয়াছল বালয়া সে ইহা 
নির্মাণে সফলকাম হইয়াছে। প্লেটো এইখানেই ক্ষান্ত হন নাই। তান বাঁললেন, যে বান্ত 
বস্তু ব্যবহার করে এবং বস্তু সম্বন্ধে যাহার প্রকৃত জ্ঞান আছে, আসলে সেই ব্যন্তিই এই বস্তুর 
নির্মাতা; যে কারিগর যন্ত্রপাতির সাহায্যে হাতে কলমে বস্তুটিকে তৈয়ারশ করে, সে নয়। 

বলা 'বাহ্‌ল্য, এই প্রকায় মনোভাব বিজ্ঞানের অগ্রগতির সম্পূর্ণ পাঁরপন্ধী। জ্যামাঁত, 
গশিত এবং আংাঁশকভাবে জ্যোতিষ ছাড়া বিজ্ঞানের অন্য ফোন শবভাগের গবেষণা প্লেটো 
আদৌ অনুমোদন কাঁরতেন না। জ্যামাত তাঁহার আত 'প্রয় গবেষণার বিষয় ছিল। 
তাঁহার শ্রকাডেমীর দ্বারদেশে লেখা থাঁকিত,“জ্যামাতি না জানলে এই পথে প্রবেশ 
ঠানষেধ। গে্লেটোর মতে আয়োনশয় গ্রশকদের প্রদার্শত বৈজ্ঞানক পরণক্ষা ও পর্যবেক্ষণের 
আদর্শ অধাঁর্মক ও হশন, ইহা কাঁরগর, শ্রমিক প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেদের আদর্শ । 
সভ্য ও শিক্ষিত গ্রধক নাগাঁরকের পক্ষে ইহা অশোভন । 

এখন প্রশন হইতেছে, প্লেটো এইর্‌প মনোভাব প্রচারে কেন উদ্যোগশী হইলেন। তাঁহার 
মত প্রার্তভাবান ব্যাস্ত এ পযন্ত পাঁথবশতে কয় জন জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন 2 ইহা ক সত্যই 
তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস ছিল, না তৎকালীন সমাজ ও রাজনশাঁতর আনবার্ধ প্রয়োজনে তাঁহাকে 
এইরূপ মত ও দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভাবন কাঁরতে হইয়াছিল ১ এই প্রশ্ন লইয়া বহু আলোচনা 
ও 'বতর্ক আছে, তবে ইহার এক অন্যতম কারণ যে সামাঁজক ও রাজনোতিক, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ইহা বুঝতে হইলে ততকালণন গ্রীক সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনোৌতিক ঘটনার 
সাহত অজ্প-ীবস্তর পাঁরচয় থাকা আবশ্যক । 


সামাজিক ও রাজনোতিক কারণ 


মিশর ও ব্যাঁবলনের প্রাচীন সভ্যতার আওতায় নানা বিদ্যা ও এক প্রকার বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারার উৎপাস্তর কথা আমরা পূর্ণে আলোচনা কাঁরয়াছ। প্রয়োজনের তাগিদে সেই 
বিদ্যার উদ্ভব এবং প্রধানতঃ কারিগারিবিদ্যার স্তরেই তাহা সামাবদ্ধ। জ্যামাতি, গণিত, 
জ্যোতিষ, িকিংসাবদ্যা, জীবাবদ্যা ও প্রাঁণাবদ্যার উদ্ভবও এই প্রেরণা হইতে । এই সব 
বিদ্যার চর্চা প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল পৃরোহিত সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে। সভ্যতা উল্মেষের 
এই প্রথম পর্কে জ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞানতাই ছিল সাধারণ ও ব্যাপক। কুশলগ ও বাদ্ধমান 
পূরোহত সম্প্রদায় এই অজ্কানতাকে নানার্প পৌরাঁণক গল্প ও উপাখ্যানের অন্তরালে 
ঢাকিবার চেষ্টা করে। ইহার একটা বড় রাজনৈৌতিক উদ্দেশ্য ছিল। সমাজ জাবনের শৃঙ্খলা 
অব্যাহত রাখবার গুরু দায়িত্ব পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপর ক্রমশঃ ন্যদ্ত হওয়ায়, ইহাদের 
আঁধক সংখ্যক ব্যান্তকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বশে রাখবার প্রশ্নের সম্মুখশন হইতে হয়। 
পুরাণ ও কুসংস্কারের ব্যাপক আবহাওয়ার সৃষ্টির দ্বারা অজ্ঞতা-প্রসূত অন্ধ 'ব*বাসকে 
জয়াইয়া রাখতে না পারলে এ কাজ যে তাহাদেয় সহজ হইবে না, বাঁদ্ধমান পরোহতদের 
তাহা বাঁঝতে বেগ পাইতে হয় নাই। | 

ব্যাবর্গনে ও মিশরে এই নশীতর রাজনোৌতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু 
কালসহকারে কুসংস্কারের বোঝা ধাঁড়য়া 'চন্তাকে একেবারে আচ্ছন্ন কাঁরয়া ফেলে এবং 
সকল প্রকার উদ্ভাবনণ শান্ত লোপ পায়। 

খুশঃ পৃঃ এম ও ৬ড্ঠ শতাব্দীতে আয়োনশয় গ্রপকদের সমাজ ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ 
ভিন্বর্প। সভ্য পৃথিবীর রঙ্গমণ্টে প্রকদের সবেমার আবির্ভাব ঘাঁটয়াছে। নূতন জাতির 


জায়োসীয় বিজন ও দর্শন ১%% 


স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাঁহত প্রাচীন সভ্যতার ধ্ংসাবশেষের উপর তাহারা মতন 
সমাজ ও নভ্যতা গাঁড়তে ব্যস্ত। মন্দির-প্রধান পুরোহত-রান্জ-শাসিত সমাজের দ্ট ব্রণ তখন 
পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে নাই; সভ্যতার কুসংস্কার দানা বাঁধবার অবসর পায় নাইু। 

আয়োনীয় উপনিবেশগলির প্রাধান্যের মূলে ছিল ব্যবসায় ও বাণিজ্য। এজন্য সামাজিক 
ও রাষ্ট্রিক জীবনে সবচেয়ে বেশশ প্রভাব ও প্রাতপান্ত ছিল বাঁণক সম্প্রদায়ের। বাঁপক 
সম্প্রদায়ের আবিভবের পূর্বে ধন ভূমিদারদের সাঁহত ভূঁিচ্যুত দরিদ্র কষকদের একটানা 
সংঘর্ষ লাগিয়াই ছিল। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসারের সঞ্গে সঙ্গে বহু লোকের জখাবকা 
সংস্থান হইলে এই সংঘর্ষের তীব্রতা হ্রাস পায় এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রাতন্টিত হয়। 
ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সাঁহত দেশের অর্থনোতিক উন্নাতির অষ্গাঞ্গণ যোগ লক্ষ্য করিয়া মোন 
বাণিজ্যের ভাত্ততে এথেন্সের অর্থনোৌতক ব্দানয়াদ সুদ করতে মনস্থ করেন। ইহার পূর্বে 
(৬স্ঠ শতাব্দী এথেন্সের উল্লেখযোগ্য কোন গুরুত্ব ছিল না, এবং সোলনের প্রচে্টার পর 
হইতেই এই নগরের প্রাধান্য সূচিত হয়। পণ%ম শতাব্দীতে গণতাজ্ত্িক স্বয়ংসম্পূর্ণ রাম্টে 
পাঁরণত হইবার পুবেই আমরা দোখ, এথেল্স শিজ্পে ও বাণিজ্যে গ্রীক-জগতের প্রধান নগর 
[হসাবে খ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। দরায়ূস ও জেরেক্সাস্‌-পারচালত দ্ধ পারাঁসক বাহনগর 
আক্লমণ প্রাতহত করতে এই শজ্পশান্তর অংশ বড় কম ছিল না। 

দ্বিতীয় কারণ- এবং ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রধান, দাসপ্রথা গ্রশক সমাজ জীবনে তখন পর্যন্ত 
উগ্র আকারে আত্মপ্রকাশ করে নাই। সমাজে দাসশ্রেণী ছিল; কিন্তু এই শ্রেণীর সঙ্গে গ্রীক 
আভজাত ও বাঁণক শ্রেণীর সহানুভূতির সম্পর্ক ছিল। এই সম্পকের্র জন্য দাসশ্রেণণ 
হইতে উল্লেখযোগ্য কোন সামাঁজক বা রাজনোতক সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। সূতরাং ব্যবসায় 
ও বাণিজে;র উপর গনুরবত্ব দান, সাধারণভাবে বাঁণক সম্প্রদায়ের রাজনোতিক কর্তৃত্ব, দাসশ্রেণণীর 
আনুগত্য এবং সব মালয়া শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির আবহাওয়া এমন একটি সহজ, সরল ও 
প্রগাতশশল সামাঁজক পাঁরবেশের সৃষ্ট করয়াছিল যাহা স্বভাবতঃই বৈজ্ঞাঁনক অগ্রগাঁতির 
অন্কূল। 

এই সামাঁজক পাঁরবেশ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। পারাঁসক আক্রমণের ফলে এয়া 
মাইনরের উপকূলবতর্ঁ আয়োনীয় গ্রশকদের উপনিবেশগুলিতে নানার্প রাজনোতিক গোলযোগ 
ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বহু বাশল্ট আয়োনীয় দার্শানক ও বিজ্ঞানী 'উল্সস্থাল পরিত্যাগ 
করিয়া গ্রীসের মূল ডূখশ্ডে অথবা দক্ষণ ইতালশীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। খ্্যারাথন, 
থার্মোপাইলি, স্যালামস্‌ ও স্ল্যাটর পরে বাহঃশত্ুর আক্ুমণ ও উপদুবের আশঙ্কা কাঁমল 
বটে, কিন্তু আত্মঘাতী পেলোপোনেশীয় গৃহযুদ্ধের আনিবার্য কারণে গ্রীক সামাজিক ও 
রাজনোতিক জীবনে অবসন্নতা আসিয়া পাঁড়ল। ফড়যন্ম, চাতুরশ, বি*বাসঘাতকতা, গুস্তহত্যা 
ইত্যাঁদ ঘণ্য উপায়ে ক্ষমতা হস্তগত কারবার প্রাতিষ্বন্বিতার ফলে রাজনৈতিক আবহাওয়া 
দূষিত ও কলমাষত হইল এবং সমাজের যত ক্রেদ ও "লান একে একে মাথা চাড়া দিয়া উঠিল । 
ন্যায়পরায়ণতা, নগীতিবোধ, সত্যান/রাগ প্রভাতি সদঙগুণে সাধারণ মানুষের সংশয় উপাঁস্ধিত 
হইল। এ্ীতহাসিক থাাঁসডাইডস্‌ (খুশঃ পৃঃ.৪৬০-৪০০) পেলোপ্পোনেশীয় যাদ্ধের সময় 
গ্রীক সমাজের অধঃপতনের কথা 'বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 

এই্র্প অবস্থায় নৌতিক ও চাঁরাররক উন্নেতি-সাধনের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা িরাইয়া 
আনিবার় সমস্যা যে সক্কোটসের নিকট সর্বাপেক্ষা জরুরী বালয়া প্রাতভাত হইবে, তাহাতে 
আশ্চর্য হইবার কিছ নাই। তিনি বিজ্ঞানের দিকে দৃ্টিপাত কারয়া দোঁখলেন, ইহার 
কজ্পনামূলক চিন্তাধারার মধ্যে সামাজিক সমস্যা সমাধানের কোনরূপ ইঙ্গিত বা আভাস 
নাই। আয়োনীয় গণিত, পদার্খবদ্যা, জীবাবিদ্যা, সূষ্টিতত্ের প্রাকীতক ব্যাথ্য ৪ পরমাপ্‌- 
বাদের মধ্যে সমাজ-সংস্কারের কোন উপায়ের নির্দেশ ত নাই-ই, বরং এই জাতাঁয় শিক্ষার মধ্যে 
আঁধকতর সংশয় ও ববহ্বাপ্তির বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। " জক্রোটিসের বৃত্তি হইল, বিশ 


১৭হ .... ধষজ্ঞানের ইতিহাস 


সমাদ-সজ্টি শৃদ্খচেতা ব্যান্তর সমন্বয় ছাড়া সম্ভবপর নয়। ব্ান্ত ভাল হইলে সমাজও ভাল 
হইবে। সূতরাং ভাল মন্দ, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যাসত্ প্রড়ীতি বিষয়ের চরম মান 'নীর্দ্ট 
হওয়া আবশ্যক। বাহ্য অনুভূতির সাহায্যে এই মান নিরপণ সম্ভব নহে; শ্যদ্ধবৃদ্ধি ও 
আত্মদর্শন এই প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের একমান্র উপায়। তাই 'তাঁন মনের ও আত্মার প্রাধান্য 
প্রচারে যক্কবান হইলেন, বহিজগৎ হইতে অন্তজণ্গতে মানুষের মনফে সমাহত কারবার চেঘ্টা 
কারলেন। 
রাজনোৌতিক ও সামাজক [বিশৃঙ্খলা ছাড়া এই সময়ের আর একাঁট বিশেষ গুরত্বপূর্ণ 
ব্যাপার হইল .দাসপ্রথার ব্যাপক প্রসার। প্রথমযুগে ক্রতদাসের সংখ্যা ছিল অল্প; রাজ্য 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসের সংখ্যাও দ্ুতগাঁতিতে বাঁড়য়া যায়। তারপর কর্ম ও 
জাীঁবকার সন্ধানে বহু বিদেশির আমদানি হইল। 'কল্তু কর্ম সবার ালল না। বহুসংখ্যক 
বেকার 'বিদেশশী ও ক্রীতদাস বাধ্য হইয়া ভবঘুরেবাত্ত অবলম্বন কারল। এইভাবে ক্রমবর্ধমান 
ভবঘুরেদের সংখ্যা চিন্তাশশল ও রাজনৈতিক দৃরদৃস্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের রীতিমত শরংপণড়ার 
ও শ্রগকার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। স্লৈটোর সমসামীয়ক আইসোক্লোটস্‌ এই ভবঘুরে ভিক্ষুকদের 
সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করেন এবং স্পষ্ট উপলাব্ধ করেন যে, ভবঘুরে ভিক্ষুকদের 
কাজে নিয়োজিত কাঁরয়া জীবনধারণের একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা কারতে না পারলে 
ইহাদের হাতে গ্রণক সমাজ ও রাম্ীক জীবন বিপন্ন হইবার যথেষ্ট আশত্কা আছে। 'তাঁন 
লাখিয়াছ্ট্ন ঃ 
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প্লেটো ক্লীতদাস-সমস্যার তীব্রতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তান 
ক্রতদাস-প্রথার শুধু সমর্থকই ছিলেন না, [তিনি বিশ্বাস কাঁরতেন যে স্বাভাবক নিয়মে এই 
প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। 4850%৮1%0 ও 10%9$-এ আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে তান যেসব 
পরামর্শ দেন, তাহাতে ক্লতদাস-প্রথাকে কায়েম কারবার চেষ্টাই দেখা যায়। ক্লীঁতদাস-শ্রেণী 
হইতে শাসক সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কারবার উদ্দেশ্যে সবগুণসম্পন্ন 
গ্রীক নাগাঁরকের পারিকঙ্পনা। কাঁয়ক শ্রমসাধ্য সকল রকম কাজের বোঝা ব্লীতদাসের উপর 
চাপানো হইল, আর এই বোঝা হইতে মুস্ত অবসরভোগণ নাগরিকদের দায়িত্ব হইল শাসনকার্ধ 
পাঁরচালনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন চর্চা। 
আার্টট-ল্‌ ক্লাতদাস-প্রথাকে আরও সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করেন। এমন কি তিনি 
এই প্রথার সমর্থনে প্রাণজগৎ হইতে নাঁজর টানিয়া একপ্রকার বৈজ্ঞানিক যান্ত পর্যন্ত প্রদর্শন 
করেন। প্রাণজগতে উৎকৃষ্ট ও 'িকৃম্টের প্রভেদ আছে, এই প্রভেদ প্রকীতিগত। মানুষ ও 
জন্তুর মধ্যে প্রভেদ বর্তমান; মানুষের মধ্যে আবার পুর্ষজাতি হইতে স্বীজাতি তিন্ন। 
সেইরূপ একই মনষ্য-জাতির মধ্যে আবার স্বাধীন নাগারক ও পরাধীন ক্লীতদাসের মধ্যে 
প্রভেদ আছে। এই প্রভেদের জন্য যখন এক শ্রেণী উৎকৃষ্ট ও অপর শ্রেণী নিকৃষ্ট হইতে দেখা 
যায়, তখন উভয়ের কল্যাণের জন্যই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর উপর নিকৃষ্ট শ্রেণীর শ্বাসনভার 
ন্যস্ত থাকা ডীচত।* 
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ৃ আয়োনীয় বিজ্ঞান ও দন ১৪৬ 


কাঁয়ক শ্রমসাধ্য কাজ হইতে নাগারকদের ত নিষ্কৃতি দেওয়া হইল; কিন্তু এট্বার 
তাহাদের জীবনকে সমম্তূভাবে 'বাঁধবদ্ধ করা যায় কিরূপেঃ জাবনের আসল উদ্দেশ্য কি 
হইবে? +6298-এর এক জায়গায় প্লেটো এইকপ 'লাখয়াছেন,_ 

“আমাদের নাগরিকদের ফারিক পািলরমের দায় হইতে অবযাহাত দিবার চমৎকার হাবস্ধা আমরা 
এখন করিয়াছি, কারগাঁর ও ফ্লিল্প সম্বজ্ধীয় কাজ অন্যের উপর চাপানো হইয়াছে, ক্কীষকার্ধ চাপানো 
হইয়াছে ক্রীতদাসদের উপর। এইসব কাজের বিনিময়ে তাহাদের 'িনকট হইতে আমরা যাহা পাইব 
তাহাতে উপযৃস্তভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাহত আমাদের দন কাটিবার কথা। কিন্তু সমস্যা হইতেছে, 
আমাদের জীবনকে আমরা সুনিরাম্িত করিধ ?ক প্রকারে ।” 

এই সমস্যার সমাধান সহজে হইল না। স্মগ্র গ্রীস ক্ষদদ্র ক্ষ্র নগর-রাচ্টে বিভন্ত হইয়া 
নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য দকিছাদনের জন্য বজায়" রাঁখিতৈ'কৃতকাষ* হইয়াছিল বটে; কিন্তু ক্রীতদাস- 
প্রথা ক্ষয়রোগের 'মত ধারে ধরে বৃদ্ধি পাইয়া রাশ্ট্রশীস্তকে পঞ্গ; কাঁরয়া ফেলে। জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইহার ফল অনুভূত হইয়াছিল। 


90326 9020278 6০ 10100 2280 000518 2 £0৮ 700310359] 1119, প)158 80109 38860 96 0 
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পঞ্চম অধ্যায় 
৫.১। জ্ঞান-বিজ্ঞানে এথেল্স--স্লেটো ও জ্যারিষ্টট:লের কাজ 


রানৌতক বিশ্ধলা ও অন্যাবধ কারণে সমগ্র আয়োনিয়ার বিশেষতঃ পিথাগোরায় 
ভ্রাতৃসঞ্ঘের জ্ঞান-চর্চা যখন মহা সঙ্কট ও অধনাতর মূখে, না্টন নগর-রাষ্মী এখেল্স তখন 
বিজ্ঞান-লক্ষমীীর আসন প্রাতষ্ঠা কারতে ব্যস্ত। যণ্ঠ ও পণ্চম শতাব্দীতে জ্ান- বিজ্ঞানের 
কথা উঁঠিলে ভূমধ্য-সাগরণীয় জগৎ মাইলেটাস্‌, কস্‌, ইলিয়া, ক্লোটন, ট্যারেপ্টাম, প্রভৃতি জনপদের 
বিখ্যাত, বিদ্যাপীঠগুলি ও তৎসং্লঘ্ট দার্শানক ও বিজ্ঞানীদের স্মরণ করিত। চতুর্থ 
শতাব্দীতে এথেম্স ও তাহার সুযোগ্য দার্শশদফ উ বিজ্ঞানগণ এই মর্ধাদার আঁধকারণ হয়। 
সক্কোটস, প্লেটো, ইউডক্সাস, আরিম্টট্‌ল্‌, হেরাক্রাডস্‌, থওফ্রেস্টাস্‌ প্রমূখ জগদ্বিখ্যাত 
দার্শীনক ও বিজ্ঞানীদের কর্মভূমি এবং একাডেমী ও লাইসিয়ামের মত সর্বকালের দুই 
শ্রেম্ঠ বিদ্যায়তনের আবাসভূমি এথেন্স যে এই সময়ে জ্ঞান-গারমার পুরোভাগে অবস্থান 
কারবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 

জ্ঞান-জগতে এথেন্সের এই প্রাতিষ্ঠার মূলে রাঁহয়াছে তাহার রাজনোৌতিক অভ্যুত্থান ও 
প্রাতপা্ত। পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান প্রতাপ, গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের প্রাত তাহাৰ 
লোলুপ দৃষ্টি, ম্যারাথন, থার্মোপাইীলি ও স্যালামসের যুদ্ধে পারাঁসকদের অপ্রত্যাশিত ভাগা- 
বিপ্য'্প প্রভৃতি ঘটনাম্রোতের মধ্য দিয়া গ্রীকরা রাম্ট্রয় এঁক্য স্থাপনের ঘে প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করে, এথেন্সের অভ্যুর্থান তাহার এক প্রধান কারণ। ডেলস্‌ দ্বীপের এক 
আন্তঃরাষ্ট্রীয় সভায় 'বাভন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক এক্য প্রাতজ্ঠার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। কালসহকারে এথেন্সবাসীদের তৎপরতায় এই সব এক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের প্রাতপান্ত ও 
শ্রীবৃদ্ধি ধীরে ধরে কেন্দ্রীভূত হয় এথেন্সে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনা রাজনৌতিক ও অর্থনৌতক 
প্রাধান্যের অনুগামী, এই সত্য ইতিহাসে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। এথেন্স এই সত্যের 
এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 


&.২। গাঁপত ও জ্যোতিষ 
প্লেটো (খহশঃ পৃঃ ৪২৮-৩৪৮) 


গ্রীক বিজ্ঞানের উপর ্লেটোর প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কিছ আলোচনা করিয়াছি। 
সাধারণভাবে তাঁহার প্রভাব বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতর ক্ষেত্রে যে বিশেষ শুভ হয় নাই, সে কথা 
অত্যান্ত নহে। তৎসর্তেও গ্লেটোর বৈজ্কানিক অবদান উপেক্ষণীয় নহে। তিনি নিজে একজন 
বিশিষ্ট গাঁণতজ্ঞ ছিলেন। গাঁণতে তাঁহার গভীর অনুরাগ এবং গাঁণাতিক গবেষণার উন্নাত- 
কজ্পে তাঁহার প্রচেষ্টা নানাভাবে ফলপ্রসূ হইয়াঁছল। তাঁহার সমসময়ের বা অব্যবাহত 
পরবতর্ঁকালের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গাঁণতজ্জঞের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই 'ছিলেন তাঁহার 
বদ্যাপণঠের ছানন। 

আনূমানিক খুশিঃ ৪২৮ পর্বান্দে এথেম্সে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন 
মক্লোটসের প্রিয় শিষ্য ও বন্ধ্য। দর্শনে সক্কেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও গঁপিতে ব্যুৎপস্তি 
লাভের জন্য তিনি 'পথাগোরায়দের নিকট খণী। সর্েটিসের মৃত্যুর পর 'কিছ;কাল 
দেশভ্রমণে আতিবাহত কারবার সময় সাইরেনে থিওডোরাস্‌ নামক জনৈক গাণতজ্ঞের নিকট 
তিনি গাঁণত অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল দক্ষিণ ইতালী ও 'সাঁসালতেও তাঁহার অবস্থানের 
কথা জানা যায় এবং সম্ভবতঃ এই সময়ে পিথাগোরধয়দের সাহত গাঁণত অধ্যয়ন ও আলোচনার 
বিশেষ সুযোগ লাভ তাঁহার ঘটিয়াছিল। ট্যারেশ্টামের বিখ্যাত গণিতক্ঞ আঁকিটাসের সহিত 


স্লেছো ১৭৬ 


পরিচয় তাঁহার এই সময়ে। গ্লেটোর গণিত যে মূলতঃ 'পিথাগোরণয় গণিতের সম্প্রসারণ 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

জ্যামিতঃ নূতন প্রাতপাদ্য বা দুর্হ গাঁণাঁতক প্রশ্নের সমাধান আঁবচ্কারেক্* দিক 
দয়া বিচার কারতে গেলে অবশ্য সেইর্প কোন মৌলিক অবদানের পরিচয় গ্লেটোর গবেষশাক 
পাওয়া যায় না। তিনি বন্দ, রেখা, তল, ঘন প্রভাতি জ্যামাতক ধারণার নিখুত ও নির্ভুল 
সংজ্ঞা প্রদান করেন। 'পিথাগোরণয়রা বিল্দূকে 'অবস্থানের একক (9:15 ০0৫ 70958$5037) 
বাঁলয়া মনে কারিত; গ্লেটো বলেন, বিন্দুতে রেখার আরম্ভ, বিন্দু বাস্তাবক পক্ষে একটি 
অদৃশ্য রেখা। সেইরূপ রেখা হইল প্রস্থহীন দৈঘ্য। ইউ্রিডের জ্যামাততে ্লেটোর 
এইরূপ সংজ্ঞারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। 


১ 
রগ 


৬৯। শ্লেটোর পাঁচ প্রকার সমঘন। 


প্লেটো পাঁচ প্রকার সমঘনর কথা উীর্প্লথ কাঁরয়াছেন। অনেকের ধারণা, ইহা. ভাঁহারই 
আবিম্কার। অন্ততঃ পাঁচ প্রকার সমঘনকে বহুদিন পর্যন্ত 'গ্লেটোর সমঘন' নামে, আভাঁহত 
করা হইত। জ্যাঁমাতিতে তাঁহার আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান 'বিশসষণ-পদ্ধাতর প্রয়োগ । 
[বিশ্লেষণের সাহায্যে বহ জ্যাঁমীতক সমস্যার সমাধান যে সম্ভবপর ইহা তান দেখান। 
বিখ্যাত গাঁণতজ্ঞ চিওসের হিপোক্রেটিস্‌ (ঁচাকংসক হিপোক্রোটস্‌ নহেন; ইহার কার্যকাল 
আনূুমাঁনক খুঃ পৃঃ ৪৩০ অব্দ) অজ্ঞাতসারে প্লেটোর বশ্লেষণ-পদ্ধাত তাঁহার বহন 
সমাধানে প্রয়োগ করেন। 

একটি ঘনর 'দ্বগ্ণ আয়তনেয় আন্ন একটি ঘন রচনা করিবার কঠিন জ্যামাঁতক সমস্যাটি 
নাক প্লেটো সমাধান করেন। গ্রীক জ্যামাততে ইহা /091311096176 005 ০৮৫০৪, 
বা "্ঘনর ম্ষিগুণশকরণ” সমস্যা নামে খ্যাত। বহ গাঁণতজ্ঞ সমস্যাটির সমাধানে নাজেহাল 
হইয়াছেন। সম্ভবতঃ নিম্নোস্ত পদ্ধাততে তিনি ইহার সমাধানে অগ্রসর হন। 

৭০নং চিত্রে 280, 8050) 458) 8৮৮০ ও ০0 সমকোণ। ৯, ই ও ৩. চাহ 
কোণগুলি যথাক্রমে সমান। সুতরাং 4213, 87০ ও ০9 ভ্িভুজনয় সদৃশ । এখন দদশ 
'িভূজের ধর্ম হইতে আময়া জ্মনায়াসে দেখাইতে পাঁর যে, 
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১৭৬ বিজ্ঞানের ইীতিহান 


এখন &১4 যাহাতে চ10র দ্বিগূণ হয়, এইরুপভাবে অঞ্কনাটি কারতে পারলে, 
[4 
(58) 2; 24৯০ -৮29 
অর্থাৎ £১ বাহ্‌র সমান করিয়া আঁঙ্কত ঘনর আয়তন 78 বাহ্‌ূর সমান কাঁরয়া আঁ্কত ঘনর 
আয়তনের ছ্বি্গুণ। কম্পাস ও মাপনীর সাহায্যে এইরূপ অন্ন অবশ্য সম্ভবপর নয়; 
প্রায়োগিক পদ্ধাততে ৮ ও ৮4১-এর দৈর্ঘয স্থির করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। 


রি িনির্িটারারহারের ৃ ৃ 4 


৭0 


জ্যোতিঘঃ প্লেটোর জ্যোতষ ও ব্রহমাণ্ড-পারকল্পনা অনেক নিম্নস্তরের। ইহার 
কারণ জ্যোতিষ-চর্চার উপর তিনি কখনও তেমন গুরূত্ব আরোপ করেন নাই। তান 
পৃথিবীর গোলাকীতি ও ব্রহম্ান্ডের কেন্দ্রে ইহার অবস্থান স্বীকার করেন। গ্রহ-নক্ষঘ্রদের 
লইয়া গোটা নভোমণ্ডল একসঙ্গে পাঁথবীকে কেন্দ্র কারয়া আবার্তত হইয়া থাকে। পাঁথবা 
হইতে চন্দ্র, সূর্ধ, শুক্র, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পাত ও শনির দূরত্বের অনুপাত হইল ১. ২, ৩, 
৪, ৮, ৯ ও ২৭। 

প্রাকৃতিক দর্শনঃ প্লেটো মনোজগৎ লইয়াই বিভোর ছিলেন বেশী, বস্তুজগং সম্বন্ধে 
স্বতল্প্রভাবে চিন্তা কারবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যেসব 'বাচন্ন অনুভূত আমাদের 
মনে রেখাপাত করে তাহা হইতেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভবপর, তান এইরূপ মনে কাঁরতেন। 
এই মনই একমান্ন সত্য। ব্হ্জগং মনের এক প্রাতাবম্বস্বরূ্প। মানুষ কতকগুলি 
অন্তর্জাত ধারণা লইয়া পাঁথবীতে জল্মগ্রহণ করে। বস্তুর কাঁঠন্য, বর্ণ গোলাকৃতি ইত্যাঁদ 
এই জাতাঁয় ধারণা। অন্ত্জাত এই সব ধারণাকে স্লেটো বলেন 'আকাতি' বা 
00271 আমরা বাল, একাঁট কঠিন লাল বল দোখতেছি। ইহার অর্থ এই যে, কািন্য, 
লোহিত বর্ণ গোলাকাতি প্রভাতি যে সব ধারণা বা আকাঁত পূর্ব হইতেই আমাদের মনে বিয়াজ 
কাঁরতেছে, বাঁহরের বস্তুঁটিকে দোখিবামান্ত এই সব ধারণার সাহত খাপ খাওয়াইবার চেষ্টায় 
মনের মধ্যে যে অন্ভূতির সৃষ্টি হয় তাহাই আমরা মূখে এইভাবে প্রকাশ কাঁর। বাহরের 
বস্তু মানসপটে বিরাজমান এই নিখুত আকাতর সাঁহত কখনও সম্পূর্ণভাবে "মালিতে পারে 
না, কারণ বন্তুজগৎ অসম্পূর্ণ ও ভ্রুটীবহদল। কাগজের উপর আঁঙ্কত বৃত্ত যেমন কখনই 
মানসপটে অক্কিত নিখুত বৃত্তের মত হইতে পারে না, ইহাও 'অনেকটা সেইর্প। শ্লেটো 
মনে কারতেন, সত্য সম্পর্ণভাবে নিখুত ও ভ্ুটীহীন। স্তরাং মনের এই আক্কাতিগণীলই 
শামবত সত্য। হুটবহূল অনিত্য বক্তুজগৎ শাশ্বত সত্য নহে। 

রা 
ধারণা স্বভাবজ, এই [সম্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নহে। মানুষ আভজ্ঞতার দ্বারা এইরূপ ধারণ। 


ইউভকৃলাপ্‌ ১৭৭ 


লাভ করে। যে ব্যাস্ত জল্মান্ধ বস্তুর রং সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা থাকে না। বধির 
সেইরুপ ধ্দনিবৈচিত্রয সম্বষ্ধে সম্পূর্ণ নির্বকার। যাহা হউক, সে আলোচনা এখানে 
নজ্প্রয়োজন। 


আনত্য ভ্ুটীবহল বস্তুজগৎ হইতে মনোজগতে দৃম্টিনিবদ্ধ কারবার ফলে প্লেটো 
উপলব্ধি করেন, সত্য, শিব ও স্ন্দরের অনুসন্ধানই জ্ঞান-বিজ্ঞান-চচণর প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই 
মানদষের মনের নানা গুণ ও ধর্ম বুঝিবার দিকে তান বিশেষ মনোযোগ হন। উচ্চতর 
মননশশীলতার সহায়ক হিসাবে তানি গাঁণাতক গবেষণায় আকৃষ্ট হন। 

এই প্রসঙ্গে একাঁট কথা উল্লেখযোগ্য যে, 'তাঁন বস্তুবাদী আণাঁবক তত্ের সমর্থকদের 
একেবারেই সহ্য কারতে পারতেন না। তাহাদের তিনি অন্তরের সাঁহত ঘৃণা কাঁরতেন। 
অণন-পরমাণ্র সাহায্যে বস্তুজগতের ব্যাখ্যা-প্রদানের চেম্টা কোন মতে বরদাস্ত কাঁরলেও 
মানুষের মনের নানা গুণ, যেমন মনৃষ্যত্ব, সোন্দর্যবোধ, স্নেহ, মমতা ইত্যাদ, সেই একই 
পরমাণুর সাহায্যে ব্যাখ্যা কারবার ষ্পর্ধাকে তান ক্ষমা'কারতে পারেন নাই। শ্লেটো তাঁহার 
ভূরি ভুরি রচনার কোথাও ভিমোক্রটাসের নাম উল্লেখ করেন নাই। শুধু একবার ইহার 
ব্যাতক্রম ঘাঁটয়াছিল। সে ক্ষেত্রে তিনি লেখেন যে, ভিমোক্রিটাসের সমস্ত গ্রন্থ আঁবলম্বে 
পোড়াইয়া ফেলা উচিত। 


ইউডক্সাস খেুশঃ পঃ ৪০৮-৩৫৫) 


ইউডক্সাসের জন্মস্থান স্নাইডাস। তান আ'কটাসের নিকট জ্যামিতি ও প্লেটোর 
নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করেন। 'ডয়োজেনিস্‌ লোটয়াস্‌ লিখিয়াছেন, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, 
ভূগোল ও চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও খ্যাঁত ছিল। মৌলিকতার দিক দিয়া 
[বিচার কাঁরলে, জ্যামিতিতে একমাত্ আঁকামাঁডস্‌ ছাড়া আর কোন প্রাচীন গাঁণতজ্ঞ তাঁহার 
সাহত তুলনীয় নহেন। জ্যামীতির সাহায্যে ?তাঁন যে ভূকেন্দ্রীয় ব্রহমান্ড-পাঁরকজ্পনা রচনা 
করেন পরবতাঁকালে তাহাকে 'ভীত্ত কাঁরয়াই 'হিপার্কাসৃ-উলেমীর ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ উদ্ভূত 
হয়। জর্জ সার্টন ইউডকসাসকে 406 £0996596 27900929605 200 955৮০- 
17012)6] 01 1015 0226) 0106 016 605 £758656 0: 81] 2295 বাঁলয়া উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন।* 

বদ্যাচর্চার উদ্দেশ্যে ইউডক্সাস্‌ বহু দেশ পাঁরভ্রমণ করেন। 'তাঁন ২৩ বৎসর বয়সে 
এথেল্সে আসেন এবং এই সময় প্লেটোর দর্শন সম্বন্ধীয় বন্তৃতা ও আলোচনায় নিয়ামতভাবে 
উপাস্থত থাঁকতেন। এথেল্সে আসবার পূর্বে তান ইতালশ ও 'সাঁসালতে আঁ্কটাসের 
নিকট জ্যামাত এবং 'ফালান্টওনের নিকট চিকিৎসাবদ্যা অধ্যয়ন করেন। আনুমানিক 
খুগঃ ৩৮১-৮০ পূর্বান্দে তিনি মশর পারভ্রমণ করেন। নীলনদের দেশে প্রায় দেড় বৎসর 
তিনি মিশরীয় পুরোহিতদের সাঁহত জ্ঞান ও দর্শনশাস্তর আলোচনায় আতিবাহিত করেন। 
ণমশর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সাইজিকাস নামে এক স্থানে তাঁহার এক চতুষ্পাঠী স্থাপনের 
কথা জানা যায়। খশঃ ৩৬৮ পূর্বাব্দে এথেল্সে তানি এই চতুষ্পাঠী স্থানান্তারত করেন। 

মিশরে অবস্থানকালে পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষ-চর্চায় তান উৎসাহশী হন। 
হেলিওপোঁলিসের নিকট এক মানমা্দিরে তান নিজেও কিছুকাল জ্যোতিষাীয় পর্যবেক্ষণে 
ব্যাপৃত থাকেন। ইউডক্সাসের সময় এই মানমন্দিরাটর বিশেষ সুনাম ছিল। পরে এই 
মানমান্দরের অনুকরণে স্নাইডাসে তিনি একট মানমান্দর স্থাপন করেন। অগস্ত্য নক্ষত্র 
সম্বচ্ধে তাঁহার কয়েকাঁট পর্যবেক্ষণ এই মানমন্দিরে গৃহীত হয়। 

জ্যামিতঃ ইউডক্সাস্‌-রচিত গ্রজ্থাঁদর মধ্যে 112101 ও £161/01567)6 বিশেষ 

পা 0. 88002) 27167001606107, ০ 76 7215607/ 01 80661506) ০1. 22 00. 227. 

২৩ 


১৭৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


উল্লেখযোগ্য । দূর্ভাগ্যবশতঃ জ্যামাতর উপর রাঁচত তাঁহার কোন গ্রল্থের সন্ধান পাওয়া যায় 
নাই। 'পরবতাঁকালের গাঁণতজ্ঞদের রচনায় তাঁহার উল্লেখ হইতে জ্যাঁমাতিতে তাঁহার জ্ঞান 
যে কির্প গভীর ছিল তাহা বুঝা যায়। ইউক্রিডের 70161567/65-এর পঞ্চম থশ্ডে 
ইউডক্সাসের জ্যামাঁতক প্রাতভার পারচয় পাওয়া যায়। তান সমান্পাতের নিয়ম 
(06০7 ০0৫ 0:০০0০:৮10) ও নিঃশেষীকরণ পদ্ধাত (20790009. ০৫ 53517805007) 
আবিচ্কার করেন। এই শেষোল্ত পদ্ধাঁত প্রয়োগ কাঁরয়া তিনি বৃত্তের ক্ষেত্র, পিরামিড, শঙ্কু ও 
গোলকের আয়তন ও বাঁহ্ভাগের ক্ষেত্র নির্ণয় কারতে সমর্থ হন। আঁকামাডস্‌ এই 
পদ্ধাতর আরও পারবর্ধন ও সম্প্রসারণ সাধন কারয়া নানাবধ ঘনবস্তুর আয়তন নির্ণয় 
করেন। 

জ্যোতিষ £ গ্রহদের আপাত-আবর্তন সম্বন্ধে ইউডকসাসের জ্যামাতক ব্যাখ্যা সতপ্রাসদ্ধ। 
এই ব্যাখ্যার মূল কথাকে অব্যাহত রাখয়া 'হপার্কাস্‌ ও টলেমণ ব্রহম্াণ্ডের যে পারকঙ্পনা 
প্রস্তাব করেন, কোপার্নিকাসের সময় পর্যন্ত তাহাতে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। 
আযরিম্টটলের 142/007/5805 গ্রন্থ, তাঁহার 108 ০%৪1০-র উপর 'সমৃশ্লাসয়াসের টীকা ও 
শিয়াপারোলর নিজস্ব গবেষণা ও রচনাদি হইতে ইউডক্সাসের জ্যোতিষায় পাঁরকম্পনা ও 
ধারণার কথা জানা যায়। বস্তুতপক্ষে, প্রাচীন প্রামাঁণক গ্রন্থ হইতে ইউডক্সাসের বিক্ষিপ্ত 
গবেষণা উদ্ধার করিয়া সুসম্বদ্ধ রূপ প্রদান করিবার কাতিত্ব সম্পূর্ণ শিয়াপারেলির।* 

এককেন্দ্রীয় জ্ফাটক-গোলক, ব্হনাপ্ড-পাঁরকজ্পনা £ গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনের জন্য 
ইউডক্সাস বৃত্তাকারের গাঁতই যথেষ্ট মনে করেন। তানি সমগ্র ব্রহনান্ডকে এককেন্দ্রীয় 


৭১। ইউডক্সাস্‌-পরিকঞ্পিত এককেন্দ্রীয় স্ফটিক-গোলকের সাহায্যে গ্রহ-গাঁতর ব্যাখ্যা। 


অনেকগ্যাল স্ফাঁটক-গোলকে (00100673600 5959] 9012909) ভাগ করেন। পাঁথবী 
এই সব গোলকের কেন্দ্ুস্থলে অবস্থিত। স্ফটিক-গোলকেরা যে কোন একাঁট ব্যাসকে অক্ষ 


গ.9011189085111, 4045 91675 010006126010176 01 0000980, 01 08111000 ৪ ৭1 
45115601615”, ৮6780650196 257 2, 083970£০01%০ 06 78760, 21119715875) 


ইউডভকসাস ১৭৯ 


কারয়া আবর্তত হইতেছে। গ্রহরা এক একটি গোলকের নিরক্ষ বৃত্তের একটি বিন্দুর সাঁহত 
সংলগ্ন থাকে; সুতরাং নিজ নিজ গোলকের আবর্তনের সঙ্গে সঞ্গে তাহারা পৃঁথবীকেও 
বৃন্তাকারে পাররুমণ কারিয়া বেড়ায়। এইরূপ হইলে গ্রহদের গাত আঁত সহজ ও সরল হইবার 
কথা। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, গ্রহদের গাঁত আদৌ এইরূপ 
সহজ-সরল নহে, ইহা রাঁতিমত জটিল ও খাপ্ছাড়া। এই জাঁটল ও খাপছাড়া গাঁত 
বুঝাইবার জন্য ইউডক্সাস্‌ বলেন, নিজ নিজ গোলকের আবর্তন-গাঁত ছাড়া 
গ্রহদের উপর একাধিক অন্যান্য গোলকের আবর্তন-গাঁতর প্রাতক্রিয়াও হইয়া 
থাকে। 'বাভন্নভাবে আবর্তনশশীল একাধক গোলকের আবর্তন-গাঁত একই কালে গ্রহদের 
গত 'িয়ন্্ণ করতে থাকিলে তাহাদের গাঁত যে আতশয় জাঁটল হইবে তাহা সহজেই অনূমেয়। 
এখন প্রশ্ন হইল, ভাবে এই প্রাতক্রিয়া ঘয়া থাকে। 

এই প্রাতক্রিয়ার স্বরূপ বুঝানো খুবই কাঠন। চিন্রের সাহায্যে ইহা কতকটা সহজসাধ্য 
হইতে পারে। মনে করা যাক এ গ্রহটি 2147) গোলকের নিরক্ষবৃত্তের একটি বিন্দুর সাহত 
সংলগন। %:চ1 এই গোলকের অক্ষ এবং 71 হইল একাঁট মেরু । ইউডক্সাস্‌ বলেন 
[1১] অক্ষর্ট স্থির থাকে না, ইহা আর একাঁট এককেন্দ্রীয় গোলক 04১131-এর সাঁহত 
সংযুন্ত। ৭১নং চিন্নে আমরা দেখাইবার চেম্টা কারয়াছ যে, এই দ্বিতীয় গোলক 
94171 আবার্তত হইতেছে অপর একাঁট অক্ষ 772-র চতুর্দিকে । এইরূপ আবর্তনের 
ফলে প্রথম গোলকাঁটর অক্ষও আবার্তত হইবে এবং সেই আবর্তনের গাঁত [গ্রহের গাঁতিকেও 
প্রভাবাঁন্বিত কাঁরবে। তারপর "দ্বিতীয় গোলক 041131-এর অক্ষ 181১2-ও স্থির নহে; 
ইহা আবার আর একটি গোলক 01422-এর সাঁহত সংয্স্ত। এই তৃতীয় গোলকের 
অক্ষ হইতেছে [2173। সুতরাং এই তৃতখয় গোলকের আবর্তন প্রথমে দ্বিতীয় গোলকের 
ও তাহার মারফত প্রথম গোলকের আবর্তন-গাঁতকে প্রভাবাম্বিত কারবে। এইরূপ তন 
ধরনের গাঁতির সমন্বয়ে গ্রহের গাঁত হইবে আঁতিশয় জাঁটল। পর্যবেক্ষণের সময় গ্রহদের 
এইরূপ জাঁটল গাঁতই আমরা লক্ষ্য কাঁর। 

ইউডক্সাস্‌ চন্দ্রের গাঁত বুঝাইতে তিনাটি গোলকের, সূর্যের ক্ষেত্রে তিনাট এবং 
অবাঁশম্ট প্রতোক গ্রহের ক্ষেত্রে চাঁরাট কাঁরয়া গোলকের অবতারণা করেন। স্থির নক্ষত্রের 
গত বুঝাইতে অবশ্য একটি গোলকই যথেম্ট। অর্থাৎ তাঁহার মতে ২৭টি স্ফটিক-গোলকের 
সাহায্যে ব্রহম্নাণ্ডের অন্ত্ভুন্ত যাবতীয় গ্রহ ও জ্যোতিজ্কের সকল প্রকার গাঁতর ব্যাখ্যা 
সম্ভবপর। 

সমগ্র পারকল্পনাট একাট বিশুদ্ধ জ্যাঁমাতক সমস্যা-সমাধানের প্রচেষ্টা বশেষ। সে 
যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যামাতাবশারদ ব্রহর্া্ডকে একটি জ্যামাতক ছকে সাজাইয়াই যে 
পারতৃপ্ত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্যের কি? আবর্তন-গাতির কারণ কি, এই গাত এক 
গোলক হইতে আর এক গোলকের উপর রূপে কার্য করে, স্ফাঁটক-গোলকেরই বা স্বক্বপ 
কি ইত্যাদি নানা মৌলক প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি 'নর্বাক রাঁহলেন। 

থুশঃ ৩৫৫ পূর্বাব্দে ইউডক্সাসের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মেনেকমাস্‌, 
কাঁলপৃপাস,, পাজমার্কাস্‌ প্রমূখ কয়েকজন গাঁশতজ্ঞ ও জ্যোতার্বদ ইউডক্সাসের জ্যোতিষায় 
পারকল্পনার 'অন্প বিস্তর পাঁরবর্তন সাধন করেন। এ সম্বন্ধে কালপৃপাসের খে2ীঃ পঃ 
৩৭০-৩০০) নাম উল্লেখযোগ্য । ্রহ-নক্ষত্রের গাঁতি সম্বন্ধে তানি উন্নত ধরনের কয়েকাট 
পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করেন। এই পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেল, গ্রহদের গাঁতর সকল জাঁটলতা 
২৭ট স্ফটিক-গোলকের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, আরও কয়েকাট গোলকের 
অবতারণা করা প্রয়োজন। [তিনি যে ব্যাখ্যা প্রস্তাব করেন তাহাতে মোট ৩৪টি গোলকের 


১৮০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


মেনেকমাস: (খু পঃ ৩৭৫-৩২৫) 


কাঁনক জ্যামাত£ কাঁনক জ্যাঁমাতর আঁবচ্কারক হিসাবে বিজ্ঞানের ইীতহাসে মেনেক্‌- 
মাসের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। একটি শও্কুকে বাভন্নভাবে ছেদ কাঁরলে ছিন্নস্থানে 
ধবাঁভল্ল আকারের ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। ছেদনের পার্থক্য হেতু এই ক্ষেত্র বৃত্ত, উপব্ত্ত 
(6111096), আঁধবৃত্ত (08:810018) অথবা পরাবৃত্তের (15702710018) আকার ধারণ 
করিয়া থাকে। অক্ষের লম্বভাবে শঙ্কুকে ছেদন কারলে বৃত্তের উদ্ভব হইবে; অক্ষের ঠিক 
লম্বভাবে না হইয়া যাঁদ একট; বাঁকাভাবে শঙ্কুকে ছেদন করা যায় তবে একটি উপবৃত্তের 
উদ্ভব হইবে; শঙ্কুর বাহুর সমান্তরালন্ভাবে ছেদন করিলে আধবৃত্তের সৃষ্টি হইবে, ইত্যাঁদ। 
চিন্নে ইহা দেখানো হইল। 


অধিবৃত্ত 


পরা বৃত্ত 


৭২। 


মেনেক্মাস্‌ কনিক রেখার গুণাগুণ আলোচনা করেন। এই গবেষণা ও আলোচনা 
হইতে যে নূতন কাঁনক জ্যামাতর উদ্ভব হইল তাহার মূল্য বিজ্ঞানীরা বহাঁদন পর্যন্ত 
বুঝিতে পারেন নাই। পরবতাঁকালে গাঁণাঁতিক ও জ্যোতিষীয় গবেষণায় এই নূতন জ্যামাত 
বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। 


পণ্ট;সের হেরাক্লিভস্‌ (খুীঃ পৃঃ ৩৮৮-৩১৫) 


পণ্টসের হেরাকডিস্‌ আযরিষ্টটবলের সমসামায়ক ছিলেন। প্লেটো ও আযারষ্টটলের 
প্রভাব সত্তেও বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও বিশবপরিকল্পনার দিক হইতে 'পথাগোরায়দের ভাবধারাই 
তাঁহার গবেষণাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত কাঁরয়াছিল। পাঁথবীর আহক গাঁত, পাঁথবশীর 
পরিবর্তে সূর্যকে কেন্দ্র কাঁরয়া বুধ ও শুক্রের পারক্রমণ, ভূকেন্দ্রীয় ব্রহম্রান্ড-পারকল্পনায় 
পাঁরবৃত্তের প্রয়োগ প্রভাতি কয়েকাঁট গুরুত্বপূর্ণ আঁবহ্কারের জন্য হেরাক্লাডস্‌ প্রাসদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। 

পণ্টূসে হেরাক্লিয়া নামক স্থানে ধনশবংশে আনুমানিক খুঃ ৩৮৮, পূবান্দে 


ছেরাক্ষিভিস- ৬১৮৬৬ 


হেরাক্রিডিসের জল্ম। খীঃ পৃঃ ৩৬৪ অন্দে তান এথেন্সে আসেন এবং স্লেটোর 
বদ্যাপীঠের সদস্য হন। কাঁথত আছে, বদ্যাপীঠের অধ্যক্ষপদের জন্য 'নর্বাচনে তান 
একবার জেনোক্রোটসের সাঁহত প্রীতন্বান্বিতা করেন এবং কয়েক ভোটে পরাজিত হন। 'তাঁন 
সূসাহিত্যিক ছিলেন। ভারো ও দিসসেরো তাঁহার রচনার বিশেষ প্রশংসা কারয়াছেন। 
তাঁহার জ্যোতিষীয় গবেষণা ও আঁবদ্কার 0% 10/%76 ও 0 ৮১৪ 172 60915 নামক 
দুইখানি গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। 

আহি/ক গতি ঃ হেরাক্লাডসের প্রথম ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আঁব্কার হইল পৃথিবীর 
আহক গাঁত। ইউডক-সাস্‌, গ্লেটো ও আারম্টট-লের মত পাঁথবী যে ব্রহমাণ্ডের কেন্দ্রে 
অবাস্থত ইহা স্বীকার কাঁরলেও, ইহা যে সম্পূর্ণ নিশ্চল, পূর্বগামীদের এই মত 'তাঁন 
প্রত্যাখ্যান করেন। তৎপারিবর্তে তান বলেন, পৃবশ তাহার অক্ষরেখার চতঁ্দকে লাটমের 
মত আবার্তত হইতেছে । 10৪ 0৪1০-র টাীকাকার 'সমাঁপ্লাঁসয়াস লাখয়াছেন £_ 

1886 17675011059 ০৫ 7017005 880009559. ৪ (08 521 15 110 

৮05 06006 9100. 706899৮1315 056 106561) 39 ৪ 996.১ 

বুধ ও শক্রের সর্ঘ-পরিক্রমণ £ তাঁহার দ্বিতীয় ও সমাধক গ্‌রৃত্বপূর্ণ আবচ্কার হইল, 
পৃথিবীর পারবর্তে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া বুধ ও শতগ্রহের পারক্রমণ-তত্ব। ইউডকসাস্‌ 
ও আ্যারম্টটূুল্‌ এক একটি এককেন্দ্রীয় গোলকের সঙ্গে একাঁট করিয়া গ্রহ জ্যাড়য়া 
দয়াছলেন। এই গোলকদের আবর্তনের দ্বারা তাঁহারা গ্রহদের পাথবী-পাঁরক্রমা বুঝাইবার 
চেষ্টা করেন। এই পাঁরকল্পনার প্রধান অসুবিধা এই যে, পাঁথবশ হইতে গ্রহের দূরত্ব সব 
সময়ে অপরিবর্তত থাঁকিবার জন্য তাহার ওঁজ্জবল্যের প্রভেদ ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ 
এই ওজ্জবল্যের প্রভেদ, অন্ততঃ বুধ ও শুকরের বেলায়, এতই বেশশ যে ইহাকে অবহেলা 
করা যায় না। বুধ ও শুক্রের ওজ্জবল্যের হ্বাসবাদ্ধ বহু পূর্ব হইতে একাধক জ্যোতার্বদ 
লক্ষ্য কাঁরয়াছলেন; কিন্তু কেহই প্রশ্নাটর সদুত্তর দিতে পারেন নাই। 


ঢে 
রে 


৭৩। বুধ ও শুকরের পাঁরক্কমণ সম্বন্ধে হেরাক্লিডিসের পাঁরকজ্পনা; 
ছি পাঁথবী; ৯--সূর্য;) বুধ; ডভ- শুক্ত। 


হেরাকিভডিস্‌ দেখাইলেন, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া বুধ ও শুক্রকে যাঁদ বৃত্তাকারে পারি- 
ভ্রমণ-রত মনে করা যায় তবে পাঁথবী হইতে এই দুই গ্রহের দূরত্বের তারতম্য ঘাঁটবে এবং 
ওজ্জবল্যর যে আপাত হাসবাদ্ধ পরিলাক্ষত হয় তাহার একটা সহজ কারণ নির্দেশ করা 


১৮২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


যাইবে। এই পাঁরকল্পনায় সূর্য অবশ্য পাঁথবীকে কেন্দ্র কারয়াই আপন বৃত্তপথ রক্ষা 
কাঁরয়া চাঁলবে (৭৩নং চিত্)। বুধ ও শুরু যে বৃত্তে সূর্যকে পারক্রমণ করে জ্যামাঁততে সেই 
বৃত্তের নাম পরিব্ন্ত হয়। ব্রহমাশ্ড-পারকম্পনায় পারবৃত্তের ধারণা প্রয়োগ কাঁরয়া হের়াক্রাডিস 
বিশেষ স্বকীয়তার পারচয় দেন। 'হপার্কাস্‌ ও টলেমণী পাঁরবৃত্তের আরও ব্যাপক প্রয়োগ 
সম্ভব কারিয়া ভূকেন্দ্রীয় পাঁরকজ্পনার প্রভূত উন্নাত সাধন করেন। 

একবার যখন বুধ ও শূক্রকে সূর্যের চারাঁদকে প্রদক্ষিণ করানো হইল তখন অন্যান্য 
গ্রহদেরও এইভাবে ঘরাইতে বাধা কি? পাঁথবীকে যাঁদ কেন্দ্রে রাখতে হয় ত তাহাই করা 
হউক। খাীম্টীয় ষোড়শ শতকে টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১) ঠিক এই কথাই 
বাঁলয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে খুইঃ প্‌ঃ চতুর্থ শতকে হেরাক্রাভস্‌ 
এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন কনা, সে বিষয়ে অবশ্য যথেন্ট অনিশ্চয়তা আছে। কোন কোন 
এীতহাসিকের মতে, অন্যান্য গ্রহদের ত বটেই এমন কি পাঁথবীকে পর্যন্ত সূর্যের চারাদকে 
পরিক্রমণ-রত কল্পনা করিয়া তান আরস্টার্কাসেরও পূর্বে সূর্যকেন্দ্রীয় পারকজ্পনার আভাস 
দেন। অন্যান্য পাণ্ডতদের মতে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ দাবী 'ভান্তহশীন; পাঁথবীর আহক 
গাঁত ও বুূধ-শ্‌ক্রের সূর্য-পাঁরক্রমা আবিচ্কারের আঁধক কৃতিত্ব তাঁহার প্রাপ্য নহে। 


একফ্যাণ্টাস 


হেরা ক্লাডসের প্রসঙ্গ শেষ কারবার পূর্বে তাঁহার সমসামায়ক এক্ফ্যাণ্টাস্‌ সম্বন্ধে ছু 
বলা প্রয়োজন। হেরাক্রাডসের জ্যোতিষীয় মতবাদের সাহত এক্ফ্যাণ্টাসের মতবাদের আশ্চর্য 
মল দেখা যায়। পাঁথবীর আঁহনক গাঁতর কথা তিনিও আলোচনা করেন। এই আঁহনক 
গতির আবিত্কারের সঙ্গে উভয় বিজ্ঞানীর নাম এরূপ ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত যে, কে এই 
তথ্য প্রথম আঁবচ্কার করেন তাহা নিশ্চয় কারয়া বলা কঠিন। এঁটয়াস্‌ দুজনেরই নাম 


বরাবর একসঙ্গে উল্লেখ করিয়া গগয়াছেন £ 
4. , 17619011095 0£1010605 2000. 750101791/655 625 ৮৮ 09- 


20798171772 022 828:0) 00৮8) 1106 117 006 56058 01 09109196100) 
094৮ 05 ৮৮89 ০1 ৮1011759500 2 9306.) 
এটয়াস্‌ আর এক জায়গায় এক্ফ্যান্টাস্কে সাইরাকিউজবাসী বাঁলয়া উল্লেখ 
কারয়াছেন। 
একফ্যান্টাস্‌ পরমাণূবাদশ ছিলেন। পরমাণুদের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণায় যথেষ্ট 
মৌলকতার পাঁরচয় আছে। 'তাঁন মনে কাঁরতেন, র্লহনা্ড আঁবভাজ্য ক্ষদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণার 
সমন্বয়ে গাঠিত। বস্তুকণার অল্তর্বতাঁ স্থান শূন্য। ইহারা (পরমাণু) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি 
গোলক বিশেষ এবং এক প্রকার এরশবারক শান্তবলে ইহারা গাঁতশীল হয়। 


৫&.৩। জীবাবদ্যা, প্রাণবিদ্যা ও পদার্থাবদ্যা 
আরিষ্টটল্‌ খেশিঃ পৃঃ ৩৮৪-৩২২) 


প্রাচীন জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রাতভ আরিস্টট্‌ল্‌ সর্বদেশের ও সর্বকালের 
শ্রেম্ঠ বিজ্ঞান, দার্শনক ও চিম্তানায়কদের অন্যতম। বিজ্ঞানের কোন কোন বিভাগে, বিশেষতঃ 
জ্যোতিষে ও পদার্থ বিজ্ঞানে, আযারিস্টট-লের রক্ষণশশল মতবাদ পরবতর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
ও চিন্তাধারার স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগাতিকে ব্যাহত কারয়াছিল, এই আভযোগ বহুলাংশে সত্য 
হইলেও তাঁহার বহুমূখী প্রাতিভা ও বিশবকোষসদ্শ অপারসাম জ্ঞানের তুলনা অল্পই 'মিলে। 


আ্যারিষ্টটজ- ১৮৩ 


প্রাচীনকালের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের জ্যোতিদ্ক-সমাজে 'তাঁন ছিলেন সূর্যের মত ভাস্বর । 
তাঁহার সময় পর্যল্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমগ্র বিভাগে এমন কোন নৃতন তথ্য, মতবাদ বা দর্শন 
আঁবত্কৃত হয় নাই যাহার সাঁহত তাঁহার সম্যক পারচয় ছিল না। কিন্তু এই সব তথা ও জ্ঞান 
প্রায় ক্ষেত্রেই ছিল খাপছাড়া, বিশৃঙ্খল ও অসংলগ্ন । আ্যারষ্টট্ল্‌ এই অসংলগ্ন জ্ঞানকে 
স্বিন্যস্ত ও সুসম্বপ্ধ করিয়া পারপূ্ণতা ও সমগ্রতা দান করেন এবং স্বকশয় গবেষণার দ্বারা 
সেই জ্ঞানকে নানাভাবে পাঁরপুষ্ট করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রেণেশাঁর পূর্ব পর্য্ত দৃই 
হাজার বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের 'বাভন্ন শাখায় পৃথক পৃথক ভাবে 'বজ্ঞানণ বিশেষের উচ্চাঞ্জের 
গবেষণার অনেক নজির আছে বটে, কিন্তু সকল বিদ্যার উপর এইর্প সমান ও সম্পূর্ণ 
আঁধকার সম্ভবতঃ আর কোন বিজ্ঞানশর মধ্যে দেখা যায় না। 

সংক্ষিপ্ত জীবনী £ মাঁসডোনয়ার অন্তর্গত আ্টাজিরা নামক স্থানে আ্যারস্টটলের 
জল্ম হয় খুপওঃ পুঃ ৩৮৪ অব্দে। মাঁসিডোনীয় আলেকজান্দার তরবারির সাহায্যে পৃথিবশ জয় 

; মাঁসিডোনয় আ্যারিষ্টটুল লেখনশর জোরে সমগ্র চিন্তা জগতের একাঁধিপত্য 

লাভ করেন। দুই-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই ভাঞ্গিয়া পাঁড়য়াছিল; আরিম্টটলের "চন্তা-সাম্লাজ্যে দুই হাজার বংসরেও 
ভাঙ্গন ধরে নাই। 

আরিম্টট্লের পিতা নিকোমেকাস্‌ ছিলেন সাচীকংসক ও মাসডনরাজ দ্বিতীয় 
াঁলপের সভাসদ। পিতার ব্যবহারিক চিকিৎসা-বিদ্যার প্রভাব পন্রের উপর স্পাঁরস্ফুট। 
গ্যালেনের লেখায় জানা যায়, পিতার নিকট তিনি শল্যবিদ্যা শিক্ষা করেন। সম্ভবতঃ 
অস্ব্রোপচার কার্যে পিতাকে তিনি মাঝে মাঝে সহকারীর্পে সাহায্যও করিয়া থাঁকিবেন। 
দ্লেটোর নিকট বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ১৭ বংসর বয়সে এথেন্সে আসেন এবং দণর্ঘ 
বিশ বৎসর তাঁহার একাডেমী বা বিদ্যাপীঠে অধায়ন ও গবেষণা করেন। স্লেটোর মৃত্যুর পর 
খুশঃ পচ ৩৪৭-৪৮ অব্দে স্পিউাসপাস্‌ একাডেমী পাঁরচালনার ভার গ্রহণ কাঁরলে 'বদ্যা- 
পশঠের' সর্বপ্রকার আলোচনা, গবেষণা ও অধ্যাপনায়, এমন কি গাঁণাঁতিক গবেষণায়ও দর্শনের 
ক্লমবর্ধমান আতিশয্য লক্ষ্য কারয়া আিষ্টটল্‌ বুঝিতে পারেন যে, একাডেমী হইতে এইবার 
তাঁহার বিদায় লইবার সময় হইয়াছে । ইহা ছাড়া রাজনৌতিক কারণও অবশ্য ছিল। "দ্বিতীয় 
াঁলপের দিগাবজয়ের বাসনা ও আঁভসান্ধি এথেল্সবাসশদের ক্রমশঃ মাঁসিডনবাস্ণীদের প্রাত 
বোৌরিভাবাপন্ন কাঁরয়া তুঁলিয়াছিল। এইরৃপ অবস্থায় ফালপের সভাসদ নিকোমেকাসের 
পূত্রকে এথেন্সে যে কেহ প্রীতির চক্ষে দোখবে না তাহা বলা বাহূল্য। যে কারণেই হউক. 
আরম্টটল এথেল্স পাঁরত্যাগ করিয়া মাঁসয়ার অন্তর্গত আসোস্‌ নামক স্থানে একাডেমীর 
আদরে একাঁটি ছোট বিদ্যাপীঠ ও আলোচনাচক্র স্থাপন করেন। আসোসে তান তিন বংসর 
আঁতবাহত করেন। ইহার পর তাঁহার সহকরণ ও 'বাঁশম্ট বন্ধ থওফ্রেস্টাসের আহবানে 
লেস্বস্‌ দ্বীপের নিকউবতাঁ মাটালন নামক স্থানে আসেন। আসোস্‌ ও মিিলিনে অবস্থান 
কালেই তাঁহার জীবাবদ্যা ও প্রাণাবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা সম্পাঁদত হয়। এথেন্সের অধ্যাত্ম- 
মূলক দর্শন ও পাশ্ডিত্যের আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া আয়োনীয় দ্বীপগ্ীলর মস্ত 
পারবেশে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে তান প্রাকীতক জগতকে বুঝিবার চেম্টা করেন। এই 
প্রচেন্টার ফলেই 'তাঁনি জাঁবাবদ্যা ও প্রাশাবদ্যার 'ভাত্ত স্থাপন কাঁরতে সমর্থ হন। জ্ঞানে 
ইহা তাঁহার অক্ষয় ও অতুলনীয় অবদান । 

এথেন্স পাঁরত্যাগ কাঁরয়া পাঁচ বংসর নানাস্থানে কাটাইবার পর তরুণ আলেকজান্দারের 
শিক্ষকতার ভারপ্রাপ্ত হইয়া আবিষ্টট্ল আবার মাঁসডনে আসেন খঃ পৃঃ ৩৪২-৩ অন্দে। 
এই সময় রাজনখাত চর্চা ও আলোচনা কারবার সূবর্ণ সুযোগ তাঁহার উপস্থিত হয়। তিনি 
আলেকজান্দারকে দার্শীনক, পণ্ডিত অথবা বিজ্ঞানশ কারয়া তৃিবার পাঁরিবর্তে বিচক্ষণ 
রাজনশীতজ্ঞ হিসাবে গাঁড়িয়া তুঁলিবার সংকম্প কাঁরলেন। আলেকজান্দারের জন্য তিনি রচনা 


১৮৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


কাঁরলেন তাঁহার দুই বিখ্যাত গ্রন্থ 11015070121 ও 001078831* এই গ্রম্থদ্বয়ে রাজতল্ম 
ও ওপনিবোশক শাসন-পদ্ধাত তান 'বশদভাবে আলোচনা করেন। পাঁথবীর নানা দেশের 
শাসনতন্ত্র সংগ্রহ কাঁরয়া 'তাঁন শাসনতন্ত্র 'ববর্তনের এক ইতিহাস ও আদর্শ শাসনতল্মের এক 
খসড়া রচনা কারবার পাঁরকল্পনা করেন। আলেকজান্দারের সাম্মাজ্য বিস্তারের ফলে এই 
তথ্য সংগ্রহের কাজ তাঁহার অনেক সহজ হইয়াঁছল। 

খুীঃ পুঃ ৩৩৪-% অব্দে ফালিপের মৃত্যুর অল্প পরে আ্ারষ্টটুল আবার এথেল্সে 
আসিয়া সাধারণভাবে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তাঁহার 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার আর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আরম্ভ হয়। সহরের উপকণ্ঠে 
ছোট ছোট কয়েকটি উদ্যান-বাট ভাড়া করিয়া তাঁহার বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ 'লাইসিয়াম' স্থাপন 
করেন। উদ্যানে পায়চার করিতে কারতে গ্‌র্বীশষ্যের মধ্যে আলোচনা চালাইবার প্রথা হইতে 
এই শিক্ষা প্রাতষ্ঠানের নাম দেওয়া হইয়াছিল 'লাইপিয়াম' বা 'পোরিপ্যাটোটক' বিদ্যাপীঠ। 
শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রায় শতাধিক মৌলিক পাশ্ডুলাপ ও বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রজ্থ 
সংগ্রহ কাঁরয়া তিনি যে গ্রল্থাগার স্থাপন করেন, পরবতা্শকালে তাহারই আদর্শে আলেক্‌- 
জান্দ্রয়ার ও পার্গামামের বিরাট গ্রন্থাগার গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। কয়েকাঁট মানাচত্ ও ছোট 
একাঁট যাদুঘরও এই 'বিদ্যাপশঠের বিশেষ অঙ্গ ছিল। 


খুশঃ পৃঃ ৩২৩ অব্দে আলেকজান্দারের মৃত্যু হইলে এথেন্সে মাঁসডন-বিরোধী 
মনোভাব আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং রাজনোতিক কারণে আরিম্টট্লের জনাপ্রয়তা ক্ষুপ্ন 
হইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে অনেকে বিদ্যাপীঠ উঠাইয়া অন্যন্ স্থানাল্তারত কারবার 
প্রস্তাবও কাঁরয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে তান সম্মত হন নাই। তাঁহার সৃযোগ্য বন্ধ ও 
সহকমর্শ 1থওফ্রেস্টাসের হাতে লাইসিয়াম পাঁরচালনার ভার অর্পণ করিয়া মাসডনীয়দের 
সুরাক্ষত কেন্দ্র ক্যালীসসে জীবনের অবাঁশম্ট কাল কাটাইবার জন্য চলিয়া যান। পর 
বংসর (খুনঃ পৃঃ ৩২২) এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। 


রচনাঃ আ্যারষ্টটুলের স্বরচিত গ্রল্থরাঁজর ছু পাঁরচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি 
দুই প্রকার গ্রন্থ রচনা কাঁরয়া গিয়াছেন-প্রথম জাতের গ্রন্থগ্দাল সাধারণের বোধগম্য আত 
সহজ ও সরল ভাষায় রাচত (এইগ্াল আঁধকাংশই লাহীসয়ামে প্রদত্ত সাম্ধা বন্তুতার সংকলন); 
দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রল্থগৃঁল পাঁণ্ডত্যপূর্ণ, রচনা-ভঙ্গশ সুসংযত ও সখাক্ষ”্ত, এবং বিশেষ 
কাঁরয়া বিদ্বংসমাজের জন্য 'লাখত। প্রথমোস্ত গ্রন্থের প্রায় সবগুঁলই বিনষ্ট ও নখোঁজ 
হইয়াছে; সৌভাগ্যবশতঃ শেষোল্ত শ্রেণীর আঁধকাংশ গ্রন্থই সংরাক্ষত হইয়াছে । প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান সম্পাক্ত গ্রন্থের মধ্যে 1৮/5505, 706 00910, 106 (61,970650156 ৫৫ 
€০77/04$01,,) ও 16620701000 বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 771/305 গ্রল্থাট আট- 
খণ্ডে বিভন্ত-_ প্রথম চাঁর খণ্ডে পদার্থ-বিদ্যার নানা বিষয় এবং অবাঁশন্ট চার খণ্ডে গাঁত 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে । 106 44156750, ও 7৫, 1067৫.) মনস্তত্বের উপর 
ধলাঁখত তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । 7017৫. 16%270180 আবার 102 98755% 6 575589218, 
109 11670710 2% 76717306150) 106 /90787১0, 109 19077275815, 106 19৮90৮0- 
65072 097 9077277%, 106 14015060556 2 87656066562, 102 ৮৮৫ ৪৫ 
110162 ও 108 1১950৮61019 নামক আটাঁট পুস্তকের সমন্বয়। বৈজ্ঞানক গবেষণার 
দিক হইতে বিচার কাঁরতে গেলে তাঁহার জীবাঁবদ্যা ও প্রাণাঁবদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থগযীলই সব্বাশ্রেন্ত। 
175560760, 4180150158 তথ্যবহল, জীবজন্তুর 'বাচন্র ব্যবহার, গুণাগুণ, বাহক ও 
আভ্যন্তরীণ গঠনবৌিন্ত্য প্রীত নানা বিষয়ে তাঁহার সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ফল এই গ্রন্থে 


2 শট  শিশিশ্পীট 


* ঘঘ, 0. 7০৭, 441686027০7 1. 4. 
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আ্যারিষ্টটল্‌ ১৮৫ 
লাপবন্ধ। এই সব পর্যবেক্ষণ হইতে তানি যে সব মতবাদ ও "সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন 
তাহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে 196 707655%5 4471700585৮ 106 17506$3% 
41১75018007 196. (6159007544156701557 প্রভাতি গ্রন্থে । আযারষ্টটলের 
11560157850 গ্রন্ধেরও উল্লেখ করা উাচত। দর্শনের ছাঁচে ঢাঁলয়া লাখত হইলেও 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতর ও বিজ্ঞানের দার্শীনক [ভাত্তর আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের এক বিশেষ 
গহরদত্ব আছে। 
এই প্রসঙ্গে একাঁট বিষয় বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। প্রথম জীবনে তাঁহার রচনায় ও 
চিন্তাধারায় গ্লেটোর ক্ষার দযার্নবার প্রভাব এবং পরবতর্শ জীবনে এই প্রভাব কাটাইয়া 
নৃতন দৃম্টিভঞ্গতে বৈজ্ঞানক বিষয় আলোচনার চেষ্টা তাঁহার প্রথম ও শেষজখবনের 
গ্রন্থগাীল একটু মনোষোগ দিয়া দোঁখলেই ধরা পড়ে। প্লেটোর অনুকরণে কথোপকথনের 
ভঙ্গীতে তান গ্রল্থ রচনা আরম্ভ করেন। পরে এই পদ্ধাত সম্পূর্ণ পাঁরত্যাগ কারয়া 
বিশুদ্ধ সমালোচনামূলক গদ্ো বন্তব্য বিষয় প্রকাশ করেন। বিষয়বস্তুর দিক হইতেও শেষের 
দিকে অবাস্তব, অলৌকিক তত্তের পাঁরবর্তে বাস্তব, পার্থব ও জাগাঁতিক ব্যাপারের আলোচনায় 
[তনি আঁধকতর আকৃষ্ট হন। রস্‌ লাখয়াছেন £__ 
£..০ ০1061 £5106151 0009ড51072170 ৬6. 2395 989, 85 1:01 
06162 70191010595 605/805 20 1069056 1706270655% 20 06001007665 
1925 1002 0: 1080005 আছে] 0৫ 1015601, 8100. 2. 0017৬10002 6086 06 
077 2180, 10099201106 01 006 ৮৮019. 15 60 05 10779 006 21021 
01096 9120029060. 11) 175 17096621919 506591 90806901078 


একাডেমীর সবশ্রেম্ঠ ছাত্র আ্যারিষ্টটলের "চন্তাধারা ও গবেষণার উপর প্লেটোর শিক্ষা 
ও আদর্শ যে প্রভৃত প্রভাব বস্তার করিবে ইহা স্বাভাবিক । পরবতাঁকালে স্বকীয় গবেষণা 
ও 'বিচার-ব্াদ্ধবলে তিনি এই প্রভাব যে কতখানি কাটাইয়া ডীঁঠয়াছলেন তাহার প্রমাণ 
প্রার্ণীবদ্যা ও জীবাবিদ্যা সম্পাকত তাঁহার যুগান্তকার গবেষণা । এই গবেষণায় য্যাস্তি 
অপেক্ষা পরণক্ষার মূল্য এবং বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃঘ্টিলব্ধ জ্ঞানের পারবর্তে পর্যবেক্ষণলব্ধ 
জ্ঞানের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলাব্ধ করেন। জাবাবদ্যা সংক্লান্ত গবেষণার এক 
জায়গায় 'তাঁন 'লাঁখয়াছেন :_.- 
£. 07006108065 179৮8 1706 6 10861) 90170120615 87:5910৪) 31 
92] 1167 87) 67071 08016 10700156102 21617 80176] &9 009815861012 
0917 60 00500199) হান 60 00501199 0101% 56 ৬086 0595 2) 
8.27”925 710 006 010981590. 19065. 
শুধু তাহাই নহে, সঙ্ঘবদ্ধ ও সংপাঁরকীজ্পত গবেষণার তিনিই প্রথম প্রবর্তক। 
বিদ্যোৎসাহশ আলেকজান্দারের পঞ্ঠপোষকতায় ও উদার অর্থসাহায্যে এককালে বহশত 
গ্রক মূদ্রা গ্রেঁক মুদ্রা ১ ট্যলেণ্ট (91976) » ২৪০ বাঁটশ পাউন্ডের কাছাকাছি) তিনি 
ব্যয় কারতেন। গ্রপসস ও এঁসিয়ার নানাস্থান হইতে প্রার্ণিবদ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কারে 
[তান দুই সহম্র লোক নিষুন্ত কারয়াছিলেন।$ ইহারা কেহই অবশ্য নিপ্ণ পর্যবেক্ষক 
[ছল না; তথাপি এ-জাতীয় ব্যাপক উদ্যমের ফলে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যে পাঁরমাণ তথ্য 
সংগ্রহে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাহার দণ্টান্ত আধ্ীনক কালের রাষ্ট্র-সাহায্য-পারপন্ট 
সুনিয়ান্তত ও সুপারকল্পিত বৈজ্ঞানক গবেষণার উদ্ভবের পূর্বে আর দেখা যায় না। 
প্রাণিবিদ্যা ও জবাবদ্যা £ প্রাণাবদ্যা ও জশবাবদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা আ্যারিম্টট্‌লের 


দঃ চ093) 44.796022. 
+ তাঁহার 4৮০% 275 29795760810 ০1 8969 গ্রন্থে এই মন্তব্যাট দুণ্টব্য। 


8 00৮06) 272 9০0067 289766979 ০1 80155060275, 
৪ 


১৮৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


শেষ বয়সের গবেষণা হইলেও আমরা প্রথমে ইহারই আলোচনা কাঁরব। জাববিদ্যা সংক্কান্ত 
গবেষণার মধ্যেই তাঁহার বৈজ্ঞানক গবেষণা পূর্ণভাবে বিকশিত। গাঁণতে, জ্যোতষে ও 
পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁহার জ্ঞান অপারসীম হইলেও নূতন আবিক্কারের দ্বারা এই জ্ঞানের 
আঁধকতর উন্নাতি সাধনে তান অসমর্থ হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, জাববিদ্যা বালতে গেলে 
একরূপ তাঁহারই সাঁষ্ট। প্রাচঈীনকালের সর্বশ্রেঘ্ঠ জীবাবজ্ঞানী সম্বন্ধে আধুনককালের 
অন্যতম শ্রেন্ঠ বিজ্ঞানী ডারউইন 'লিখিয়াছিলেন, “ীবাভন্লভাবে হইলেও 'লিনিয়াস ও কুভিয়ে 
ছিলেন আমার দুই দেবতা: কিন্তু বৃদ্ধ আযারস্টট্‌লের কাছে তাঁহারা স্কুলের ছান্র মান্র।”* 

আারম্টটল প্রায় পাঁচশত 'বাভন্ন প্রাণীর নিখুত ও বিশদ বর্ণনা শলাঁপবদ্ধ কাঁরয়া 
[গয়াছেন। ইহার মধ্যে পণ্টাশাট প্রাণীকে তান স্বহস্তে ব্যবচ্ছেদ করেন এবং আভ্যল্তরণণ 
জাঁটল গঠনবৈচিন্র্য আঁঙ্কত করেন। ব্যান্তগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ছাড়া এইর্‌প বর্ণনা 
ও অগ্কন সম্ভবপর নয়। 


৭8। আাকস্টটল্‌ বার্ণত মার্জার-মংস্য-_--(০8৮ ঠ52) 


77070911167165 441717৭10160115. 


সমগ্র প্রাণাবদ্যাকে তিনি তিনভাগে ভাগ করেন £--৫১) প্রাণিবৃত্তান্ত- ইহা প্রাঁণ- 
জীবনের সাধারণ ঘটনা, আঁভজ্ঞতা ও ব্যবহারের ইতিবৃত্ত; (২) শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত 
--প্রাণদেহের বাভন্ন অংশের ও তাহাদের ক্রিয়ার বর্ণনা এবং দেহাভ্যল্তরস্থ যন্তসমূহের 
নানাবিধ ব্যবহার ও ক্রিয়ার আলোচনা; এবং (৩) প্রজনন ও ভ্রণতত্ব। আপনা হইতেই 
পু্টিলাভ, বাদ্ধি ও ক্ষয়ের ক্ষমতাকে তান 'জীবন' আখ্যা 'দয়াছেন। তান আঁস্থ ও 
উপাঁস্থবহূল মংস্যের পার্থকা নির্ণয় করেন. 'তাঁমি মাছের ছানা প্রসবের কথা উল্লেখ করেন, 
মূরাগর ডিমের ভ্রুণের ক্লামক উন্নতি বর্ণনা করেন এবং 'িম্বাবস্থাতেই হূতাপশ্ডের আকাতি 
লাভ ও স্পন্দনের সূচনা লক্ষ্য করেন। মৌমাছির স্বভাব সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা আত 
চমংকার। এছাড়া প্রাণজগতের বহু তথ্য তিনি আবত্কার ও 'াপবদ্ধ করেন। ইহার 
অনেকগুলির গুরুত্বই তাঁহার সমসময়ের বা কিছ পরবতর্ঁকালের প্রাঁণাবজ্ঞানীরা উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই, বহু শতাব্দী পরে আবার নূতন করিয়া এই সব তথ্য আঁবচ্কৃত হয়। 

আরস্টটলের নিখুত পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনার কয়েকটি দঙ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। 
ভূমধ্যসাগরে 077/515-991) (59108) নামে একপ্রকার সাম্াদ্রক কম্বুজ পাওয়া যায়। 
আরিম্টট্‌ুল্‌ লিখিয়াছেন, ডিমের শ্বেতবস্তু হইতে এই কম্বুজের ছানা ধীরে ধীরে আকার প্রাপ্ত 
হয়। তারপর ডিম ফাঁটয়া ইহা অনেকটা পাখার ছানার মত নির্গত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে 
প্রাণিবিদ্‌ উইলিয়ম রোঁদলে 0১৫০৭-৬৬) আ্যারম্টটলের বর্ণনা অনুযায়ী এই সামুদ্রিক 
কম্বুজের ডিম হইতে ছানা প্রসবের যে চিন্ন অওকন করেন তাহা ৭৫নং চিত্রে দেখানো হইল। 

*.411725603 810: 00৮16 129,55109918 2005 10 0:00, 02010610 12 ৮62০ 012625106 


859,00৮ 6065 575 770676 901500] ০958 0০0 010 4১11500015. 49079176261 ৫70 
11666575, 0) 0, 252. 


জ্যারিষ্টট। ১৮৫ 


আযরিঘ্টটুল্‌-বার্ণত টর্পেডো (?01990০0 0০8112£2) ও বড়াঁশ মৎস্যের (4১778157 
ঠি51) কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভূমধ্যসাগরীয় অণ্চলের ধীবররা আত 
প্রাচীনকাল হইতেই এই দ:ইপ্রকার মৎস্যের সাহত বিশেষভাবে পাঁরচিত ছিল। আারষ্টট-ল্‌ 
লিখিয়াছেন, ইহাদের সম্মুথভাগ অন্যান্য মংস্যের তুলনায় অস্বাভাবক চওড়া । টর্পেডো 
মৎস্যে শ্রোণব-পাখনাদ্বয় (9511০ গা) লেজের 'দকে থাকে; সম্মুখভাগের 'বস্তৃত দেহাংশ 
1কছুটা পাখনার কাজ করে। টর্পেডো মৎস্য নিজ দেহ হইতে বিচ্ছারত বৈদযযাতিক শাস্তর 


(১) (২) 
৭৫। আযারম্টটুল্‌ বার্ণত ০5৮৮০ 591) (592). বা এক প্রকার সাম্াদ্ুক কম্বুজের 
পাঁরণাত-লাভের চিত্র £ (১) চিত্রে শৈশবাবস্থা ও (২) চিত্রে পারণত অবস্থা দেখানো হইয়াছে। 
4-ডিদ্ব; 8 ও ০-ক্ষু; 10-কম্বুজের দেহ। 


দ্বারা অন্যান্য মৎস্য বা জলজ প্রাণীকে তাঁড়তাহত করিয়া শিকার করে। সমদদ্রতীরে বাল: 
ও কর্দমের মধ্যে ইহারা আত্মগোপন কারয়া থাকে এবং নাগালের মধ্যে পাইলেই মৎস্যদের 
তাঁড়তাহত করে। ইহাদের তীব্র বৈদ্যুতিক শক মানুষ পযন্ত অনুভব কাঁরয়াছে। বড়াঁশ 
মংস্যের চক্ষুর নিকট সৃতার মত লম্বা, সরু ও মসৃণ একট বস্তু থাকে। ক্ষুদ্র মতস্যেরা 
সূতার মত এই 'জানসকে সাম্দ্রুক শৈবাল ভ্রমে খাইতে আঁসলে 'নজেরাই ইহাতে বদ্ধ হয়। 
রোঁদ্‌লে টর্পেডো ও বড়শি মংস্যের যে সব চিত্র আঁকয়াছেন, (৬নং চিন্র) তাহার সাহত 
আারম্টট্লের বর্ণনার হুবহু? মিল পাঁরলাক্ষত হয়। 

1তাম মাছ, হাঙ্গর প্রভাত এক জাতীয় সামুদ্রক প্রাণী যে সাধারণ মংস্যের মত অণ্ডজ 
নহে, পক্ষান্তরে স্থলজ স্তন্যপায়ীদের মত জরায়ূজ, আযারম্টট্ল্‌ ইহা আবিচ্কার করেন। 
1109621%5 00655 ও 11%567%5 10015 নামক ক্ষুদ্র হাত্গরের ভ্রুণ মাতৃগর্ভে 
করূপে অবস্থান করে এবং নাঁভরজ্জুর দ্বারা জরায়ু ও অমরার সাঁহত সংলগন থাকে, 
আরম্টটল্‌ তাহার উল্লেখ করেন। বহাদন পর্যন্ত প্রাণাবদূগ্গণ এই আবিচ্কারের গুরত্ 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং ইহা যে আ্যারিঘ্টট্লের আঁবচ্কার সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ 
হইতে পারেন নাই। উনাঁবংশ শতাব্দীতে জার্মান জীবাবদ্যাবদ জোহানেস্‌ মূলার 
(১৮০১-৫৮) ইহা চূড়ান্তরূপে প্রমাণ করেন । আারম্টটলের বর্ণনা অনযায়খ 115081%5-এর 
হূণের তান যে চিত্র অকন করেন তাহার কয়েকাট নমুনা দেখানো হইল (৭৭, ৭৬নং চিন্ত)। 

শ্রেশশ বিভাগ £ আারস্টটুল প্রাণীদের সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধাতিতে শ্রেণীবদ্ধ করেন। 
তাঁহার পূর্বে প্রাণবিদরা বিপরণত গুণাত্মক শ্রেণীতে (৫০770285650 £০৪০) প্রাণীদের 
ভাগ কাঁরতেন, যেমন স্থলজ ও জলজ ; পক্ষাবাশম্ট ও পক্ষহশীন ইত্যাদ। এই প্রকার শ্রেণী 
বিভাগের ফলে বহু বিষয়ে প্রভূত মিল থাকা সত্বেও প্রাণণরা 'বাভন্ন শ্রেণীতে বিভন্ত হইয়া 


১৮৮ ধবজ্ঞানের ইতিহাস 


পড়ে। পক্ষাবাঁশম্ট ও পক্ষহশন 'পপশীলকা এইরুপ শ্রেণী বিভাগের অসারতার একটি 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 


ফুলকা-ছিত্র ফুলকা-ছিদ্রের 
পেশী-আবরণ 


4৬। টর্পেডো মংস্য ও বড়শি মংস্য। €১) টর্পেডো মংস্যের আভাল্তরণীণ বৈদ্যাতিক যন্মের "চন; 
(২) রোঁদলে (১৫০৭-৬৬) কতক আতঙ্কিত 2'0708৫0০ ০0০9224%-র আভ্যন্তরীণ চিন্ন; 
(৩) রোঁদলে কর্তক অভ্কিত বড়শি মৎস্য (42509711917) 1 


আরিম্টটল প্রাণজগতে তিন প্রকার মিল লক্ষ্য করেন। একই জাতের প্রাণীদের মধ্যে 
স্বভাব ও আকৃতির সামান্য তারতম্য লক্ষ্য করিয়া যে বিভিন্ন প্রজাতর প্রাণীর কথা বলা হয়, 


জ্যারিষ্টট, ১৮৯ 


গঠনবোচিত্রযে ও অন্যান্য বহ7 ব্যাপারে এই সব প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে প্রভূত মিল দেখা যায়। 
বাভল্ন প্রজাতির সমন্বয়ে 'গণ'; পিরীনিরানসিরারী হা াটানারনিলাতা 


কেরাটিয়ন 


(১) (২) 
9৭। (১) _ কর্তক প্রদত্ত স্তী-হাঙ্গরের জঠরের 'বাভল্ল অংশের নাম; আধুনিক 
শারীরস্থানেও এই নামগৃঁল বহুলাংশে অপাঁরবার্তত রাহয়াছে। 
(২) 11%5621%3 099 নামক এক জাতীয় ক্ষুদ্র-হাঙ্গরের জ্রণাবস্থা; অনেকটা স্তন্যপায়ী 
প্রাণীর মত হাঙ্গর-শিশু মাতৃ-জঠরের প্রাকারের সাহত সংলগ্ন থাকে । জোহানেস্‌ 
মূলার (১৮৪২) কর্তৃক প্রদত্ত আযঁরম্টটলের ধারণার 'চন্ররূপ। 


অনেক মিল আছে। তারপর 'বাভন্ন গণের অন্তভু্ত প্রাণীদের মধ্যেও নানা বিষয়ে স্থল 
মল ও সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। এতদ্বযতশত সৃম্টিছাড়া এমন কতকগ্ীল প্রাণী আছে যাহাদের 


(৯) (২) 

2৮। ৫১) 111/3521$ 1%9%$5 জাতীয় ক্ষুদ্র-হাঙ্গরের জরায়ুর 'িম্নাংশের আভ্যন্তরীণ গঠন- 
বৌঁচন্ন্য। আযারিস্টটুলের বর্ণনা অনুযায়শ জোহানেস মূলার (১৮৪২) কর্তৃক ইহা আঁঙ্কত। 
(২) 7/%35913 %%1090%3 নামক আর এক জাতশয় ক্ষুদ্র-হাঙ্গরের 'ডম্ব। 'ডিম্বের অভ্যন্তরে 
হাঞ্গর-শিশু অমরা বা ফুলের সাঁহত কভাবে সংলগ্ন থাকে তাহা দেখানো হইয়াছে। 

আযারষ্টটুলের বর্ণনা অনুযায়ী জোহানেস মূলার কর্তৃক অঠ্কত। 


১৯০ (বজ্ঞানের ইতিহার্স 


কোনও প্রজাতি বা গণের অল্ততুন্ত একেবারেই করা যায় না। এরূপ অবস্থায় চুল চেরা শ্রেণী 
[বিভাগের কাজ যে রীতিমত কঠিন ব্যাপার আযরম্টটূল: তাহা উপলাব্ধী করেন। এই সব 
বিচার করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, শ্রেণী 'বিভাগের কার্যে প্রভেদ-জ্ঞাপক 
যত বেশী গুণ ধরা যাইবে শ্রেণী বিভাগ ততই 'নর্ভুল হইবে। এই নিয়ম অনুযায়ী প্রাণীদের 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আরিম্টট্ল্‌ যে তালিকা প্রস্তুত করিলেন, অন্টাদশ শতাব্দীতে 'লিনিয়াসের 
পূর্বে ইহা অপেক্ষা উন্নততর তাঁলকা আর কেহ প্রণয়ন কারতে পারেন নাই। 

আরষ্টটল্‌ প্রাণীদের প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করেন-(৯) রন্তবহূল ও (২) রন্তহীন। 
আধুনিক শ্রেণী বিভাগে ইহা মের্দণ্ডী ও অমেরুদশ্ডী প্রাণীদের সাহত তুলনীয়। রন্তবহূল 
প্রাণীদের প্রধান গণ-বিভাগ হইল এইরুপঃ জরায়ূজ চতুষ্পদ (৮1৮10910705 0980:5- 
[0695)) সামাদ্রক স্তন্যপায়ী (6৪098), পক্ষী, অন্ডজ চতুষ্পদ (০0%1087005 
00180150505) ও সরীসত্প এবং মংস্য। রন্তবহূল প্রাণীদের মধ্যে মানুষ বিশেষ জাতের 
প্রাণী । রক্তহীন প্রাণীদের বাহ্যক ও আভ্যন্তরীণ দেহাংশের নানারুপ পার্থক্য লক্ষ্য কাঁরয়া 
তাহাদের 'বাঁভন্ন গণে ভাগ করা হইয়াছে । আ্যারম্টট্লের শ্রেণী বিভাগের সধাক্ষপ্তসার 
নিম্নে দেখানো হইল। 


রম্তবহ,ল 
( ১। মানুষ 
জরায়ূজ ২। জরায়ূজ চতুঙ্পদ (স্থল স্তন্যপায়শী) 
৩। সামদ্ুক স্তন।পায়ী 
£ ইহাদের ডিম ৪। পক্ষ 
নিখুত ও 
সম্পূর্ণ হয় $&। অণ্ডজ চতুষ্পদ-_সরীসৃপ, উভচর 
ইহাদের ডিম রন্তহখন 
অসম্পূর্ণ ও 
বুটীবহুল হয় ৭। সেফালোপোড্‌ (০2197910109) 
৮। ক্রাসটোসিয়া (010568059) 
ইহাদের ডিম বিশেষ ধরনের ৯। পতঙ্গ 


একপ্রকার 'পাচ্ছল জননপদার্থ হইতে বাট 
১০1 কম্বোজ (00110.90) 
স্বতঃজনন পদ্ধাততে ইহারা উদ্ভূত হয় 


স্বতঃজনন পদ্ধতিতে ইহারা উদ্ভূত হয় ১১। উদ্ভিদ সদৃশ প্রাণী; স্পঞ্জ 


মৎস্যরা কানকোর সাহায্যে এবং অন্যান্য প্রাণী ফুসফুসের সাহায্যে নি*বাস-প্রশ্বাস 
গ্রহণ কাঁরয়া থাকে, এ সম্বন্ধে আঁরষ্টট্ল অনেক পরাক্ষা করেন। 'ন*বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের 
প্রকৃত প্রণালী অবগত হইবার জন্য তিনি জীবন্ত পশৃপক্ষীর দেহব্যবচ্ছেদ কাঁরতেন। 
[তান বহু পশুপক্ষীর ফুসফুসের বর্ণনা দয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ববতাঁ বিজ্ঞানী 
ও দার্শানকদিগের মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে তান এক জায়গায় এইরূপ মন্তব্য করেন, 
“(শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে) পূর্ববতর্ প্রাণিবিজ্ঞানীরা যে ভাল বর্ণনা বা আলোচনা কারিতে 
পারেন নাই তাহার কারণ প্রাণীদের আভ্যন্তরীণ গণ্ন সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
অভাব; তদুপাঁর প্রকাতির প্রত্যেক কার্যের পিছনে যে একটি কারণ আছে, তাহা তাহারা 
স্বীকার কাঁরতেন না। প্রাণীদের *বাস-প্রশ্বাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহারা যাঁদ প্রন, 


জ্যারিজ্টট, ১৯১ 


তুলিতেন এবং কানকো, ফুস্ফ:স প্রভাতি দেহাংশের কার্যকলাপের পাঁরপ্রোক্ষতে যদি এই 
প্রশেনর বিচার ও আলোচনা করিবার চেস্টা কারতেন, তবে বহু পূর্বেই *বাস-প্রশ্বাসেব 
কারণ তাঁহারা আবিচ্কার করিতে পাঁরতেন।” এই ডীন্তর মধ্যে, অন্ততঃ জশবাঁবদ্যা সম্পাকত 
গবেষণার ক্ষেত্রে আযরিষ্টট্লের খাঁটী বৈজ্ঞানিক মনোভাব সুপারস্ফুট। *বাস-প্র“্বাস 
"ক ভাবে" সংঘটিত হয় তাহার সদুত্তর দিতে পারলেও, 'কেন হয়" সে প্রশ্নের উত্তর তান 
দিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, বাতাসের সংস্পর্শে রন্তকে শীতল করাই হইল 
*বাস-প্রশ্বাস-প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য । ইহা অপেক্ষা উন্নততর ও আঁধকতর সন্তোষজনক 
কারণ নির্দেশ অবশ্য আযারম্টটলের সময় সম্ভবপর ছিল না। বায়ু ও গ্যাসের মধ্যে 
পার্থক্য তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত; রসায়নের তখনও আঁতি শৈশব অবস্থা। 


মানুষ 
জরায়ুজ চতুষ্পদ, সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী 
 অগুজ--পক্ষী, সরীস্থপ, উভচর, মতস্ত | 
সেফালোপোড, 
ক্রাস্টেসির। 
পতঙ্গ 
কথ্ধেজ 
উদ্চিদ. সদৃশ প্রাণী আস.কিডিয়ান্‌ 
আকালিফিয়ে হলোথুরিয়। 
(জেলি-মংস্য) স্পঞ্জ 
১ উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ 
৮ নিন শ্রেণীর উদ্ভিদ ৮ 


সি পা 
সি অপ, পপ ভি সী 


৭৯১। আঁরম্টটলের পাঁরকম্পনা অনযায়শ প্রাণজগতের বিভিন্ন ধাপ। 


এইরুপ আরও কতকগ্যাল বিষয়ে আারষ্টট্‌ল্‌ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ কারতেন। তন্মধ্যে 
উদ্ভদ্জীবনে যৌন-প্রাক্য়ার অনাস্তত্ব এবং মাস্তম্কের পাঁরবর্তে হূ্থীপণ্ডে ব্দাদ্ধবৃন্তির 
ধস্থাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।  শৈষোল্ত বিষয় সম্বন্ধে আলক্মাওন ও হিপোক্রেটিস্‌ সঠিক 
মত পোষণ কাঁরতেন। যে কোন কারণেই হউক, আিষ্টটল তাঁহাদের মত গ্রহণ করেন নাই। 

জননতত্ব £ জননতত্বে আারস্টট-লের মতবাদ বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। িতাই সন্তানের 
প্রকৃত জনক, মাতৃগর্ভের স্টার শুধু আশ্রয় ও পুম্টি যোগাইবার জন্য,_মিশরীয় আমল 
হইতে প্রচলিত এই ধারণা তখন বিশেষ ব্যাপক ছিল। যতদূর মনে হয়, এইপ্রকার ধারণা 
হইতেই পুরুষ-প্রধান সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। জনন-ক্রিয়ায় মাতার প্রকৃত অংশ 
আযারজ্টট-ল: প্রথম ব্যাখ্যা করেন। 

প্রাণীদের জন্মরহস্য সম্বন্ধে তিনি তিন প্রকার জন্মের বিবরণ 'দিয়াছেন,€(১) কোন 
কোন প্রাণ আপনা হইতেই জন্মাইয়া থাকে; (২১) এক শ্রেণীর প্রাণীর জল্ম হয় একক পিতা 
হইতে; এবং 0৩) অবাঁশষ্ট প্রাণশদের ক্ষেত্রে পিতা ও মাতার যৌন-সম্বন্ধের ফলে সন্তান 
সৃষ্টি হয়। এই শেষোস্ত উপায়ে জল্মের কারণ সম্বব্ধে আরিম্টটুল্‌ গভশরভাবে 'চল্তা 


১৯২ ূ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


করেন। পূর্বে ধারণা ছল,_-এবং 'হপোরটিসও এইরূপ মনে কাঁরতেন যে, পিতার দেহ 
হইতে নির্গত শূক্র দেহের 'বাভন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রীতটি বৌশল্ট্য লইয়া উৎসারিত হয়। 
এজন্যই পিতার দেহাবয়বের সাঁহত সন্তানের দেহের অঞ্গাঞ্গশী মিল দ্ট হয়। ইংরেজীতে 
ইহা 1091561)5515 মতবাদ নামে খ্যাত। আযারভ্টট্ল্‌ এইরূপ মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক 
প্রমাণ করেন। অঞ্গ-প্রত্ঙ্গের সাদৃশ্য ছাড়াও কণ্ঠস্বর, চুল, নখ, চলন-পদ্ধাত কতকগুলি 
বিষয়ে পিতামাতা উভয়ের সাঁহত সন্তানের সাদৃশ্য দেখা যায়। জন্মদানের সময় তরুণ 
[পতার হয়ত দাঁড়ও হয় নাই অথবা চুলও পাকে নাই, কিন্তু বয়োপ্রাপ্তর সঙ্গে সন্তানের 
দাঁড়ও গজায় এবং চুলেও পাক ধরে। [81786775515 মতানূসারে এইরূপ অসামঞ্জস্যর 
ব]াখ্যা অসম্ভব। 
আযরিম্টট্‌ল্‌ বলিলেন, 'বাভন্ন অং্গ-প্রত্যঙ্গের পাঁরবর্তে জীবকোষের সমাম্ট সূক্ষন 
দেহতন্তু হইতে শুকরের উৎপাত্ত। খাদ্য হইতে রন্ত এবং রন্ত হইতে দেহতন্তুর উৎপান্ত হয়। 
রন্তের সবট্দকুই অবশ্য দেহতন্তুতে পর্যবাঁসত হয় না; অবাঁশম্ট বাড়াতর ভাগ হইতে উৎপন্ন 
হয় শক্র। সুতরাং যে থাদ্যবস্তু হইতে পিতার দেহাবয়বের উৎপাত্ত সেই বস্তু হইতে শক্রু- 
সণ্টারের জন্য পিতা ও সন্তানের আকৃতিগত সাদৃশ্য পারলাক্ষত হয়। এই শুকরের মধ্যেই 
অঞ্গ-প্রত্াঙ্গ ও পূর্ণ দেহাবয়বের সকল উপাদান প্রচ্ছন্ন থাকে। এ সম্বন্ধে রস্‌ 
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সন্তান সৃষ্টতে মাতার অংশ কি? এ সম্বন্ধে আরিম্টটুল্‌ বলেন, সন্তানের পুণ্টি 
ও বৃদ্ধির জন্য সারবস্তু সরবরাহ করা মাতার দাঁয়ত্ব। এই সারবস্তুকেই শুক্র যথাযোগ্য 
আকার প্রদান করে। সন্তান সৃষ্টর ব্যাপারে পিতা ও মাতার সম্বন্ধে পারচ্কার কারয়া 
বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তিনি সূত্রধরের আসবাবপত্র নির্মাণের উদাহরণ 'দয়াছেন। আসবাবপন্ন 
নির্মাণের জন্য কাম্ঠখশ্ডেরও যেমন প্রয়োজন আছে, সত্রধরের দক্ষতারও সেইর্‌্প প্রয়োজন 
আছে। এই দক্ষতা ও কাম্ঠের সমন্বয়ে আত্মপ্রকাশ করে আসবাবপন্ন। পিতার শংকর 
সত্রধরের দক্ষতার সামিল; শুকরের অন্তনিশহত শাল্ত, গাঁত ও কার্যক্ষমতা মাতার সারবস্তুকে 
(9521958706) ধারে ধীরে আকার দিয়া পূর্ণাবয়ব প্রাণীতে রূপান্তরিত করে। 


পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সোনার কাঠির স্পর্শে জীবাবিদ্যার 'বাভন্ন শাখায় যে প্রীতিভা 
যুগাল্তকারী আবিচ্কারসমূহা সম্ভব করিল, পদার্থাবজ্ঞানে ও জ্যোতিষে পর্যবেক্ষণ সম্পর্ক 
হীন নিছক দর্শনের আদর্শ অনুসরণ কারতে গিয়া সেই একই প্রাতভা বন্ধ্যত্ব প্রাপ্ত 


দ 10039, 4.7£960799 0. 119-20. 


জ্যারষ্টটল্‌ ১৯৩ 


হইল এবং নূতন কিছুই সৃষ্টি কারতে পারল না। পদার্থাবজ্ঞানে ও জ্যোতিষে 
আারম্টটলের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ-প্রণালীই ছিল সম্পূর্ণ অন্যরুপ। একাঁটি উদাহরণ 
দেওয়া যাইতেছে । 'ডিমোক্রিটাস্‌ মনে কারতেন, শূন্য স্থানে ভারী পরমাশূরা হাল্কা 
পরমাণ্দের অপেক্ষা আঁধকতর দ্রুতবেগে নখচে পাঁড়বে। এই মতের সমালোচনা প্রসলো 
আযরিষ্টট্‌্ল বাঁললেন, শূন্য স্থানে ভারী ও লঘু সব বস্তুর সমান বেগে পাঁড়বার কথা, 
কিন্তু যেহেতু এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত, অযৌন্তক ও দুর্বোধ্য, শূন্য স্থানের অস্তিত্ব 
অসম্ভব । চন্দ্গ্রহণ হয় কারণ ইহাই চন্দ্রের স্বভাব ও রাঁতি। পদাথবদ্যা ও জ্যোতিষ 
সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের সমাধানকলেপে 'তিনি বরাবর এই ধরনের হাান্তর আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 


জ্যোতিঘ ও ব্রহনাশ্ড পাঁরকষ্পনা £ আযারম্টট্লের 'বশ্বপাঁরিকজ্পনায় ব্রহম়া্ড একক, 
সম্পর্ণ ও সসীম। যাবতীয় বস্তু এই ব্রহনাশ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ । অসাম বস্তু কমপনাতীত। 
কারণ অসীম বস্তু হয় আত সহজ ও সাধারণ হইবে, নয় বহু জিনিসের সংামশ্রণে উহা 
হইবে আঁতি জাঁটল। যাঁদ সহজ ও সাধারণ হয় তবে সেই বস্তু মৌলক উপাদান ছাড়া 
জার কিছুই হইতে পারে না, এবং যেহেতু মৌলিক উপাদান অসাম নয় সেই হেতু অসীম 
বস্তু সহজ ও সাধারণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অসম বস্তু জাটল হইলে তাহা 
মূলতঃ মৌলক উপাদানের সংমিশ্রণ হইতে বাধ্য। পদার্থের মৌলিক উপাদানগাীল সংখ্যায় 
পাঁরামত -_মান্্র চারটি; সুতরাং জল বস্তুকে অসীম হইতে হইলে অন্ততঃ কোনও একাঁট 
মৌলিক উপাদানকে অসীম হইতে হইবে। কিন্তু অসম মোৌলক উপাদানের আস্তিত্ব 
অসম্ভব, কারণ যে কোন একাটি মৌলিক পদার্থকে অসীম মনে করিলে উহা একাই সমস্ত 
শুন্য স্থান জু়িয়া থাকবে, অন্যান্য মৌলক পদার্থের আঁস্তত্বের আর অবকাশ থাঁকবে না। 
স্মযতরাং ব্রহনাশ্ড অসীম হইতে পারে না। ইহা আ্যারষ্টটলীয় [সলাঁজসম্‌ বা যান্তর 
একাট দ্টান্ত। 12380 গ্রন্থে এই য্যান্তটি প্রদর্শিত হইয়াছে। 

198 ০৪1০ পুস্তকে গাঁতর আলোচনা হইতে আযারম্টটূল্‌ ব্রহন্রাশ্ডের সসীমত্ব প্রমাণ 
করিবার চেম্টা করেন। যে বস্তুর গাঁত বৃত্তাকার তাহা অসীম হইতে পারে না; কারণ, যাঁদ 
সেই বস্তু অসীম হয় তবে কেন্দ্র হইতে পারিধির উপর যে কোন বিন্দু পর্য্ত একাঁট 
সরল রেখা টাঁনিতে হইলে সেই রেখা নিশ্চয়ই অসীম হইবে। কিন্তু অসীম বলিয়া ইহা 
টানা অসম্ভব; অতএব এইরূপ অসীম বস্তুর বৃত্তাকার গাঁত অসম্ভব। কিন্তু আমরা জানি, 
ব্রহমাণ্ড বৃত্তাকারে আবার্তত হইতেছে । সূতরাং ব্রহম্ান্ড অসীম হইতে পারে না। তাছাড়া 
কোন অসম বস্তুর কেন্দ্র থাকতে পারে না; ব্রহমাণ্ড একটি কেন্দ্রের চাঁরাদকে আবাঁততি 
হইতেছে । এই কারণেও ইহা সসাঁম।* 

আযরিষ্টটলীয় জ্যোতিষে একক, সম্পূর্ণ ও সসীম ব্রহনাশ্ডের কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী 
আধিষ্ঠিত। 'পিথাগোরণয়রা কেন্দ্রে অশ্নিকে বসাইয়াছিলেন, কারণ কেন্দ্রের মত বিশিষ্ট স্থানে 
মৃত্তিকা অপেক্ষা আশ্নকে সংস্থাপন করাই আঁধকতর যুন্তিসঙ্গত। আ্যারম্টট্ুল্‌ এই মতের 
বিরুদ্ধতা করিয়া বলেন, ভারী বস্তুমাত্ই পৃথিবীর কেন্দ্রাভমুখে ধাঁবত হয়; পক্ষান্তরে 
আশ্নির গাঁতি উধর্বমখীঁ। সুতরাং মাত্তকাধমর্ণ বেন্দ্রাতিগ পাথবশীরই স্থান হওয়া উচিত 
ব্রহমাণ্ডের কেন্দ্রে। ইহার পর তিনি সমগ্র ব্হন্না্ডকে কয়েকটি স্ফটিকস্বচ্ছ এককেন্দ্রীয় 


এস তলে ৮ পর পা ০ পপ 7 শা সস 
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১৯৪ [বিজ্ঞানের ইতিহাস 


গোলকে (00100618000 09691 9]215559) ভাগ করেন। ব্রহনান্ডকে স্ফটিক গোলকে 
বিভন্ত করিবার যে পরিকল্পনা তিনি প্রদান করেন তাহার প্রকৃত উদ্ভাবক অবশ্য ইউডক্সাস্‌। 
কেন্দ্রস্থলে অবাস্থত প্রথম গোলকটি হইল মজ্ময় পাঁথবীর গোলক; পরবতর্শ গোলকে সমর 
ও মহাসমদ্রু বিরাজমান, তার পরের দুইটি গোলকে যথাক্রমে বাতাস ও আঁশ্নর অবাঁস্থাত। 
ইহার পরের এক একাটি গোলক যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পাঁতি ও শনি গ্রহকে 
পৃষ্ঠে বহন কারিয়া পৃথিবীর চতুর্দকে আবাতত হইয়া থাকে। শানগ্রহের পরবতঁ গোলকে 
স্থির নক্ষপ্ররা সারিবদ্ধভাবে বিরাজ করে। এই 'স্থর নক্ষত্রের গোলকের দ্বারাই ব্রহমাণ্ডের 
সীমা 'নার্দন্ট। 

এখন পাঁথবীকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহদের এই যে বিরামহীন বৃত্তাকার গাঁত, 
ইহার কারণ কি? কাহার নিদে'শে এই আবশ্রান্ত গাঁত 2 কোথায় ইহার উৎস? আারম্টট্‌ল্‌ 
হইতে নিউটন পধন্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানীকে এই প্রশ্ন বিব্রত কাঁরয়াছে। 11960070/5509 
গ্রন্থে আযারম্টটল্‌ গ্রহদের আবশ্রান্ত গাঁতর স্বরূপ ও কারণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার পর 
বলেন যে, আকার (০10) ও পদার্থের (9৮5) মত গাঁত চিরন্তন ও আঁবন*বর। 
ইহার আর্দও নাই অন্তও নাই। এই গাঁতির পশ্চাতে রহিয়াছে “অচল চালক” (00061 
[০0615 বা [01217009560 11002) । এই চালক অচল, কারণ নিজে অচল না হইলে 
তাহার পক্ষে অন্যকে আঁবশ্রান্তভাবে চালনা করা অসম্ভব। এই অচল, অচণ্চল, অশরীরী, 
অদৃশ্য [77090 0109৮55 একমান্র সত্য, ইহাই প্রকৃত শান্ত, ইহাই ভগবান! এই অদৃশ্য 
সর্বশান্তমান অচল চালক ব্রহমান্ডের প্রান্তদেশে অবস্থান কাঁরয়া বিশ্বচক্রকে নিরন্তর 
ঘূরাইতেছেন। 

পদার্থবিদ্যা ৪ আযারিস্টট্‌ল্‌ গাঁতি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা ও আলোচনা কাঁরয়াছেন। 
তাঁহার মতে গাঁত তিন প্রকার বৃত্তাকার গাঁত, সরল রেখার গাঁত ও এই দুইয়ের সমন্বয়ে 
উৎপন্ন মিশ্র গাত। তন প্রকার গাঁতর মধ্যে বৃত্তাকার গাঁতই বিরামহীন ও অন্তহঈীন। এজন্য 
চন্দ্র, সূর্য গ্রহ ও নক্ষত্রের বিরামহীন গাঁতি বৃত্তাকার গাতি। এইরূপ গাঁতই নিখত। 
পক্ষান্তরে মাত্তকা জল. বায়ু ও আগ্ন এই চারি মৌলিক পদার্থের গাঁতি সরল রেখায় সম্পাঁদত 
হয়। মাত্তকার গাঁত নিম্নমুখী, আঁগ্নর উধর্মুখী, জল ও বায়ুর গাত এই দুইয়ের মধাগা। 

এইর্‌প গাতবাদ হইতে আযারম্টট্ল্‌ পাঁথবশী ও চন্দ্রের মধ্যবতর্শ স্থান ভরাট করিলেন 
প্রথমে বা সর্বানম্ন স্তরে মৃত্তিকা, তারপর জল, তারপর বায়ু ও চন্দ্রমণ্ডলের কাছে সর্বশেষ 
স্তর আগ্নর দ্বারা । এখন এই চন্দ্রমণ্ডল হইতে আরম্ভ কাঁরয়া ব্রহনাণ্ডের প্রান্তদেশে 
অবাস্থত স্থির নক্ষত্রমণ্ডল পযন্ত স্থান তিনি কিরূপে ভরাট কাঁরবেনঃ এই স্থান ভরাট 
কারবার উদ্দেশ্যে তিনি পণ্চম মৌলিক পদার্থ 'ঈথরের' পাঁরকঙ্পনা করেন। ঈথরের আস্তিত্ব 
সম্বন্ধে তাঁহার যুন্ত খুবই অদ্ভূত। মৃত্তিকা, জল, বায় ও অশ্নির প্রত্যেকের যখন সরল 
রেখার গাঁত আছে, তখন আবর্তন-গাঁত-ীবাঁশষ্ট একাঁট পণ্চম মৌলিক উপাদান নিশ্চয়ই 
বদামান। এইরূপ গাঁত-বাশিষ্ট উপাদানের অভাবে সৃষ্ট সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। 
তারপর তান বাঁললেন, আবর্তন-গাঁত-ীবিশিম্ট পণ্চম উপাদান ঈথর মৌলিক পদার্থের মধ্যে 
উৎকৃষ্ট। ইহা চন্দ্রমণ্ডল হইতে নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত অবশিষ্ট স্থান জ্যাড়য়া থাকে। নক্ষত্র 
প্রভৃতি জ্যোতিষ্করা এই ঈথর হইতেই উদ্ভূত, আনাক্সাগোরাসের ধারণা অন্যায়ী তাহারা 
লোহিত উত্তপ্ত প্রস্তরখন্ড নহে। বিজ্ঞানের ইাঁতহাসে ঈথর-পরিকজ্পনা এক বিশেষ 
গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই অদৃশ্য, নানারুপ পার্থব ও অপার্থব 
গৃণসম্পন্ন অত্যাশ্চর্য পদার্থাটকে বিজ্ঞানীরা সুবিধামত হাতের পাঁচ হিসাবে বহুবার বহরকমে 
ব্যবহার কাঁরয়াছেন। 

116620701099$06তে আ্যারষ্টটুল পাঁথবী ও চন্দ্রমশ্ডলের মধ্যবতরঁ দেশে 
(9515197975 951726) যে সকল বিচন্ন নৈসার্গক ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহার বর্ণনা ও 


জ্যারিষ্টটল- ১:১৫ 


ব্যাখ্যা প্রদান কাঁরয়াছেন। মৌলিক পদার্থ, প্রস্তর ও খনিজের উৎপাত্ত, গ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা, 
রামধন্ন প্রভাত নানা প্রাকীতিক ঘটনার স্বরূপ ও কারণ এই গ্রন্থে আলোচত হইয়াছে। 
মৌলিক পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার যে ব্যাখ্যা দেখা যায় তাহাতে অবশ্য কোন নৃতনত্ব 
নাই, ইহা এম্পডকূলেসের মতবাদেরই পুনর্নান্ত মান্ত। অর্থাৎ বিপরীতধমাঁ দুই প্রকার 
গুণের সমন্বয়ে মৌলিক পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে; যেমন উত্তাপ ও শুল্কতার মিলনে আঁশ্ন, 
শশতলতা ও 'সিন্ততা মালিয়া জল উৎপন্ন হইয়াছে । উত্তাপ ও শীতলতাকে তান সক্রিয় গণ 
এবং শহজ্কতা ও 'সন্ততাকে নিক্কয় গুণ বাঁলয়া আভাহত করেন। 

প্রস্তর ও খাঁনজের উৎপান্ত সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, পাঁথবীর দুই প্রকার নিশ্বাস 
মোচন হইয়া থাকে,_একটি বাম্পবৎ, আর একাঁট ধূম্রবং। বাম্পবং 'নশবাস মোচন "সন্ত; 
ইহা হইতে ধাতুর উৎপাঁত্ত। ধূত্রবং নিশ্বাস মোচন শৃ্ক; ইহা হইতে প্রস্তর ও খাঁনজের 
উদ্ভব হয়। বাম্পবং বাঁলয়া ধাতুর দ্রবীভবন, ধূম্রং বাঁলয়া প্রস্তর ও খাঁনজকে সহজে 
দ্রবীভূত করা যায় না। 

উপরিউন্ত দই জাতীয় নিশ্বাস মোচনের ফলে উল্কারও সৃষ্টি হইয়া থাকে। বাষ্প ও 
ধূম্রবৎ পদার্থ উপরে ডীখত হইয়া চন্দ্রম্ডলের সাহত সংঘর্ষ বাধায় এবং এই সংঘর্ষের ফলে 
ইহা আবর্তন গাঁত লাভ করে। বেগে আবার্তত হইবার জন্য বাষ্প ও ধম প্রজবলিত হইয়া 
উলকার আকার ধারণ করে। ধূমকেতুর আঁবর্ভাবও তানি এইভাবে ব্যাখ্যা করেন। 

আযরিম্টটুল ভিমোক্রিটাস্‌-প্রবার্তত আণাবক মতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পর্বেই 
বলিয়াছি, তিনি শুনাস্থানের আস্তত্ব স্বীকার কারতেন না। আণাঁবক মতবাদের প্রধান 
ভন্তিই হইল শন্যস্থানের পারকল্পনা। সুতরাং শূন্যস্থান অস্বীকার করিয়া আণাবকতত্তের 
ভালমন্দ সবকিছুই তান এক আঁচড়ে উড়াইয়া দেন। শন্যস্থানে তাঁহার অনাস্থার কারণ 
পূবেইি আলোচিত হইয়াছে। বস্তুমান্ই একই পরমাণুর দ্বারা গঠিত, পরমাণ্বাদীদের 
এইরূপ ধারণা অনুসরণ করিয়া 'তান বলেন যে, সমস্ত বস্তুই যখন এক উপাদানের দ্বারা 
গঠিত তখন সমান আয়তনের প্রত্যেক বস্তু সমান ভারী হইবে। আয়তনের তারতম্যের জন্য এক 
বস্তু আর এক বস্তু অপেক্ষা লঘু বা ভারী হইবে। এইরূপ কথা মানিতে হইলে ক্ষদদ্রায়তন 
মৃত্তকা বা জল বাতাসে কখনই ডুববে না। কিন্তু আমাদের আভজ্ঞতা িন্নরুপ। আপাত- 
দৃষ্টিতে আরম্টটলের এই যান্ত অকাট্য। কিন্তু আকরমাঁডসের সূত্র তখনও আবিচ্কত 
হয় নাই, বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্বের কল্পনা তখন পযন্ত আঁচন্ত্যনীয়। তাই অরুেশে ও 
বিনা আপাত্ততে আযারষ্টট্ল্‌ ঘোষণা করিতে পারলেন যে, বস্তুর গর্ত্ব বা লঘত্ব তাহার 
অন্তার্নীহত নিজস্ব গণ ও ধর্ম। আ্যারষ্টট্লের পর আঁকাঁমাডসের সূত্র আবিষ্কৃত হইল, 
পদার্থাবদ্যা ও গাঁতবিদ্যার অনেক উন্নাতি হইল, 'কন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পযন্তি 
আরম্টটলের শিক্ষা ও মতবাদ অটুট রাঁহল। ন্টোভনাস ও গ্যালালও হাতেকলমে পরাঁক্ষা 
কারয়া যখন দেখাইলেন, ভারী ও লঘু বস্তু একই গাঁততে উপর হইতে মাটিতে পড়ে তখন 
ধীরে ধীরে লোকের প্রত্যয় হইল, গুরূত্ব ও লঘনুত্ব বস্তুর অন্তার্নীহত নিজস্ব কোন গন্ণ 
নহে। ঠিক এইভাবে আ্যারপ্টট্‌লের ভূঁকেন্দ্রীয় ব্রহনান্ড পাঁরকম্পনাও জগদ্দল পাষাণের মত 
দুই হাজার বংসর যাব মানুষের িল্তাধারাকে চাঁপয়া রাঁখয়াছিল। 

প্রার্ণিবিদ্যা, জাবাবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত, দর্শন প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'বাভন্ন বিভাগের 
প্রীতষ্ঠাতা সর্বাবদ্যাবশারদ ও বহমুখী প্রাতভার আধকারী আযারম্টটল জ্যোতিষ, বলাবদ্যা 
ও পদার্থাবদ্যায় বিশেষ দুর্বলতার ও অপাঁরপক্তার পাঁরচয় দয়াছেন। ীবজ্ঞানের এই 
বিভাগগঠালতে তাঁহার কোন নূতন অবদান নাই। বরং ভ্রান্ত মতবাদ দৃঢ়তার সাঁহত সমর্থনের . 
জন্য, বিশেষতঃ আণাঁবক মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য কারয়া তিনি ক্ষতিই কাঁরয়াছিলেন 
বেশশ। ইহা সত্তেও সকল 'দিক বিচার কাঁরয়া দেখিতে গেলে সকল যূগের ও সকল কালের 
[তাঁন যে এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শীনক ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


১৯৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


&:৪। উদ্ভিদাবিদ্যা ও রসায়ন 
থিওক্রেস্টাস (খুীঃ পঃ ৩৭৩-২৮৮) 


লেস্বসের অন্তর্গত ইরেসস্‌ নামক স্থানে থিওফ্রেস্টাসের জন্ম হয় আনূমানিক 
থুটঃ ৩৭৩ পূর্বাব্দে। 'তনি স্লেটোর বিদ্যাপীঠে 'শক্ষালাভ করেন এবং গ্লেটোর 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত একাডেমীর সাঁহত সংশ্লম্ট 'ছিলেন। আ্যারিষ্টট্‌ল তাঁহার লাহইী'সয়াম 
বিদ্যাপীঠ স্থাপন কারলে তিনি এই নূতন বিদ্যাপীঠে যোগদান করেন। 

সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক প্লেটোর শিষ্য ও আ্যারঘ্টটূলের বন্ধু ও সহকমাঁ 
[থওফ্রেস্টাসের বৈজ্ঞানক অবদানও বড় কম নহে। ত্যারম্টটুলের বহনমু্থী প্রাতভার 
ওজ্জবল্যে িওক্রেস্টাসের প্রাতভা এীতহাঁসকদের চোখে অনেক নিম্প্রভ ঠোঁকয়াছে। 
তাঁহার গবেষণার গুর্ত্ব ও মূল্য সম্বন্ধেও তাহারা বহুকাল ওদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। 
?কল্তু গত পণ্/াশ বংসরের মধ্যে থওফ্রেস্টাস্‌ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে যে সব নূতন তথ্য 
আঁবম্কৃত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার বৈজ্ঞানক গবেষণার প্রাচুর্য ও মূল্য সম্বষ্ধে 
এীতহাঁসিকেরা এখন মত পরিবর্তন কাঁরতে বাধ্য হইয়াছেন। অধ্যাত্মাবদ্যা, জীবাবদ্যা ও 
রসায়ন সম্বন্ধে তিনি প্রায় পণ্টাশাটি বিরাট গ্রল্থ রচনা করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র চার 
গাঁচাট গ্রন্থ ছাড়া আর সমস্ত গ্রন্থই নিখোঁজ হইয়াছে। 

বৈজ্ঞানিক পম্ধাত £ থওফ্রেস্টাসের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে যে 'বষয়াটর প্রত 
সর্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তাহা হইতেছে পরাঁক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর তাঁহার 
গ্‌র্ত্ব আরোপ ও তাঁহার নূতন বৈজ্ঞানিক দৃল্টিভজ্গী। জীবাবদ্যা সম্পাঁক্ত গবেষণায় 
আঁরস্টটল এই দৃম্টিভজ্গীর পাঁরচয় 'দয়াছিলেন এবং পর্যবেক্ষণের গুরুত্বও উপলান্ধ 
কাঁরয়াছলেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে প্লেটোর প্রভাবমূন্ত হইতে না পারায় বৈজ্ঞাঁনক মতবাদ 
সৃষ্টতে হেতুবাদের ($6190109£) আশ্রয় গ্রহণ কারতে যাইয়া তান প্রায় ক্ষেত্রেই 
অদ্ভুত উপসংহারে পেশীছিয়াছেন। বিজ্ঞানের আলোচনায় এই হেতুবাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে 
থওফ্রেস্টাস্‌ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং যতদূর সম্ভব পরণক্ষা-লব্ধ তথ্যের 
উপর তান নির্ভর করেন। 7126010157/3803 গ্রন্থের এক জায়গায় 'তাঁন 'লাখয়াছেন, 
জ্ঞানের আলোচনায় হেতুবাদের আশ্রয়-গ্রহণ সব সময়ে যান্তসঞ্গত নহে। আঁদতত্ 
(81756 70170109195) হইতে যুক্তির সাহায্যে সবাঁকছুর মীমাংসার চেষ্টা অধ্যাত্মবিদায় 
ফলপ্রস্‌ হইলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘাঁটবার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ, যে 
প্রাকীতিক ও নৈসার্গক ঘটনার সাঁহত বিজ্ঞানের সম্পর্ক তাহা আতিশয় জটিল; দীর্ঘ 
আভিজ্ঞতা, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এই সব জটিল নৈসার্গক ব্যাপার বোধগম্য 
হইতে পারে। প্রত্যেক ঘটনার পাঁরণাঁত ও সার্থকতা আছে এবং প্রাকৃতিক ব্যরস্থায় কছিই 
বৃথা হইবার নয়, দার্শানকদের এইরূপ য্যান্ত খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন, 
তাহাই যাঁদ হইবে তবে বন্যা বা অনাবৃম্টর কারণ কি? পুরুষ জাতীয় প্রাণীর বক্ষে ও 
প্রাণদেহের অনাবশ্যক স্থানে কেশোদ্গমের কারণ কিঃ প্রাণজগতে সবই যাঁদ শৃঙ্খলা 
তবে তাহাদের পাণ্টি-সাধন-ব্যবস্থায় এত বৈষম্য দেখা যায় কেন? সূতরাং হেতুবাদ 
প্রাণজগতে বা নৈসর্গিক ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে না। তথাঁপ 
1থওফ্রেস্টাস- হেতুবাদের প্রয়োজনীযতা একেবারে অস্বীকার করেন নাই; ইহার ব্যবহার 
সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশাক, এই কথাই তান বার বার 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

উদ্ভিদবিদ্যা £ উীদ্ভদাবিদ্যা ও রসায়ন থওটফ্রেস্টাসের প্রধান গবেষণার বিষয় 'ছিল। 


খিও্রেসভীসং ১৯৫ 


সংক্রান্ত যে সকল নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ কাঁরয়া আনে, তিনি তাহার বিশেষ সন্ধ্যবহার করেন। 
হয় খণ্ডে সমাপ্ত 056$ ০] £107৮5 ও নয় খণ্ডে সমাপ্ত 1285607% ০1 12101765 
বিরাট গ্রল্থন্বয় তাঁহার উদ্ভিদ্াবদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উীদ্ভদের. বাহ্যক 
ও আভ্যন্তরীণ নানা অংশের গুণাগণ ও কার্যকলাপ সম্বঙ্ধে অনেক নূতন তথ্য তিনি 
আবিজ্কার করেন। তাঁহার একটি বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ আবিচ্কার হইল আসল মূল হইতে 
ধর্তুলাকার মূল (০419), স্ফীতকল্দ ($91১9:), মূলাকার কাণ্ড বা রাইজোম প্রভাত 
গকল বা মূলসদশ উীদ্ভদাংশের প্রভেদ 'নর্ণয়। উচ্চশ্রেণীর উীদ্ভদের জননাক্রয়া সম্বন্ধে 
তিনি সঠিক ধারণা পোষণ কাঁরতেন; কিন্তু আ্যারষ্টট্‌্ল উাদ্ভদের জননে আস্থাবান ছিলেন 
না বালয়া থিওক্রেস্টাসের মত গ্রাহ্য হয় নাই এবং কালসহকারে বিজ্ঞানীরা তাঁহার 'এই 
গবেষণার কথাও ভুলিয়া যায়। রেণেশাঁর সময় সেসালাপান প্রাচীন গ্রন্থ হইতে 
থওকফ্রেস্টাসের এই কাজ উদ্ধার করেন। 

প্রাণী ও উীদ্ভদের পার্থক্য নির্ণয় থওফ্রেস্টাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিজ্কার। 
গানুষ হইতে প্রাণীর এবং প্রাণ হইতে ডীদ্ভদের উৎপান্ত, ক্লমাবকাশের পারবর্তে এইর্প 
এক অধোগতর নিয়মে আরস্টটুল্‌ বাসী ছিলেন। মানবজাতির মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা 
“নী নিকৃষ্ট গ্রীকদের অপেক্ষা অগ্রীক জাতরা নিকৃষ্ট এবং সর্বানম্লস্তরে হইল ক্রীতদাস- 
শ্রেণী। এইর্প ধারণা হইতেই ক্লীতদাস-প্রথার উদ্ভব। যাহা হউক, আমরা দৌখিয়াছি, 
আ্যারম্টউ্‌ল প্রাণী হইতে উীদ্ভদের গ্রাভেদ 'নিরেশে কারতে সক্ষম হন নাই। প্রাণদেহের 
বাভল্ন অংশের গুণাগ্ণ ও তাৎপর্য লক্ষ্য কাঁরয়া তান এই অংশগ্াীলর সাঁহত 'বাভন্ন 
উঁচ্ভদাংশের তুলনা করেন এবং প্রাণী ও উীদ্ভদের দেহাংশের মধ্যে যে একপ্রকার সমতা ও 
যোগসূত্র আছে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। 

75601 ০] £2115-এর প্রথম অধ্যায়ে থওফ্রেস্টাস্‌ এই প্রভেদ বৃঝাইবার চেষ্টা 
করেন। প্রাণদেহাংশের মধ্যে একটা স্থাঁয়ত্ব আছে; গুরুতর আঘাত, রোগ, জরা অথবা 
মৃত্যু ব্যতনত প্রাণীর অঙ্গহানি ঘটে না। কিন্তু উদ্ভদের ক্ষেত্রে তাহার ফুল, ফল, পাতা 
প্রীতি বংসরই আপন নিয়মে শুকাইয়া ঝাঁরয়া যায় এবং আবার নৃতন কাঁরয়া তাহাদের জল্ম 
হয়। এমন ক উদ্ভিদের 1শকড় ও ডালপালা পর্যন্ত নৃতন কাঁরয়া গজায়। উদ্ভিদের 
এই সব অংশ নিত্য পারবর্তনশীল: ইহাদের কোন নার্দন্ট সংখ্যাও নাই। প্রাণী হইতে 
উীদ্ভদের এইখানেই বিরাট পার্থক্য। থিওফ্রেস্টাস্‌ আরও বলেন, ফল উীদ্ভদের এক 
অঙ্গ-বশেষ; কিন্তু জন্তুর শাবককে কেহ তাহার অঙ্গ-বশেষ বালবে না। 


রসায়ন £ রসায়ন ও মৌলিক পদাথের স্বরূপ সম্বন্ধে থওফ্রেস্টাসের গবেষণা 
প্রাণধানযোগ্য।[75608201 5%01565 গ্রন্থে তান সীসম্বেত বা সফেদার (ড/12166 
1699) * প্র্তৃত-প্রণালীর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা আধ্যীনক বিজ্ঞান-সম্মত। তান 
লাঁখয়াছেন, “একটি মৃৎপার্রে সিক্কা ও পারদ একন্র রাখা হইল; প্রায় দশ মানট পরে 
মৃৎপান্রের ঢাকাঁন খুললে দেখা যাইবে পারদের গায়ে মারচার মত এক পনর স্তর পাঁড়য়াছে। 
এই স্তর চাঁছয়া পারদ হইতে পৃথক করা হয়। অবাঁশস্ট পারদকে পুনর্বার +সর্কায় ভিজানো 
হয় এবং যতক্ষণ সমস্ত পারদ উপারিউস্ত পদ্ধাতিতে মাঁরচায় পর্যবাঁসত না হইতেছে ততক্ষণ 
পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালাইয়া যাওয়া হয়। তারপর মারচাগঁলকে গুড়া করিয়া বহনক্ষণ 
(জলে) সিদ্ধ কাঁরলে পাত্রের তলদেশে যাহা 'থিতাইয়া পাঁড়বে তাহাই সীসশ্বেত।” 

অশ্নির সাঁহত জল, বায় ও মান্তকার এক মৃলগত পার্থক্য 'নর্দেশ কাঁরয়া 


* গ্রগক ভাষায় সীসম্বেতের নাম 19911000800, 
1 এ. ৮ 028607) 4 87০76 265601% ০) 07675896759, 26. 


১৯৮ বিজ্ঞানের ইাতহাপ 


থিওফ্রেস্টাস আখ্নর মৌলিকত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ০0 £%5 নামে এক ক্ষুদ্র 
পুস্তিকায় এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পর্যবেক্ষণ ও সন্দেহের কারণ আলোচনা করেন। এই 
আলোচনার মধ্যে আমরা তাঁহার বৈজ্ঞানক অক্তদ্ণাম্টর 'কছুটা পরিচয় পাই। এজন্য 
রচনার 'কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে। 


“সকল প্রকার উপাদানের মধ্যে আস্নির কয়েকাঁট বিশেষ গুণ আছে। বায়ু, জল ও 
মৃস্তকা পরস্পর পরস্পরে রূপান্তারত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদের কাহারই নিজেকে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপাদন কারবার ক্ষমতা নাই। আম্ন স্বতঞ্ফূতভাবে নিজেকে শুধু 
প্রকাশ কাঁরতেই সক্ষম নয় নিজেকে সে নির্বাপত করিতেও পারে। ক্ষুদ্র আশ্ন বৃহৎ 
তঁগনকে উৎপন্ন করে, বৃহৎ আণ্ন ক্ষুদদ আগ্নকে নির্বাপত করে। তারপর প্রায় সকল 
প্রকার অন্ন্যৎপাদনের মূলে রাহয়াছে বলপ্রয়োগ। উদাহরণস্বরূপ, ইস্পাতের উপর প্রস্তর- 
খণ্ডের আঘাত, দুইটি দাহ্য কান্ঠখণ্ডের ঘর্ষণ এবং মেঘপুঞ্জের পারম্পাঁরক সঙ্ঘর্ষের ফলে 
বয় হইতে আঁশ্নর উৎপাদন উল্লেখযোগ্য । বলপ্রয়োগপ্রসূত আগ্নর সাঁহত প্রাকাতিক 
কারণে পরস্পর পরস্পরে রূপান্তরশীল অপর তিনটি মৌলিক পদার্থের প্রভেদ বিশেষ 
লক্ষণীয়। আমরা আঁম্নকে উৎপাদন কাঁরতে পার 'কন্তু পাঁর না অন্য তিনটি মৌলিক 
পদার্থকে। এমন ক কৃপখননের দ্বারা আমরা নৃতন করিয়া জলোৎপাদন করি না; বিক্ষিপ্ত 
জলকে একান্রত কাঁরয়া শুধ্‌ দৃশ্যমান করিয়া তুল মান্র। 'কন্তু বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে, অন্যান্য মৌলিক পদার্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাহাদের আঁস্তত্বের 
জন্য কোনরূপ আধার বা মাধ্যমের প্রয়োজন নাই। আধার বা মাধ্যম ব্যতীত আগ্নর 
আস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। অশ্নি বালতে যাঁদ আমরা আলোক মনে কার তাহা হইলেও এই 
উীন্ত সত্য, কারণ আলোকের আস্তত্বের জন্যও বায়ু অথবা জলের মাধ্যম চাই। আলোককে 
বাদ দিলেও শিখা অথবা জলন্ত অত্গারের আঁঙ্নকে ধারণ কারবার জন্য একটি বিশেষ 
আধারের প্রয়োজন । শিখা জবলন্ত ধূম্র, অঙ্গার মৃত্তিকাধমণঁ এক প্রকার কঠিন বস্তু। 
আকাশে অথবা মাটিতে যেখানেই অবস্থান করুক অগ্নির স্বরূপ এক। আকাশের আঁগ্ন 
জঞলন্ত বায়ু: মাটির আঁশগ্ন অপর তিনাঁট অথবা দুইটি মৌলক পদার্থের দহনের ফল। 
সাধারণভাবে বলিতে গেলে, আঁগ্ন সর্বদাই নিজেকে উৎপাদন কাঁরতেছে। ইহা একপ্রকার 
গাতাঁবশেষ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার মৃত্যু, আধারকে ত্যাগ করা মান্রই ইহার 'বনাশ। 
আঁগ্ন সর্বদাই খাদান্বেষণে রত, প্রাচীনদের এই উীন্তর ইহাই তাৎপর্য। প্রাচীনেরা দৌখয়া- 
গিলেন, বস্তুর মাধ্যম ব্যতীত আশ্নর আস্তিত্ব অসম্ভব। বস্তুসম্পরশৃন্য স্বাধীন সত্তাই 
যাঁদ না রাহল তবে আঁগ্নকে আদ তত্ব বাঁলয়া আভাঁহত কারবার অর্থ ক ?......কেহ কেহ 
অবশ্য বাঁলতে পারেন, ব্রহনান্ডের বাহদেঁশবতাঁ গোলকে যে আঁশ্ন অবস্থান করে তাহা 
বিশুদ্ধ, ইহার উত্তাপে কোন ভেজাল নাই। একথা সত্য হইলে সেই আঁগন প্রজবালত হয় 
না, আর প্রজবলনই আঁগ্নির ধর্ম ।”* 

উপারউন্ত বর্ণনায় কোনরূপ অবান্তর যান্ত-তকের অবতারণা করা হয় নাই। বাবহারক 
আঁভজ্ঞতা হইতে আঅশ্নির আসল স্বরুপ সম্বন্ধে থিওফ্রেস্টাসের যেরুপ ধারণা জল্মিয়াছিল, 
তাহাই তান পাঁণ্ডিতাবাজত আতি সহজ ভাষায় বর্ণনা কাঁরয়াছেন। আঁগ্নর আস্তিত্বের 
জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন, ইহার গাঁত আছে; ইহা আপনা হইতে উৎসারিত হয় এবং উৎসারিত 
হইয়াই ইহার মৃত্যু ঘটে। এইভাবে বাস্তব আভিজ্ঞতার 'ভীত্ততে প্রচালিত ধারণা ও মতবাদের 
অসারতা প্রমাণ করিবার চেস্টা একান্ত লক্ষণীয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই বোঁশল্ট্যের জন্য 
1থওফ্রেসটাস বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক মূল্যবান স্থান আঁধকার কাঁরয়া আছেন। 
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একাডেমশ ও লাইসিয়াম ১৯৯ 


৫.৫। একাডেমশ ও লাইিয়াম 


আমরা “একাডেমন' ও 'লাহইীসয়াম' নামে প্লেটো ও আ্যারম্টটুল্‌ কর্তৃক স্থাঁপত দুই 
বদ্যাপীঠের উল্লেখ করিয়াছি। গ্রণক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই দুই বিদ্যার্পাঠ আঁত 
গদরদত্বপূর্ণ স্থান আধকার কাঁরয়া আছে। প্লেটো ও আ্যারষ্টট্লের সমসময়ে ও অব্যবাহত 
পরবতাঁকালে বহু বিশিষ্ট দাশশীনক ও বিজ্ঞানীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-চ্চার প্রধান কেন্দ্ররূপেই 
যে এই দুই বিদ্যাপীঠ বিখ্যাত ছিল তাহা নহে, বহ্‌ শত বৎসর প্ল্ত ইউরোপ ও নিকট 
প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার প্রধান অন[প্রেরণাও আসে এথেন্সের এই দুই শিক্ষায়তন হইতে । 
নানা উত্থান-পতনের মধ্য দয়া প্লেটোর একাডেমণ প্রায় নয় শত বংসর চাল. ছিল। ৫২৯ 
থএীস্টাব্দে সম্রাট জান্টানয়ান একাডেমীর দ্বার বন্ধ কাঁরয়া দিলে এই প্রাচীন ও 'বাচন্ত 
এীতহ্যপূর্ণ 'বদ্যাপীঠের পাঁরসমাশ্তি ঘটে। আযারষ্টট্লের লাইপিয়াম এইরূপ দীর্ঘস্থায়ণ 
না হইলেও আলেক্জান্দিয়ার 'মিউজিয়ামের মধ্য 'দয়া ইহার আদর্শ বহাাঁদন পর্যন্ত সজশব 
ছিল, কারণ লাইসিয়ামের অনুকরণেই মিউীজয়াম স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রথম 
অধ্যক্ষ ম্ট্রাটো 'ছলেন পেরিপ্যাটোটক বিদ্যাপীঠের একজন সুযোগ্য ছান্র। 

প্লেটোর পর একাডেমীর অধ্যক্ষের পদে যাহারা 'িষ্ন্ত হন, প্রাতভায়, বাঁদ্ধতে বা 
॥বদ্যাবৈদণ্ধ্যে তাঁহারা ছলেন অনেক নিকৃষ্ট। গুরুর শিক্ষা ও ভাবধারা জিয়াইয়া রাখবার 
প্রশংসনীয় চেষ্টা করিলেও নূতন উদ্ভাবনশ শান্তর কোন পাঁরচয় তাঁহারা দিতে পারেন নাই। 
প্লেটোর পরবতাঁ অধাক্ষ স্পিউীসপাস্‌ (খীঃ পৃঃ ৩৪৭-৩৩৯) ছিলেন জাবাবদ্‌: অথচ 
জীবাবদ্যা সম্বন্ধীয় প্রথম শ্রেণর গবেষণার কোন পাঁরচয় তাঁহার পাওয়া যায় না। 
স্পউাঁসপাসের পরবতাঁ অধ্যক্ষ জেনোক্রেটস্‌ (খু পঃ ৩৩৯-৩১৪) ছিলেন নশীতিবাদশ 
দার্শীনক। তাঁহার সম্বন্ধে হেনাঁর জ্যাকসন 'লখিয়াছেন, “গদরুর প্রাত অগাধ শ্রদ্ধাবশতঃ 
জেনোক্লোটস্‌ প্লেটোর মতবাদ অধ্যাপনা করিতেন বটে, কিন্তু গ্লেটোর দর্শন তান ব্ীঝতেন 
না।” এইভাবে 'দ্বিতশয় শ্রেণীর পাঁণ্ডিতদের হাতে একাডেমী পাঁরচালনার ভার ন্যস্ত হওয়ায়, 
পবদ্যাপণঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন কিছুই আর সূচ্টি কারতে পারে নাই, স্লেটোর 
শবরাট ও 'বপূল পাঁণ্ডত্যের ভাণ্ডার ভাঁঙ্গয়া কোন মতে টাকিয়া রাঁহল মান! 

আ্যারিম্টটলের লাইিয়ামের ইতিহাস কিন্তু অনযর্প। গ্লেটোর প্রভাব কাটাইয়া 
হরি 2557৮ লাইসিয়াম উদ্যানের 
শবদ্যাপীঠ স্থাপন করেন খঃ ৩৩৪ পূর্বাব্দে। প্লেটোর জীবিতকাল পর্যন্ত তিনি একাডেমী 
পারত্যাগ করেন নাই। তবে গুরুর ভাববাদণী ও অধ্যাত্মবাদণী দর্শনের আতিশয্ে বহু দিন 
হইতেই ভিতরে ভিতরে অসাহষ্ণু হইয়া উঠিয়াছলেন। 'স্পিউীসপাস্‌ একাডেমীর অধ্যক্ষ 
িষুন্ত হইলে তাঁহার সাহত আযারম্টট্লের নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় এবং অজ্পকাল 
পরেই তিনি একাডেমী পাঁরত্যাগ কাঁরয়া যান। একাডেমশ পারিত্যাগের প্রায় তের লংসর 
পরে তান লাইসিয়ামের বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। 

শবজ্ধানের ইতিহাসে লাইসিয়ামের পারকল্পনা ও স্থাপনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । আলেক্‌- 
জান্দ্রয়ার বশ্বাঁবখ্যাত িউাঁজয়াম প্রধানতঃ লাইসিয়ামের আদর্শে ও অন্যকরণে গঠিত হইয়া- 
ছিল। একাঁট ভাল গ্রল্থাগার এবং নানা বিষয়ে গবেষণার জন্য অনেকগুলি প্রয়োগশালা 
্লাইসিয়ামের অন্তর্ভৃন্ত ছিল। বিদ্যাপীঠের গবেষণা কয়েকাট প্রধান বিভাগে ভাগ করা হয় 
এবং এক একজন 'বাঁশস্ট বিজ্ঞানীর উপর এক একাঁট বিভাগ পাঁরচালনার ভার দেওয়া হয়। 
যেমন প্রাকৃতিক দর্শন বিভাগের ভার নেন িওফ্রেসটাস্‌:; গাঁণত ও জ্যোতিষ বভাগের ভার 
নেন ইউডিমাস-; জেনোক্রেটিস্‌ নামে এক জ্যামাত-বিশারদের উপর সমগ্র জ্যার্মীতক গবেষণা 
পাঁরচালনার ভার আঁপ্ত হয়: এবং মেনন গ্রহণ করেন চাকিৎসাবদ্যা বিভাগের কতৃত্ব। 


২০০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে বহু বিজ্ঞানীর সাঁম্মালত সাধনা ও চেষ্টার ফল এবং এই চেম্টাকে 
ফলবতা কাঁরয়া তুলিতে হইলে যে সনিয়াল্ঘত পাঁরচালন-ব্যবস্থার প্রয়োজন, এর্প একাঁট 
অস্পম্ট বোধ লাহীসয়ামের সংগঠনে বিশেষভাবে পরিলাক্ষত হয়। আলেক্জান্দারের সামারক 
বাঁহনীর অন্তর্ভুন্ত বৈজ্ঞানিক কমচারীরা বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় ১৫৮ শাসনতল্ের 
প্রাতালাপ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছল। আ্যারিস্টট্‌লের তত্বাবধানে লাইসিয়ামের গবেষকগণ 
শাসনতন্মগুল বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেন এবং এই বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার 'ভীঁত্ততেই 
আযরিষ্টটূল্‌ তাঁহার রাজনোৌতিক দর্শন ও মতবাদ সম্বালত গ্রল্থগযাীল রচনা করেন। প্রাঁণাবদ্যা 
বিষয়ক গবেষণাতেও এইভাবে একাধক বিজ্ঞানীর সাম্মালত প্রচেন্টার পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
[বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এইরূপ নিয়ন্তিত পরিচালন-ব্যবস্থার মধ্যে একাধিপত্যের মনোভাব 
বিদ্যমান ছিল না। স্ব স্ব বিভাগে বিজ্ঞানীদের চিন্তা, গবেষণা, আলোচনা ও অধ্যাপনার 
পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। থওফ্রেস্টাস্‌ ও ট্রাটোর মত বিজ্ঞানীর উদ্ভব লাহীসয়ামের 
সুচিন্তিত পাঁরকম্পনার এক অকাট্য প্রমাণ। 

বাঁভন্ন 'বিদ্যায় প্রামাণিক গ্রল্থাঁদ সংকলন ও প্রকাশ করা লাইীসয়ামের আর একাট প্রধান 
কাজ ছিল। উীদ্ভদবিদ্যা, চাকিৎসাবদ্যা, গাঁণত, জ্যোতিষ, বলাবদ্যা, পদার্থাবদ্যা, ভূগোল, 
সঙ্গীত, ব্যাকরণ প্রভাতি নানা বিষয়ে মূল্যবান গ্রল্থাঁদ প্রকাশিত হয়। আযারম্টটলের 
গবেষণা ও মতবাদ মূল আলোচ্য বিষয় হইলেও এই সব গ্রল্থে অন্যান্য প্রাচীন ও সমসাময়িক 
কালের বিজ্ঞানীদের গবেষণাও স্থান পাইয়াছিল। 

আরম্টটলের মৃত্যুর পর প্রথমে 1থওফ্রেস্টাস্‌ খেত পৃঃ ৩২২) ও পরে শ্্রাটো 
(খুশঃ পৃঃ ২৮৭) লাইসিয়ামের অধ্যক্ষ নিযুত্ত হইয়াছিলেন। থিওফ্রেস্টাসের নেতৃত্বে 
লাইসিয়াম বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। িওকফ্রেস্টাস্‌ আযিষ্ট্‌্লের শিক্ষা ও দর্শনই শুধু 
প্রচার করেন নাই, জীবাবদ্যা, উীদ্ভদৃবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা সম্পাদন 
করেন। ম্াাষ্টমেয় পণ্ডিতদের গাণ্ডর বাহরে সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের 
দিকে লাইীসিয়ামের বিশেষ দৃঁষ্ট ছিল। তদ.দ্দেশ্যে সাধারণের বোধগম্য সহজ ভাষায় নয়ামত- 
ভাবে সান্ধ্য বন্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। থওফ্রেস্টাসের সময় এই সব সান্ধ্য বন্তৃতায় প্রায় দুই 
হাজারের মত নরনারশর সমাবেশ ঘাঁটত।* বিজ্ঞান, দর্শন প্রভাতি নানা বিষয়ে জ্ঞানের প্রচার 
ছাড়া অধ্যাপকেরা যাহাতে বাণ্মিতা অভ্যাসের সযোগ পান, সান্ধ্য বন্তুতার ইহাও এক অন্যতম 
উদ্দেশ্য ছিল। থিওফ্রেসটাস্‌ নিজেও একজন ভাল বাগ্মী ছিলেন: লাহীসিয়ামের অধ্যাপকদের 
মধ্যে অনেকেই এই গণের আঁধকারা ছিলেন। 

িওফ্রেসটাসের পর স্্রাটো অধ্যক্ষ হিসাবে ১৮ বংসর লাইসিয়ামের কার্য পরিচালনা 
করেন পূবগামীদের মত তিনিও লাইসিয়ামের জনাপ্রয়তা অক্ষুপ্ন রাখতে সমর্থ হন। 
আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়াম স্থাপিত হইলে জ্ট্রাটো তাহার অধ্যক্ষ ও গ্রল্থাগারকের পদে 
নিয্‌ত্ত হইয়া এথেন্স পাঁরত্যাগ করেন। তাঁহার স্থানে লাইকো লাইসিয়ামের প্রধান নিয্ন্ত 
হন। বিজ্ঞানী হিসাবে লাইকোর তেমন কোন নাম ছিল না এবং এই সময় হইতেই লাইসি- 
য়ামের পতন আরম্ভ হয়। 
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ষম্ত অধ্যায় 
৬.১। আলেকজান্দিয়া ও বিজ্ঞান 


থালেস হইতে থিওফ্রেস্টাসের কাল পর্য্ত এই তিনশত বৎসরের বিজ্ঞান-চচণর 
যুগকে গ্রীক জ্ঞানের সুবর্ণ যুগ নামে আঁভাহত করা হইয়া থাকে। এই তিনশত বংসরের 
মধ্যে গ্রীক জাত বর্বর যুগের অজ্ঞতার অন্ধকার ভেদ কারয়া সে যূগের শ্রেষ্ঠ সভ্যজাতিরূপে 
নীজেদের আত্মপ্রাতষ্ঠা কারল। আশ্চর্য উদ্দীপনা ও দক্ষতার সাহত আঁত অঙ্প কালের 
মধ্যে ব্যাবিলন, 'মশর প্রভাতি প্রাচীন সভ্যজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনশীত ও সমাজ- 
নীত আয়ত্ত করিয়া স্বকীয় চিন্তাশান্ত ও গবেষণার দ্বারা মানুষের এই জ্ঞানভাগ্ডার বহুগ্ণ 
সমদ্ধ করিয়া চিন্তাজগতের আঁধনায়ক হিসাবে ইতিহাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইল। 
পারমেনাডস্‌, এম্পিডক্লেস্‌, 'ডিমোক্রিটাস্‌, প্লেটো ও আযারম্টট্‌লের মত দারশীনক ও 
রাষ্ট্রনীতজ্ঞ, িথাগোরাস্‌, আযানাক্সাগোরাস্‌, আঁকটাস্‌, হেরাক্রীডস্‌, ইউডকসাস্‌ ও 
মেনেক্মাসের মত গাঁণতজ্ঞ ও জ্যোতর্বিদ এবং হিপোক্লেটসের মত 'চাকংসক ও ভেষজ- 
বিদ্যাবিশারদের আবির্ভাব যে জাতির মধ্যে সেই জাতি যে জ্ঞানের পুরোভাগে থাঁকয়া ন্তা- 
জগতের আঁধনায়কত্ব কারবে তাহাতে আশ্চর্য কি? 

রাজনৌতক জীবনেও এই তিনশত বংসর গ্রীসের সুবর্ণ যুগ । প্রথম যুগে গ্রীকরা ভূমধ্য- 
সাগরের পূর্ব ও মধ্য উপকৃলবর্তাঁ বিস্তীর্ণ স্থান জাঁড়য়া বহ্‌ সমদ্ধ উপনিবেশ গাঁড়য়া তুলিয়া 
একরূপ সসম্বদ্ধ অর্থনোতক, সামাঁজক ও রাজনোতিক এঁক্য স্থাপন করিয়াছে । এই এক্য- 
শীন্তবলেই পরাক্রান্ত পারস্য সাম্াজোর আক্রমণ প্রাতিহত করিয়া তাহারা জাতীয় স্বাধাঁনতা 
অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই অধ্যায়েই মহাবীর আলেক্জান্দারের নেতৃত্বে গ্রণক 
জাতি আদরয়াটক হইতে পাঞ্জাব পযন্তি বিস্তপর্ণ ভূখণ্ডের আঁধবাসী বহু জাতির রাজনোতিক 
ভাগ্য নিয়ল্মণ ফাঁরয়াছে। রাজনোতিক ক্ষমতা ও সৌভাগ্যের সাহত জাতির শিল্প, কলা, 
শবজ্ঞান ও দর্শনের উন্নাতির যে নাবড় সম্বন্ধ, ইহা তাহার এক প্রকৃষ্ট দম্টান্ত। 

খীঃ পৃঃ ৩২৩ অব্দে আলেক্জান্দারের মত্যুর পর গ্রীক সায়াজ্যের বনিয়াদ ভাঁঙগয়া 
পাঁড়ল। এই স্‌যোগে পরস্পর বিবদমান উচ্চাভিলাষী সেনানায়করা যে যতটুকু পারিল 
নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টন কাঁরয়া লইল। পূর্বে ভারতবর্ষের সীমান্ত হইতে পাঁশ্চমে 
প্রায় লিডিয়া পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিম এসয়া দখল কাঁরল সেলকাস, মিশর, সাইপ্রাস, আধ্মীনক 
প্যালেম্টাইন ও 'সাঁরয়ার িয়দংশ টলেমী সোতারের ভাগ্যে পাঁড়ল। গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের 
কর্তৃত্ব লইয়া সুর হইল তুমুল গৃহযুদ্ধ। নিরন্তর গৃহবিবাদের ফলে গ্রীসের রাজনোতিক 
জবনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়ল। এই সুযোগে আতিষ্ঠ বিজ্ঞান-লক্ষনীও গ্রণসভূি 
পাঁরত্যাগ করিয়া পলায়ন কাঁরল অন্য্্ ভাগ্যান্বেষণে। আলেক্জান্দারের স্থাঁপত উদীয়মান 
নৃতন নগর টলেমণর আলেক্জা্দ্িয়া পলাতকা বিজ্ঞান-লক্ষতীকে সাদরে আহবান কাঁরল। 

উল্লেমশদের বিদ্যোৎসাছিতা £ রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে টলেমশীদের অবদান 
যাহাই হউক বিজ্ঞানের পম্ঠপোষক হিসাবে তাহাদের খ্যাত চিরাদনই অক্ষু্ন থাঁকবে। 
আলেকজান্দিয়ায় রাজশীন্তর উৎসাহ ও সমাদর লাভ কাঁরয়া গ্রণক জ্ঞান তাহার পুরাতন 
গাঁত ফিরিয়া পাইল। ইউক্লিড-, হিরোফিলাস্‌, আঁকামাঁডস্‌, আযপোলোনিয়াস্‌, ইরাটোস্থে- 
নিস, আ্যরসটাকাস্‌ হিপার্কাস্‌ ও ক্লঁয়াস্‌ টলেমণ 'বজ্ঞানের পতাকা অনেক উচ্চে 
উদ্ভীয়মান রাঁখলেন,_ কেহ গাঁপতে ও জ্যামিতিতে, কেহ 'চাকংসাশাস্রে, কেহ জ্যোতিষে, 
কেহ বা ভূগোলে।' বিজ্ঞানের এই নূতন সৌধ গঁড়য়া তুলিতে আলেক্জান্দয় গ্রাকরা 
অবশ্য প্রথম প্রথম এথেল্সের দশর্ঘ আঁভজ্ঞতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ কাঁরয়াছল, কিন্তু সেই- 

২৬ 


২০২ ূ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


সঙ্গে তাহারা ইহাও উপলান্ধ করে যে, বিজ্ঞানের সাঁম্মালত অগ্রগতি তাহার 'বাভল্ন বিভাগের 
[বিশেষজ্ঞদের একক চেষ্টার উপর একান্ত নির্ভরশল। একই ব্যান্তর সর্বশাস্ঘে সুপশ্ডিত 
হইবার চেষ্টার পরিবর্তে বিজ্ঞানের 'বাঁভন্ন বিভাগে. বহু মনীষশীর একক গবেষণা ও সাধনায় 
সমগ্র বিজ্ঞানের উন্নাতিসাধন ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর, আলেকজান্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
ধারায় এই উপলান্ধ বিশেষভাবে পারস্ফুট। এইভাবে এক এক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের 
উদ্দেশ্যে গবেষণায় ব্রতী হইবার ফলে জ্যাঁমাততে ইউীক্ড: যে মান বাধয়া দিলেন, 
আর্িমিডিস্‌ গাঁণিত ও বলাবদ্যাকে যে স্তরে নিয়া পেশছাইলেন, অথবা হিপার্কাস্‌ সমগ্র 
জ্যোতিষের যে পাঁরপূর্ণ ও সুসংহত রূপ দান কাঁরলেন, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে 
কোপার্নিকাস্‌, কেপ্লার, গ্যালীলও ও নিউটনের আঁবর্ভাবের পূর্বে প্রায় দুই হাজার 
বৎসরের মধ্যে সেই মান, সেই স্তর অথবা সেই পাঁরপূর্ণতা আতক্রম করা অন্য কোন বিজ্ঞানশর 
সাধা হয় নাই। 

মিউঁজয়াম £ বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে এইরূপ ফলপ্রস্‌ কারবার পশ্চাতে আয়োজনও 
ছল যথেম্ট। টলেমশদের স্থাঁপত বিশ্বাবশ্রুত মিউজিয়াম সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রথম 
ধিশ্বাবদ্যালয়। মিউজেস্‌-এর মান্দর (1:602016 01 0১৪ 1175595) এই অর্থ হইতে 
ধমউীজয়াম' শব্দের উৎপাত্ত। প্লেটোর বিদ্যাপীঠ, বিশেষতঃ আরম্টটলের লাইসিয়াম 
বিদ্যাপধঠ মিউাঁজয়ামের পাঁরকজ্পনাকে যে অনূপ্রাণত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
স্লেটোর অথবা আযারষ্টট্লের বিদ্যালয় ছিল অনেকটা “টোল” অথবা 'তুজ্পাঠী'র মত। 
কিন্তু মিউাঁজয়ামের সংগঠনে আধুঁনককালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ আছে। সাঁহত্য, গাঁণত, 
জ্যোতিষ ও চিঁকিৎসাবদ্যার জন্য ইহার চারাট প্রধান বিভাগ ছিল। প্রত্যেক বিভাগের 
কর্তা ছিলেন সেই বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ সাঁহাত্িক অথবা বিজ্ঞানী । সমগ্র বিভাগ 
মাঁলয়া প্রায় একশতজন অধ্যাপক ছিলেন; রাজকোষ হইতে তাহাদের মাসহারার ব্যবস্থা 
[ছিল। বিভিন্ন বিভাগের সাহত সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার ছাড়া মিউজিয়ামে একাঁট মানমান্দির, 
একটি চিড়িয়াখানা ও নানা গাছ-গাছড়ার একাঁট বাগান ছিল। তারপর মিউজিয়ামের বিখ্যাত 
গ্রন্থাগার । এক সময়ে এইখানে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ৪০০,০০০। এথেন্স হইতে গবেষণার 
পাট উঠিয়া গেলে আযরিষ্টট্‌লের গ্রন্থাগার আলেক্জান্দ্রয়ায় স্থানান্তারত করা হইয়াছিল। 
পাঁথবশর বিস্ময় আলেকজান্দরয়ার গ্রন্থাগারের এক অংশ ধংস করেন বিশপ থিওফিলাস্‌ 
৩৯০ খষ্টাব্দে। ৬৪০ খাশম্টাব্দে মুসলমানেরা আলেকজান্দ্রিয়া আধকার করিয়া 
গ্রন্থাগারের অবাঁশিষ্ট অংশ বিনম্ট করে। সমগ্র মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি এই অমূল্য 
জ্বানভাণ্ডার খাঁলফা ওমরের ধর্মোল্মাদনার অশ্নিতে ভস্মীভূত হইল। প্রায় এক হাজার 
বৎসর ধারয়া এই গ্রম্থাগার বহু দেশের বহু মনীষীর সারা জীবনের চিন্তা ও গবেষণার ধারা 
সংরক্ষণ কয়া জ্ঞানের যে দীপশিখা প্রজীলত রাখিয়াছল, তাহা 'নর্বাপিত হইল। ওমর 
এই বর্বরতা সমর্থন কারয়াছিলেন এই বাঁলয়া যে, গ্রীকদের লিখিত গ্রন্থের মূলতত্ব যাঁদ 
কোরাণে বার্ণত তত্বের সাহত মেলে তবে এই গ্রল্থগাঁলর থাকা না থাকা সমান। যাঁদ 
কোরাণ-বির্ম্ধ শিক্ষা ইহাতে 'লাপবদ্ধ থাকে, তবে রাঁতমত ক্ষাতকর ও বিপজ্জনক এই 
গ্রন্থগীলকে পোড়াইয়া ফেলা উঁচত কার্যই হইয়াছে। যাহা হউক, আলেক্জান্দ্িয়ার গ্রল্থাগার 
ধ্বংসের ফলে চিন্তাজগতের অপাঁরমেয় ও অপূরণীয় ক্ষতি সাঁধত হইয়াছিল। 

মিউজয়াম স্থাপনার সঠিক কোন তারিখ পাওয়া যায় না। প্রথম টলেমী খঃ পুঃ 
৩২৩ অন্দে মিশরের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং খহিঃ পৃঃ ৩০৫ অব্দে 190%21 অর্থাৎ 
'পালক" এই উপাঁধ গ্রহণ কাঁরয়া নিজেকে মিশরের রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। খীঃ পু 
২৮৫ অন্দে প্রথম টলেমশর মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র ফিলোডেল্ফাস্‌ (দ্বিতীয় টলেমা) 
রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ৩৮ বংসর রাজত্ব করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় টলেমশর রাজত্বকালেই 
িউজিয়ামের স্থাপনা ও প্রসার ঘটে। সম্ভবতঃ খুশঃ পৃঃ ৩০০ অব্দের কাছাকাছি মিউজিয়াম 


আলেকজাপ্দিয়া ও বিজ্ঞান ইত 


স্থাপনের কার্য মোটামটি সম্পূর্ণ হয় এবং অধ্যাপকদের নিয়োগ ও ছাত্রদের ভাত ব্যবস্থা 
সংরদ হয়। প্রধান গ্রন্থাগারিকের পদে নিষ্যন্ত হইয়া স্াটো সম্ভবতঃ খুপঃ ২৬৯ প্বান্দের 
[কিছ পরেই আলেকজান্ড্রিয়ায় কাভার গ্রহণ করেন। কারণ ২৬৯ অব্দ পর্যন্ত তাঁহাকে 
লাইসিয়ামের অধ্যক্ষের পদে নিষ্ন্ত থাকতে দেখা যায়। ৮1545 


মাসিডোনীয়দের এই বিদ্যানুরাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যুূবরাজদের শিক্ষার জন্য 
তৎকালণন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের নিয়োগ একরূপ রীতিতে পাঁরণত হইয়াছিল। 
সাম্রাজ্যবাদের সাহত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র উপলাধ্ধ কাঁরয়াই সম্ভবতঃ মাঁসিডোনশয়রা 
এইরূপ বিদ্যোৎসাহণী হইয়া থাঁকিবে। ফাঁলপ্‌ ও আলেক্জান্দারের সামারক সাফল্য 
বহ:লাংশে নির্ভর কারয়াছিল তাহাদের বিজ্ঞানী ও ই্জনধয়রদের দক্ষতার উপর। বিরাট 
বাঁহনীর রক্ষণাবেক্ষণে ষে উন্নত ধরনের সংগঠন-ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহার জন্য ইঞ্জিনশয়র, 
গঁণিতজ্ঞ, জ্যোতার্বদ, চাকংসক, ভৌগোলক প্রভাতি নানা জাতীয় বিশেষজ্ঞের সাহায্য 
অপারহার্য। সাম্রাজ্যের বানয়াদ সামারক শান্ত; হ্জনীয়র ও বিজ্ঞান এই সামারক শান্তর 
এক প্রধান অগ্গ। সাম্রাজ্যবাদী টলেমশীরা এই সত্য হৃদয়গ্গম কারয়াছল। এই সত্যবোধ 
টলেমীদের আমলে আলেকজান্দ্রিয়ায় বৈজ্ঞাঁনক গবেষণার দ্রুত প্রসারের অন্যতম কারণ। 
সামাজিক পরিবেশ £ আলেক্জান্দ্রয়ার যে সামাঁজক পাঁরবেশের মধ্যে বিজ্ঞানের এরূপ 
উন্নাতসাধন সম্ভবপর হইল, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছ বলা দরকার। স্পার্টা ও এথেল্সের 
অভ্যুদয়ের সময় গ্রীকদের আমরা উগ্র জাতীয়তাবাদী ও স্বাতল্প্যবোধসম্পন্ন জাতি হিসাবে 
দোৌখিতে পাই । এই উগ্র স্বাতন্ন্যবোধের দৃষ্টিতে বিদেশীরা বর্বর ও উন্নত ধরনের চিন্তা ও 
গবেষণার কার্যে সম্পূর্ণ অনুপয্ন্ত। মিশর ও এসয়ায় সামাজ্য বিস্তারের ফলে 'বাভন্ন 
জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাঁজক জীবনের সংস্পর্শে আঁসয়া ওপাঁনবোশক গ্রীকদের উগ্র 
জাতীয়তা ও স্বাতন্ত্যবোধ হাস প্রাপ্ত হয়। আলেকজান্দ্রীয় গ্রকদের ক্ষেত্রে এই পাঁরবর্তন 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বহ্ জাতির সম্মেলনে ও সংমশ্রণে আলেক্জান্দ্রিয়া একরূপ 
আন্তজাতিক নগর হিসাবে গাঁড়য়া উঠে। এই নগরে পাশাপাঁশ ইহুদী, মিশরীয় এবং 
[সারয়া ও এসয়া-মাইনরের নানা জাতির বাস 'ছিল। ব্যবসায়, বাঁণজ্য ও শাসন সংক্রান্ত 
নানা ব্যাপারে গ্রীকদের প্রাতানয়ত ইহাদের সংস্পর্শে আসতে হইয়াছে । এমন ক গ্রীকদের 
িশরীয়দের সাহত 'িবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার বহু দ্টান্ত আছে। এইরূপ অবস্থায় 
স্বাভাবক কারণেই জাতিগত স্বাতন্ত্য ও কুসংস্কার সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অপর জাতির 
শক্ষা, সংস্কীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মীবশ্বাস বা কুসংস্কারের প্রাত একরূপ উদার ও সহান.ভূতি- 
সম্পন্ন মনোভাব আপনা হইতেই বাদ্ধি পায়। রাজ-পাঁরষদে, সামারক বাহিনীতে ও 
শাসনকার্যে টলেমীরা সাধারণভাবে অশ্্রীক জাতির প্রবেশাধকার মঞ্জুর করে নাই বটে এবং 
এই বিষয়ে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাঁখয়াছে সত্য, কিন্তু সাধারণ জাবনযান্রায় এই সব বৈদোশক 
জাতির প্রভাব রোধ কারিতে পারে নাই অথবা কারবার চেস্টা করে নাই। বিজ্ঞানে গবেষণা- 
পদ্ধাত মূলতঃ গ্রধক হইলেও, এয়ার প্রভাব ইহার উপর সমপাঁরস্ফুট। আলেক্জান্দ্রীয় 
ইহুদীদের মধ্যে বিজ্ঞান-চ্চার ণবশেষ আদর ছিল; বিশেষতঃ 'চাকৎসাশাস্তে তাহারা 
রীতিমত অগ্রগামী ছিল। এইরূপে অলক্ষ্যে আলেক্জান্দ্রিয়ার বিজ্ঞান একপ্রকার 
আন্তজাতিক রূপ পাঁরগ্রহ কারয়াছিল। 'মঃ ল্যাঁস ওশলয়ার এ সম্বন্ধে িখিয়াছেন £ 
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৬.২। শারণরস্থান, শারশরবৃত্ত ও চাকিৎসাবিদ্যা 


ক্রোটনের আল্‌কমাওন, কসের 'হপোরুটিস্‌, আযারম্টট্ল্‌ ও লাইসিয়ামের বিজ্ঞানশদের 
1চাকংসাবিদ্যা ও জশবাবিদ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণার পর জ্ঞানের এই সব বিভাগে আলেকজান্দুয়ার 
অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলেকজান্দ্রীয় চিকংসা-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন 
করেন দুই ব্যান্ত-_ক্যাল্ীসডনের [িরোফিলাস্‌ ও চিওসের ইরাসিস্ট্রেটাস্‌। 'হরোফলাস 
শারীরস্থানের (42860225) প্রকৃত ত্রম্টা। ইরাসসষ্ট্রেটাস্‌ শারীরবৃত্তের (7155101025) 
শভাত্ত স্থাপন করেন। 


হিরোফিলাস আনুমানিক খুখঃ পঃ ৩০০ অব্দ) 


দা গলার রী মালার 
আন্মানিক খুঃ ৩০০ পূর্বাব্দে তাঁহার গবেষণা ও কার্যাবলশর পাঁরচয় পাওয়া যায়। শারীর- 
স্থান সম্বন্ধে তাঁহার তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ 441,0601% প্রাসদ্ধ। ০01 0৮৪ ৪83 গ্রন্থে চক্ষুর গঠন- 
বৈচিত্র্য ও ক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি স্বীয় আভজ্ঞতা ও গবেষণার ফল লাঁপবদ্ধ কাঁরয়াছেন। 
এতদব্যতপত ধান্রীবিদ্যা সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ পারদশর্শ ছিলেন এবং এই সম্বন্ধে একখানি 
পুস্তক 'লাঁখয়াছিলেন। মাতৃগভের গঠন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়। 

শারীরস্থান সংক্রান্ত গবেষণায় হরোফিলাসের প্রধান আবিচ্কার মাস্তচ্কের সাহত বুদ্ধি- 
বৃাত্তর সম্বন্ধ-নির্ণয়। খহীঃ পুঃ পণ্ণটম শতকে আল্‌ক্মাওন মস্তিদ্কই যে বাদ্ধবাস্তর আধার 
এইর্‌প অনুমান কারয়াছলেন। পক্ষান্তরে আরষ্টটলের দঢ় প্রত্যয় হয় যে, হৃধীপন্ডেই বাদ্ধ- 
বাত্তর 'স্থাত। এই মতভেদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিলেন হিরোফিলাস্‌। বিশেষ ধৈর্যসহকারে 
মাঁস্ত্ক ও স্নায়ুতন্তুর ব্যবচ্ছেদ কারয়া তান এই "সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, মাঁস্তন্কই 
বদ্ধিবৃত্তির আধার। তাঁহার পূর্বে দেহতত্ববিদূরা কয়েকটি বশেষ ধরনের চৈতন্যবহা স্নায়? 
বা সংবেদ-নাভের (521005075 06:৮০) ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র 
স্নায়়তনল্দ্বের 'ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রথম পাঁরহ্কার ধারণা হিরোফিলাসের পূর্বে বোধ হয় আর 
কেহ কারতে পারেন নাই। তানি সংবেদ-নার্ভ ও চেল্টীয় নাভের (2006011067৮) মধ্যে 
প্রভেদ নিরূপণ করেন। হরোফিলাস্‌ শোঁণত-সংবহন প্রণালীও (01700180100. 01 01০09) 
বৃঝিবার চেম্টা করয়াছলেন। তাঁহার অবশ্য ধারণা ছিল, ধমনী ও শিরা উভয়েই শোণত বহন 
করে; ইহাদের প্রভেদ তিনি ধরিতে পারেন নাই। তবে দেহ-ব্যবচ্ছেদের আভিজ্ঞতার ফলে 
ধমনশ ও শিরার সঠিক বর্ণনা তান 'দয়াছলেন। 

[হরোফিলাস্‌ প্রীসদ্ধ চিকংসক ছিলেন। ভেষজাবদ্যায় তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছল। 
পূর্ব নির্ধারত কোন মতবাদের উপর নির্ভর না কারয়া পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতার সাহায্যে 
রোগীর চিকিৎসা করা তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। 


ইরাসিসহ্্রেটাস্‌ 


ইরাঁসিসট্রেটাস্‌ হিরোফিলাসের সমসামায়ক এবং তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন। 
[িরোফিলাস্‌ হইতে 'চাকৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেন। মানব-দেহ- 
বাবচ্ছেদে তান ননিপৃণ ছিলেন এবং প্রাণিদেহ সম্বন্ধে বহু গবেষণা কারিয়াছিলেন। তবে 


ক 1800 01428.75, 22080 75970 905705 2208990০172 4708৮ 2020. 


ইউক্লিড ই০& 


শারীরবৃত্তের গবেষণায় তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। শোিত-সংবহন প্রণালী, ধমনধ ও 
শিরার ক্রিয়া, মস্তিক্ক, স্নায়ূতন্তু প্রভীত নানা বিষয়ে ইরাসিসতই্র্টোসের মৌলিক গবেষণার 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

ধমনী ও শিরার ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য! শিরা ও ধমনগর 
আঁত ক্ষুদ্র বিভাগ লক্ষ্য করিয়া তান মনে করেন, ইহারা জালক বা ফোশিক নাড়শর সাহায্যে 
সংযুস্ত। তারপর জীবন্ত প্রাণীর ধমনী 'ছন্ন হইলে ছিন্ন স্থান হইতে বেগে শোণিত-প্রবাহ 
দেখা যায়; কিন্তু মৃত প্রাণীর ধমনশ-ছেদের ফলে শোণিত নির্গত হয় না, কারণ ধমনী 
বায়ুপূর্ণ থাকে । ভ্রান্ত হইলেও "তান ইহার এক চমৎকার ব্যাখ্যা উদ্ভাবন কাঁরয়াছিলেন। 
ঘ্রাটোর পদার্থ বিষয়ক গবেষণা হইতে তিনি অবগত হন যে, জলীয় পদার্থ শূন্য স্থানের 
ঈদকে বাশেষভাবে আকৃম্ট হয়, এমন কি নচের দক হইতে উপরের দিকে পর্যন্ত 
সজোরে উাথত হয়। উদাস্থাতাবদ্যার (17570968005) এই তথ্য তান প্রয়োগ কারয়া 
বাঁললেন, ধমনীরা সাধারণতঃ বাতাসের দ্বারা ভার্ত থাকে; ধমন? 'ছন্ন হইলে বাতাস বাহর্গত 
হয় ও তাহার ফলে ধমনীর ভিতর শুন্য স্থানের সৃষ্টি হয়। এই শূন্য স্থান পূর্ণ কারবার 
উদ্দেশ্যে তখন শিরা হইতে ধমনশীতে শোঁণিত প্রবাহত হয় এবং 'ছিন্ন মুখে বাহরে নির্গত হয়। 
ইরাসিস্ট্রেটাসের ব্যাখ্যার মৌলিকতা সকলের দৃ্টি আকর্ষণ না কাঁরয়া পারল না এবং 
গ্যালেনের পূর্ব পর্যন্ত চাঁরশত বৎসর পঁশ্ডিতেরা এই ব্যাখ্যাই সত্য বাঁলয়া স্বীকার 
কাঁরয়া লইয়াঁছল। গ্যালেন প্রথম জাবচ্ত প্রাণীর দেহ-ব্যবচ্ছেদ কাঁরয়া প্রমাণ করেন যে, 
স্বাভাবিক অবস্থায় ধমনী বায়ৃপূর্ণ থাকে না। ইহার মধ্য দয়া শোণিত প্রবাহত হয়। 
গ্যালেনেরও প্রায় দেড় হাজার বছর পরে শোণিত-সংবহন প্রণালীর প্রথম অধুনাস্বীকৃত মতবাদ 
প্রস্তাব করেন উইীলয়ম হার্ভ (১৫৭৮-১৬৫৭)। 


৬.৩। গাঁণত ও পদার্থাবদ্যা 
ইউাক্ড খে? প্‌ঃ ৩৩০-২৭৫) 


প্রথম টলেমীর রাজত্বকালে যে অল্প কয়েকজন বিজ্ঞানশর প্রাতভা আলেকজান্দ্রীয় 
বজ্ঞানের 'ভান্তিকে সুদ্‌ঢ় কাঁরয়াছল, ইউড্‌ তাঁহাদের মধ্যে সবশ্রেম্ঠ। নি মিউজিয়ামে 
গাঁণতশাস্তের অধ্যাপক নিয্ুন্ত হন আনুমানক খীঃ ৩০০ পূর্বাব্দে। মিউীজয়াম 
গ্রন্থাগারের গাঁণত শাখার কিউরেটার ও প্রধান হিসাবেও তিনি কাজ করেন এবং অধ্যাপনায় 
তাহার বিশেষ সূনাম ছিল। ইউক্রিডের জন্মবৃত্তান্ত এবং কোথায় তিনি 'িদ্যাভ্যাস ও শিক্ষা 
লাভ করেন, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছ জানা যায় না। সম্ভবতঃ এথেন্সে তান বিদ্যাভ্যাস 
করেন। গ্লেটোর িদ্যাপীঠের গাঁণত ও জ্যাঁমাতির প্রভাব তাঁহার চিল্তাধারায় ও রচনায় 
সুপ্রিস্ফুট। 

ইউারুড- সমগ্র জ্যামাঁতক জ্ঞানকে একত গ্রাথত করিয়া তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক 
1:727/275এ ইহার যে রূপ ও সংহাতি প্রদান করেন, প্রায় দুই হাজার বৎসরের মধ্যে তাহার 
বিশেষ কোন পাঁরবর্তন ঘটে নাই। জ্যামীত অবশ্য বহু সপ্রাচীন বিদ্যা। মাইলেটাসের 
থালেস হইতে আরম্ভ কাঁরয়া স্নাইডাসের ইউডক্সাস্‌ পর্যন্ত বহু বিশিষ্ট গাঁণতজ্ঞের চিন্তা 
ও গবেষণায় এই বিদ্যা ধীরে ধীরে পাঁরপ,স্ট ও পাঁরবাঁধত হইয়া আঁসয়াছিল। আযানাক্সা- 
গোরাস্‌, পিথাগোরাস্‌ ও তাঁহার শিষাগণ, চিওসের ' হিপোক্রেটিস্‌, আঁকটাস্‌, মেনেকমাস 
প্রমুখ ববাশষ্ট পাশ্ডতগণ বাভন্ন পর্যায়ে ইহার উন্নাত সাধন করেন। গ্লেটোর 'বদ্যাপপঠে 
জ্যামাতক গবেষণার গুরুত্ব ও সমাদরের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইউক্রিডের পর্বে 
রোড্‌সের ইউডিমাস্‌ জ্যামিতির এক ইতিহাস প্রণয়ন করেন আনুমানিক খীঃ পঃ ৩২০ 


২০৬ [বিজ্ঞানের ইতিহাস 


অব্দে। এইভাবে ইউক্লিড মোটামুটি একরূপ সুসম্বদ্ধ জ্যামাতি হাতে পাইয়াছলেন। তথাপি 
এই বিদ্যায় কারবার তখন পর্যন্ত অনেক কিছুই বাক ছিল। বহু উপপাদ্য ও প্রাতজ্ঞার 
নিভ'রষোগ্য প্রমাণ ছল না। তারপর পূর্ববত্ত্ঁ প্রাতিজ্ঞা হইতে রূপে পরবতর্ণ প্রাতজ্ঞার 
স্বাভাবিক উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা দেখাইয়া ন্যায়সঙ্গত ক্রমে প্রাতজ্ঞাগ্ীলকে হীতপূর্বে কেহ 
সাজাইবার চেষ্টা করেন নাই। ইউক্লিড সমগ্র জ্যামাতকে এইরূপ ন্যায়সঙ্গত ক্রমে ঢাঁলয়া 
সাজাইতে মনোযোগী হইলেন। তান প্রথমেই যে অল্প সংখ্যক স্বতঃসিদ্ধের উপর সমগ্র 
জ্যামাতির কলেবর প্রাতম্ঠিত সেই স্বতঃসম্ধগুলিকে পৃথক করিয়া লইলেন। বহ: প্রাতজ্ঞার 
নূতন প্রমাণ আবচ্কার কারলেন। বহু নূতন প্রাতিজ্ঞার সংযোজনা করলেন। তারপর প্রত্যেক 
প্রৃতিজ্ঞার প্রমাণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে সাধারণ ও বিশেষ নির্বাচন, অঙ্কন, প্রয়োজনীয় কল্পনা, 
প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত প্রভৃতি 'বাভল্ন ধাপ তিনি বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে হ্বাস্তপরম্পরার 
1ভাত্ততে প্রণালশবদ্ধ ও ন্ুয়োদশ খণ্ডে সমাপ্ত ইউীক্লডের জ্যামাত আধুনিককালের গাঁশত- 
' ধশক্ষা-ব্যবস্থায় প্রায় অপরিবার্ততভাবেই রহিয়া গিয়াছে। 

ইউক্রিডের জ্যামিতি যে নিখুত ও সর্বাঙ্গসূন্দর তাহা অবশ্য বলা চলে না। তাঁহার 
অনেক প্রাতিজ্ঞার প্রমাণ অনাবশ্যকভাবে জাঁটল ও একঘেয়ে। তারপর স্বতঃিম্ধগাঁল একপ্রকার 
বিশেষ দেশ, ইউীক্লিডীয় দেশের (1550119521) 910806) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এই 
ইউীরলুডীয় দেশের পাঁরকজ্পনা সাধারণ ব্যবহারিক আভজ্ঞতা হইতেই উদ্ভূত। এইরূপ দেশ 
স্বীকার কাঁরয়া লইলে ইউীক্রডের প্রাতিপাদ্যগ্মীলর যাান্ত ও প্রমাণ অদ্রান্ত ও আবসংবাদত। 
নিউটন এইরূপ দেশ স্বীকার করিয়াই তাঁহার গাঁণত ও জ্যোতিষের কাঠামো রচনা করিয়া- 
ছিলেন। আযাডামৃূস্‌ ও লেভেরিয়েরের কাল পর্যন্ত নানাবধ জ্যোতিষীয় তথ্যের সাঁহত 
ইউক্রিডীয় দেশের ভিত্তিতে রচিত গাঁণাতিক মতবাদের অসামঞ্জস্য দম্ট হয় নাই। তাহার 
অল্প কাল পরেই এমন কতকগ্াল নূতন তথ্য আবিচ্কৃত হয় যাহাতে ইউীক্লুডীয় দেশের 
পাঁরকঙ্পনা অচল হইয়া পড়ে এবং সাধারণ অভিজ্ঞতার অতীত সম্পূর্ণ নূতন ধরনের দেশ 
গাঁণতজ্ঞদের কল্পনা কাঁরয়া লইতে হয়। এইরূপ দেশে ইডীক্লুডের স্বত£াসদ্ধগূঁলি অচল ও 
ভ্রমাত্বক, সূতরাং জ্যর্মীতও অচল। বিজ্ঞানীকে নৃতন স্ব্যামিতি ও গাঁণত সৃন্টি কারতে 
হইল প্রকৃতি ও পদার্থের এই সব নব নব রহস্যের কিনারা করিতে । প্রয়োজন হইল 
আইন্ন্টাইনের প্রাতিভার। 

জ্যামীত ছাড়া গাঁণতের অন্যান্য বিভাগেও ইউীক্ুডের নানাবধ মৌলিক গবেষণার প্রমাণ 
আছে। মৌলিক সংখ্যার (01006 10017010615) কোন 'নার্দস্ট সীমা, অর্থাং বৃহত্তম মৌলিক 
সংখ্যা বালয়া কিছ আছে কি না, সে সম্বন্ধে তান গবেষণা করেন। আমরা জান সংখ্যারা 
মৌলিক ও মিশ্র, এই দুই শ্রেণীতে বিভন্ত। মৌলিক সংখ্যার কোন গুণক হয় না; মিশ্র সংখ্যা 
একাধিক গণকের গ্ণফল। উদাহরণস্বরূপ, ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩ ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যা; 
৪৫২৮২), ৬০৩১২), ৮৫২৮২৯২), ৯৫৩৯৩) ইত্যাদ মিশ্র সংখ্যা । প্রথম 'দিকে মিশ্র সংখ্যার 
অনুপাতে মৌলিক সংখ্যারা অনেক বেশ থাকে, 'কন্তু সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলে মিশ্র 
সংখ্যার অনুপাত বাড়তে থাকে। যেমন, প্রথম ৬ট সংখ্যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ মৌলিক সংখ্যা, 
'অবাঁশন্ট 'মশ্র; প্রথম ১২টি সংখ্যার মধ্যে অর্ধেক মৌলিক, অর্ধেক মিশ্র; ২৪টি সংখ্যার ক্ষেত্রে 
মার ৯টি, অর্থাৎ ৮ ভাগের ৩ ভাগ সংখ্যা মৌলিক। এইভাবে বাড়াইয়া গেলে ৯৬ সংখ্যার 
বেলায় দেখা যাইবে, মৌলিক সংখ্যা মান্ত এক-চতুর্থাংশ। এখন প্রন হইতেছে, এইভাবে সংখ্যা 
কমাগত বাড়াইয়া যাইবার ফলে মৌলিক সংখ্যার অনুপাত ক্রমশঃ কামিতে থাকায় শেষ পর্যন্ত 
কোন এক বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যায় অর্থাৎ যার বড় আর মৌলিক হইতে পারে না, এরূপ একাঁট 
সংখ্যায় পেশছানো সম্ভবপর কি না। ইউক্লিড এই প্রশ্নের এক সহজ মীমাংসা প্রদর্শন করেন। 
ধরা ষাক্‌, এইরূপ একট বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যার আঁস্তত্ব সম্ভবপর এবং ইহা হইতেছে ?, 
তবে সহজেই প্রমাণ করা যাইবে যে, [১১%২৯৩৮..০)+১] সংখ্যাঁট একই সঙ্গে মিশ্র ও 


জামা ২০৭ 


মৌলিক সংখ্যা হইবে। ইহা মৌলিক সংখ্যা হইবে, কারণ ৮ পর্যন্ত সর্বপ্রকার মৌলিক সংখ্যার 
দ্বারা ভাগ কারিলেও প্রাতবারই ১ অবাঁশষ্ট থাঁকবে। তারপর এই কজ্পনা অনূযায়ধ ৮র 
উপর আর কোন মোঁলিক সংখ্যা থাকা লম্ভব নয় এবং যেহেতু [6১১৯২১৯৩১৮...৮)+১] ৮ হইতে 
বৃহত্তর, ইহা একাঁট মশ্র সংখ্যা। এখন একই সংখ্যা যুগপৎ মৌলক ও 'মশ্র হইতে পারে না। 
অতএব বৃহত্তর মৌলিক সংখ্যার কল্পনা ভ্রাল্ত। 

ইউীক্ড ২৬ 'বাভল্ন অমেয় রাশি (1000202055121015 08951) আবিষ্কার 
করেন। দুইটি প্রমেয় রাশির (০0702021750181016 0010106:) বর্গমূলের যোগ অথবা 
বিয়োগ ফলের আবার বর্গমূজল নির্ণয়ের দ্বারা এই অমেয় রাশি প্রকাশ কর: সম্ভব । অর্থাৎ 


বে বে এ 
? __ অমেয় রাশ) 
: 1৮১ 1 -- প্রমেয় রাশ। 


অমেয় রাশি সম্বন্ধে এইরূপ গবেষণা ইউক্লিডের পরে দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে আর কেহ 
কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া জানা নাই। 

আলোকবিদ্যা £ ইউক্লিডের গবেষণা শুধু গাঁণতেই সামাবদ্ধ ছিল না। আলোকতত্ব ও 
সঙ্গীত শাস্তেও তিনি গবেষণা কারয়াছেন। তাঁহার 018৫5 নামক পূস্তকে আলোকের 
প্রীতফলন ও তাহার নিয়ম আলোচিত হইয়াছে। আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে এই পুস্তকে 
ইউক্রিড লেখেন যে, আলোক চক্ষু: হইতে সরল রেখায় 'বচ্ছারত হয় এবং বস্তুর উপর 'নপাঁতিত 
হইয়া বস্তুকে দৃশ্যমান করে। বস্তু হইতে আলোকের উদ্ভব যে সম্ভবপর নহে, এই বিশ্বাসের 
স্বপক্ষে তিনি এক যাস্ত-প্রদর্শন-প্রসঞ্গে বলেন যে, তাহা হইলে সচ মাটিতে পাঁড়লে খাঁজয়া 
বাহর করিতে এত বেগ পাইতে হইত না।* 

ইউক্লিডের পূর্বে আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে আঁরস্টট্লও এইর্‌প ভ্রান্ত ধারণার বশবতর্ঁ 
ছিলেন। পক্ষান্তরে পথাশ্োরীয়রা কিন্তু বাঁলয়াছিলেন, আলোক উজ্জল বস্তু হইতে আত 
ক্ষুদ্র অজম্ন কণিকার আকারে প্রবাহিত হইয়া চক্ষনতে প্রবেশ কাঁরয়া বস্তুর আঁস্তত্ব প্রকট করে। 
আলোক সম্বন্ধে নিউটনের কণিকাবাদের সাঁহত এই মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আয়োনীয় 
এম্পিডকলেস্‌ বাঁলয়াছলেন, আলোকের বেগ আছে, এক বিশেষ মাধ্যমে ইহা প্রবাহিত হয়, 
এবং এই মাধ্যমে এক প্রকার আলোড়নের ফল আলোক। অম্টাদশ ও উনাবংশ শতাব্দীতে 
ব্যাপকভাবে প্রচালত আলোকের তরগ্গবাদের ইহাই পূর্বাভাস। 

যাহা হউক, ইউক্লিড প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মূলতঃ জ্যামিতিক গবেষণাতেই আঁধকাংশ 
সময় আঁতবাহত করেন। তি সর্বকালের ও সর্বদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যামাতাবদ ছিলেন, 
ইহা নিঃসংশয়ে বল! চলে। জ্যামাত সম্বন্ধে ইডীক্ুডের এক উীন্ত কালসহকারে বিশেষ 
জনাপ্রয়তা লাভ করিয়াছল। তাহা হইল, “10516 15 179 0581 1:98.0. 0 £60120605. 


আকিমাডস খেশঃ পৃঃ ২৮৭-২১২) 


ইউীরড যাঁদ জ্যঁমাতির মান সর্বকালের জন্য 'নার্দন্ট করিয়া গিয়া থাকেন, আঁকামাডস্‌ 
ভিত্তি স্থাপন কাঁরলেন বলাবদ্যার ও পূর্তাবদ্যার। উদাস্থাতাবদ্যা (15 29565 5109) 
সংক্রান্ত গবেষণার জন্য তান সাধারণ পাঠকের নিকট পাঁরাচিত। [কিন্তু সাম্প্রাতক গবেষণার 
ফলে যে সব তথ্য আঁবষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে 'তাঁন সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গাঁণতজ্ঞ, পদার্থাবদ 
ও পূর্তীবদ্যাবশারদ ছিলেন। গাঁণতের সাঁহত ব্যবহারিক 'বদ্যা ও আঁভজ্ঞতার এইরূপ 


গ এডা02, 16 11800 07০০69090 1102 005001506৮7 8150010 1306, ৪৪ ৮16 ০9:57 9০, 
688] 00 061061%9 ৪, 99016 00. 06 20977, স১০০০। 02505, 


২০৮ বিজ্ঞানের ইাতিহাল 


সমন্বয় ও সামঞ্জস্য-সাধন তাঁহার পূর্ধে আর দেখা যায় না। বর্তমান বিজ্ঞানাদর্শের বিচারে 
তান ছিলেন প্রকৃত বিজ্ঞানী। দর্শন ও শুদ্ধ আঁত্মক চিন্তার সাহত বিজ্ঞানকে মিশাইয়া 
1তাঁন এক 1খচুড় পাকাইবার চেম্টা করেন নাই। তারপর বিজ্ঞানের সমগ্র বিভাগের পারবর্তে 
মান অঙ্গ কয়েকটি 'বিভাগ বাছয়া লইয়া কেবলমান্র সেই সকল বিভাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তম 
জ্ঞানার্জন ছল তাঁহার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এইজন্য যে বিষয়েই 'তাঁন মনোনবেশ 
কাঁরয়াছেন তাহাতেই 'তাঁন এক পাঁরপূর্ণতা আনিয়া 'দিয়াছলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, বহ বিদ্যার অনুশশীলনের পাঁরবর্তে এক বা অল্পসংখ্যক বিদ্যার একাগ্র 
অনুশীলন ও বৌশন্ট্য-সম্পাদন আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞান-সাধনার বিশেষত্ব ছিল এবং এই গুণ 
ইউীকরুড হইতে আরম্ভ করিয়া পরব প্রায় সকল বিজ্ঞানীতেই দেখা যায়। 

সংক্ষিপ্ত জশীবনগ £ আঁকামাডসের জাব্ন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অঙ্গপ যাহা জানা যায়, তাহা 
প্রাচীনকালের লেখকদের ইতস্ততঃ 'বাক্ষপ্ত নানা রচনা, টীকা ও গঞ্পের উপর প্রাতাষ্িত। 
হেরাক্লিডিস্‌ তাঁহার এক জণবনণ 'লাখয়াছিলেন, 11257277576 ০ 6৫ 0016 গ্রন্থের 
টীকাকার ইউটোসিয়াস্‌ তাহার উল্লেখ করেন। এই জীবনী কালসহকারে বিনম্ট ও অবলুপ্ত 
হয়। স্যার টমাস হাথ তাঁহার 776 7/70113 ০1 470157,2095 পুস্তকে আঁকাঁমাডসের 
জশীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান তথ্য পারবেশন কাঁরয়াছেন। 

আঁকিামাডসের 'পতা 'ফাঁডয়াস জ্যোতার্বদ ছিলেন। 'সাঁসালর সাইরাকিউজ-রাজ 
পাঁরবারের সাহত সম্ভবতঃ আঁকাঁমাঁডস্‌-বংশের ঘাঁনম্ঠ সম্বন্ধ ছিল। রোমক সৈন্য কর্তৃক 
সাইরাঁকউজ বিধ্বস্ত ও লৃশ্ঠিত হইবার সময় থেুখঃ পৃঃ ২১২) তান জনৈক সৈন্যের হস্তে 
নিহত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ "ছল, পাঁণ্ডতদের এইরূপ অনুমান হইতে তাঁহার 
জল্মসন খীঃ ২৮৭ পূর্বাব্দ নির্ধারত হইয়াছে। আলেকজান্দ্রয়ার মিউজিয়ামে তান 
বিদ্যাভ্যাস করেন। এইখানে ইউক্রিডের জ্যামীতি ও গাঁণতের সাহত তাঁহার পাঁরচয় ঘটে 
এবং সম্ভবতঃ গাঁণতবিভাগে ইউীক্রুডের পরবতর্ অধ্যাপকদের নিকট হইতে তিনি গাঁণত-চর্চার 
সুযোগ পান। এই সময় তান 'র্বাশন্ট গাঁণতাঁবদ সামোসের কোনন ও কোননের শিষ্য 
ডোঁসাঁথয়াসের সংস্পর্শে আসেন। আকিমাডস্‌ তাঁহার বহ] গ্রন্থ কোনন ও ডোঁসাঁথয়াসের 
নামে উৎসর্গ কারয়াছেন। প্রাসদ্ধ ভৌগোলিক ও জ্যোতার্বদ ইরাটোস্থেনিসের সঙ্গে তাঁহার 
আলেক্জান্দ্রিয়াতেই আলাপ। বিদ্যাভ্যাসের অঙ্পকাল পরে আঁকামাডস্‌ সাইরাকিউজে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার আঁধকাংশ গবেষণা স্বদেশে অবস্থানকালেই সম্পাঁদত হয়; 
চিঠিপত্র ও পুস্তকাঁদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে আলেক্জান্দ্রয়ার বিজ্ঞানীদের সাঁহত ঘানিম্ঠ 
সহযোগ অবশ্য তানি বরাবার অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। 

সাইরাকউজ বিধ্বস্তের সময় রোমক সৈন্যের হস্তে আঁকাঁমাডসের মৃত্যুর ঘটনা 
মমন্তুদ। বহু বংসর ধাঁরয়া রোমকদের আক্রমণ প্রাতহত কারবার উদ্দেশ্যে তান আত্মরক্ষা- 
মূলক নানার্প বৈজ্ঞানিক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। প্রস্তরখণ্ড বর্ষণের জন্য তাঁহার 
ক্যাটাপাল্ট (086810016) যন্ত্র ীবখ্যাত। এই নিক্ষেপক হল্ঘা নগর-প্রাচীরের 'ছিদ্রপথে 
বাহদেশে প্রসারত থাকত এবং ভিতর হইতে চালনা করিয়া বািভন্ন দূরত্বে রীতিমত ভারন 
প্রদ্তরথণ্ড অবলণলাক্রমে শত্রুর অভিমুখে নিক্ষেপ করা হইত। তারপর অনেকটা কাঁপকলের 
মত ও একপ্রান্তে সাঁড়াশির আকারে লোহার আংটা ও চণ্চবাশস্ট লম্বা লম্বা কাঠের খুটি 
আঁকীমডিসের নির্দেশ অনযায়ণ প্রাচটরগান্লে বসানো হইয়াছিল; এই খুটিগীলকে লিভারের 
সাহায্যে উপরে ও নীচে, দক্ষিণে ও বামে, সামনে ও পিছনের নানা ?দকে ও নানা ভাবে চালনা 
কারবার ব্যবস্থা ছিল। শন্রু নিকটবতর্শ হইলেই এই কাঁপকলের সাহায্যে ভূমি হইতে 'বরাট 
প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিয়া বাঁহনশর উপর সজোরে নিক্ষেপ করা হইত। অনেক সময় 
ইহাদগকে সমুদ্রুতীর পর্যন্ত প্রসারত কয়া চ%,র সাহায্যে বড় বড় জাহাজগঁলিকে পর্যন্ত 
মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙ্গা হইত। এইরূপ কৌশলের বিরুদ্ধে িংকর্তব্যাক্মূঢ় হইয়া রোমক 


জাকশমদাঁভস, ২০৯ 


কিভাবে হেয় ও অপদস্থ ফারতেন, প্ল;্টা তাহা 'লাপবদ্ধ করিয়াছেন; _ | 
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কিন্তু ভর্খসনা ও নিল্দাবাক্যে কোন ফল হয় নাই। . রোমক সৈন্যরা এতদূর ভীত ও রস্ত 
হইয়া পাঁড়য়াছিল যে নগরপ্রাচশীর হইতে সামান্য একট; দাঁড় বা কাম্ঠখণ্ড ঝাঁলতে দেখিলেও 
ভয়ে বিহব্ হইয়া পলায়ন কাঁরত। 
দীর্ঘ অবরোধের পরে সাইরাকিউজের পতন ঘটে (খুঃ পৃঃ ২১২)। এই পতনের পর যে 
বিশৃঙ্খলা, হত্যাকা্ড ও লুঠতরাজের মুখে সহরাঁট পাঁতিত হয়, তাহাতে আঁর্কীমাঁডস জনৈক 
রোমক সৈন্যের হস্তে নিহত হন। তাঁহার মত্যুর সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কাহারও 
মতে, কোনও একটি জ্যাঁমাঁতক প্রশেনর সমাধানকঙ্গে গভশর চিন্তামগ্ন অবস্থায় থাকবার 
কালে রোমকদের নগরপ্রবেশের কথা 'তনি টের পান নাই এবং জনৈক রোমক সৈন্য তাঁহাকে 
চিনিতে না পািয়া হত্যা করে। আর এক বিবরণ অনুসারে রোমক সৈন্যাধ্ক্ষের নিকট তাঁহাকে 
আঁবিলম্বে যাইতে বলা হইলে, তান তাঁহার আরব্ধ প্রন শেষ না কাঁরয়া উঠিবেন না, এইরূপ 
মনোভাব প্রকাশ করায় সৈন্যাট তাহাকে হত্যা করে।* আবার কেহ বলেন, সাইরাকিউজ 
পতনের সংবাদ পাইলে আর্কীমডিস্‌ মার্সেলাসের নিকট সূর্ববলয়, গোলক, কোণ-নিদে'শক 
যল্র প্রভাতি কয়েকটি জ্যোতিষায় যল্মপাঁতি বহন করিবার সময় পথে জনৈক সোনিক [তানি 
ল.কাইয়া স্বর্ণ লইয়া যাইতেছেন এই ভাবিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। 
এই কাহনী হইতে বিশেষ লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে, দুই সহমত বংসর পূর্বেও 
আত্মরক্ষার ব্যাপায়ে শাদকবর্গ বিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হইয়াছে, অথবা 'বজ্জানশ স্বেচ্ছায় তাহার 
বিদ্যা ও আভজ্ঞতা 'বপদকালে দেশের সেবায় নিয়োজত কাঁরয়াছে। যুদ্ধে আঁকাীমাঁডসের 
মৃত্যুর সাহত প্রথম মহাযুদ্ধে শুর গুলিতে মোজলের মত্যুর সাঁবশেষ মিল আছে। 
স্বরচিত গ্রন্থঃ আঁকাীমাডিসের 'লাঁখত বহু পৃস্তকের মধ্যে যেগলিকে উদ্ধার করা 
মম্ভবপর হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রজ্থগ্লি উল্লেখযোগ্য ৪ 
007 £762 25501687৮০1 72001৮63১17 
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৮৪৮৮5 070৮561% নামে গাশিত লম্ঘম্ধীয় এক জাঁটল প্রশ্নের রচাক্সতা বহসাবেও 
গ্রীতছাঁসিকেয়া তাহাকে কৃতিত্ব 'দল্লা খাকেন। এই শেষোস্তাট আলেকজান্দ্য়ার গশিতজ্ঞের 
উদ্দেশ্যে ইরাটোস্থোনস্‌্কে 'লাঁখত এক পত্রের 'শরোনামা 'হসাবে ব্যবহৃত হয়। উপারউন্ত 


ক ১1008,00, 8৫07057159১ 37) 
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২৯০ 1বিজ্ঞানের ইতিহাস 


অধিকাংশ গ্রন্থই পরে বহু? অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা খঁঁজিয়া বাহুর করা হইয়াছে। 
আঁকাঁমডিস্‌ ডোরিক কথ্য ভাষায় 'লাখতেন। কিন্তু বহু হাত বদলাইবার ফলে ও বিভিন্ন 
ভাষায় অনূদিত হওয়ায় সেই আঁদ ডোরক সংস্করণের ও মচনা-পদ্ধাতর বিস্তর পণ্রবর্তন 
ও বিকাতি ঘাঁটয়াছে। 

উদপ্থাতিবিদ্যা ঃ উদাস্থাতবিদ্যায় আর্কীমিসের সূত্র সপারচিত। কোন বস্তুকে আংশিক 
বা পরিপূর্ণভাবে তরল পদার্থে নিমাঁজ্জত কাঁরলে সেই বস্তুর ভার লাঘব হইয়া থাকে। এই 
ভার-লাঘবের পরিমাণ হইতেছে, তরল পদার্থের মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইতে যে পারমাণ 
তরল পদার্থ বস্তুটিকে অপসারণ কারতে হয় ঠিক সেই পাঁরমাণ তরল পদার্থের ওজন। 
আঁকাঁমডিস্‌ অনেকগ্দাল প্রাতজ্ঞার মধ্য দিয়া ইহা ব্যন্ত কাঁরয়াছেন। যেমনঃ 

(৯) যাঁদ ঘন বস্তুর ওজন একই আয়তনের তরল পদার্থের ওজনের সমান হয় তবে এই 
ঘন বস্তুকে তরল পদার্থের মধ্যে নিমাঁজ্জত কাঁরলে তাহা ডুবিবেও না অথবা িছ:টা অংশ তরল 
পদার্থের উপরে থাকিয়া ভাঁসবেও না।” (000.3) 

40২) তরল পদার্থ হইতে কঠিন পদার্থ অপেক্ষাকৃত হালকা হইলে, কাঠন পদার্থ তরল 
পদার্থে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইবে না, ইহার কিছুটা অংশ উপরে বাঁহর হইয়া থাকিবে ।” 
(200, 4) 

4৩) কঠিন পদার্থ অপেক্ষাকৃত ভারী তরল পদার্থে নিমজ্জিত কাঁরলে, ইহা এইরূপ 
আংশকভাবে নিমজ্জিত থাকিবে যে সমগ্র কঠিন পদার্থের ওজন অপসারিত তরল পদার্থের 
ওজনের সমান।” (5:০0). 5) 

“(8) তরল পদার্থে তাহা অপেক্ষা আঁধকতর ভার কঠিন পদার্থ নিমাঁজজত করিলে এই 
কাঠন পদার্থ তরল পদার্থের তলদেশ পর্যন্ত গিয়া পেশীছবে এবং এই তরল পদার্থে গৃহীত 
কঠিন পদার্থের ওজন তাহার প্রকৃত ওজন অপেক্ষা কম হইবে; এই ওজনের পার্থক্য (কাঁঠন 
বস্তু কর্তৃক) অপসারিত তরল পদার্থের ওজনের সমান।” (27০7, 2) * 

দুই খণ্ডে সমাপ্ত 01 £09৫৮৮0 7300১ পুস্তকে আঁকাঁমাডস্‌ ১৯1ট প্রাতজ্ঞা 
সংযোজনা করিয়াছেন। কঠিন বস্তুগ্ীলর 'বাভল্ন জ্যামাতক আকৃাত হইলে তাহারা তরল 
পদার্থে কিভাবে ভাসমান থাকবে সেই সম্বন্ধে প্রমাণসহ অনেকগ্দীল আলোচনা আছে। ' 

আঁকামাঁডসের সূত্র হইতেই আপেক্ষিক গুর্ত্বের ধারণা । তিনি আপেক্ষিক গ্‌রত্ব 
মাপিবার এক সহজ উপায়ও বাহির কারয়াছিলেন। একাঁট পান্রকে জলে সম্পূর্ণ ভার্ত করিয়া 
তাহার মধ্যে 'নার্দন্ট ওজনের একটি কাঁঠন বস্তু নিমাঁজজত করা হয়। অপসারণের ফলে পানের 
বাহিরে যে জল উপছাইয়া পড়ে, তাহার ওজন মাঁপয়া আপোঁক্ষক গুর্ত্ব 'নর্ণয় করা যায়। 
আপেক্ষিক গূরুত্বের ধারণার অভাবে আারস্টট্‌ল্‌ ভারী ও লঘু বস্তুর পার্থক্য সম্বন্ধে কিরূপ 
ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন ও অদ্ভুত মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইাতপূবেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । আঁকমাঁডসের এই আঁবচ্কারের সহিত একাঁট গজ্প প্রচালত আছে। সাইরা- 
িউজরাজ হাীরণের একবার সন্দেহ হয়, তাঁহার স্বর্ণমুকুটের সাহত রূপার খাদ মিশানো 
হইয়াছে । মূুকুটকে নষ্ট না কাঁরয়া যথার্থই খাদ 'মিশানো হইয়াছে ক না, তাহা নরপণের জন্য 
তিনি আঁকমাঁডসের পরামর্শ চাহিয়া পাঠান। জলে দেহ ডুবাইয়া স্নান কারবার সময় দেহ 
হাল্কা বোধ হয় এবং দেহের সমপাঁরমাণ জল অপসারিত হয়, ইহা লক্ষ্য কাঁরয়াই নাকি 
আঁকশমাঁডস আপেক্ষিক গুরুত্বের আবিজ্কার ও হশরণের স্বর্ণমুকুটের সমস্যার সমাধান করেন। 

গণিত £ গণিত ও জ্যোতিষের নানা বিভাগে আঁ্কীমাঁডসের বহ্‌ মূল্যবান গবেষণা থাকিলেও 
জ্যামীতক গবেষণাতেই তান আধিকাংশ কাল আঁতিবাঁহত করেন। আঁকামাডসের ষে সব 


« লু, ], 7588, ১০ 97073 ০ 44701760758, 0. 25৮ গ্রন্থে প্রদত্ত আঁকিশিমাড়সে 
উপারউন্ত সনের ইংরেজী অননবাদের বঙ্গানদবাদ। 


আঁকামাভিস- ২১৬ 


গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের প্রায় সবগদালরই আলোচ্য বিষয় জ্যামাতর কোন না কোন 
প্র“ন অথবা প্রয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা। তাঁহার প্রত্যেকাট জ্যামাতক গবেষণাই মৌলিক। 
পূবামীরা যে পর্যন্ত কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহার পর নূতন কিছ করা, যে সমস্যার সমাধানে 
তাঁহারা বিফল হইয়াছেন সেই সমস্যার সমাধান করা, যে কাজ তাঁহারা অসম্পূর্ণ রাঁখয়া 'গিয়াছেন 
তাহাকে সম্পূর্ণ করাই ছিল তাঁহার গবেষণার লক্ষ্য। তিনি সর্বদাই চেস্টা কারতেন নূতন কিছ: 
কাঁরতে। তিনি বৃত্তের ক্ষেত্র, গোলকের উপরিভাগের ক্ষেত্র ও তাহার আয়তন নির্পণ করিবার 
উদ্দেশ্যে “গর 'এর মান এবং এই সব ক্ষেত্র ও আয়তনের সহত এ ও ব্যাসাধের সম্বন্ধ * 
আঁবচ্কার কাঁরয়াছিলেন। এইভাবে শঙ্কু, পরামিড ও নানা আকারের ঘন বস্তুর আয়তন ও 
উপাঁরভাগের ক্ষেত্রফল তান নির্ণয় করেন। তাঁহার এর -এর মান-নর্ণয়ের ব্যাপার 
উল্লেখযোগ্য। মনে করা যাক, ০0-কেন্দ্রীয় বৃত্তাটি 48 ০1 বর্গক্ষেত্রের অন্তবৃন্ত ও 
48০10 বক্েত্রের পারবৃত্ত। সৃতরাং এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল (5) দুই বর্গক্ষেত্ের ক্ষেত্রফলের 
মধ্যবতাঁ হইবে । অর্থাং 
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৮১নং চিত্রে 478070777 ও 4173/01077” একাঁট বৃত্তের যথাক্রমে বাঁহর্বতর্ঁ ও 
অন্তর্বতর্ঁ দুইটি সৃষম যড়ভুজ (0680197 1)658.£070) | সুতরাং বৃত্তের ক্ষেত্রফল 


৮০। ৮১। 


অন্তবণত ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা বড় কিন্তু বাঁহর্বতর্ঁ ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা 
ছোট হইবে। অথণৎ, 


৩ ১259815 
«৫ 3146412 
বৃত্তের ভিতরে ও বাঁহরে সুষম অষ্টভুজের কল্পনা কাঁরলে ক্ষেত্রফলের মান 


282872 ও 3 31412 
-এর মধ্যবতর্ঁ হইবে। এইভাবে সুষম বহভুজের বাহুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলে 


* ? যাঁদ বৃত্ত বা গোলকের ব্যাসার্ধ হয় তবে, 
(৯) বৃত্তের পারাঁধর দৈর্ঘয _2গা 
(২) বৃত্তের ক্ষেত্রফল _গ্লাঃ) 
(৩) গোলকের উপাঁরভাগের ক্ষেযনফল লএঞুনাহ 
(৪) গোলকের ঘনফল হ্রন্নাও 
(6) ঠা _ব্ত্তের পাঁরধির দৈর্ঘ্য 
1. বৃত্তের ব্যাস 


২১২ (বজ্ঞাজের ইতিহাস 


বাহর্বতর্ ও অক্তর্বত বহভুজের ক্রেফল রমশঃ বৃহত্র ক্ষেত্রফলোের কান্ছাকাঁছ আঁগরা 
পাঁড়বে। ১৬-বাহ্‌-বিশিষ্ট ক্ষেত্রের পারকজ্পনা কারলে, ৪-এর মান হইবে, 


৩ ১৮ 3-139512 
4 31142612 


অর্থাৎ ক্ষ“এর মান ৩১৩৯৫ ও ৩.১৪২৬-এর মাঝামাকঝ। আকামিিস্‌ এই মান দির 
করেন ৩.১৪০৮ ও ৩.১৪২৯-এর মধ্যে; ইহার অধ্দনা-নিণর্ত মান হইতেছে ৩.১৪১৯&। 

এইরূপ নির্ণয়-পদ্ধাতির নাম নিঃশেষীকরণ পদ্ধাত (02521700. 0 9510875563002) 
ইহার প্রয়োগ কারয়া আকিমাডস বৃতের, গোলকের ও উপবৃত্ের ক্ষেত্রফল ও ঘনফল 
বাহর করেন। 

গণিতে নিঃশেষীকরণ পদ্ধাতর প্রকৃত আঁবচ্কর্তা ইউডক্সাস। আঁকাঁমভিসের 
বহ; পূর্বে এই পদ্ধাতর প্রয়োগ কারয়া তিনি গোলক, পিরামিড, শঙকু প্রভাতি ঘনবন্তুর দ্বনফল 
ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেন। আঁকাঁমাডসের হাতে এই পদ্ধাতর পূর্ণ পারণাঁত ঘটে। এই 
পদ্ধাতর মধ্যে 11705£791 5910510/5 আবিম্কারের বীজ যে প্রচ্ছন্ন ছিল ত্যহা অনস্বীকার্য। 

আঁকণীমাঁডসের 0% 0:0150503 ৫70 51018105039 নামক পুস্তকে আঁধবৃত্ত ও উপব্ত্ত 
সম্পাঁকতি বহন প্রাতজ্ঞার 'ববৃতি ও প্রমাণ আছে। ঘন-জ্যামাতির িছন কিছ; কাজও এই 
পুস্তকে পাওয়া যায়। 

গ্রিক সংখ্যা-লিখন পম্ধত £ গ্রীকদের সংখ্যা প্রকাশ করিবার পদ্ধারত অসম্ভব জাঁটল 
ও জবড়জণ্গ ছিল। আধুনিক অঞ্কপাতন-পদ্ধাতি তখনও আবম্কৃত হয় নাই। বর্ণমালার অক্ষর 
পর পর সাজাইয়া সংখ্যা নার্দঘ্ট হইত। তারপর শূন্যের পারকল্পনা তখন অজ্ঞাত। 
গ্রক বর্ণমালার সংখ্যা মাত্র ২৪ এবং ইহার সাহত অবল্‌প্ত আরও দুইটি গ্রীক অক্ষর ও 
একটি িনিশশয় অক্ষর যোগ কাঁরয়া ২৭টি অক্ষরের সাহায্যে তাহারা সংখ্যা প্রকাশ কাঁরত। 
এই উপায়ে কয়েক 'মাঁলয়ন পর্যন্ত হিসাব কারতে বিশেষ অস্মীবধা হইত না; কিন্তু তাহার 
পরই উপস্থিত হইত এক অচল অবস্থা। আমরা এখন যেমন ১-এর পর যত ইচ্ছা ০ 
বসাইয়া অর্থাৎ ১০-এর মাথায় এই শ্‌ন্যের সংখ্যা সূচক হিসাবে ব্যবহার কাঁরয়া যত বড় 
ইচ্ছা সংখ্যা প্রকাশ কাঁরতে পার, গ্রশকরা তাহা পারত না। উদাহরণস্বরূপ, ১০ ২৭৮ 
বাঁলতে কত বড় সংখ্যা প্রকাশ পায় স্কুলের ছান্রও তাহা সহজে বুঝিতে পারে। গ্রীকদের 
কাছে ইহা একর্‌প দুর্বোধ্য ছিল। বর্তমানে সভ্য পাঁথবীর সবন্ধ প্রচালত দশাঁমক স্থানিক 
অ্কপাতন পদ্ধাত হিন্দুদিগের আবি্কার। এই আবিচ্কার মানব-্রীতভার এক শ্রেষ্ঠ 
পরিচয়। 

আঁকামডিস্‌ গ্রীক অঞ্কপাতন পদ্ধাতর অসুবিধা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। 
তথাপি এই একরূপ বসম্ভব পম্ধাতর সাহায্যে তিনি অতি বৃহৎ সংখ্যা যেভাবে প্রকাশ 
কারবার চেষ্টা করিয়াছলেন তাহা চিন্তা কারলে রীতিমত বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার 
বিখ্যাত গ্রন্থ 1901,0-7201601,21-এ তিনি যে কোন বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ কারবার এক উপায় 
উদ্ভাবন ফরেন। প্রহ্নাটির উৎপান্ত এইভাবে । মনে করা বাক, একটি পাঁপফুলের বাঁজের 
অনুরূপ আয়তনের মধ্যে ১০,০০০ বালকণার স্থান হয়; এই বাঁজের ব্যাস আঙ্গুলের 
প্রস্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ (১]৪০)। এখন সমগ্র ব্রহযাপ্ড-গোলকের ব্যাস খাঁদ দশ হাজার 
ধমালিয়ন স্টাডয়া (369019)* ধরা যায়, তবে সমগ্র ব্রহনাপ্ড বালফণার দ্ঘারা পাঁরপ্র্শ করিতে 
হইলে এই বালূকণার সংখ্যা কির্প হইবে? আঁকামাডস্‌ রাঙা গেলনফে 'জাঁখত এক 
পরের প্রারম্ভে এইরূপ প্রস্তাব করেন। 


*. ১ মাইল-১০ জ্টাডিয়া 


জানিয়ে ৯১৯৪ 


“কেহ কেহ মপুম করেন, ধালুফণার অগদিত ও অসংগ্য। এই বাল্‌কথ্মর ক্বারা কনা 
শুধু সাইরাকিউজ্‌ ও 'সাঁসালর বালুর কথ্মাই মনে কারিতেছি তাহা হছে, পৃঁথিরণীর অন্তর্গত 
যত বালুর আঁচ্তত্ব সম্ভবপর, সব বালুর কথাটু বালতোছি। আবার. কেহ, কেহ এই 
বালুকণারা অগণ্য এইরূপ মনে না কারয়া বলেন যে, এমন কোন সংখ্যার নিদে'শ এ পর্যক্ত 
হয় নাই যাহা (উপাঁরউন্ত) সমগ্র বাল্কুণার সংখ্যাকে আতক্রম কারতে পারে ।.........কিন্তু 
আপনাকে আম সহজবোধ্য জ্যামীতিক প্রমাণের সাহায্যে দেখাইব যে, 'জউক্সিপৃপাসের নিকট 
প্রেরিত আমার এক গবেষণায় যে সব সংখ্যার কথা উল্লেখ কারয়াছি, তাহারা পাঁথবণ কেন 
সমগ্র ব্রহয়াশ্তকে বালন্লাশির স্বার ভরাট করিতে হইলেও যের্প বৃহৎ দংখ্যক বালকণায় 
প্রয়োজন, লেই সংখ্যা অপেক্ষাও বৃহত্তর ......জ্যানিস্টার্কাঙ্গ- জ্থির নঙ্গন্ত্ পর্মগ্ত সগষা (নার 
ফাঁরয়া ব্হ্রাশ্ডেন্ন যে আয়তন 'নির্পণ কাি্ান্ছেন, এই বৃহৎ আম্লতনের বাল্‌ময় গোক্সাকের 
বালকপার সংখ্যা হাইতেও 2575020857৩ উল্লিখিত আমার লংখ্যারা অনেক বড়।* 

তারপর আঁকাঁমাডস দশ হাজার 'মালয়ন স্টাঁডগ্নার ব্যসের গ্োদকে কত সংখ্াক 
বালুকণা থাকিতে পারে, তাহা হিসাব কিয়া বাঁহল্প করিলেন। এই সংখ্যা হইল ১০৬৩ | 

আঁকাঁমডসের সংখ্যা-তত্বের গবেষণার এক ভ্ধায়গায় সূচক-নিয়য়ের (12 ০: 
17701069) হীঙ্গিত আছে। আমরা জান 7 ও & দুইটি অথণ্ড ধনরাি হইলে, 
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আঁকাঁমাডস্‌ দেখান যে, ১০৮ ১ ১০১৯১ ১০২৪ প্রভাতি রাশিগ্লি যে গুণোত্তর প্রগাতর 
স্ন্ট কাঁরল্সা থাকে, তাহার পর পর যে কোন দুইটি রাশির গ্ণফল পরবত” রাশির সমান। 
অর্থাৎ 


১৯৮১১, ১% 225-১০৯৪ 


ইহা আবিকল উর্পারউন্ত সৃচক-নিয়মের প্রয়োগ । এই সূচক-নিয়গের 'মধ্যে লগারিদমের গণনা- 
পদ্ধাত অন্তাঁনীহত। আঁকরমাঁডসের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে লগারদ্ম্‌ পদ্ধাতর 
আঁবচ্কার ঘটে। 

আঁকশমাঁডস- অনুন্নত ও জাঁটল গ্রশক সংখ্যার সাহায্যে বীজরগাঁণতের যে কির্‌প রূহ 
সমস্যার সমাধান কাঁরতেন তাহার আর এক প্রমাণ 096019-270101570 বা গোন্সমস্যা। 
সমস্যাটি হইতেছে এইরূপ। মনে করা যাক, সাদা, কালো, বাদামী ও ছাই দং-এর কতক- 
গল যাঁড় ও গরু আছে। 'াভল্ন রং-এর বাঁড়ের সংখ্যা 4, 5,:০, 2 ও গরুর সংখ্যা 
৫, ৮, ৫, | এখন বাদামশ রং-এর যাঁড়ের সংখ্যা হইবে সাদা যাঁড়গ্দাল হইতে কালো 
ঘাড়ের (১/২+ ১/৩) গুণ বাদ দলে যাহা অর্ধাশন্ট থাকে তাহা, অথবা কালো খাঁড়ের 
সংখ্যা হইতে ছাই রং-এন্স যাঁড়ের (১/৪ + ১/৫) শদণের বিয়োগ ফল, অথবা ছাই রং-এর 
যাঁড়ের থেকে সাদ। রং-এর বাঁড়ের ৫১/৬ + ১/৭) গুণ বাদ "দলে যাহা অবশিষ্ট' থাকে 
তাহাই। শচহে!র পাহায্যে লাখলে উপরিউত্ত বিবশত এইরূপ দাঁড়াইবে £ 


0০০০4১৮4598 

1370248১07৯ 

০০19-08-78) 
তেমাম; সাদা গয়্‌র সংখ্যা হইরে কালো যাঁড় ও -গরুর 'মোলত অংখ্যার (৯/৩--৯/৪) গুণ; 
রালো গর্য ছাই রং-গর ষাঁড় ও গরুর 'মালত সংখ্যার (৯/৪+১/৫) গে) জাই খং-এর গরু 
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২১৪ _... বিজ্ঞানের ইতিহাস 


বাদামশ যাঁড ও গরুর মিলত সংখ্যার (১/৫+১/৬) গুণ; এবং বাদাম গরু সাদা বাঁড় ও 
গরুর মিলিত সংখ্যার (১/৬+১/৭) গুণ। অর্থাৎ 


৫ ($+4) 034৮) 
০০৮ (27589010172) 
৫." (87 8)60০+০) 
০০ (% +7)64১176)9 
প্রশন, সাদা, কালো, বাদামী ও ছাই রং-এর ষাঁড় ও গরুর প্রত্যেকের সংখ্যা কত? হয়ত 
বলা যাইতে পারে, এই সহ-সমীকরণগ্যাীলর সমাধান কাঁরতে পারলেই উত্তর 'মাঁলবে। 
কিন্তু স্বরণ রাখতে হইবে, সহ-সমীকরণের তখনও উদ্ভব হয় নাই, এবং আঁকামাডস্‌ এই 
সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। বত্মান নিয়মে এই সহ-সমশীকরণের সমাধানও বড় সূসাধ্য নহে। 
আঁকরীমাঁডসের সমাধান হইল* ৪ 


ঘাড় গর; 
সাদা ৮২৯১,৩১৮,৫৬০ &৭৬,৫২৮১৮০০ 
কালো ৫৯৬,৮৪১,১২০ ৩৮৯,৪৫৯,৬৮০ 
বাদাম ৩৩১১৯৫০১৯৬০ ৪৩৫১১৩৭১০৪০ 
ছাই 88৮,৬৪৪,৮০০ ২৮১,২৬৫১৬০০ 


অঙ্কশাস্নে কি পাঁরমাণ জ্ঞান ও দক্ষতা থাকলে গ্রীক অঙ্কপাতনের 'ভান্ততে এইরূপ দুরূহ 
প্রশেনর' সমাধান করা যায়, ইহা তার একটি প্রকৃষ্ট দম্টান্ত। একমাত্র আঁকামাডসের 
প্রাতভায়ই ইহা সম্ভব। 

বলাঁবদ্যা £ ফলিত বলাবিদ্যায় আঁর্বীমডিসের অসাধারণ উদ্ভাবনগ শান্তর পাঁরচয় পূর্বেই 
উল্লাখত হইয়াছে । তাঁহার উদ্ভাঁবত কও স্কুর (৮8691 50:5৬) সাহায্যে সেচ- 
কার্ধের বিশেষ সুবিধা হইয়াছল। খান হইতে জল-নিষ্কাশন অথবা জাহাজের খোলের 
ভিতর হইতে জল বাঁহর কারবার ব্যাপারে এই স্কূর এককালে ব্যাপক ব্যবহার ছিল। 
ভার ও মিশ্র-পালর প্রয়োগ কাঁরয়া [তান নানা প্রকার যন্ত্র নির্মণ করাইয়াঁছলেন। এই 
সব কাজে তাঁহার এইরূপ দক্ষতা ও আব্াবিশ্বাস ছল যে [তান বিতেন, “আমাকে কোথাও 
দাঁড়াইবার একট: জায়গা দেওয়া হউক, আম গোটা পরীথবণীকে নড়াইয়া "দব।” 

হণরণ আঁকরীমাঁডসের এইরূপ উীন্তর কথা শুনিয়াছিলেন এবং গল্প আছে যে, ইহার 
সত্যতা প্রমাণ কারবার জন্য আকরমাডস্কে তিনি আহবান করেন। আঁকাঁমাডস্‌ এক 
িপুলকায় বাণিজ্যবাহণ জাহাজ বাছিলেন এবং তাহাকে নানা ভারণ দ্রব্যসম্ভারে বোঝাই 
কাঁরলেন। জাহাজটি এইর্প ভারী হইল যে, ইহাকে নড়াইতে বহ; ক্লীতদাস গলদঘর্ম হইল 
এবং রাজা হরণ তাহা দোঁখলেন। সমচ্ত প্রস্তুত হইলে আঁকাঁমাঁডস একটি মিশ্র-পঁলর 
সাহায্যে দূর হইতে জাহাজাটকে অনায়াসে ও অবলালারুমে নিজেই চালনা কাঁরলেন 585 1 
918 ৮7615. 22052176 00:056 05 5889711 কেহ বলেন, হরণ আলেকজান্দ্রয়ায় 
টলেমশরাজের নিকট দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ এক বিরাট জাহাজ পাঠাইরার মনস্থ করেন। কিন্তু 
জাহাজ এইরূপ ভারণ হইয়া গেল যে, বহ্‌ লোকে 'মাঁলয়াও ইহাকে জলে ভাসাইতে পারল 
না। আরকমাস্‌ তখন একটি মিশ্র-প্নীলর সাহায্যে জাহাজকে উত্তোলন কারয়া জলে 
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জাতপালো বিকলাঙ্গ ২১৫ 


ভসাইয়া দিলেন। যাহাই হউক, হরণ আঁকরশমাডসের প্রীতভা ও উদ্ভাবনণ শান্ততে এর 
আশ্চর্যান্বিত হন যে অমাত্যবর্গকে বাঁলয়াছিলেন, হত নতি 
যাহা 'কিছুই বাঁলবেন, তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে। ধু 
জ্যোতিঘঃ নভোমপ্ডলে সূর্য চন্দ্র ও চির রে 
গোলক বা *্ল্যানটোরয়াম তৈয়ারণ করাইয়াছিলেন। সিসেরো এই প্ল্যানিটোরিয়াম স্বচক্ষে 
দৌখয়া এক বর্ণনা 1লাঁপবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই প্ল্যানিটোরয়ামে চন্দ্র সূর্য ও 
গ্রহদের পারক্রমণগাঁত এরূপ িখদুতভাবে অনুকরণ করা হয় যে, সূর্ধ ও চন্দ্রের গ্রহণ 
পর্যন্ত স্বাভাবিক গ্রহণের আবিকল একই সঙ্গে সংঘটিত হইতে' দেখা যাইত। *্ল্যান গ্ল্যানি- 
টোরয়ামের পারকল্পনা ও গঠন-কৌশল হইতে জ্যোতিষে আঁকামাঁডসের উৎসাহ ও গবেষণার 
কিছ; কিছু পাঁরচয় পাওয়া যায়। গ্রহদের দূরত্ব সম্ভবতঃ 'তানই আঁবম্কার করিয়া থাঁকবেন। 
সূর্যের আপাত ব্যাস অর্থাৎ সূর্য পর্যবেক্ষকের চোখে যে কোণ উৎপাদন কাঁরয়া থাকে তাহার 
মাপ তান নির্ণয় করিয়াছলেন। 150120-720150781 পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে। 
আারিস্টার্কাসের সর্যকেন্দ্রীয় ব্রহনান্ড-পারকজ্পনার কথা 'তাঁন জানিতেন। কল্তু এই 
মত তান গ্রহণ করেন নাই। ভূকেন্দ্রীয় ব্রহমান্ডেই তাঁহার আস্থা ছিল। 
যাল্তিক ও ফলিত গবেষণায় এরূপ আশ্চর্য দক্ষতা ও কাঁতিত্বের আঁধকারণ হইয়াও [তান 
এ জাতীয় গবেষণাকে হীন ও অবজ্ঞার চোখে দোখতেন। এই সব কাজের কোন গুরুত্ব 
তান দিতেন না, বাঁলতেন, লঘু অবসর কাটাইবার জন্য এই যন্পগলি হইল আমার 
খেলার সামগ্রী। একমাত্র 01 90166 10180 পুস্তকে যাল্লিক গবেষণার সামান্য 
উল্লেখ ছাড়া ফলিত গবেষণা সম্বন্ধে তিনি কিছুই লেখেন নাই। যাহার উদ্ভাবন শান্ত 
শন্লুকে যদ্ধক্ষেত্রে বার বার 'বপর্যস্ত করিয়াছে, যল্তের সাহায্যে জলসেচের কাজ সুগম 
করিয়া যিনি কৃষির প্রভূত উন্নাত সাধন কাঁরয়াছলেন এবং ছোট বড় বহু যাল্লিক উন্নাত 
সম্ভব কাঁরয়া যান সে যুগের শিজ্পবাণিজ্যের প্রসারের জন্য অনেকাংশে দায়ী, তাঁহার পক্ষে 
ফাঁলত বিজ্ঞানকে অবজ্ঞার চোখে দেখা কিছুটা অস্বাভাঁবক বাঁলয়া বোধ- হইতে পারে। 
সম্ভবতঃ সমগ্র কারিগর বিদ্যার প্রাতি সাধারণভাবে গ্রগক দার্শনিকদের প্রতিকূল মনোভাবের 
প্রভাব আঁকামাঁডস্‌ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে "্লুটার্ক 'লাঁখিয়াছেন ৪ 
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আযাপোলোনিয়াস্‌ খে পঃ ২৬০- ২০০) 


আ্কীমাডসের পর বিখ্যাত আলেকজান্দ্রীয় গাঁণতজ্ঞ আযপোলোনিয়াসের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ! মেনেক্মাস্‌ কিক জ্যার্মীত আবিষ্কার কাঁরয়াছলেন। আপোলোনিয়াসের হাতে 
এই জ্যামাতর চরম পারণাঁত ঘটে। আট থণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট গ্রন্থে কনিক রেখা সংক্রান্ত 
৪০০টি প্রাতপাদোর প্রদাণ তান সংযোজনা করেন। গ্রন্থের ৭ খণ্ড এখনও সংরক্ষিত আছে, 


পচ 15 ০ 240762785; ০2৪০0. ঠা 


২১৬ বিজ্ঞাির ইাতহাগ 


৪ খণ্ড ঘূল গ্রীক ভাষায় এবং ও খণ্ড আরবী ভাষার তজ'মায়। ইউক্রিভ্‌ প্রমুখ গাঁণতজাদের 
অন্দকয়ণে কানিক জ্যামিতির র€নায় তান যামূলক (96৫101$5) পম্ধাত অনুসন্ধণ 
কাঁরয়াছেন। বিশ্লেষণমূলক জ্যামাতি (48156)981108087509) তখন পহস্ত 
শনাবিষ্কত।; সপ্তদশ শতকৈ রেমে দেকাতের পূব ইহার ব্যবহার দেখা যায় মা। তবে 
আপোলোনিয়াসৈর ধহ প্রমাশ-পদ্ধাতিতে ধিম্লেষণমূলক জ্যাদিতিক ক্ষীণ আভাস পাওয়া 
যায়। ধ্তমূলক পদ্ধাততে কনিক জ্যাঁমাতির ঘতদ্‌য উন্নাত ঠম্ভবপন্প আ্যপোলোনিয়াস 
তাহার ফ্িছই বাকী রাখেন নাই। 


৮২। আ্যপোলোনিয়াসের কামক-জ্যামাতিতে প্রদত্ত কয়েকটি রেখাঙ্কনের নমুনা। 
১৭১০ থঃ্টাব্দে সংপ্রাসম্ধ ইংরেজ জেতার এপ্ডমণ্ড হ্যাল আযপোলোনিয়াসের 
-জামীতর যে সংস্করণ প্রণয়ন করেন তাহাতে এই রেখাও্কনগ্াঁল পাওয়া যায়৷ 


_ শ্রীকরা কমিক রেখার প্রয়োগ ও ব্যবহার করিতে পারে নাই। এই প্রয়োগের অভাবে 
গাঁণতজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিও গাঁণতের এই বিভাগে তৈমন আকৃষ্ট হয় নাই। বৃত্তের 
পাঁরবর্তে উপবৃত্ত-পথে গ্রহদের পরিক্লমণ-তথ্য কেপলার কর্তৃক আবিচ্কৃত হইবার পর হইতে 
ফাঁফ জ্যামাতর গবেষণা গাঁপতজ্ঞদের ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'াক্ষগ্ত কামানের 
গোলা যে আঁধিবৃপ্ত-পথে ধাবিত হয়, গ্যালিলিওর এই আঁবন্কারও কাঁনক জ্যাঁমাতর অগ্রগাঁতির 
[বশেষ সহায়ক হইয়াছিল। সেই দিক দয়া বিচার কাঁিলে গ্রঁকদের উদ্ভাবিত কনিক জ্যামাতি 
[ঠিক কালোপযোগশী হয় নাই। গাঁণতের অশ্রঙ্গাতি বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের বিশেষতঃ 
জ্যোতিষ ও পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগ্গাতর উপর ফির্‌প নিভরশশল ইহা তাহার একাঁট দম্টান্ত। 

আযপোলোনিয়াস্‌ বহ7 বংসর আলেকক্জান্দ্রিয়ায় বিদ্যাড্যাস ও গবেধণা করেন। সম্ভবতঃ 
এইখানে তিনি অনেক দিন যাবং অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন। 


৬:৪। জ্যোতিষ ও সা কাদা 


- হিপাকণাপ- ও উলেমশ 
টি িরারাওিলগারা সাও ৩৯০-২৩০) 
সংপ্রসিধ রোমক পণ্ডিত ও লেখক 'ভিদ্র্াভয়াস: সামোসের আযরিসতীর্কাস্কে প্রাচখন- 


কালের কাঁতিপয় প্রেন্ঠ বিজ্ঞানশ ও দাশশীনকদের অন্যতম ধাঁলয়া আঁভাহত কীরয়াছেন। তাঁহার 
মতে আরিস্টাক্ণাস্‌ ছিলেন পিথাগোরায় ফিলোলাউস;, ট্যারেস্টামের অকিটাঙ্গ্‌, আফামডিস্‌, 


জ্যারসটাকাস্‌ ২১৭ 


ইরাটোস্থেনিস্‌ প্রমুখ 'বাভন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সমকক্ষ*। ইহারা প্রাতভায়, জ্ঞানে 
ও চিন্তায় মানব-সভাতাকে সমঘ্ধতর করিয়া গিয়াছেন। আ্যারসটোর্কাস্‌ সর্যকেন্দরপয় 
ব্রহমাশ্ড-পারিকম্পনার প্রথম উদ্যোস্তা। এজন্য অনেক সময় তাঁহাকে প্রাচশনকালের কোপার্নিকাস্‌ 
বলা হয়। পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্র ও সর্ষের ব্যাস 'তানিই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্ণয় 
করেন। জ্যোতষে ও জ্যামাততে আ্যারসটার্কাসের গবেষণা প্রধানতঃ নিবদ্ধ হইলেও 
বিজ্ঞানের প্রায় সর্ব বিষয়ে ও বিভাগে 'তাঁন সুপাণ্ডিত ছিলেন। সঙ্গণতশাস্মেও তাঁহার 
বিশেষ জ্ঞান ছিল। 

আিসটার্কাস্‌ (জল্ম খুশেঃ পৃঃ ৩১০) আর্কীমাডস্‌ অপেক্ষা প্রায় ২৩ বংসরের 
বয়োজ্যেষ্ঠ ছলেন। প্রথমে লাইসিয়ামের ও পরে মিউীজয়ামের অধ্যক্ষ স্মপ্রাসদ্ধ পদার্থীবদ 
স্ট্রাটোর নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। আলোক, বর্ণ দুষ্ট প্রভাতি পদার্থীবদ্যা বিষয়ক 
গবেষণায় তাঁহার উপর চ্ট্রাটোর প্রভাব দেখা যায়। স্প্াটোর য্ান্তবাদী ও পরীক্ষামূলক 
বৈজ্ঞানিক দৃম্টিভঙ্গী ও আদর্শের দ্বারাও তিনি বিশেষভাবে অন:প্রাণিত হইয়াছিলেন। 
পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যসমূহ হইতে কোন [সদ্ধান্তে পেশছিবার আঁভপ্রায়ে তান সর্বদা ব্যান্তগত 
সংস্কার ও ধারণা, কিংবদন্তী ও আর্ধপ্রয়োগের ভূল পথ সযক়ে পাঁরহার কাঁরয়াছেন এবং 
তাহার পাঁরবর্তে বাছিয়া লইয়াছেন গণিতের কিন ও নিল পথ। তাঁহার বিখ্যাত গ্রঞ্থ 
01 62 155293$ 070 10856017025 ০01 6০ :5%1% 01৮0. 11007 এই পর্যবেক্ষণ ও গাঁণতের 
সমন্বয়-সাধনের অপূর্ব নিদর্শন 

পর্যবেক্ষণের সহায়তাকল্পে 'তাঁন কয়েকটি জ্যোতিষীয় যন্তপাঁতিরও উদ্ভাবন ও উন্নাতি- 
সাধন করেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একাঁটি উন্নত ধরনের সূর্ঘাঁড়-নির্মাণ। 
এই ঘাঁড়র গোলাকার ক্ষেত্রটি সমতলের পাঁরবর্তে অবতল (00৫708%6) গোলার্ধের আকারে 
নামত হইয়াছিল কেন্দ্রসথলে অবস্থিত উধর্বমূখী কাঁটার ছায়া এই অবতল গোলার্ধের 
ক্ষেত্রের উপর পাঁড়ত। সূর্যের অবস্থান ও উচ্চতা (দগন্ত হইতে) 'নর্দেশ কারবার 
উদ্দেশ্যে গোলাধের গায়ে অনেগাঁল দাগ কাটা থাঁকত। এই দাগগ্ুালর সাঁহত কাঁটার 
ছায়া মিলাইয়া সূর্যের অবাস্থাত, উচ্চতা প্রভৃতি আত সহজে ও নির্ভূলভাবে মাপা হইত। 

জ্যোতিষশীয় গবেষণা £ 01) 01১62198293 010. 10856010693 ০01 6291 0150 74001 
গ্রন্থে আঁরসটার্কাস্‌ পাঁথবশ অপেক্ষা সূর্য ও চন্দ্র কত বড় বা ছোট এবং পাঁথবী 'হইতে সূর্য 
ও চন্দ্র কত দূরে অবাঁস্থত, এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেম্টা কারয়াছেন। প্রথমে 
[তিনি পর্যবেক্ষণমলক তথ্যসমূহ হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বিবৃত করিয়াছেন; 
তারপর জ্যামিতির সাহায্যে এই সূত্রগৃলিকে অবলম্বন করিয়া সূর্য ও চন্দ্রের আপোক্ষক 
ব্যাস, পাঁথবী হইতে চন্দ্র ও সর্ষের দুরত্ব প্রভাীতির সম্বন্ধ 'নর্ণয় করিয়াছেন। এইর্প 
সম্বন্ধনির্ণয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছল, কারণ এই সব প্রশ্ন আঁধকাংশই 
নকোণাঁমাতর অন্তর্গত এবং তখন পর্ধলত ন্লিকোণামাতর উদ্ভব হয় নাই। সুতরাং 
তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হয় জ্যামিতর ঘোরাল পথে। 

পৃথিবশ হইতে চন্দ্র ও সূর্যের দরত্ব নির্ণয় £ পাঁথবশী হইতে সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্বের 
অনুপাত বাহর কারবার জন্য তান এক মৌলক উপায় অবলম্বন করেন। আ্যানাক্সাগোরাস্‌ 
বহু পূর্বেই চল্দ্রকলার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আ্যারিস্টার্কাস লক্ষ্য কাঁরলেন 
বে, অর্ধচন্দ্রের সময় পাঁথবশী হইতে চন্দ্র পর্যন্ত একটি রেখা £ 1 ও সূর্ঘ হইতে চন্দ্র পর্যন্ত 


ক 50151) 06 019 (0৩ 8.6 2875, 1067 80012 2৪ ৮7676, 12 07068 089৮ 41150520099 
06 881708) 7171101809 2120. 4১010085০0৫ পুড়ে? 20০01102305 02 6265 2860৪- 
1567759 ০0৫ 03797, 4701017776058 850. 900191089 02? 8975 0036) ৬/1)0 121৮ 0০0 0০551 
10875 11901581108] 8000 £007002110 81001150068 10100 0065 1752050 8110 230019,118- 
0 028 72)8:0767/86108] 9150 2390019] 0115010058”505 07071690667. 


৮ 


২১৮ ৃ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


আর একটি রেখা 19 %& কল্পনা কারলে, এই দূহাট কাঙ্পাঁনক রেখা চন্দ্রে একটি সমকোণ 
5117, উৎপন্ন করে। এখন 11% ও ৪% পৃথিবীতে অর্থাং £% বিন্দুতে যে কোণ উৎপন্ন 


কাঁরয়া থাকে তাহাকে মাঁপবার যাঁদ কোন ব্যবস্থা করা যায়, তবে ঠ€ ও 9%-র অনুপাত 
নির্ণয়*করা কঠিন নয়। আ্যারিসট্ার্কাস্‌ এই কোণ নির্ণয় কারয়া বাঁহর কাঁরলেন ৮৭০। 
ন্রকোণামাতর জ্ঞান হইতে আমরা এখন জান, 


ঢাএ_ 7 
৪986 লতি 
সুতরাং, 59 ₹ 19 দা 


অর্থাৎ, পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব পঁথবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বের ১৯ গৃণ। আযারস্‌- 
টার্কাসকে জ্যামাতর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল বাঁলয়া তান বাঁললেন, ইহা ১৮ গুণের 
কম নহে ও ২০ গণের বেশী নহে।* 

আিসটার্কাসের পষবেক্ষণে অবশ্য ভুল হইয়াছিল। এই কোণের আসল মান ৮৯০ 
&$০। এই ভুলের ফলে চন্দ্রের দূরত্ব অপেক্ষা সূর্যের দূরত্ব প্রকৃতপক্ষে যাহা হওয়া উঁচত 
আরস্টার্কাসের হিসাবে তাহা হইল প্রায় ২০ গুণ কম। পর্যবেক্ষণ ভুল হইলেও তাঁহার 
গণনাপদ্ধাত নির্ভল এবং আ্রিস্টার্কাসের এইখানেই কৃতিত্ব। 

রিসালাত পিন দি ইল দে লারা রজার 
যে বৃত্তাকার ছায়া পড়ে, সেই বৃত্তের ব্যাস চন্দ্রের ব্যাসের দ্বিগুণ । ইহা তাঁহার নিছক 
কজ্পনা নহে । সম্ভবতঃ পূর্ণগ্রাসের সময় গ্রহণের স্থাঁয়ত্বের দীর্ঘতা লক্ষ্য কাঁরয়া 'তাঁন 
এইরূপ সিদ্ধান্তে পেশীছিয়াছলেন। পরবতাঁকালে হিপার্কাস ও টলেমী চন্দ্রে পাঁথবীর 
ছায়ার ব্যাস আঁধকতর নির্ভূলভাবে নির্ণয় করেন। তাঁহাদের পর্যবেক্ষণ অনুসারে এই 
ছায়াবন্তের ব্যাস চন্দ্রের বাসের যথাক্রমে ই ও ২৪ গুণ। 

তাঁহার তৃতীয় 'সিম্ধান্ত হইল, সূর্য ও চন্দ্রের কৌণিক ব্যাস (913£19120 03807665) 
সমান এবং ইহা রাশিচক্ে ১২টি রাশর যে কোন একটির ১৫ ভাগের ১ ভাগ, অর্থাৎ 
২০ ডিগ্রশ। 07 76158252750. 19055607083 ০] 67৮2 ০৮ 75 11001 গ্রন্থে 
উল্লিখিত সূর্যের কৌণিক ব্যাসের এই মান প্রকৃত মানের অপেক্ষা অনেক বেশী । আঁ্কামাডস্‌ 


* এ ও ৯নং প্রাতজ্ঞা- +0% 17695568070. 70196077069 ০01 79198610190. 100%.. 
পঁ 150161225,97605089) 6.9, ৬০], 2, 


জ্যারিস্ডীক্ণস্‌ ২১৯ 


56770-7010072-এর এক জায়গায় কিন্তু 'লিাখয়াছেন, £2:1569701)05 01500956250 
0756 01569810195 8101096106 812 15 ৪009 0106 71204) 089: ০0£ 08 200190 
০:19, অর্থাৎ ই০| সম্ভবতঃ পরে তান আবার আরও নিখ*তভাবে এই কৌঁণিক 
ব্যাস মাপিয়াছিলেন। 

চন্ত্র ও সূর্যের কৌিক ব্যাস মাঁপবার চেষ্টা অবশ্য সপ্রাচীন। আআরিস্টাক্ণাসের বহ: 
পূর্বে ব্যাবিলনীয়েরা এবং তাঁহার পরে আঁকামাঁডস্‌, িপা্কাস্‌, টলেমী প্রমুখ গ্রীক 
জ্যোতির্বিদ্গণ এই ব্যাস নিখদুতভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। ব্যাবিলনীয়দের হিসাবমত এই ব্যাস 
হয় ১০ ডিগ্রী। আঁকরীমাডস্‌ ইহা নির্ণয় করিলেন ২৭ ও ৩২ ৫৫ এর মধ্যে। 
চন্দ্রের ক্ষেত্রে হিপার্কাসের পর্যবেক্ষণ অনুসারে এই মান ৩৩ ১৪% এবং টউলেমণ বাহির 
কারলেন ৩১ ২০” ও ৩৫ ২০% এর মধ্যবতাঁ। 

পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্র ও সূর্যের আয়তন নির্ণয়ঃ এইভাবে চন্দ্র ও সূর্যের কোৌণিক 
ব্যাস নির্ণয়ের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, চন্দ্র ও সূর্ধের কোঁণিক ব্যাস সমান। 


৩? 


11 
24. টি এ 


ও 
৮5 


ইহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। উভয়েরই কৌঁিক ব্যাস যখন সমান এবং পাথবী হইতে 
উভয়ের দূরত্বের অনুপাত যখন জানা আছে তখন সূর্য ও চন্দ্রের প্রকৃত ব্যাসের অনুপাত 
সহজেই নির্ণয় করা যায়। সূর্য ও চন্দ্র ব্যাস যথাক্রমে ও ও 1 এবং পৃঁথবশ হইতে সর্য 
ও চন্দ্রের দূরত্ব যথাক্রমে :9 ও 1, হইলে, এই অনুপাত হইলঃ 

ও $ 

লি 

এইভাবে চন্দ্র ও সূর্যের আপোঁক্ষক ব্যাস ও তাহাদের আপোক্ষিক দূরত্ব জানা গেল। 

এইবার পৃথিবীর তুলনায় সূর্য ও চন্দ্র ঠিক কত বড় বা ছোট, আ্যারিস্টাক্কাস্‌ তার মীমাংসা 


রী 


42 


73 
রে 


রঙ 0 


44 12. 


৮৫। 
কারলেন। ট্যানারি আারিসটার্কাসের এই প্রমাণের এক সহজ আধুনিক সংস্করণ 'দয়াছেন। * 
সংক্ষেপে এই প্রমাণ উল্লেখ করা যাইতেছে। 


ক 1:87)7767-0, 24972067659 26 20180015625 80897068 ?7/9$0855 56 %0757793 2৪ 
79307096082, 86 56716, %, 1883; 0. 241-7249. 


২২০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


একটি পূর্ণ চন্দ্র-গ্রহণের কথা মনে করা যাক। 4&১ ৪, 0 যথাক্লমে সূর্য, পাঁথরী ও 
চন্দ্রের অবস্থান 'নিদেশ কারতেছে। সূর্যের দ্বারা উৎপন্ন পৃথিবীর ছায়াশঞ্কুর শীর্ষ 
হইতেছে 0। 


সূর্যের ব্যাসার্ধ, 4১4৮55$) পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব, 487৪১ 
পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, 7৫)  পাঁথবী হইতে চন্দ্রের দুরত্ব, 8০-14) 
চন্দ্রের ব্যাসার্ধ, ০০৮-/  পাঁথবী হইতে ছায়াশংকুর 
চন্দ্রের নিকট পাঁথবশীর ছায়া শশ্ষের দূরত্ব, 730 5170। 
বৃত্তের ব্যাসার্ধ, ০০75) 
আগেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
5 
1 ] ১ 9 (১) 
72 (২) 


5; (৩) 


(৪) 


(৬) 


(৫) সমশীকরণে 8/% অথবা ও 2 বসাইলে, 


-2৮+ 2 অর্থাৎ 2 77 (৭) 
এবং, 7-+2. অর্থাৎ -শ (৮) 
এইবার, 2519 ও ?-2 বসাইলে, 
এবং +-9ট-285 


অর্থাৎ পৃথিবীর .অপেক্ষা সর্ষের ব্যাস ৬.৭ গুণ বড় এবং চন্দ্রের অপেক্ষা পৃথিবশর 
ব্যাস ২.৮৫ গণ বড় হইবে। 


খি 


অয়ারিসচাক্কাস ২২১ 


এইভাবে নিঃসন্দেহে "তান প্রমাণ কাঁরলেন যে, সূর্য পৃথবী অপেক্ষা অনেকগ্‌ণ বড় এবং 
চন্দ্র পাথবী অপেক্ষা অনেক গুণ ছোট। তাঁহার নির্ধারিত এই বড় অথবা ছোটর অনুপাতের 
মান হয়ত ভুল হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার পদ্ধাত ও সাধারণ "সিদ্ধান্ত অকাট্য বৈজ্ঞানিক 
য্ন্তির উপর প্রাতান্ঠত। পরে ইরাটোস্থোনস্‌, হিপার্কাস ও টলেমশ পর্যবেক্ষণের অনেক 
উন্নাত সাধন কারয়া আধিকতর নির্ভরযোগ্য শান নির্ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তথাপি 
সূর্য যে পৃথিবী হইতে অনেকগুণ বড় এই আবিচ্কারই ষ্গাল্তকারী। সূর্যের ব্যাস যাঁদ 
পাঁথবীর ব্যাসের অপেক্ষা ৬.৭ গুণ বড় হয়, তবে সূ্যের আয়তন হইবে পৃথিবীর আয়তনের 
প্রায় ৩০০ গুণ । 
সকেন্দ্রীয় পারকজ্পনা £ সূর্যের এই বিরাটত্ব লক্ষ্য কারয়া আরিস্টার্কাসের ভূকেন্দ্রীয় 
ণবশবপারকজ্পনায় সন্দেহ উপাস্থিত হইল। ক্ষূদ্রায়তনের একাঁট গোলককে কেন্দ্রে কাঁরয়া 
তাহার অপেক্ষা বহুগুণ বৃহদায়তনের একাঁট গোলক বৃত্তাকারে পারক্রমণ কাঁরবে, বলাবদ্যার 
নানা তথ্য ও সূত্র তখন পষন্ত অনাবম্কৃত থাকলেও, সাধারণ, বুদ্ধতে আযঁরসটার্কাসের 
শনকট ইহা অসম্ভব বোধ হইল। সুতরাং তান সূর্যকে কেন্দ্রে ক্পনা কাঁরয়া পাঁথবীকে 
তাহার চতর্দকে পরিক্মণরত কম্পনা কারলেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য গ্রহদের বৃত্তাকার গাঁতও যে 
সূর্যকেন্দ্রীয় হইয়া থাকে, এই ধারণা তাঁহার জাল্মল। সৌরজগং পাঁরকজ্পনার ইহাই প্রথম 
সূচনা, এবং ইহার গৌরব সামোসের আরস্টার্কাসের প্রাপ্য। তাঁহার পূর্বে িথাগোরীয় 
ফিলোলাউস্‌ পাঁথবীর গাঁতহশন স্থাতর পাঁরকজ্পনাকে অস্বীকার কারয়া পাঁথবশকে 
এককেন্দ্রীয় আঁশ্নর চাঁরাঁদকে পাঁর্রমণ করাইয়াছিলেন; হেরাক্লাডস্‌ ও এক্ফ্যাপ্টাস্‌ 
পৃথিবীর আহিক গাঁত আঁবজ্কার কারয়াছিলেন, এবং বুধ ও শূকর গ্রহের বৃত্তাকার গাঁতকে 
সূর্যকেন্দ্রীয় কল্পনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সর্বপ্রথম ভবঘুরে সূর্যকে ব্রহমান্ডের কেন্দ্রের 
বাশষ্ট মর্যাদা অর্পণ করিয়া এবং পাঁথবী ও অনান্য গ্রহদের চক্রাকার গাঁতকে সূযকেন্দ্রীয় 
মনে করিয়া এক যুগান্তকারী পাঁরকম্পনা প্রস্তাব করেন সামোসের আ্যআরিসটার্কাস্‌। 
আ্যআরিস্টার্কাসের অদ্যাপ সংরক্ষিত 0% 6৮295583 0750 10536015029 ০] 619 
5৮ 070. 7001 গ্রন্থে সৌরজগতের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহার কারণ, সৌর- 
জগতের পাঁরকজপনা সম্ভবতঃ তাঁহার পরবতাঁ গবেষণা ও চিন্তার ফল। এই সম্বন্ধে লাখত 
তাঁহার আর কোন পুস্তক অথবা 'াঠিপব্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে তাঁহার সমসময়ের 
ও অব্যবাঁহত পরবত+* কালের বিজ্ঞানী ও লেখকদের রচনায় তাঁহার সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহমাণ্ড 
পাঁরকল্পনার অকট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ 1301৮0-720107,91 পুস্তকে 
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২২২ | বিজ্ঞানের ইতিহাস 
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আ'কামাঁডসের এই ভাষ্য অনুযায়ী আযারিস্টার্কাসের সৌরজগতের মূল কথা হইলঃ 

(১) পাঁথবী হইতে সূর্য পর্যন্ত একাঁট সরলরেখা কল্পনা কারলে যে গোলকের 
ব্যাসার্ধ এই সরলরেখার দৈঘ্বের সমান হইবে, ব্রহম্নাশ্ডের বিস্তীতি এইরূপ একটি গোলকের 
মত, পূর্ববত জ্যোতার্বদদের এই ধারণা ভ্রান্ত। ব্রহনাশ্ডের বিস্তৃতি ইহা অপেক্ষা 
অনেকগুণ বেশী। 

(২) এইর্‌প ব্হমান্ডে স্থির নক্ষন্ররা ও সূর্য নিশ্চল ও গাঁতিহশন। (নক্ষত্রের সাহত 
সূর্যের তুলনা লক্ষণীয়)। 

(৩) সূর্ধকে কেন্দ্র কারয়া একটি বৃত্ত কম্পনা কারলে এই বৃত্তের পারাঁধপথে পাঁথিবী 
সূর্যকে পারক্রমণ করিয়া থাকে। 

(8) সূর্য নক্ষত্র-মণ্ডলের গোলকের কেন্দ্রু। সূর্যকেন্দ্রীয় পৃথিবীর পারক্রমণ-বৃত্তের 
তুলনায় সূর্য হইতে নক্ষত্র-মণ্ডলের দূরত্ব এরূপ বিরাট যে, ইহা কেন্দ্রবিন্দূর অনুপাতে একটি 
গোলকের উপাঁরভাগের 'বিরাটত্বের সাহত তুলনীয়। অর্থাৎ, নক্ষত্র-মণ্ডলের তুলনায় সূর্য ও 
সূর্যের চাঁরধারে প্রদক্ষিণরত পাঁথবী বন্দু বিশেষ। 

সূর্য হইতে পাঁথবীর দূরত্ব নক্ষত্র-মণ্ডলের দূরত্বের তুলনায় যে নিতান্তই আঁকিৎকর, 
এই চতুর্থ পারকল্পনাট তৃতীয় পাঁরকল্পনার উপর নিভরশঈল। নক্ষত্র-মণ্ডলকে পূর্ববতাঁ 
জ্যোতির্বিদিদের ধারণা অনুযায়শ ?নকটবতরণ মনে কাঁরলে নক্ষত্র-মণ্ডলের অপাঁরবর্তনশশীলতার 
সাঁহত পাঁথবীর পারক্রমণ-গাঁতর সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। সূর্যের চাঁরাঁদকে 
পাঁথবশর পাঁরক্রমণ-গাঁতর জন্য নক্ষত্র-মণ্ডলের আপাত স্থৈর্যের যে কোনপ্রকার ইতরাবশেষ 
পরিলক্ষিত হয় না তাহার একমান্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হইল নক্ষন্র-মণ্ডলকে পাঁথবী হইতে বহু 
দূরে অবাষ্থত মনে করা। তাই আযারস্ট্রার্কাস্‌ বললেন, নক্ষব্র-মণ্ডল হইতে পৃথিবী এত 
দূরে যে, ইহা বোধ হইবে একটি বিন্দুর মত এবং ইহার গাঁতাবাধতে নক্ষত্র-মণ্ডলের কোনরূপ 
পাঁরবর্তন বুঝা যাইবে না। 

আঁকামাভসের ন্যায় "্লূটাকেরি লেখায়ও আযরিসট্রার্কাসের সূর্যকেন্দ্রীয় পাঁরকজ্পনার 
উল্লেখ আছে। 
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এই নিদে'শে দেখা যায় যে, হেরাক্রাডস্-উদ্ভাবিত পৃথিবীর আহিএক গাঁতর কথা 
আরিস্টার্কাস সম্যক অবগত ছিলেন এবং এই গাঁত তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার কারতেন। 
কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যাজক সম্প্রদায় ও 'বদ্বৎ সমাজের 
মধ্যে সূর্যকেন্দ্রীয় পঁরিকজ্পনা তীর বিরুদ্ধ প্রাতীক্রিয়ার ও সমালোচনার সৃষ্ট করয়াছল। 
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ইরাটোস্ধেনিস- ২২৩ 


আ্যারসট্রার্কাস্‌ যে পুস্তকে এই পাঁরকঙ্পনা লিপিবদ্ধ কাক্িয়া গিয়াছলেন তাহা নিখোঁজ 
হইলেও তাঁহার মতবাদ অবলদপ্ত না হইবার প্রধান কারণ এই মতবাদ সম্বন্ধে ভূকেন্দুশয় ব্লহন্বা্ড- 
পরিকজ্পনায় বিশ্বাসী পণ্ডিত ও লেখকদের বির্দ্ধ সমালোচনা । তান সেকালের একজন 
প্রাথতযশা বিজ্ঞানশ ছিলেন; জ্যামাত ও গাঁণতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল এবং তদ-পার 
[তিনি সর্বশাস্পজ্ঞ ছিলেন। এরূপ বিজ্ঞানীর মতবাদ যে সহজে উপেক্ষণীয় নহে, তাহা 
বুঝিয়াই আযিসটার্কাসের বিপক্ষ দল সমালোচনায় তর হইয়াছলেন। এজন্য মূল লিপি 
নিখোঁজ হইলেও ইহার সাক্ষণস্বরূপ সমালোচনাগ্যাল টিকিয়া রহল। 

একমান্র ব্যাবিলনের সৌলউকাস্‌ খে পহ ১৫০) ছাড়া প্রাশনকালের আর কাহাকেও 
আারসটার্কাসের সর্কেন্দ্রীয় পারক্পনাকে সমর্থন কাঁরতে দেখা যায় না। প্রাসম্ধ 
জ্যোতার্বদ 'হপার্কাস্‌ এই মতবাদকে আদৌ আমল দেন নাই; বিশেষ দক্ষতার সাহত 'তাঁন 
ভূকেন্দ্রীয় ব্রহন্নান্ড পাঁরকজ্পনার নানারূপ উন্নাত সাধন করিয়া এই মতবাদকে দূ়ভাবে 
প্রাতম্ঠিত করিয়াছিলেন। জ্যোতিষে হিপার্কাসের মৌলিক অবদান, পাণ্ডিত্য, বৈজ্ঞাঁনক 
সুনাম ও প্রাতিপার্তও যথেষ্ট ছিল। সংস্কারগ্রস্ত ধর্মভীরু মানুষ সৌরজগতের ন্যায় 
ষ্‌গান্তকারণ ধারণাকে সহজে গ্রহণ কারবার মত উপয্স্ত মানাসক অবস্থায় তখনও আঁসয়া 
পেশছে নাই। 


ইরাচৌপ্থোনস (খুশঃ পু ২৭৩-১৯২) 


প্রীসদ্ধ জ্যোতার্বদ ও ভৌগোঁলক ইরাটোস্থোনসের নাম আঁকামিডিসের জীবন-বৃত্তান্ত 
ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা আলোচনা করিবার সময়ই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি আর্কামাডস্‌ 
অপেক্ষা ১৩1১৪ বৎসরের বয়ঃকানষ্ঠ ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে ঘানষ্ঠ 
যোগ িল। আলেকজান্দ্ুয়ায় মউাঁজয়ামের গ্রন্থাগারের তিনি অধ্যক্ষ 'ছিলেন। জ্যোতিষ 
ও ভূগোল ছাড়া সাঁহত্যে ও নানারুপ ক্রীড়া ও শরীর চর্চাতেও তান বিশেষ সূনাম 
অন করিয়াছিলেন। 

পাঁথবশর পারাধ ও ব্যাস নির্ণয়ঃ পাঁথবীর পাঁরাধ ও ব্যাস 'নর্ণয় কাঁরয়া তান 
জ্যোতাঁবিণ্যায় প্রাসদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার এই নির্ণয়-পদ্ধাতি যেমন সহজ, তেমনই মোৌঁলক। 
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৮৬। 


ইরাটোস্থেনিস্‌ লক্ষ্য করেন যে, সূর্যের কক-্লান্তিতে অবস্থান কারবার সময় আলেকজান্দ্রয়ার 
দাক্ষণে সিয়েনে 09) (আধুনিক আশ্বান) সূর্য মধ্যাহনকালে কোন বস্তুর ছায়া নিক্ষেপ 
করে না। সূর্য সোজাসাজ মাথার উপরে থাকে এবং এমন কি গভীর কৃপের তলদেশ পর্যন্ত 
সূর্যালোক পেৌছিয়া থাকে। ঠিক সেই সময়ে আলেকজান্দুয়ায় (4৯) কিন্তু সূর্য মাথার 
উপরে অর্থাৎ সুবিন্দুতে (26101617) না থাকিয়া কিিৎ দক্ষিণে ঝকিয়া থাকে। সূর্য- 
ঘাঁড়র দণ্ডায়মান ফলকের ছায়া মাঁপিয়া স্াবন্দ; হইতে সূর্যের কৌিক দূরত্ব অর্থাৎ ৮১4১ 


২২৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


নির্ণয় করিলেন ৭০১২/ অথাৎ ৩৬০০ ডিগ্রণর ৫০ ভাগের এক ভাগ । এখন যাদ 'সিয়েন (9) 
ও আলেকজান্ড্িয়া (4) একটি মধ্যরেখার উপর অবস্থিত অনঃমান করা যায় (ইরাটোস্থেনিস 
এর্প অনুমান করিয়াছিলেন), তবে 405 5 ৮4 নল ৭০১২। এইবার অনায়াসে 
বলা চলে যে. পৃথিবীর পরিধি ৫০ * 451 এখন 45 অর্থাৎ সিয়েন হইতে আলেক- 
জান্দিয়ার দূরত্ব মাপিয়া বাহির করিলেই সমগ্র পারধির মান বাহির হইয়া আসিবে। 
ইরাটোস্ধোনস্‌ এই দূরত্ব ৫,০০০ ্টাডিয়া (১ জ্টাডিয়া-৫১৬.৭৩ বা উপান্তিক ৫১৭ ফিট) 
ধরিয়া পৃথিবীর পারিধির মান ২৫০,০০০ জ্টাডিয়া নিরুপণ কারিলেন। 

কোন অজ্ঞাত কারণে ইরাটোস্থেনিস- এই মান সামান্য বদলাইয়া ২৫২,০০০ ন্টাডয়া 
[লিখিয়াছিলেন। স্যার টমাস্‌ হীথের মতে. এই মান যাহাতে ৬০ দ্বারা বিভাজ্য হয় তদুদ্দেশ্যে 
[তান এই পাঁরবর্তন-সাধন কাঁরয়াছলেন। সে যাহা হউক, মাইলের 'হসাবে, পাঁথবীর 
পারাধ হইল ২৪,৬৬২ মাইল ও ব্যাস ৭৮৫০ মাইল। এই মান আত আশ্চর্যভাবে অধুনা- 
নিণ+ত প্রকৃত মান যথাক্রমে ২৪,৮৭৫ মাইল ও ৭৯০০ মাইলের কাছাকাছি। অবশ্য এই 
[মল নিতান্তই আকাঁস্মক; কয়েকটি ভুল পরস্পরকে নাকচ কারবার ফলে এইরূপ শুদ্ধ মান 
বাহর হইয়াছিল। দ্টান্তস্বরূপ, ৫১) 'সিয়েন কক ক্রান্তি হইতে প্রায় ৪০ মাইল উত্তরে 
অবাঁস্থত; (২) আলেকজান্দ্রিয়া ও ?সয়েন একই মধ্যরেখার অন্তর্গত নহে, আলেকজান্দরিযার 
প্রায় ১৮০ মাইল পূর্বে 'ভন্ন মধ্যরেখার উপর ইহার অবস্থান; এবং (৩) এই দূুহট স্থানের 
অক্ষাংশের পার্থক্য ৭০১২ এর পাঁরবর্তে ৬০৫৩।* 

যাহা হউক, ইরাটোস্থোনস্‌ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পৃথবীর পাঁরাঁধ ও ব্যাসের প্রথম নিভর- 
যোগ্য মান নির্ণয় কারলেন। পাঁথবী যে কত বড় দৈনান্দন কাজে ব্যবহৃত সাধারণ জ্টাঁডয়া 
বা মাইলের হিসাবে সে সম্বন্ধে পরিজ্কার ধারণা করা এইবার সম্ভবপর হইল। বহুকাল হইতে 
পৃথিবীর ব্যাস ও আয়তন সম্বন্ধে নানারুপ আজগাব কল্পনা, ধারণা ও কিংবদন্তী বিজ্ঞানী 
ও সাধারণ লোকের মনে বাসা বাঁধয়া ছিল, এইবার তাহার অবসান ঘাঁটল। আযারসটার্কাস্‌ 
ইতিপূর্বেই পৃথিবীর অনুপাতে চন্দ্র ও সূর্যের আপ্পোক্ষক ব্যাস ও দূরত্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন। 
এখন পাঁথবার ব্যাস নত হইলে, চন্দ্র ও সূর্যের ব্যাস ও দূরত্বের পরম মানও (210501779 
$৪10) কধিয়া বাহর করা সহজসাধ্য হইল। তাঁহার নিত সূর্যের দূরত্ব ৯২,০০০,০০০ 
মাইল ও অধুনা নিণর্ঁত মান ৯৩,০০০,০০০ মাইলের মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী নহে। 

ক্লান্তিব্তের তির্যকতাঃ পাঁথবীর নিরক্ষবৃত্তের সমতল (60066011581 10191)2) যে 
ইহার ক্রান্তিবৃত্তের সমতলের (6০110610 01916) সাঁহত সমান্তরালভাবে থাকে না, 'ির্যক- 
ভাবে থাকিয়া একটি কোণ উৎপন্ন করে, ইহা ইরাটোস্থৌনসের আর একাঁট গনরুত্বপূর্ণ 
আবিন্কার। ইহার ফলে পাঁথবীর অক্ষরেখা ক্রাল্তিবৃত্তের সমতলের উপর কম্পিত লম্বের 
সাঁহত সর্বদাই একটি কোণ উৎপন্ন কারয়া থাকে। ইরাটোস্থোনসের গণনায় এই কোণের 
মান নির্ধারিত হয় ২৩০ ৫১; সত্যকার মান ২৩০ ৪৬। আমরা জান, ক্লান্তিবৃন্তের এই 
প্রকার তির্যকতার জন্য খতৃভেদে 'দন রান্ির তারতম্য হয়। 

ভূগোল £ এই জাতীয় জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে পাঁথবাী সম্বন্ধেও জ্ঞানের 
পারাধ বিস্তৃত হইল। পাঁথবী সম্বন্ধে এই সব মুল্যবান জ্বান ও তথ্য একন্র গ্রাথত করিয়া 
ইরাটোস্থেনিস্‌ প্রাকৃতিক ভূগোলের বনিয়াদ স্থাপন করেন? তাঁহার আঁঞ্কিত পাঁথবণীর মানাচন্তর 
পাশ্চমে গ্রেট ব্রিটেন (ব্রিটানিয়া), স্পেন ও হার্ীকউলিসের স্তম্ভ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া পূর্বে 
ভারতবর্ষের প্রায় পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত, এবং উত্তরে আধুনিক জার্মানী, পোল্যাণ্ড, রাশিয়ার 
ও সাইবোরয়ার মধ্যবতর্শ অংশ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া দক্ষিণে সিনামম:, আরব, পারস্য ও 
ভারতবর্ষ পর্যন্ত প্রসারত। 'হিরোডোটাসের মানাচন্র অপেক্ষা ইহা অনেক বেশশ উন্নত। তারপর 
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২২৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


অতলান্তিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের হেরিগ্রয় সাগর) জোয়ার-ভাটার সামঞ্জাস্য ও লমতা 
লক্ষ্য করিয়া এই দুই মহাসাগর যে পরস্পরের সহিত সংযব্জ, তাহার এইর্‌প ধারঘা হইয়াছিল। 
তিনি মনে করিতেন, উত্তরে, দাঁক্ষণে, পূবে ও পশ্চিমে মহাসমদ্র পৃথিবাঁকে বেন্টন করিয়া আছে 


এবং ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা মিলিতভাবে এই মহাসাগরে এক বিরাট দ্বাঁপ বিশেষ। 
আফ্রিকাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্দ্রপথে ভারতবষে পৌঁছান যে সম্ভব, তাহার এইরূপ 
বিশ্বাস ছিল। 
নৃতন গোলাধ সম্বন্ধে জজ্পনা-কল্পনার সত্রপাতঃ ইরাটোস্থেনিস্‌ আরও বলিয়াছিলেন 
যে, পৃথিবীর বিপরীত গোলার্ধে সম্ভবতঃ এক বিরাট ভূখণ্ড সরাসরি উত্তর হইতে দক্ষিণে 
বিস্তিত থাকিয়া অতলান্তিক মহাসাগরকে বিভন্ত করিয়া আছে। স্তরাং সমাদ্রপথে পশ্চিম 
দিকে ব্লমাগত অগ্রসর হইলে এই নূতন অনাবিচ্কৃত ভূখণ্ডের যে দর্শন মিলিবে সেনেকার এই 
ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবতঃ ইরাটোস্থেনিসের উপরিউন্ত যুক্তি ও বিশ্বাসের উপর প্রাতিচ্ঠিত। 
আরস্টাক্স ও ইরাটোস্থেনিস্‌-প্রদত্ত পঁথবীর ব্যাস আতরপ্জিত এবং ইহার আসল ব্যাস 
অনেক কম, এইরূপ ধারণার বশবতরঁ হইয়া রোড্সৃ-এর পোঁসিভোনিয়াস্‌ খেলীঃ পু 
১৩৫-৫১) ইরাটোস্থোনিস্‌ ও সেনেকার পরিকল্পিত নূতন ভূখণ্ডের অস্তিত্বে অনাস্থা প্রকাশ 
করেন। পোঁসিডোনিয়াসের মাপ ও হিসাবে পৃথিবীর পাঁরাঁধ নির্ধারিত হইয়াছিল ১৮০,০০০ 
টাডিয়া। এই মাপের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পৃথিবীর বিপরীত 
গোলার্ধে ইরাটোস্থেনিস-কল্পিত নূতন ভূখন্ডের আঁস্তত্ব অসম্ভব এবং পশ্চিম দিকে 
জলপথে কোন নাবিক অগ্রসর হইলে মাত্র ৭০,০০০ ন্টাঁডয়া অর্থাৎ প্রায় ৬৮৫০ মাইল 
অতিক্রম করিলেই ভারতবর্ষে পেপছিতে সক্ষম হইবে । পোসিডোনিয়াসের এই ধারণা সম্ভবতঃ 
কলম্বাসের সাম্দাদ্রক আভযানকে অন:প্রাণত কাঁরয়া থাকিবে ।* 


হিপার্কাস (খুশঃ পৃঃ ১৯০-১২০) 


ণহপার্কাসের জন্ম হয় 'বাঁথাঁনয়ার অন্তর্গত 'নাসয়া নামক স্থানে খুবি ১৯০ 
পূর্বাব্দে। কেহ কেহ তাঁহার জল্মস্থান রোড্‌্স্‌ দ্বীপ এরূপ নিদেশ দিয়া থাকেন। এই 
দ্বীপে জ্যোতিষ-সংক্রান্ত তাঁহার গবেষণার অনেক পারিচয় পাওয়া যায়। তান এইখানে এক 
মানমন্দির নির্মাণ করাইয়াছলেন। খুব পর ১৯৬০ হইতে খহীঃ পৃঃ ১২৭ পযন্ত দীঘণ 
৩৩ বৎসর তিনি আলেকজান্দ্রয়ায় আতিবাহত করেন। 'হিপার্কাসের প্রায় লেখাই বিনষ্ট 
হইয়াছে; ইতস্ততঃ 'বাক্ষপ্ত কয়েকাট রচনার অংশ ছাড়া তাঁহার আর কোন লেখাই উদ্ধার 
করা সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানৰ ক্লাডয়াস্‌ টলেমণী তাঁহার 
খ্যাত গ্রল্থ 'আযলমাজে্টে' হিপাকণাসের জ্যোতিষীয় গবেষণার বিশদ বিবরণ 'লাঁপবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। বস্তৃতপক্ষে টলেমণী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পদ্ধাতর জন্য গুরুর 'নিকট একান্ত- 
ভাবে খণী; তাঁহার আঁধকাংশ গবেষণাই 'হিপার্কাসের গবেষণার সম্প্রসারণ বা সংসকার- 


সাধন মান্র। 

জ্যোতিঘঃ টলেমশর 'বিশদ বিবরণ হইতে 'নিঃসংশয়ে জানিতে পারা যায় যে, 'হিপার্কাস্‌ 
যে শুধু প্রাচীনকালের বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেন্ত ছিলেন তাহা নহে, সর্বদেশের ও সর্বকালের 
বিচারে তাঁহার সমকক্ষ জ্যোতার্বদের সংখ্যা মুন্টিমেয়। পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষের 'তাঁন 
ছিলেন সম্াট। তান ১০০৮ নক্ষত্রের অবস্থান, খনগোলে (0:61696191 9101)97€) তাহাদের 
ণবক্ষেপ ও ক্রান্ত্যংশ, ও উজ্জবলতার ব্রম প্রভৃতি নির্ণয় কাঁরয়া যে নক্ষত্র-সারণণী রচনা করিয়া- 
ছিলেন, পরবতর্শ দুই হাজার বংসরের মধ্যে সেই সারণীর বিশেষ কোন পাঁরবর্তন সাধত 
হয় নাই। ক্লান্তাবন্দুর অয়ন-চলন (01809959101) 0৫ €76 0011)05:99) তাঁহার শ্রেচ্ঠ 


ক [08172001610 4 285607/ 0190$57099 0, 47-48, 


ট ২২৭ 


আবিচ্কার। চন্দ্র ও সূর্ধের আয়তন 
চন্দ্রের লম্বন (09:81195) লা হাতা নুতন করিয়া নিয় করিয়াছিলেন এবং 


কোপার্নকাস্কেপ্লার-গ্যাললিওর আবির্ভাব পযন্ত সংদশঘ- ৰ 

দার্ঘ দেড় হাজার বংসর 'বনা 
প্রতদ্বন্থিতায় জ্যোতির্বিদ্যার রাজ্যে একাধপত্য কাঁরয়াছে। হিপার্কাস্‌ টি গ্রীক 
জ্োতিষের মধ্যাহ্ন সূর্য। তাঁহার মৃত্যুর পর ক্লুডিয়াস্‌ টলেমণ গ্রীক জ্যোতিষের উচ্চ মান 


ক্রান্তাবিল্দ;র 
তাঁহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতর শ্রেষ্ঠ পারচয়। খেত পৃঃ ১৩০ অন্দে বৃশ্চিক রাঁশতে একাঁট 
নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব লক্ষ্য করায় সমস্ত নক্ষত্রের অবস্থান নির্দেশ কাঁরয়া একাঁট ব্যাপক 
ও নিখুত নক্ষত্র-সারণণ রচনার প্রয়োজনশয়তা তিনি প্রথম উপলাব্ধ করেন। তারপর সুরু 


1? 
৫ 


বিষুববৃত্ত 
(৯) (২) 

৮৮। ক্রান্তবিন্দুর অয়ন-চলন। (১) নক্ষত্রের ক্লান্ত্যংশের আপাত পাঁরবর্তন; 
(২) অয়ন-চলনের ফলে ক্লান্তাঁবন্দু 0 বন্দু হইতে ০ বন্দুতে সাঁরয়া গয়াছে। 


হইল অসীম ধৈর্যসহকারে বহ্‌ বৎসর-ব্যাপী তাঁহার নক্ষত্র-অবলোকন। তান ১০০৮টি নক্ষত্র 
পর্যবেক্ষণ কারলেন;_ খাল চোখে দৃশ্যমান নক্ষত্রের ইহাই প্রায় সর্বশেষ সীমা । ষোড়শ 
শতকের শেষভাগে টাইকো ব্রাহে যে নক্ষত্র-সারণণ প্রস্তৃত করেন, তাহাতেও তান ১০০৫টির 
বেশশ নক্ষত্র 'লাঁপবদ্ধ কাঁরতে পারেন নাই। হিপার্কাস্‌ বিক্ষেপ ও ক্রান্তযংশের সাহায্যে 
নক্ষত্রের অবস্থান নিদেশ করিবার পদ্ধাত উদ্ভাবন করিয়া নক্ষত্রগলিকে একে একে আকাশের 
মানচিত্রে সাজাইলেন। ইরাটোস্থোনস্‌ দ্রাঘমা ও অক্ষাংশের সাহায্যে ভূপৃজ্ঞস্থ স্থান নিদেশের 
সহজ উপায় আবিষ্কার কারয়াছিলেন; খ-গোলে নক্ষত্রের অবস্থান নরেশ করিতে হিপার্কাস্‌ 
সেইর্প বিক্ষেপ ও ক্রান্ত্যংশের সাহায্য গ্রহণ কারলেন। এই নির্ণয়ে তান ক্রান্তিবিন্দরকে, 
অর্থৎ যে বিন্দুতে ধিষ্‌ববৃত্ত ও ক্লান্তিবৃত্ত ছেদ করে, তাহাকে মূল বিন্দু হিসাবে ব্যবহার 


২২৮ বিজ্ঞানের ইতিহা 


কাঁরলেন। এইভাবে নক্ষত্রের সারণী তৈয়ার করিতে শিয়া তিনি লক্ষ্য কারলেন যে, তাঁহার 
পূর্ববতাঁ জ্যোতার্বদেরা নক্ষত্রের যে ছক তৈয়ারী করিয়াছিলেন সেই ছকে 'নার্দষ্ট অবস্থান 
হইতে নক্ষন্ত্ররা সামান্য সাঁরয়া গিয়াছে (৮৮-১নং চিন্)। উদাহরণস্বরূপ, হিপার্কাসের প্রায় 
দেড়শত বৎসর পূর্বে টিমোচারস্‌ ও আরিম্টিলাস্‌ 'স্পকা (50108) নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের 
যে অবস্থান নির্দেশ কারয়াছিলেন, 'হপার্কাসের সময় তাহার অবস্থান বদলাইয়া গিয়াছে । তিনি 
আরও লক্ষ্য কারলেন, এই পাঁরবর্তনের ফলে স্পিকা নক্ষত্রের ক্রান্ত্যংশ পূুবাদকে ২০ পডগ্রী 
বাঁড়য়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার 'বিক্ষেপ অপারবার্তিতই রাহয়াছে। প্রাচীন নক্ষত্র সারণীর 
সাঁহত তাঁহার নবরচিত সারণী পুঙ্খানুপুঙ্খর্‌্পে িলাইতে গিয়া তান আরও আশ্চর্য 
হইয়া দৌঁখলেন যে, ক্রান্তংশের এইরূপ পাঁরবর্তন শুধু 'স্পিকা নক্ষব্রেরই বিশেষত্ব নহে, 
প্রত্যেক নক্ষত্রের বেলায়ই এইরূপ পাঁরবর্তন ঘঁটয়াছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'বিক্ষেপ 
অপারবার্তত থাঁকয়া শুধু ক্রান্যংশই পূবাঁদকে দীর্ঘতর হইয়াছে। হিপার্কাসের গণনা 
অনুযায়ী এই ক্রান্ত্যংশ-বৃদ্ধির অনুপাত বংসরে অন্ততঃ ৩৬%। আধুনিক 'হসাবে ইহা 
প্রায় ৫০%। তারপর বিষুববৃত্ত ও ক্রাল্তিবৃন্ত পরস্পরকে ছেদ কাঁরয়া যে কোণ উৎপন্ন করে, 
সেই কোণেরও কোন পাঁরবর্তন ঘটে নাই। 

নক্ষতরদের ক্রান্ত্যংশের এইরূপ সাধারণ বৃদ্ধি হইতে হিপার্কাস্‌ এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন যে, একই কালে সমানভাবে সমস্ত নক্ষত্রের ক্রান্তংশ-বৃদ্ধি অসম্ভব, নক্ষত্ররা 
প্রকৃতপক্ষে যে যাহার স্থানেই থাকে, এবং তাহাদের এই আপাত স্থানপাঁরবর্তনের জন্য দায়ী 
ক্লান্তাবন্দুর স্থানপাঁরবর্তন, অর্থাৎ বিষুববৃত্ত ক্রমাগত পূর্ব হইতে পশ্চিমে সাঁরয়া যাইতেছে 
(৮৮-২নং চিন্র)। বিষুববৃত্তের এই গাঁতর ফলে ক্রাল্তিবৃত্তের সাঁহত ইহা যে কোণ উৎপন্ন করিয়া 
থাকে, সেই কোণের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। বিষুববৃত্তের এই গাতর আর এক অর্থ 
এই ষে, পাঁথবীর অক্ষরেখা আঁবচলিতভাবে বরাবর একদিকে থাকে না; বিষুববৃত্তের 
সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরেখাও চক্তাকারে আবাঁতণত হইয়া থাকে, অনেকটা ঘূর্ণামান লাটমের 
অক্ষ-বিচলনের মত। লাটমের মত টাল খাইয়া পাৃঁথবীর আবর্তনের ফলে ক্রান্তাবন্দুর 
এইরূপ বৃত্তাকার গাঁতিকেই ক্রান্তাবন্দুর অয়ন-চলন (019085910 01 0102 17099) 
বলে। অয়ন-চলন আঁবিচ্কারের সাহত 'হপার্কাসের নাম প্রধানতঃ জাঁড়ত থাকলেও 
স্যাবেল্‌-প্রমুখ বিজ্ঞানের এীতিহাঁসকগণ মনে করেন, প্রীসদ্ধ বাাঁবলনীয় জ্যোতার্বদ কাঁদন্ন 
(আনূমাঁনক খিঃ পৃঃ ৩৮৩), হিপার্কাসের প্রায় দুইশত বংসর পূর্বে এই আবিহ্কার 
করিয়াছলেন। 

ক্লান্তিবিন্দূর ক্রান্তিবৃন্তপথে সম্পূর্ণ একবার ঘুরিয়া আসিতে সময় লাগে প্রায় 
২৬,০০০ বংসর। ক্লান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন সংক্রান্ত তথ্য হইতে বহু প্রাচীন তারিখ বাঁহর 
করা সম্ভবপর। যেমন, হিপাক্ণাসের জীঁবিতকাল সম্বন্ধেই যাঁদ কোন সংশয় কখনও উপাস্থত 
হয়, তবে তাঁহার বার্ণত নক্ষত্র সারণীর অন্তরভূন্ত কোন বিশেষ তারকার অবস্থান 
আধূনিককালের অনুরূপ সারণীতে সেই একই তারকার অবস্থানের সাহত 'মিলাইয়া 
অনায়াসে 'হিপার্কাসের কাল নির্ভূলভাবে কাঁষয়া বাহর করা যায়। এই উপায়ে বহু প্রাচীন 
গ্রন্থে উল্লিখিত নক্ষত্র-সংস্থান বিচার কাঁরয়া এই সব গ্রন্থের বা বার্ণত এীতহাসক ঘটনার 
কাল সাঁঠকভাবে 'ানণরত হইয়াছে। 

চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর পাঁতিত পাঁথবীর ছায়ার কৌণক ব্যাস মাপিবার ব্যবস্থা 
কাঁরয়া আাঁরসট্ার্কাস যে পদ্ধাত আঁবত্কার কারয়াঁছলেন তাহা প্রয়োগ কাঁরয়া হিপার্কাস্‌ 
চন্দ্রের আয়তন ও দূরত্ব আধকতর সন্তোষজনকভাবে নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাঁহার গণনা 
অনূযায়শ চন্দ্রের দূরত্ব পাঁথবীর ব্যাসের ৩৩২ গুণ এবং সূর্যের দূরত্ব পাঁথবীর ব্যাসের 
১,২৪৫ গৃণ। চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্বের ইহা আত নিরভূর্ল মাপ। টলেমণ তাঁহার গ্রন্থে 'হিপার্কাসের 


হিপার্কা ২২৬ 


নানা গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের কথা আলোচনা কারয়াছেন, কিন্তু চন্দ্র ও সূর্যের দুরছ্থের 
এই মাপের কথা উল্লেখ করেন নাই। তান নিজে এই দূরত্বের যে মাপ প্রদান কাঁরয়াছলেন 
তাহা 'হপার্কাস্‌ প্রদত্ত মাপ অপেক্ষা অনেক কম। টলেমীর 'হসাবে সর্ষের দুরত্ব পাঁথবাঁর 
ব্যাসের মান ৬০৫ গুণ; ইহা 'হপার্কাসের হিসাবের অর্ধেকেরও কম। 'হিপাকাসের 
পরিমাপের কথা অজ্ঞাত থাকায় পরবততাঁকালে বিজ্ঞানীরা টলেমীর মাপই স্বীকার করিয়া 
লয় এবং বহন শতাব্দী পর্যন্ত এই ভুল মাপই ঠিক বাঁলয়া গৃহীত হয়। কোপার্নিকাস্‌ 
এই দূরত্বের যে মাপ গ্রহণ করেন তাহাও ছিল পাঁথবীর ব্যাসের মান্র ৭৫০ গদ্ণ। সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে 'িচার-প্রমুখ জ্যোতার্বদ-গণের চেষ্টায় এই দূরত্বের সঠিক মাপ 
ণিনণণত হয়।* 

গ্রহণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা £ তারপর চন্দ্র যে ক্রান্তিবৃত্তপথে পারক্রমণ করে না এবং 
ইহার পাঁরক্রমণ-বৃত্তের তল যে ক্রান্তিবৃত্তের তল হইতে প্রায় ৫০ গিগ্রী কোণে হোঁলয়া থাকে, 
ইহা হিপার্কাসের আবিচ্কার বাঁলয়া অনেকে মনে করেন। চন্দ্রের পরিক্রমণ-বৃত্ত ও ক্রান্তি- 
বৃত্ত পরস্পরের সহিত এইভাবে সামান্য হোলিয়া থাকার দর প্রত্যেক অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ ও 
পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ যে আমরা দৌখতে পাই না এবং গ্রহণ সংঘাঁটত হইতে হইলে সূর্ঘ ও 
চন্দ্র উভয়কেই যে ক্রান্তিবৃত্ত ও চন্দ্রের পাররুমণ-বৃত্তের ছেদাবন্দুর খুব কাছাকাছি থাকা 
প্রয়োজন, 'হপার্কাস্‌ এই তথ্য আঁবচ্কার করিয়া গ্রহণের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করেন। এজন্য 
গ্রহণ সংক্কান্ত ভাবিষ্যদবাণীও তাঁহার অনেক নির্ভূল হইত। 

ডুকেন্দ্ুয় পাঁরকজ্পনা£ 'হপার্কাসের ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে কছ_ বলা দরকার । 
1তাঁন আরসটার্কাসের সূর্যকেন্দ্রীয় পারকজ্পনার কথা অবগত ছিলেন; ফিলোলাউসের 
আশ্নকেন্দ্রীয় পাঁরকজ্পনাও তাঁহার অজানা ছিল না। শকন্তু তান পাঁথবীর পারক্রমণ-গাঁত 
সম্পূর্ণ অস্বীকার কারয়া আ্যারষ্টটুল্‌, ইউডক্সাস্‌-প্রমুখ প্রাচীন বিজ্ঞানীদের প্রদার্শত 
পথে ভূকেন্দ্রীয় পাঁরকল্পনার 'ভীন্তিতে সূর্য ও গ্রহদের পরিরুমণ বুঝাইবার চেস্টা করেন। 
পৃথিবীর 'স্থাত তিনি অটল রাঁখলেন। তথাপি তানি সম্পূর্ণ অবগত ছলেন যে, 
ইউডক্সাস্‌ ও আ্যারষ্টটূলের এককেন্দ্রীয় গোলকের পাঁরকম্পনা জ্যোতিষের সমস্ত তথ্য 
ব্যাখ্যা কারবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। "তান ইউডকসাস্‌-আ্যারম্টট্ূলের স্ফাঁটক-গোলকের 
ধারণা পাঁরত্যাগ করিয়া বলেন যে, গ্রহরা বৃত্তপথে পাঁথবীকে পাঁরক্রমণ করিয়া থাকে। 
িন্তু তাঁহার পারকম্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সূর্য ও গ্রহরা যে সব এককেন্দ্রীয় বৃত্তপথে 
পারভ্রমণ করে পাঁথবী সেই সব বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে না, কেন্দ্র হইতে 
কতকটা দূরে সাঁরয়া অবস্থান করে। অর্থাৎ গ্রহরা উৎকেন্দ্রীয় বৃস্তপথে (60060110 
01019) পাঁথবীকে পাঁরক্রমণ করিয়া থাকে। 

সূর্য পৃথিবশকে কেন্দ্র করিয়া সসবেগে ধাবিত হইলে মহাবিষূব (৬০791 9011170%) 
হইতে জলাবষুূবে (4১5509]৪05300%) পেশীছিতে এবং জলাবিষূব হইতে আবার 
মহাবষবে ফিরিয়া আসতে তাহার ঠিক অর্ধেক বৎসর অথবা ১৮২।১৮৩ দন লাগবার 
কথা। িকন্তু পর্যবেক্ষণের দ্বারা বহ7 পূর্বেই জানা গিয়াছল যে, ক্রান্তিবৃত্তপথে মহাবিষ্ব 
হইতে জলাবষুবে পেশছিতে সূর্যের সময় লাগে ১৮৬ দিন এবং বাকী অর্ধেক পথ ঘ্দারয়া 
মহাবষুবে পুনরায় পেশীছতে তাহার লাগে ১৭৯ 'দিন। 'হিপার্কাস্‌ আরও লক্ষ্য করেন 
যে, বসন্তকালের (মহাবিফব হইতে ককর্ট ক্রান্ত) স্থায়িত্ব ৯৪ দিন এবং গ্রীষ্মকালে 
(ককটক্লান্তি হইতে জলাবষূব) স্থায়িত্ব ৯২ দিন। এই তথ্য হইতে এইরুপ প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, ক্লান্তিবৃত্তের উভয় অর্ধে সূর্যের পাঁরক্রমণ-বেগ অসমান। পাঁথবীকে কেন্দ্র 
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ই৩০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


কারয়া সূর্য সমবেগে সণ্টারত হইলে বসন্ত ও গ্রশক্মকালের দৈঘেন্র এইর্‌্প তারতম্য ব্যাখ্যার 
অতাঁত হইয়া পড়ে। 


৮৯। উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্যে ৯০। 'হপার্কাসের খতু-পাঁরবর্তন ব্যাখ্যা । 
হপার্কাসের গ্রহ-গাতি ব্যাখ্যা। 


এই অসঙ্গাঁত দূর কারবার জন্য হিপার্কাস্‌ প্রস্তাব করেন যে, পাঁথবা ক্রান্তিবৃত্তের 
ঠিক কেন্দ্রে অবস্থান না করিয়া ইহার অনাতদূরে অবস্থান করে। দ্রম্টার স্থান কেন্দ্র হইতে 
[কিছদূরে অর্থাৎ উৎকেন্দ্রে (৪-09:09) কল্পনা কাঁরলে সূর্যের গাঁতর যে আপাত 
অসমবেগ পারলাক্ষিত হয়, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। ৮৯নং চিন্নে ইহা দেখানো হইয়াছে। 

0 _. ক্রান্তিবৃত্তের কেন্দ্র; ঘর _ পাথবী; 421 _ অপভ্; 4£ _ অননভু; 

১1, 92) :93, ৪4 - সূর্যের 'বাভন্ন অবস্থান। সহজেই দেখা যায় যে, 

৫১1 «৪9 

সুতরাং সূর্য 51 হইতে 52এ যে গাঁতিতে অগ্রসর হয়, পাঁথবী (%) হইতে দোঁখলে 

সেই গতি অপেক্ষাকৃত মল্থর মনে হইবে । আবার, 


১৫ ১ ০৮ %! 


সুতরাং 193 হইতে 154-এ সূর্য পূর্বের মত একই কৌণক বেগে অগ্রসর হইলেও পাঁথবী 
হইতে মনে হইবে যেন সে অনেক দ্ুতবেগে ধাঁবত হইতেছে । আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার 
এই যে, অপভূর নিকট সর্ষের গাঁত সর্বাপেক্ষা মন্থর; অপভূ হইতে ক্রমশঃ অনূভূর দিকে 
অগ্রসর হইবার সময় ইহার আপাত-গাঁত ক্রমশঃ বাঁদ্ধ পাইয়া অনুভূতে সেই গাঁত হয় বৃহত্তম, 
এবং তারপর হইতে এই গাঁত আবার হ্বাস পাইতে থাকে। 

বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত প্রভাত বিভিন্ন খতুর দর্ঘতার তারতম্য হিপার্কাস্‌ উৎকেন্দ্রীয় 
বৃত্তের পারকজ্পনার সাহায্যে আত চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেন। ৯০নং চিন্রে তাহা দেখানো 
হইল। 'হপার্কাস্‌ হেরাক্রাডসের পদ্ধাত অনুসরণ করিয়া গ্রহদের গাঁত ব্যাখ্যা কারবার চেষ্টা 
কাঁরয়াছলেন; কিন্তু ইহা তানি সম্পূর্ণ কাঁরয়া যাইতে পারেন নাই। ক্লাডয়াস্‌ টলেমী 
এই কার্য সম্পূর্ণ করেন। সেকথা পরে বাঁলিতোছ। 

গাঁণত, ভ্রিকোণামতি £ গাঁণতেও িপার্কাস বহু মৌলিক গবেষণা করিয়াছলেন। 
জ্যোতিষীয় গবেষণায় তাঁহাকে ন্রিকোণমাতির ব্যবহার কাঁরতে দেখা যায়। ন্রিকোণমাতির 
[বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিপাদ্য, 

911) (44719) 5 91) 4 005 3+095 4. 510 9, 


সম্ভবতঃ 'তানই প্রমাণ করেন। বাভন্ন কোণের “সাইনে'র মান নির্ণয় কাঁরয়া গণনার সুবিধার 


উলেমশ ২৩১ 


জন্য তিনি এক সাইন-সারণশ (09012 0: 3195) প্রস্তুত কারয়াছিলেন। গোলকের 
উপারভাগে 'রিভুজ অঞগ্কন কাঁরলে সেই ত্রিভুজের কোণ, তুজ প্রভভীতর সম্বন্ধ ও মান নিরূপণের 
পদ্ধাত 'তান বাহির কারয়াছিলেন। এই পদ্ধাত তাঁহার জ্যোতিষণয় গণনায় বিশেষ সহায়ক 
হইয়াছিল । 

'হিপার্কাসের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে প্রধানতঃ চাঁরভাগে ভাগ করা যায়ঃ--€১) প্রচাঁলত 
যল্মপাতির সাহায্যে ব্যাপক ও নির্ভল পর্যবেক্ষণ-গ্রহণ; (২) প্রাচীন ও পৃরবতন বিজ্ঞানীদের 
পর্যবেক্ষণলব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যের সূচারু সমাবেশ ও চুলচেরা বিচার ও বিশ্লেষণ; 
(৩) বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সহজে ও 'বাধবদ্ধ উপায়ে প্রকাশ কাঁরতে গাঁণতের আশ্রয়-গ্রহণ এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে গাঁণত এই কার্যে অপারগ হইলে, গাঁণতের সংস্কার-সাধন অথবা নূতন 
গাঁণতের উদ্ভাবন (যেমন ন্রিকোণামাত ); এবং (৪) এক বিশেষ জ্যামাতক পাঁরকজ্পনার 
সাহায্যে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের গতর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। এই চার বিভাগেই তান আশ্চর্ষ 
কাতত্ব দেখাইয়াছিলেন। জ্োঁতির্বিজ্ঞানের স:প্রীসদ্ধ ফরাসী এীতহাঁসক ডেল'বূর্‌ 
'লিখিয়াছেন £ 
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হিপাকাসের গবেষণাতেই গ্রীক জ্যোতিষের চরম পাঁরণাঁত। ইহার পরেই এই জ্যোতিষের 
অগ্রগতি রুদ্ধ হইল! বহু টীকাকার, ভাষ্যকার ও সুলেখকদের সাঁম্মলিত চেম্টায় জ্যোতিষের 
জনাপ্রয়তা ও সম্মান অব্যাহত থাকলেও সত্যকার প্রাতিভার অভাবে নূতন জ্ঞানের পথপ্রদর্শক 
জীবন্ত বিজ্ঞান হিসাবে জ্যোতষের সে গৌরব আর রাহল না। খুশঃ অঃ দ্বিতীয় শতকে 
[হপার্কাসের সুযোগ্য শিষ্য কুডিয়াস্‌ উলেমী এই রুদ্ধ ম্রোত পৃনঃপ্রবাহত করিবার চেম্টা 
কারয়াছিলেন। হীঁতহাসের আনিবার্য কারণে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রাতকৃল পাঁরবেশে 
সেই শ্রোতকে বেশী দিন সঞ্জগাবত রাখা যায় নাই। 


কলডয়াস্‌ উলেমশি ৫খুখঃ অঃ দ্বিতীয় শতক ) 


ধারাবাহক এীতহাঁসক তাঁরখ অনুযায়ী দৌখতে গেলে ক্লুডিয়াস্‌ টলেমীর বৈজ্ঞানক 
গবেষণার আলোচনা আমাদের খন্টীয় দ্বিতীয় শতকের জন্য স্থগিত রাখাই উচিত হইত। 
দিন্তু আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের আলোচনায় ইতিহাস-প্রাসদ্ধ এই মহানগরীর সর্বশেষ 
শবাঁশস্ট "বিজ্ঞানী ক্লুডিয়াস্‌ টলেমণর প্রসঙ্গ এখানে বাদ দিলে এই অধ্যায় অসমাপ্ত থাকিয়া 
যাইবে । তারপর আ্যাঁরসটার্কাস-, ইরাটোস্থোনস্‌ ও হিপারকাসের তৎপরতায় জ্যোতিষশাস্দের 
ধববর্তন ও ব্রমোন্নতির যে ইতিহাস আমরা আলোচনা কারয়াছি তাহার সম্পূর্ণতার জন্যও 
টলেমশীর জ্যোতিষের আলোচনা এখানে অপাঁরহার্য। 

টলেমশর জশীবনশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না; তবে আলেক্জান্দ্ুয়ার টলেমী 
রাজবংশের সাঁহত তাঁহার যে কোন সম্পর্ক ও সংম্রব ছিল না, তাহা স্ানশ্চিত। ১২৭ 
হইতে ১৫১ খুশষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নানা গবেষণায় 'লপ্ত থাঁকয়া কালাঁতপাত করেন। 


প. 10618117019) 72789017626 7১4৪7070716 44701570708) ০0]. 27 0, 185, 


২৩২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


জ্যোতিষই ছিল তাহার প্রধান গবেষণার বিষয়; গাঁণিতে, পদার্থাবদ্যায় ও ভূগোলেও তিনি 
অনেক মূল্যবান কাজ করিয়াছেন। ফাঁলত জ্যোতিষে অর্থাৎ ভাগ্যগণনায়ও নাক তাঁহার 
অগাধ ব*বাস ছিল এবং এই সম্বন্ধে 72660%0195 নামে একখানি পৃস্তকও 'লিখিয়াছলেন। 

গ্রল্থ-পরিচ্ম £ উলেমীর সবশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষায় গ্রন্থ 'আযল্মাজেম্ট'কে (477009851) 
প্রাচীন জ্যোতিষের [িশবকোষ বলা যাইতে পারে। মধ্যযুগে জ্যোতার্বদ্‌রা ইহাকে জ্যোর্তিষ- 
শাস্ত্রের বাইবেল মনে কারতেন। টলেমীর মূল গ্রন্থের গ্রীক নামের বাংলা অর্থ 'বৃহৎ 
সংহিতা"। শ্রদ্ধাবশতঃ হউক অথবা ভ্রমবশতঃই হউক, আরব্য অনৃবাদকেরা 'বৃহৎ, কথাটির 
গ্রীক প্রাতশব্দের অর্থ কাঁরয়াছিল “বৃহত্তম” এবং আরবী অনুবাদে ইহা দাঁড়ায় 
40 1৫1915%।  আরবী হইতে অনূদিত হইবার ফলে টলেমীর গ্রল্থের ল্যাটন নাম হয় 
44107005৮7৮ ; ইহার ইংরেজী অপভজ্রংশ হইল 440750095%1* 0910%£0$ নামে তাঁহার 
আর এক গ্রন্থে আলোকের গণাগদণ বার্ণত হইয়াছে । ধৰানি-বিজ্ঞান, ভাগ্যগণনা প্রীতি আরও 
কতকগুলি বিষয়ে কয়েকখানি পুস্তক তাঁহার প্রণশত, কোন কোন এীতহাসিকদের এরূপ 
অভিমতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহে আছে। এই পুস্তকগ্যীল নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং 
44175.095-এর রচাঁয়তার উপযুস্ত নহে। 

জ্যালমাজেন্ট £ ইউ্রিডের £/51515 এর মত টলেমীর 44170095% সমগ্র জ্যোতিষকে 
এক স্মাবন্স্ত ও বাধবদ্ধ বিজ্ঞান 'হসাবে উপস্থাঁপত কারবার সুমহান প্রয়াস। ইহাতে 
টলেমীর নিজস্ব গবেষণার উল্লেখ ও আলোচনা থাকিলেও ইহা প্রধানতঃ পূর্বগামশ 
জ্যোতার্বদগণের বিশেষতঃ 'হিপার্কাসের গবেষণার উপর প্রীতাঁষ্তঠত। সপ্তদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত ত্রয়োদশ খন্ডে সমাপ্ত এই 4402%09234-ই ছিল সবশ্রেম্ঠ প্রামাঁণক জ্যোতিষীয় গ্রল্থ। 
ইহার প্রভাব শুধু পাশ্চাত্য জ্যোতিষেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, ভারতবর্ষ, এ*লামক মধ্যপ্রাচ্য 
প্রভীত দেশের জ্যোতিষ-চর্চাকেও বহশত বংসর যাবৎ এই গ্রন্থ বিশেষভাবে প্রভাবত 
কারয়াছিল। এজন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই গ্রন্থ এক বিশেষ গ্রর্ত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার 
কাঁরয়া আছে। 

আযাল্মাজেষ্টের প্রথম ও দ্বিতখয় খণ্ডে আমরা দোঁখতে পাই সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের গাঁত, 
পাঁথবীর আহক গাঁত, দিনরাত্রি ও তাহার দীর্ঘতা, নক্ষত্রের উদয়াস্ত, খ-গোলের আবর্তন 
ইত্যাদ সহজ জ্যোতিষীয় বিষয়ের আলোচনা । পৃথিবীর গোলাকাতি সম্বন্ধে নানা তথ্যের 
সমাবেশ করা হইয়াছে, এবং ইহার পারাধ সম্বন্ধে টলেমী পোসিডোনিয়াসের নিণত মাপ 
১৮০০০০ শ্টাডিয়া উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন। ইহা ইরাটোস্থোনস্‌ কর্তৃক নিত মাপ অপেক্ষা 
অনেক কম। এইরূপ ভুল মাপ প্রচলনের ফলে পাঁথবীর অপর গোলার্ধ সম্বন্ধে পরবর্তী 
কালে ভৌগোলিকদের মনে িরুপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা পূর্বেই আলোচিত 
হইয়াছে। গাঁণত সম্বন্ধেও কয়েকাঁট মূল্যবান অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে । এই সম্পর্কে 
ত্রিকোণমিতি-সংক্রান্ত বহ্‌ প্রশ্নের আলোচনা উল্লেখযোগ্য । ০০ হইতে ১৮০ ডিগ্রী পর্যন্ত 
ই০ ডিগ্রী অন্তর সাইনের মান 'লাপিবদ্ধ কারয়া তিনি এক মূল্যবান সারণণ প্রস্তুত করেন; 
এই সারণধ প্রথম খন্ডে স্থান পাইয়াছে। সম্ভবতঃ 'ন্লিকোণামাতর এই সব আলোচনা 
1হপাককাসের গবেষণা হইতে গৃহখীত। এই খণ্ডের আর এক জায়গায় তান প্র -এর মান 
দেশ করিয়াছেন ৩.১৪১৬৭। অধুনা স্বীকার্য মান হইল ৩*১৪১৫৯২৭। 

তৃতখয় খণ্ডে বংসরের দীর্ঘতা, পাঞ্জকা ও সূর্য সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে । ইহার লবটুকুই হিপাকাসের গবেষণা: টলেমী নূতন ছু যোগ করেন নাই। 

চন্দ্রের গতি; ডেফারে্ট ও পাঁরবৃত্তের পাঁরকল্পনাঃ চতুর্থ খণ্ডের মূল বিষয়বস্তু 
চচ্দের গাঁত ও গ্রহণ। পূর্ববতর্গ বিশিষ্ট জ্যোতার্বদদের গবেষণার বিবরণের পর এ সম্বন্ধে 


ক 361প্য। 49704219607 ০1 466707072, 


টলেমশ ২৩৩ 


টলেমী তাঁহার নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ফল ও মতবাদ 'লাঁপবন্ধ করিয়াছেন। চন্দ্রের গাঁত 
সম্বন্ধে তাঁহার আবিচ্কার ও মতবাদ প্রাণধানযোগ্য। টলেমীর অনেক পূর্বে হিপার্কাস্‌ 
চন্দ্রের অসমান গাঁত লক্ষ্য কারয়াাছলেন এবং ইহা ব্ুঝাইবার জন্য সর্ষের ন্যায় চন্দুরে ক্ষেত্রেও 
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৯১। টলেমীর 'আযল্মাজেন্টের এক সংক্ষপ্ত সংস্করণে এই চিন্রাট 
মুখপন্তর 'হসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 


তিনি উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহাব্য গ্রহণ করেন, অর্থাৎ চন্দ্র যে বৃত্তে পাঁথবীকে পারক্রমণ করে 

সেই বৃত্তের কেন্দ্র হইতে সামান্য কিছ দূরে পাথবশর অবাঁস্থাত। টলেমী দেখাইলেন, 

[হপার্কাসের এই পাঁরকজ্পনা অননযায়ী চন্দ্রের অসমান গাঁতর পদরাপ্যার ব্যাখ্যা সম্ভবপর 
৩০ 


২৩৪ ূ বজ্ঞানের ইতিহাস 


নহে। 'হিপার্কাসের গণনায় চন্দ্রের বাভল্ল অবস্থান যেরূপ হওয়া উাঁচত অমাবস্যায় ও 
পার্ণমায় সেই অবস্থানের বিশেষ কোন ব্যাতন্রম পারলাক্ষত না হইলেও অর্ধচন্দ্রের সময় 
এই অবস্থানের যথেষ্ট ব্যাতক্রম দণ্ট হয়। হিপার্কাস্‌ প্রধানতঃ চন্দ্গ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের 
সময় চন্দ্র, সূর্য ও পাঁথবীর আপোক্ষিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার মতবাদ প্রস্তাব 
কারয়াছিলেন; টলেমণ গ্রহণ ছাড়া অন্য সময়ে ইহাদের অবস্থান লক্ষ্য কারতে 'িয়া এই 
গরুমল আঁবন্কার করেন। ইহার সমাধানকল্পে 'তাঁন যে মতবাদ প্রস্তাব করেন তাহা 
সংক্ষেপে বুঝানো যাইতেছে। 

মনে করা যাক, £ পৃথিবী এবং প্র অনাতদুরে ০ বিন্দ্‌কে কেন্দ্র কারয়া 1476) 
একাঁট উৎকেন্দ্রুযয় (9006171০) বৃত্ত ৯২নং চি) । হিপারাস এই উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তে চন্দ্রকে 
পারক্রমণ করাইয়াই সন্তুষ্ট 'ছিলেন। কিন্তু টলেমী বাঁললেন, এই 129 বৃত্তের উপর 
অবাঁস্থত 41% বিন্দূকে কেন্দ্রে করিয়া আসল চন্দ্র 1? একাট পাঁরবৃত্তের (90105016) 
উপর ঘুারতেছে। এই পরিকল্পনায় চন্দ্রের গাঁত এইরূপ যে, 1! যখন পরিবৃত্তপথে সণ্চরণ 
করতেছে সেই পাঁরবৃন্তের কেন্দ্র 14 বিন্দু তখন উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত 11779-এর পথে 
পাাথবীকে প্রদাক্ষণ করিতেছে । 14709 বৃত্তের নাম ডেফারেণ্ট (966121)) । এখন 
অবশ্য আমরা জানি, চন্দ্র উপবৃস্তপথে পাঁথবীকে পারিক্রমণ কাঁরয়া থাকে। এই উপবৃত্তের 
কথা টলেমীর জানা না থাকায় পাঁরবৃত্ত, ডেফারেন্ট প্রভাতি অবাস্তব জ্যামীতিক কৌশল 
তাঁহাকে প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। অধুনাসম্মত বলাবদ্যার নীতি হইতে এইরূপ গাঁতর 
কঞ্পনা যতই অস্বাভাবিক হউক না কেন, এই উপায়ে উলেমশী চন্দ্রের অবস্থান নির্ভুলভাবে 
বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং গণনা ও পর্যবেক্ষণের আমল তিনি ১০ সেকেণ্ড পর্য্ত 
নামাইয়া আনিয়াছিলেন। 

প্রাচীনকালে জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত আস্তরলাব- (956:012102) 
যন্নের বর্ণনা পাওয়া যায় পণ্চম খশ্ডে। লম্বনের সাহায্যে চন্দ্রের দূরত্ব 'নিরূপণ-পদ্ধাতি 
এবং চন্দ্রের দূরত্বের অনুপাতে সূর্যের দূরত্বের মাপ সংক্রান্ত আলোচনা এই খণ্ডে লিপিবদ্ধ । 
এ সম্বন্ধেও 'তাঁন প্রধানতঃ 'হপার্কাসের গবেষণার প্নরাব্যন্ত করিয়াছেন মান্র। 

ষ্ঠ খণ্ডে গ্রহণ এবং সপ্তম ও অস্টম খণ্ডে নক্ষত্র-পারিচয়, তাহাদের অবস্থান ও 
নক্ষত্র-তাঁলকার কথা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । তাঁহার সারণতে ১০২৮ট নক্ষত্রের 
বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সারণী 'হপার্কাসের সারণরই প্রায় নকল; ক্রান্তাবন্দুর অয়ন- 
চলনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় পাঁরবর্তন সাধন করা হইয়াছে । টলেমশী ও তাঁহার সহকর্মীরা 
কোন কোন জায়গায় নৃতন পর্যবেক্ষণের দ্বারা সামান্য কিছ অদল বদর্ল' কারলেও এই 
সারণর প্রত্যেকটি নক্ষত্র তাঁহারা নূতন কাঁরয়া পর্যবেক্ষণ করেন নাই, এবং ইহা যে মূলতঃ 
[হৃপাকাসের নক্ষত্র-তাঁলিকার ভী্ততে রাঁচত, এীতিহাঁসকেরা এইরূপ মনে করেন। 

ভূকেন্দ্রয় পাঁরকল্পনাঃ নবম হইতে ুয়োদশ খণ্ডে গ্রহদের গাত ও সাধারণভাবে 
ভূকেন্দ্রীয় ব্রহমান্ড-পাঁরকজ্পনার কথা বার্ণত হইয়াছে। এই পারকল্পনার জন্যই টলেমনর 
প্রাসাদ্ধ। ভূকেন্দ্রীয় পরিকজ্পনার 'ভীন্ততে জ্যোতষের সকল তথ্য সচ্ঠূভাবে ব্যাখ্যা 
করবার ইহাই সবশ্রেন্ঠ প্রয়াস। পরবতাঁকালে টলেমশর মতবাদ ভুল প্রাতিপন্ন হইয়াছে 
বাঁলয়া বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব কিছ কম নহে। বিজ্ঞান প্রগাঁতশীল। তাহার 
ইাতহাসে বহু পর্যবেক্ষণ ও তথ্যের ভুল বাহর হইয়াছে, বহু মতবাদের পতন-অভ্যুত্থান 
ঘাঁটয়াছে। বিজ্ঞানের অগ্রগাত এই সমস্ত ভুল ও নির্ভুল প্রচেম্টার সাম্মীলত ফল। যে 
অনন্যসাধারণ প্রাতভা, বাঁদ্ধ, চিন্তাশান্ত, ধৈর্য ও অধ্যবসায় এই জাতাঁয় তংপরতাকে সম্ভবপর 
কাঁরয়াছে, তাহার মূল্য চিরন্তন ও শামবত। 

ণহপার্কাসের দম্টান্ত অনুসরণ করিয়া টলেমী সূর্যের পারক্রমণ নিশি করিতে 
উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। চন্দ্রের গাঁত সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যা আগেই আলোচিত 


টলেমণ ২৩৫ 


হইয়াছে । এইবার বাকণ রাঁহল গ্রহদের গাঁতর কথা। গ্রহদের গাঁতর ব্যাখ্যা-ব্যাপারেই 'তাঁন 
সবচেয়ে বেশী অস্নাবধায় পাঁড়য়াছিলেন। আপাতদৃন্টিতে এই গাঁত নিতান্ত খাপছাড়া ও 
বিশৃজ্খল বালয়া বোধ হইবে । এই গাঁত যে শুধ্‌ অসমান তাহা নহে, কখনও কখনও এরূপ 
মনে হয় যে, গ্রহরা পশ্চিম হইতে পূর্বে না গিয়া যেন ইহার ঠিক বিপরশত দিকে পাঁথবণকে 
প্রদাক্ষণ কারতেছে। আবার কখনও মনে হইবে, গ্রহরা যেন কিছুক্ষণের জন্য একেবারে 
[ন*শচল অবস্থায় রহিয়াছে । গ্রহদের এই ছন্লছাড়া গাঁত হেরাক্রাডসের দৃম্টি আকর্ষণ 
কারয়াছল, এবং বুধ ও শক্রের বেলায় পাঁরবৃত্তের কল্পনা কাঁরয়া তান ইহার রুপ ব্যাখ্যা 
প্রদান কায়াঁছলেন তাহা পূবেই আলোচিত হইয়াছে। টলেমণ পাঁরবৃত্তের সাহায্য গ্রহণ 
করেন বটে, কিন্তু কোন গ্রহকে সূর্যের চাঁরাঁদকে ঘর্ণ্মান কল্পনা করেন নাই। তাঁহার 
পূর্ণ পারকজপনা ৯৩নং চন্লে দেখানো হইল। 


গাঁতর ব্যাথ্যা_ টলেমী। ৬-সূর্য;) এ-_বৃহস্পাতি; ৃ € কাঁঞ্পত বৃহস্পাতি। 


সূর্য (5) উৎকেন্দ্ৰীয় বৃত্তপথে পাঁথবীকে সমবেগে পরিক্রমণ করে। ক্রা্তিবৃত্ত 
অপেক্ষা ক্ষদ্রতর দুহাঁট উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তে (ডেফারেন্ট) যথাক্রমে কল্পিত শুক্র ও বুধ 
(ঁচত্রে শুধদ শুকরের (৮) গাঁত দেখানো হইয়াছে) পরিক্রমষণ করে; আসল শুক্র ও বুধ 
আবার্তত হয় এক একাঁটি পারবৃত্তের উপর,_কিপিত শুক্র বা বধ এই বৃত্তের কেন্দ্র 
মান্ত। তারপর বুধ ও শক্রের গাঁত এইরূপভাবে 'বাধবদ্ধ যে, পারিবৃত্তে ইহাদের অবস্থান 
যাহাই হউক. 0 বিন্দু, কম্পিত গ্রহ ০ ও সূর্য 9 সব সময় একই সরল রেখার (০9০5) 
উপর থাঁকবে। সূর্য অপেক্ষা আধক দৃূরবতাঁ গ্রহদের গাঁত বৃহস্পাতর (১) দম্টাল্তর 
দ্বারা বুঝানো হইয়াছে । বৃহস্পাঁতও একটি পাঁরবৃত্তের উপর আবার্তত হয় এবং 
এই পারব্ত্তের কেন্দ্র অর্থাৎ কাঁজ্পত বৃহস্পাঁত (০) ০0 'বন্দুকে কেন্দ্র কাঁরয়া একাটি 
বৃহৎ বৃত্তের (ডেফারেন্ট) পারাধপথে পাঁরক্রমণ করে। এই বৃহৎ বৃত্তপথে একবার ঘুরিয়া 
আসতে বৃহস্পাঁতির ১২ বংসর সময় লাগে; কিন্তু পাঁরবৃত্তপথে সম্পূর্ণরূপে একবার ঘাঁরয়া 
আসতে লাগে এক বংসর। উলেমী বুধ ও শুক্র ছাড়া অন্যান্য গ্রহের ক্ষেত্রে পাঁরবৃত্তের মাপ 
এইরূপ কঙ্পনা করিয়াছলেন যাহাতে প্রত্যেকেরই ঠিক এক বৎসর লাগে স্ব স্ব পরিব্ত্ত 
একবার ঘাঁরয়া আসতে । ইহা বুঝাইবার জন্য তান বলেন যে, গ্রহের আসল অবস্থান 


২৩৬ বিজ্ঞানের ইতিহাগ 


হইতে পরিবৃত্তের কেন্দ্র পরন্তি সরল রেখা টানিলে সেই সরল রেখা সব সময়ই.পৃথিব হইতে 
সূর্য পর্য্ত আঁঙ্কত সরল রেখার সাহত সমান্তরাল থাঁকবে। সমগ্র পারকল্পনাট ষে অতীব 
জাঁটল ও নানা দিক দিয়া আধাঁনক বৈজ্ঞানিক যাযান্ততে অসঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু 
এই পাঁরকল্পনার সাহায্যে টলেমণ গ্রহদের আপাত গাঁতির সন্তোষজনক মিল ঘটাইয়াছলেন। 
তাঁহার এই সাফল্যের জন্য অন্যান্য নানা অসঞ্গাত সর্তেও সমগ্র 'বিদ্বংসমাজ ইহাকে অকুণ্ঠ- 
চত্তে গ্রহণ কায়াছল এবং কোপার্নকাসের পূর্বে ইহা অপেক্ষা উন্নততর পাঁরকজ্পনা আর 
কেহই প্রস্তাব করিতে সমর্থ হন নাই। 

আলোকাবিদ্যাঃই টলেমী আলোক সম্বম্ধে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেন। 019805 
নামক গ্রন্থে তাঁহার এই সব গবেষণা লিপিবদ্ধ আছে। বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী আলেকজান্দার 
ফন হামবোল্ট এই গ্রল্থের ভূয়সী প্রশংসা কাঁরয়াছেন। তাঁহার মতে, এই গ্রন্থে টলেমী 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যে উচ্চ আদর্শের নিদর্শন দেখাইয়াছেন, প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মধ্যে এইরূপ 
দ্টান্ত খুব অজ্পই পাওয়া যায়। হামৃবোল্টের এই মন্তব্য অবশ্য কছুটা আতশয়োন্ত। 
কারণ, হীরো, স্টোসবিয়াস্‌ প্রমুখ আলেক্জান্দ্রীয় বিজ্ঞানীরা আত নিপুণ ব্যবহারিক 
বিজ্ঞানী ছিলেন এবং বৈজ্ঞানক পরাক্ষার আদর্শের প্রাত তাঁহারা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
কারয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পরণক্ষার ব্যাপারে উলেমী হশীরো অথবা স্টোসাবয়াসকে আঁতিক্রম 
কারয়াছলেন তাহা বলা চলে না। 

টলেমীর অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের ন্যায় এই 01985 গ্রন্থের মূল গ্রীক পান্ডুলাপ 
নিখোঁজ হইয়াছে। পুস্তকটি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়; দুভভাগ্যবশতঃ এই আরবী 
ত্জমাও সংরাক্ষত হইতে পারে নাই। এক্ষণে আমাদের হাতে আ'সয়া যাহা পেশছিয়াছে 
তাহা হইল আরবী হইতে 019০5 পুস্তকের এক ল্যাটিন তরজমা; এই ল্যাঁটন সংস্করণের 
ষোলটি প্রীতাঁলাঁপর খোঁজ পাওয়া 'িয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে 'সাঁসলীয় নৌবাহিনীর 
প্রধান সেনাপাঁত ইউজেন অব্‌ পালেমোো (76570 ০ 791917070) এই গ্রন্থের ল্যাটন 
অনুবাদ করেন। 

9205 গ্রল্থটি পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ । প্রথম খণ্ডে আলোক ও চক্ষুর বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে। এই খন্ডাঁটও আবার অধুনা নিখোঁজ হইয়াছে । ঘ্য়োদশ শতাব্দীতে রজার বেকন 
এই খণ্ডের কথা জানিতেন।* দ্বিতীয় খণ্ডে বস্তুর আপাত আয়তন 'কিভাবে দৃন্টিকোণের 
উপর নির্ভর করে তাহা দেখানো হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে সমতল, অবতল, উত্তল, 
শওকু ও পিরামিডের আকারের বিভিন্ন প্রকার প্রাতফলকের বর্ণনা আছে। পণ্চম খণ্ডের প্রধান 
আলেচ্য বিষয় আলোকের প্রাতসরণ। টলেমীর পূর্বে এবং তাঁহার পরে মুসলমান বিজ্ঞানী 
আল-হাজেনের আগে আলোকের প্রাতসরণ সম্বন্ধে আর কেহ গবেষণা করিয়াছিলেন বলিয়া 
জানা যায় না। কাচখণ্ডে ও জলে প্রবেশ কারবার কালে আলোক-রেখা কিভাবে বাঁকয়া যায় 
সেই প্রাতসরণের এক নিয়ম তিনি প্রস্তাব করেন। নিয়মাট হইতেছে, 

/& 25113 -- 032 
4 হইল আপতন কোণ (80215 01 17701961706), ৪ প্রাতসরণ কোণ, ! প্রাতিসরাষ্ক এবং 
০ একটি ধ্রুবক। প্রকৃত নিয়ম অবশ্য 
917 4 5 7 9128 
4 ও ট-র মান খুব ছোট হইলে এই উভয় নিয়মই প্রায় এক ফল 'দিবে। 

এই প্রাতসরণের আলোচনার জন্য 00%03-এর পণ্চম খণ্ড বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। আর 

ঠিক এই কারণেই টলেমীর 00০$-এর যে ল্যাটন অনূবাদ এখন সংরক্ষিত আছে, তাহা 
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কতদ,র নকল ও কতদূর আসল, সে সম্বন্ধে অনেকে গভশর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
এই সন্দেহের প্রধান কারণ, 47,0993-এ আলোক-প্রাতসরণের কোন উল্লেখ নাই, অথচ 
019%05-এ শদধ্য প্রীতিসরণই নহে, বায়ুস্তরে সূর্য ও অন্যান্য জ্যোতিন্ক হইতে বিচ্ছারিত 
আলোকের প্রাতসরণের ফলে যেসব জ্যোতিষীয় ঘটনা ঘটে, তাহার উল্লেখ পর্যন্ত আছে। 
তারপর 919%£05-এ জ্যামাতির প্রয্োগের যেসব নমুনা দূম্ট হয় তাহা আত নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
জ্যামীত এবং আদৌ টলেমশীর যোগ্য নহে। এই সব সমালোচনায় মনে হয় যে, টলেমশীর এই 
0০০১-প্রণয়ন ব্যাপারে কোথাও কোন গলদ ল্যকায়িত আছে। ইহা যাঁদ সত্যই টলেমপর 
লেখনীপ্রসৃত হয়, তবে মধ্যযুগে আরব বা ল্যাঁটন অনূবাদকেরা উলেমধর সুনামের সুযোগ 
গ্রহণ করিয়া হয়ত স্থানে স্থানে মূল গ্রন্থের বিকাতি ঘটাইয়া থাকিবে, এইরূপ ধারণা 
অধৌন্তক মনে হয় না। 

জ্যোতিষের সম্ভবতঃ সবশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার ক্লাভিয়াস্‌ উলেমশর স্বকীয়তা সম্বম্ধে আধ্মনিক 
এতহাসিকেরা সন্দেহ প্রকাশ কাঁরয়া থাকেন। ইহা সত্য যে, তাঁহার জ্যোতিষ 'হপার্কাসের 
গবেষণার নিকট বহুলাংশে খশী; তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল অন:প্রেরণাও 'হিপার্কাস্‌। 
তাঁহার স্বকীয়তায় সন্দেহের অবকাশ থাকলেও পাঁশ্ডত্যে ও জ্ঞানের ব্যাপকতায় টলেমীর 
সমকক্ষ বিজ্ঞানী সে যুগে অজ্পই ছিল। 44077,0998 চিরাঁদনই তাঁহার অক্ষয় কীীর্ত 
ঘোষণা কারবে। 4729৫5% রচনা করিয়া 'হিপার্কাসের অমূল্য গবেষণাকে বস্মাতির 
হাত হইতে রক্ষা কারবার জন্যও টলেমশর নিকট আমরা চিরখণণী। 


৬.৫&। বলাবদ্যা, ঘান্দিক আবিত্কার ও ফাঁলত পদার্থাবদ্যা-_ 
স্টৌসবিয়াপ, ফিলো ও হুশরো 


এ 


গ্রীক বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে প্রধানতঃ জ্যঁমাতি, গাঁণত ও জ্যোতিষে, 
চাকৎসাবজ্ঞান, জীবাবদ্যা ও প্রাঁণাবদ্যায় গ্রশকদের অত্যাশ্র্য গবেষণা ও আঁবচ্কারের কথাই 
এ পযন্ত সাবস্তারে বার্ঁণত হইয়াছে। পিথাগোরাস্‌, আঁকিটাস্‌, ইউডকসাস্‌, ইডীক্লড্‌, 
আঁকামাডস্‌, আপোলোনিয়াস্‌ প্রমূখ গাঁণতজ্ঞরা গাঁণত ও জ্যামীতির জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ 
করেন; থিওফ্লেসটাস্‌ উীদ্ভদববদ্যার 'ভীত্ত স্থাপন করেন; আযারস্টট্ল্‌ জীববিদ্যায় এবং 
জ্যোতার্বদগণ জ্যোতিষে যুগান্তর আনয়ন করেন; এবং 'িপোক্রোটস্‌, হিরোফিলাস্‌ 
ইরাসসদ্রেটাস প্রমূখ চিকংসকদের গবেষণার ফলে 'চাঁকৎসাবিদ্যায় বৈজ্ঞানিক আদর্শ স্নগ্রাতাত্ঠিত 
হয়। বৃনিয়াদী ও তত্ীয় বিজ্ঞানে প্রাচীন জাতিদের মধ্যে গ্রীকদের অবদান যে সত্যই 
অতুলনীয়, একথা আঁবসংবাঁদত। 


ফলিত বিজ্ঞানে গ্রশকদের জনগ্রসগরতা 


&তিহাঁসকগণ সাধারণতঃ এই তত্বীয় বিজ্ঞানে গ্রকদের অবদান বিস্তারিতভাবে 'লাঁপিবদ্ধ 
কারয়া এবং গ্রীক প্রাতভা ও উদ্ভাবনী শান্তর ভূয়সী প্রশংসা কাঁরয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ 
করেন। কিন্তু বিজ্ঞানের আরও একটি দিক আছে, আরও একটি প্রকাণ্ড বিভাগ আছে। সেই 
দিক হইল মানুষের কল্যাণে, তাহার জীবনযান্ত্রা সহজে নিবাহ কারবার জন্য এবং প্রকীতির নানা 
বাধা-বিপাস্ত জয় কারয়া এই জীবনযাত্রা শুধু সহজ করা নহে, ইহার মান রীতিমত উন্নত 
কারবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিক। এই প্রয়োগের দিক বিজ্ঞানের ষে বিভাগের আলোচা 
[বিষয় তাহার নাম ফাঁলত বিজ্ঞান। ফাঁলত বিজ্ঞানের অগ্রর্গাতর ইতিহাসও বড় কম গুরত্বপূর্ণ 
নহে। ইহার অগ্রগ্গাতর সাঁহত সভাতার বিবর্তন ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। এখন প্রশন, গ্রীকরা 


২৩৮ বিজ্ঞানের ইতিহাগ 


বিজ্ঞানের প্রয়োগে কতদূর ষত্রবান ও সফলকাম হইয়াছল? ফলিত বিজ্ঞানে তাঁহাদের অবদান 
রুপ? 

এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর-প্রদান সহজসাধ্য নহে। তাহার এক কারণ, গ্রীক ও 
গ্রেকো-রোমক আমলে ফাঁলত বিজ্ঞান সম্পাকতি পুশথপন্রের অপ্রতুলতা। সম্ভবতঃ এজাতীয় 
িছ; কিছ; পুঁথপন্র নিখোঁজ হইয়া থাকিবে, যেমন তত্বীয় বিজ্ঞানের অনেক পথই নিখোঁজ 
হইয়াছে । তবে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ যে প্রণশত বা ধলাঁখত হয় নাই, তাহা মনে করিবারও 
কারণ আছে। থন“ডাইকের মতে * প্রাচগন সভ্যতার আওতায় ফাঁলত বিজ্ঞানের গাঁতি ছিল অত্যন্ত 
*লথ ও মল্থর। একমান্্র পশহশান্ত ও ক্রীতদাসদের শ্রমলব্ধ শান্তর ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন প্রকার 
শান্তর ব্যবহার প্রাচীন সভ্যতায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং অন্যাঁবধ শান্তর ব্যবহার অনাঁবম্কৃত 
থাকায় বশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ যাল্তিক আঁবন্কার বা মানুষের সুখ-স্মাবধার্থ বিজ্ঞানের প্রয়োগ 
সম্ভবপয় হয় নাই। বস্তুবাদী সমাজ-সচেতন দৃম্টভগ্গণর অভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যাপক 
প্রয়োগের প্রশ্ন কাহারও কল্পনায় আসে নাই। 

প্লেটো ও আ্যারিষ্টটলের দার্শনক মতবাদ এবং দাস-প্রথার 'ভান্ততে সমাজ-ব্যবস্থার 
পাঁরকঙ্পনা ফলিত 'বজ্ঞানের অগ্রগাঁতকে ব্যাহত করে। সমাজে এইর্‌প শ্রেণী বিভাগের ফলে 
সর্বপ্রকার কাঁয়ক পাঁরশ্রম ও হাতে-কলমে কাজ কারবার দায় ক্লীতদাসের উপর নাস্ত হয়। যে 
কাজ ক্লীঁতদাসের ষোগ্য, তাহা স্বাধীন নাগারকের অযোগ্য এবং তাহার পক্ষে ঘৃণ্য, অতএব সর্বেব 
পারতাজ্য। এইরুপ মনোভাবের প্রাধান্য থাকায় কাঁরগাঁর বিদ্যার আদর কামিল, তাহা রীতিমত 
অসম্মানের ও অবজ্ঞার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। আঁকাীমডিস্‌ নিজে বহু মূল্যবান যাল্তিক 
আ'বচ্কারের জন্য বিখ্যাত। প্রাতরক্ষার প্রয়োজনে তান বহু গুরুত্বপূর্ণ যাল্লক কৌশল 
আঁবচ্কার কারয়াছিলেন। এইসব আঁবিচ্কার একাধকবার তাঁহার পপ্রয় স্বদেশ সাইরাকিউজকে 
রোমক সৈন্যবাহিনীর অবরোধের হাত হইতে রক্ষা কাঁরয়াছিল। কিন্তু 'তাঁন কোনাঁদনই যাল্প্ক 
আবিন্কারকে উচ্চ স্থান দেন নাই; 'জ্যামাতির খেলা" বালয়া ইহাদের বরাবর উড়াইয়া 1দয়াছেন। 
এইরূপ অবস্থায় ফাঁলত 'বজ্ঞানের উন্নাত আদৌ আশা করা যাইতে পারে না। তাই গ্রীকদের 
তত্ত্ীয় বিজ্ঞানের ওজ্জবল্যের পাশে তাহাদের ফলিত বিজ্ঞানের দীপ্তিহীনতা নিতান্তই প্রকট ঠেকে। 


তারপর কালেভদ্রে এই অনাদ্‌ত ফলিত 'বজ্ঞানের সামান্য কিছ; উন্নাত যাঁদও বা হইয়া 
থাকে, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার অভাবে তাহাও আমাদের জানা নাই। তত্বীয় বিজ্ঞানের 
ইতিহাস উদ্ধারে যেরুপ দীর্ঘকালব্যাপশী আলোচনা ও পণ্ডিতদের লড়াই হইয়াছে এবং তাহার 
ফলে এ সম্বন্ধে বহু সমস্যার মীমাংসায় পেশছানো যেমন সম্ভবপর হইয়াছে, ফাঁলত বিজ্ঞানের 
ইতিহাস উদ্ধারে সেরূপ কোন প্রচেন্টা হয় নাই। টেক্নলাজর ইতিহাস সম্বন্ধে এ পর্য্ত কাজ 
হইয়াছে খুবই অল্প; ইহার গ.র্ত্ব উপলাব্ধও অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ব্যাপার। টেকনলাঁজ 
ও ফলিত বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার দ্বারা বহু মূল্যবান ও অপ্রত্যাশিত তথ্যের 
যে সন্ধান মিলিবে এইর্‌প আশা করা অযৌন্তিক নহে। 

সাধারণভাবে বিজ্ঞানের সামাঁজক প্রয়োজনীয়তা প্রাচীনকালে উপলব্ধ না হইলেও, যুদ্ধে, 
ধর্ম ব্যাপারে ও যাদুবিদ্যার অন:প্রেরণায় ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ যান্ত্রিক আঁবচ্কারের অনেক দস্টান্ত 
আছে। অবশ্য যুদ্ধও একপ্রকার সামাঁজক ঘটনা; ধর্ম ও যাদীবদ্যাও সমাজাশ্রয়শী। সেইঁদক 
দিয়া বিচার কাঁরলে যুদ্ধ, ধর্ম ও যাদ্যাবদ্যার প্রয়োজনে সংঘটিত বিজ্ঞানের ব্যবহারিক আঁবিচ্কার 
সামাঁজক কারণেও অন্যপ্রাণিত বটে। তবে এইরূপ ব্যাপক অর্থ না করাই ভাল। যুদ্ধ, ধর্ম বা 
যাদ্দাবদ্যার খাতিরে বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ ঘাঁটতে দেখা গিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা সা 
আক্রমণ, প্রতারণা ও অর্থকরণশ মনোবাস্তর চাঁরতার্থতা। সমগ্রভাবে মানুষের কল্যাণ, সমাজের 
উন্নাত ও অগ্রগাত তাহার উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধে শত্রুর বিনাশ-সাধনের উদ্দেশ্যেই হউক অথবা 
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স্টোসবিয়াস- ২৩৯ 


ধর্মান্ধতার সুযোগ লইয়া মানুষকে প্রতারণা কারবার উদ্দেশ্যেই হউক, এই সব যাল্মক আঁবচ্কার 
একেবারে বৃথা যায় নাই। শেষ পর্যন্ত কোন না কোন উপায়ে এইসব আঁবচ্কার যে মানষের 
উপকারে লাগিয়াছে, তাহা অনস্বশকার্য। 
আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের যুগে এই ধরনের যাল্লক আঁবচ্কারের দ্বারা যাঁহারা ইতিহাসে 
প্রাসদ্ধিলাভ করিয়াছেন স্টৌসবিয়াস্‌, ফিলো ও হশরো তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য । 


স্টোসবিয়াস্‌ আনমমানিক খুখঃ পঃ ২৮৫-২২২) 


আলেকজান্দ্রীয় ক্ষৌরকারের পুত্র নচকুলোদ্ভব স্টোঁসবিয়াস্‌ জলঘাঁড়, জলতরঙ্গ ও 
নানাবধ প্রয়োজননয় ও অপ্রয়োজনীয় যন্মের আঁবিচ্কার ও উন্নাতর জন্য বিখ্যাত। আলেকজান্দ্রথয় 
যন্নবিদ্যার তিনিই প্রাতষ্ঠাতা। তাঁহার স্বরাঁচিত গ্রন্থের বিশেষ কিছুই সংরাক্ষত হয় নাই। 
সপ্রাস্ধ রোমক লেখক ভিষ্র;ভয়াস ও শ্লিনির গ্রল্থ হইতে তাঁহার আবিচ্কারের কথা জানা 
যায়। আত অজ্প বয়স হইতেই তানি উদ্ভাবনী শান্তর পারচয় দেন। ক্ষৌরকার্যের স্বধার জন্য 
যাল্রিক উপায়ে আয়না উপরে উঠাইতে বা নীচে নামাইতে অথবা যে কোন ভাবে ইহাকে সংস্থাপন 
করবার উদ্দেশ্যে একটি দাঁড়র প্রান্তভাগে এক খণ্ড সখসা ঝূলাইবার ব্যবস্থা করেন। সগসক 
খণ্ডের সাহায্যে আয়নার ভারসাম্য 'নয়াল্মত করা হইত সাঁসক খণ্ডাটকে একাট পাইপের মধ্যে 
উঠা-নামা করানো হইত। এইরুপ পরণক্ষা কারবার সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে, সসক খণ্ডাঁট 
উপর হইতে নীচে নামবার সময় প্রায় প্রত্যেকবারই পাইপের মধ্য হইতে একপ্রকার ধ্ৰনি নির্গত 
হইতেছে। এইরূপ ধৰনি সৃষ্টি তাঁহার কাছে রহস্য মনে হইল। এই আঁভজ্ঞতার সূত্র অবলম্বন 
ও এ সম্বন্ধে ক্রমাগত পরণীক্ষা কাঁরয়া তান শেষ পযন্ত এক জলতরঙ্গের আঁবচ্কার করেন। 
জলতরঙ্গ যান্তিক উপায়ে সঙ্গীত সৃম্টির এক অভিনব আঁবজ্কার। ফাঁরংটন্‌ 'লাখয়াছেন, 
সভ্যতার ইীতহাসে জলতরঙ্গ প্রভীতি শব্দযন্তের আবচ্কার 'বশেষ গুরুত্বপূর্ণ । * 

জলঘাঁড়ঃ স্টোসাঁবয়াসের সবশ্রেণ্ঠ আবিচ্কার জলঘাঁড়। ভি্রীভয়াস্‌ 792 701৮- 
(9০%৫-য় এই জলঘাঁড়র এক বর্ণনা 'লাপবদ্ধ কারয়াছেন। ৯৪-১নং চিত্রে এই জলঘাঁড়র 
যান্সক কৌশল বুঝানো হইয়াছে । 4 পান্ত হইতে ০ পান্রে একাঁট সরু নল ?-র মধ্য 'দয়া 
আত ধীরে অথচ সমান বেগে জল প্রবেশ করানো হয়। নলের মুখ যাহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত বা 
বন্ধ না হয় তজ্জন্য স্বর্ণ বা মানমুন্তা জাতীয় মূল্যবান পদার্থীনার্মত নল ব্যবহৃত হয়। 
0 পান্রাটর মধ্যে সোলা বা সোলা জাতীয় ভাসমান একাঁট চাকৃতি 1) থাকে; £ সোলার 
কেন্দ্রদ্থলে একাঁট দণ্ডায়মান শলাকা। এই শলাকার অগ্রভাগের কিছুটা অংশ আত সুক্ষ 
দল্তাবীশল্ট। “%' একাঁট দন্তাঁবাঁশম্ট ক্ষুদ্রু চাকা; ঘাঁড়র বলয়ের কেন্দ্রস্থলে এই চাকা 
অবাস্থত। ৭ শলাকার গুণ ও £' চাকার দাঁতগুলি একই মাপের তৈরী; সুতরাং শলাকার 
গণ ও চাকার দাঁত পরস্পর খাঁজে খাঁজে লাগয়া থাকে । এখন 73 নলের মুখ হইতে নির্গত 
জল ক্রমাগত € পাত্রে জাঁমবার ফলে ভাসমান সোলার চাকাঁতাঁট ধীরে ধীরে উপরের দিকে 
উঠিতে থাঁকবে। সেই সঙ্গে পু শলাকাঁট। প্রান্তভাগের সাঁহত সংলগ্ন ?" চাকাঁতও ধাঁরে 
ধীরে ঘুরতে থাঁকবে। বলয়ের প্রান্তদেশে দাগ কাটিয়া সময় চাহ/ত করা থাকে; £ চাকার 
সংলগ্ন কাঁটা %£ অনায়াসেই সমস্ক নির্দেশ করতে সক্ষম। 

স্টোসবিয়াস্‌ তাঁহার পাঁরকঞ্পিত জলঘাঁড়র ঘণ্টার মেয়াদ সমান রাখতেন না। খাতু- 
পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়াদও তিনি বদলাইতেন। তারপর দিন ও রান্র তান সমান 
১২ ভাগে ভাগ করেন। ফলে গ্রণম্মকালে 'দিনের বেলায় ঘণ্টার মেয়াদ শীতকালের দিবাভাগের 
ঘণ্টা অপেক্ষা দশর্ঘতর হইত। খতু-পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার দৈর্ঘ্য যাহাতে আপনা 
হইতেই পাঁরবার্তত হয় তদুদ্দেশ্যে গোলাকার সমতল চাকৃতির বদলে তানি একাট ড্রাম 


৯9. দা905005 27956801509, ৮৪৮ হা) 0,61. 


২৪০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


ব্যবহার ফরেন। এই ভ্রামাট আসলে একাঁট ফাঁকা 'সাঁলপ্ডার। ইহার গায়ে খাড়াইভাবে 
সমান দূরত্বে বারোটি সরল রেখা টানা আছে বংসরে বারো মাসের জন্য। এই বারোটি উল্লম্ব 
রেখাকে ছেদ কাঁরয়া এবং ড্রামাটকে গোলভাবে 'ঘারয়া আবার বারোটি রেখার ব্যবস্থা করা 
হইয়্াছে। ঘ্বিতীয়োন্ত রেখাগ্ীলর পারস্পরিক দূরত্ব প্রায় সমান হইলেও কিছ পার্থক্য 
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৯৪। স্োপাবয়সের জলঘাঁড়। 


আছে চিন্র ৯৪-২)। ইহাদের দ্বারা দিনের অথবা রান্রর ১২ ঘণ্টা ব্ঝাইতেছে। বৎসরের 
[বাভন্ন মাস 'নির্দেশক উল্লম্ব রেখাগ্ীলর উপর অননভঁমিক রেখাগুীলির দূরত্বের পার্থক্য হেতু 
ধতু-পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্চে ঘণ্টাও দীর্ঘ বা হুস্ব হইয়া থাকে। 
জলতরঙ্গ ও জলঘাঁড় ছাড়া যুদ্ধে ব্যবহার্য নানাপ্রকাঁর নিক্ষেপক ঘল্প, পাম্প, আগুন 
ধনভাইবার একপ্রকার ইঞ্জন ইত্যাঁদ নানাবধ আঁবচ্কারের জন্যও ন্টোসাবয়াস্‌ বিখ্যাত। 
বায়ূর চাপের ধর্ম সুকৌশলে ব্যবহার করিয়া তানি 'িক্ষেপক অস্ম, পাম্প ও আঁগ্নিনিবারক 
যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। 'িষ্রীভয়াসের মতে জ্টোসাবয়াসই সম্ভবতঃ বায়ুর চাপ ও তঙ্জনিত 
ধর্মের আঁবচ্কর্তা। "তিনি 'লীখয়াছেন £ 
৫,706 01500955169. 1006 12965158] 02595025 01 0) 210 9170 
[77601779010 01110010165). -59551569. 109615993০৫ 15151058585 
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ফিলো 


্টোসবিয়াসের সমসামায়ক বাইজান্‌টিয়ামের ফিলোও নানাবিধ যাল্নিক আবিষ্কারের জন্য 
খ্যাত। বলবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার এক বৃহৎ গ্রন্থের কিছু কিছ অংশ এখন পর্যন্ত সংরাক্ষিত 
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৯৫। দ্বাদশ-ঘয়োদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত 'ফিলোর গ্রন্থের এক গ্রণক 
সংস্করণে এই চিন্রাট দেখা যায়। উত্তাপ প্রয়োগে বায় রূপ 
স্ফীত হয়, এই যন্তের দ্বারা তাহা দেখানো হইয়াছে। 


আছে। লিভার, বন্দর-নির্মণ, অটোম্যাটা-নির্মাণ, বায়ুর চাপ ব্যবহার কাঁরয়া নানারূপ যন্ত্র 
তৈয়ারী করিবার কৌশল ইত্যাদ এই গ্রন্থে বার্ণত হইয়াছে। 


হশীরো বা হেরণ, আন্নমানিক খুশঃ প্‌ঃ ১৫০ ৫); আন্যমানিক ২৫০ খুধচ্টাব্দ) 


খুশিঃ পুঃ তৃতীয় শতাব্দীতে স্টোসবিয়াস্‌, ফিলো প্রমূখ পদার্থাবদ₹ ও বলাবদ্যা- 
1বশারদগণ যান্তিক আবিচ্কারের যে আদর্শ স্থাপন করেন, সেই আদর্শের চরম পাঁরণাতি 
আমরা দোঁখিতে পাই হাীরোর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও আবিচ্কারে। এই সব গবেষণায় তান 
্টোসাঁবয়াসূ-প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেন। 'ভিয়েনায় প্রাপ্ত তাঁহার 'লাখত 73610919080 
গ্রন্থে স্টোসাঁবয়াসের নিকট এই খণ তিনি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। বহু ক্ষেত্রে তানি 
গুরুর প্রদার্শত নীতি ও পদ্ধাত হহবহ7 অনুসরণ করিয়া একই জাতাঁয় আঁবচ্কারের 
উন্নাতিসাধনে প্রবৃত্ত হন। হশরো এক উন্নত ও তৈয়ার বলাঁবদ্যা হাতে পাইয়াছিলেন এবং 
নিজ প্রতিভাবলে সেই বিদ্যাকে নানাভাবে উন্নততর ও সমহ্ধতর করিয়াঁছলেন। গবেষণার 
মৌিলকতা ও প্রাচুর্য, অগাধ পাণ্ডিত্য ও িশবকোষের মত রচনা প্রভাতি নানা দিক 'বচার 
কাঁরলে দেখা যাইবে, যন্বিদ্যায় হশীরো প্রাচখন গ্রসকদের মধ্যে, সম্ভবতঃ সমগ্র প্রাচীন সভ্য 
জাতির মধ্যে, সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও আঁবচকারক ছিলেন। জ্যামাততেও তাঁহার ব্যুৎপাস্ত 
ছল প্রথম শ্রেণর। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছল প্রধানতঃ ফাঁলত জ্যামাতি। 

হশরোর তারিখ সম্বন্ধে ীতিহাঁসিকেরা এখন পর্যন্ত একমত হইতে পারেন নাই। যে 
দল হশরোর জীবদ্দশার আধকতর প্রাচঈনতায় বিশ্বাসী এবং যে দল ইহার ঠিক বপরাতাঁটতে 
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২৪২ বিজ্ঞানের ইাঁতহাস 


বিশ্বাসী, এই দুই দলের প্রস্তাবিত তারিখের মধ্যে প্রায় চাঁরশত বৎসরের প্রভেদ দেখা 
যায়। প্রথমোস্তদের মতে, তান খু পৃঃ ১৫০ অব্দে জীবিত ছিলেন; দ্বিতীয় দলের 
মতে, তিনি খৃষ্টাব্দ তৃতশয় শতকে জীবিত ছিলেন। এই শেষোন্ত দল দেখাইয়াছেন যে, 
1ভঙ্ুভিয়াস্‌ বা স্লিনি কাহারও কোন গ্রন্থেই হাীরোর উল্লেখ পাওয়া যায় না।* যাহারা 
হীরোর কাল খশষ্টাব্দ তৃতশয় শতক বাঁলয়া মনে করেন তাঁহাদের গবেষণা অপেক্ষাকৃত 
সাম্প্রাতক এবং সম্ভবতঃ আঁধকতর নিভ'রযোগ্য। 

গ্রল্থ-পরিচয় £ হীরোর লিখিত যল্লবিদ্যা-বিষয়ক যে সমস্ত পুস্তকের কথা জানা যায় 
তল্মধ্যে £7,8706800) 44/601750091009566502 589101999500 ও 01৮6০০০7159 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই তিনখান গ্রল্থই গ্রীক ভাষায় বলাঁখত। 4/2%7৮0650৫-তে 
সাইফন, ফোয়ারা (হশীরোর ফোয়ারা), জলতরঙ্গ ও আগুনে হীঞ্জন, বাম্পশীন্তর প্রয়োগের 
দ্বারা উদ্ভাবিত নানাবিধ ঘল্ত্ প্রীতির বর্ণনা ও আলোচনা আছে। যুদ্ধে বলাবদ্যার নানাবিধ 
প্রয়োগ ও যান্লিক আবিচ্কারের কথা 29/০9০98$0-তে লিপিবদ্ধ। এই গ্রন্থ প্রধানতঃ 
্টোসবিয়াসের গবেষণা অবলম্বনে রচিত। ইহা ছাড়া 11201201505 (বলাঁবদ্যা) তাঁহার 
আর একটি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ গ্রল্থ। এই গ্রল্থাঁট একমান্র আরবী ভাষাতেই সংরাক্ষত আছে; 
কুস্তা ইব্‌ন ল্‌কা ইহার আরবী অনুবাদক। প্রাচীন আলেকজান্দ্য়ার ব্যবহারক জাবনে 
যে প্রধান পাঁচটি যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়- যেমন, চাকা ও চাকার অক্ষদণ্ড, লিভার, কাপ 
(08115), কীলক (%/60.29) ও স্ক্---তাহার প্রত্যেকাট বিষয় এই গ্রন্থে বিশদভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। 

গ্রীকদের যান্লিক আবিচ্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ও রণকৌশলের সহায়তা করা, 
সম্ভবপর হইলে লোকের মনোরঞ্জন করা, অথবা ভোজবাজী, যাদাবদ্যা প্রভীতিতে সাধারণ 
লোকের অজ্ঞতা ও কৌতূহলের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নানারূপ আপাত আশ্চর্য পরাঁক্ষার 
অবতারণা কাঁরয়া লোক ঠকানো । ধর্মব্যবসায়ীরা এইরূপ বৈজ্ঞানিক যাদ্যীবদ্যার বিশেষ ভন্ত ছিল 
এবং মন্দিরের নানা ব্যাপারে ও আনস্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে ইহার ব্যবহারের দ্বারা প্রচুর লাভবান 
হইত। হীরোর আঁবচ্কার এই জাতীয় প্রয়োগের প্রকৃষ্ট দঙ্টান্ত। লোকে যাহাতে পরাক্ষার 
ফলাফল দেখিয়া বিস্ময়ে সম্পূর্ণরূপে বিহ্বল হইতে পারে তজ্জন্য তান নানারুপ কৌশল 
অবলম্বন কারতেন এবং পরাক্ষার মূল নশীতাট সযত্ে সর্বদা সর্বসাধারণের দৃম্টর অন্তরালে 
গুপ্ত রাঁখতেন। লোকে শুধু বাহরের ব্যাপারটিই দেখত, ভিতরে কি হইতেছে তাহা 
দেখিতে বা জানতে পারত না। 17/5%06500-তে এইরূপ ৭০ দি ৮০টি যাল্লক 
কৌশলের আলোচনা আছে। উদাহরণস্বর্প, ম্যাঁজক জলপান্রের কথা ধরা যাক্‌। ম্যাঁজক 
জলপান্রের সঙ্গে একাঁট 'শিঙ লাগানো থাকে; এই শিউ-এর মধ্যে ইচ্ছামত যে কোন পানায় 
চাহলেই পাওয়া যাইবে । জল চাহিলে জল, মদ্য চাহিলে মদ্য, অথবা অন্য কোন প্রকার 
পানীয় ইচ্ছা কারলে সেই পানীয়। একপ্রকার রাক্ষুসে কলসী 'তাঁন এমনভাবে তৈয়ারী 
করেন যে, ইহাতে যতই জল ঢালা হউক না কেন, কিছুতেই জল উপ্‌ছাইয়া পাঁড়বে না। 
এক জোড়া ম্যাজিক জলপান্রের (1191700005 1919) বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইহার 
যেকোন একাঁটকে সম্পূর্ণ ভার্ত না করা পর্যন্ত কোন পান্র দিয়াই জল বাহির হইবে না; 
অথচ ভার্ত হওয়ামান্ন একাঁট হইতে জল ও অপরাঁট হইতে মদ্য নির্গত হইবে। এই সমস্তই 
সাইফনের কারসাজি; নানাভাবে এক বা একাধিক সাইফন বাবহার করিয়া এবং সেগুলিকে 
সকৌশলে গোপন রাখিয়া এই সব ম্যাঁজক ও ভোজবাজী দেখানো হইত। 


ক 13910) 170৮7655715 200 10600102090 61006 05 ড1৮৮0৮108 ০৮ (2115, 22৭16 
19 250৮ 26101758115 8,659. 88 8৪, 7551৮ 0৫ 19006 8000199 0789 106 10610715960 06 
07170 08105 02 0001 928৮7 বাগে 20200017156) 4 289807 ০1 2৫0060 076 2210211- 
7/9707 9057509, ড০], 27 0488, 


হশীরো ২৪৩ 


০৫০1০৮%০০ নামক আর একখান গ্রন্থে নানাবধ আয়নার ম্যাজক বার্ণত আছে। 
নানা ধরনের ও বিভিন্ন অবস্থায় একাধিক আয়না সাজাইয়া দর্শককে নিকটবতর্ঁ হইবার 
সুযোগ দিলে, সে দেখিতে পাইবে তাহার মাথা নীচে ও পা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; 
দুই চক্ষুর বদলে তিন চক্ষু হইয়াছে; এবং একের জায়গায় দুইটি নাঁসকা মুখমণ্ডলকে 
বীভংস করিয়া তুঁলিয়াছে। আয়নার আর একটি কারসাজর ফলে দর্শক দোঁখতে পাইত 


(১) (২) 
৯৬। হঈীরো উদ্ভাবিত কয়েকটি যল্ন। ৫১) পাঁবন্র বার বিতরণের মল্; উপরের 
'ছদ্রপথে মুদ্রা প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থা দ্রুম্টব্য। €২) বাষ্পযন্ত্র বা টার্বাইন; নশচের 
পাত্রে জল গরম কারবার ব্যবস্থা; উপরের ফাঁপা গোলকের মধ্য হইতে বেগে বাম্প 
'নর্গমের ফলে গোলকটি আবার্তত হইয়া থাকে। 


যেন গ্রীক পুরাণে বার্ণঠত জিউসদেবের ছিন্ন মুন্ড হইতে পাল্লাস্‌ নিগ্গত হইতেছে ।* 
কিরূপে আয়নাগূলিকে সাজাইলে দর্শকের এর্প ভ্রম জান্মতে পারে তাহার 'নদেশ এই 
গ্রন্থে আছে। এক সময় এই ০০%০1০%০৫-কে টলেমীর ০91%5০3-এর একাঁটি অংশর্‌পে 
গণ্য করা হইত; এখন সে ধারণা পারত্যন্ত হইয়াছে। 

হীরোর বলবিদ্যার সবটুকুই অবশ্য ম্যাজিক নয়। উপারিউন্ত নানাবিধ কারসাঁজর বর্ণনার 
ফাঁকে ফাঁকে মৌলক ও গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানক পরাক্ষার বহু আলোচনাও প্রচ্ছন্ন আছে। 
বাতাস ষে একপ্রকার পদার্থ এবং ইহার আঁস্তিত্ব আছে, তাহা প্রমাণ কারবার জন্য 'তাঁন সয়ে 
একাঁট পান্রকে নীচের 'দকে মুখ করিয়া সোজাসাঁজ জলের মধ্যে ডুবাইবার চেস্টা কাঁরলে 
দেখা গেল পাল্লাট ডুবিতেছে না, কিসের যেন বাধা পাইতেছে। 'তাঁন বাঁললেন, পান্রস্থ বায় 
বাহর হইতে না পারিয়া বাধার স্ান্ট কারতেছে। বায়ুর যে 'স্থাতস্থাপকতা আছে তাহাও 
তান প্রমাণ করেন। এইগুলি হশীরোর আদর্শ বৈজ্ঞানক পরশক্ষার দক্টান্ত। তবে 
কতকগুলি বিষয়ে নানার্প ভ্রান্ত ধারণাও তান পোষণ কাঁরতেন। যেমন, শিলাজতু ও 
কর্দমজল হইতে মৃত্তিকার রৃপান্তর। কোন জলমগ্ন পান্রের অভ্যন্তরস্থ বায়ু ছাড়া পাইয়া 
বাহর হইলে তাহা আবার জলেই পর্যবাঁসিত হয়, ইত্যাঁদ। 

ব্যবহারিক জ্যামাত, পারমিতি £ জ্যামাত ও গাঁণত সম্বন্ধেও হশীরোর গবেষণা প্রীসদ্ধ। 
ইউক্রিড্‌, আপোলোনিয়াস্‌ প্রমুখ পৃবতন গ্রশীক গাঁণতজ্ঞদের মত তাঁহার জ্যামাতি কেবলমান্ত 


₹. নুখ)01131009) 4 2285607%/ ০] 8400$0 070. 202027577,510019016709, ০], 7) 00,195. 


২৪৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


আনূমানিক ও বিশ্লেষণমূলক নহে; যাল্লক আঁবিম্কারকের হাতে পাঁড়য়া সেই জ্যামাঁত 
নানাঁদকে নানা ব্যবহারিক সার্থকতা লাভ করিয়াছল। তাঁহার রাঁচত 11960, 
1096956501763১ (6072650) (92090025$0) 19627207260) 14215%7109, 
1081 (৮9%0015809, 700196 প্রভাঁতি গ্রন্থের আলোচা বিষয় জ্যামাত। ইহার 
গবগাীলই গ্রীকভাষায় লাখত এবং সৌভাগ্যবশতঃ এক্ষণে সংরাক্ষত আছে। 116000হ 
ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। পরবতাঁকালের লেখকদের ভুল বুঝবার ফলে ও সগ্কলনের দোষে 
অন্যান্য গ্রন্থের যেরুপ বিকৃতি ঘাঁটয়াছল ইহার ক্ষেত্রে সেরূপ কোন বিকৃতি ঘটে নাই। 
হশীরো যে কত বড় গাঁণতজ্ঞ ছিলেন, এই গ্রন্থ তাহার এক মস্ত বড় প্রমাণও বটে।” ১৮৯৬ 
খন্টাব্দে শোয়েন (৮. 9০09) কন্স্তান্তিনোপলে এই গ্রন্থের এক পাণ্ডুলিপি 
আঁবচ্কার করেন। যেসব সংখ্যার বর্গমূল একাঁট পূর্ণসংখ্যা নহে, এইরূপ সংখ্যার 
কতদ্‌র পর্যন্ত নির্ভুল বর্গমূল 'নর্ণয় করা যায়, তাহার একাঁট সাধারণ পদ্ধাতর আলোচনা 
এই গ্রন্থে আছে। এই পদ্ধাতর নাম 900009991ড8 4১10101050177861018 বা ক্রামক 
আসন্নতার নিয়ম। এই নিয়ম প্রয়োগ কাঁরয়া যেসব সংখ্যার ঘনমূল পূর্ণসংখ্যা নহে, 
তাহাদেরও ঘনমূল তিনি নির্ণয় করেন। 

উপরিউন্ত অন্যান্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু পরিমিতি বা ক্ষেত্রবিজ্ঞান (00617591810) । 
19$06-তে জামির মাপজোখের কাজে তখনকার দিনে ব্যবহৃত নানাপ্রকার যন্দের বর্ণনা 
আছে। এইরূপ একাঁট যল্ল ডাই-অপদ্ট্রা (ইহার নামানুসারেই গ্রন্থের নামকরণ) অনেকটা 
অধুনা ব্যবহৃত 1থিওডোলাইটের মত। এই যল্তে একাঁট দণ্ডের উপর ৮ অথবা ৯ ফুট 
লম্বা একাঁট তন্তা বসানো থাকে; তত্তাঁটকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরানো যায়। স্ক্রু, দাতি-বসানো 
চাকা প্রভাতির সাহায্যে তন্তাটিকে ঘুরাইবার ব্যবস্থা । তন্তার লেভূল বা অনুভূমিক নির্ণয় 
করিবার উদ্দেশ্যে লেভ্ল ব্যবহারের উল্লেখ আছে। সরল রেখায় কোন বস্তু নিরাক্ষণের 
জন্য তন্তার দুই প্রান্তে 'আই-পিস্‌' (0-1509) বা লেন্স্‌ ব্যবহৃত হইত। ইহা 
আঁবকল এক আধুনিক িওডোলাইটের বর্ণনা। পাহাড় কাটয়া টানেল তৈয়ারীর কার্ষে, 
গর্ত খঠাড়য়া খাড়াইভাবে কোন দণ্ড প্রবেশ করাইতে, জামির ভিতর প্রধেশ না কাঁরয়া বাঁহর 
হইতেই তাহার মাপ নির্ণয় কারবার ব্যাপারে ডাই-অপদ্রীর ব্যবহার বিশদভাবে এই গ্রন্থে 
বার্ণত আছে। 

বলা বাহূল্য, এই প্রকার কার্যে তাঁহাকে সর্বদাই জ্যামীতর প্রয়োগ করিতে হইত। 
এই প্রসঙ্গে তান ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কারবার জন্য একটি সূত্র আবিচ্কার করেন। 
এই বখ্যাত সূত্রাট হইতেছে £- 

৫+৮+০.24+৮-০:৮+০-০,০+৫-0 
১-%/ নি পন 

ইউক্রিডে ইহার প্রমাণ নাই। হারো ইহা প্রমাণ করেন। 

উপারিউন্ত সূত্রাটর উপর হশীরো এইরূপ গুর্ত্ব আরোপ করিতেন যে, ইহার প্রমাণ 
1)501960 ও 02090025?0-তে পাওয়া যায় এবং ইহার উল্লেখ তাঁহার 'লাখত পাঁরামাতি 
[বিষয়ক প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থেই আছে। বহন শতাব্দী পর্যন্ত হশরোর পাঁরামাত প্রামাঁণক গ্রল্থ 
[হিসাবে পাঁরগাঁণিত হইয়াঁছল। যুগপরম্পরায় পাঁরদর্শকেরা জারপের কাজে তাঁহার পদ্ধাঁত, 
নিয়ম ও ফরমূলা চোখ বূজিয়া প্রয়োগ করিয়া 'গিয়াছে। 

বাবহারক বিদ্যার প্রাত হীরোর এই গুরুত্ব আরোপ লক্ষ্য করিয়া অনেকে মনে করেন 


০ম 


*:177001/000205080 27662178500, 27 82267 কতৃকি লিখিত 45570% ০1 :424010710? 
শীর্ষক প্রবন্ধে দুষ্টব্য। 


গ্রীক রসায়ন ২৪৫ 


ষে, মিশরাঁয় বিজ্ঞান ও আভজ্ঞতা তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। প্রান গ্রণকদের 
বিশুদ্ধ গাঁণত ও দর্শন-মাশ্রত বিজ্ঞানের আদর্শ হইতে তান যে অনেকখাঁন সায়া 
আঁপিয়াঁছলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই দর্শনে বশতরাগ রোমকরা ই্ীরুড ও 
আঁকামাঁডসের জ্যামিতির অপেক্ষা হীরোর জ্যামীতকেই আঁধকতর প্রয়োজনীয় ও গুরত্বপূর্ণ 
মনে করিয়াছিল। গ্রীক গাঁণত অধ্যয়ন যখন তাহারা অপাঁরহার্য মনে কাঁরল, বিনা দ্বিধায় 
তাহারা হশীরোর জ্যামাতিকেই বাছিয়া লইয়াছিল। 


৬:৬। গ্রশক রসাম়্ন-আলেকজান্দ্রীয় কাময়া-_কিমিয়ার আদ ইতিহাস 
রসায়নে গ্রশকদের অনগ্রসরতা 


রসায়নে গ্রীকদের অনগ্রসরতা অপ্রত্যাশিত নহে । এই বিদ্যা একান্তভাবেই পরধক্ষা ও 
পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। যে জাতর জ্ঞানী, গুণী ও 'বদগ্ধ সমাজ বন্তু লইয়া হাতে- 
কলমে কাজ করাকে নচু কাজ মনে করে, তাহাদের হাতে আর যাহাই হউক রসায়নের উন্নাত 
সম্ভবপর নহে। 

রসায়নের একটি তত্বীয় দিকও আছে। তাহা হইতেছে বস্তুর গঠন-বোচন্োর রহস্য 
উপলাব্ধর 'দিক। গ্রীক দার্শানকগণ প্রথম হইতেই এই বিষয়ের প্রাত আকৃষ্ট হইয়াছেন। 
বস্তুর প্রাথীমক উপাদান সম্বন্ধে মাইলেশীয় দার্শনকদের জল্পনা-কল্পনা, আয়োনীয় 
গলউীসপ্পাস ও 'ডমোক্রটাসের আণাঁবক তত্, এীম্পডক্লেস ও আযারস্টটতুলর চার মৌলক 
উপাদান-তত্ব এবং আঁগ্ন, বস্তুর দহন প্রভৃতি বিষয়ে থিওফ্রেস্টাসের গবেষণা তত্তীয় রসায়নকে 
যে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ কাঁরয়াছল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

গ্রকদের কয়েক সহমত বংসর পূর্ব হইতে ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় কাঁরগরেরা ধাতু 
নিন্কাশন 'বদ্যায়, কাচ-শিল্পে ও নানাবিধ রঞ্জক দ্রব্য উৎপাদনে আশ্চর্য নৈপণ্যের পাঁরচয় 'দয়া 
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৯৭। প্রাচখন গ্রধসে খাঁনর কাজের একটি চিন্র পোন্রের গায়ে আঁঙকত একটি চিন্র হইতে)। 


আঁসয়াছল। এই জাতীয় কারগারাবদ্যার প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা হইতে ভূমধ্যসাগরীয় অণ্ুলের 
গ্রীকপূর্ব প্রাচশন জাতিরা খাঁনজ, তাম্্, লৌহ ও দস্তার অকৃসাইভ্ঘটিত লবণ এবং নানাবধ 


২৪৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


উদ্ভজ্জ ও প্রাণিজ দ্রব্য সম্বন্ধে উন্নত ধরনের জ্ঞান ও ইহাদের প্রস্তৃত-প্রণালণ সম্বন্ধে দক্ষতা 
অজন কারয়াছিল। গ্রীকরাও মিশরীয়দের এই সব ব্যবহারিকবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। 
তাহাদের খনিজ শিল্প, বিশেষতঃ রৌপ্য-খনিজ শিল্প, হীতিহাস-প্রাসম্ধ। হিরোডোটাস- 
লারয়াম, থ্যাসোস, [সফনোস্‌, দামাস্তিয়াম, পায়োনিয়া প্রভৃতি স্থানের রোপ্য-খাঁনর উল্লেখ 
করিয়াছেন। এথেন্সের রজত মুদ্রা প্রচলনের ও মূদ্রা-সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাঁণিজ্যে 
সাফল্য লাভের পশ্চাতে ছিল আাঁটকার এই রোপ্য-খাঁনজ সম্পদ। এই রজত মুদ্রার কল্যাণেই 
থোমস্টক্ল্স্‌ তাঁহার নৌবহর নির্মাণের পাঁরকঙ্পনাকে কার্যকরণ কাঁরয়া স্যালামিসে 
পারাঁসকদের আক্রমণ প্রাতহত কাঁরতে সমর্থ হইয়াঁছলেন। 

তথাপি ধাতুশিল্পে বা অন্যান্য কারগারাবদ্যায় গ্রীকরা কোনাদনই 'মিশরায়, ফিনিশীয় 
প্রভৃতি প্রাচীন জাঁতদের স্বভাবজ দক্ষতা আয়ত্ত কারতে পারে নাই। আ্যাঁটকায় এই সব কাজের 
ভার প্রধানতঃ বিদেশ কাঁরগর ও ক্লীতদাসের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। লাঁরয়ামের প্রাসদ্ধ 
রোপ্য-খান ছিল মিশরীয়দের পারচালনাধীনে। থ্যাসোসের রোৌপ্য-খাঁন সম্বন্ধে হরোডোটাস্‌ 
[লাখয়াছেন, ইহা জনৈক ফিনিশীয় খাঁন-সন্ধানীর আঁবচ্কার। তান আরও 'লখিয়াছেন, 
আ্যটকার প্রধান খানগ্যালর আধকাংশই 'ফানশীয়দের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল ।”* 

ধাতুশিল্পে ও ফাঁলত রসায়নে মিশরীয়, 'ফাঁনিশীয় ও ব্যাবলনীয়দের এইরূপ উন্নাতি সত্তেও 
তাহাদের মধ্যে কোন ডিমোক্রটাস্‌, এাম্পডক্লেস্‌, আিম্টট-ল্‌ বা থিওফ্রেস্টাসের উদ্ভব হয় 
নাই। কেবল তত্বীয় বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ হইতে 'বচার কাঁরলে যেমন বিজ্ঞানের উন্নাত 
সম্ভবপর নহে, সেইরূপ কেবল কারগাঁরবিদ্যার স্তরে জ্ঞান আবদ্ধ থাকলেও 'বজ্ঞানের উন্নাতর 
কোন আশা থাকে না। মানুষ অভ্যাসবশে চিরাচারত পম্ধাতকেই শুধু নকল কাঁরয়া চলে, 
নূতন জ্বানের সন্ধান 'দতে অপারগ হয়। 


আলেকজান্দ্রীয় কিমিম়া 


এই দুই 'বাঁভন্ন ও বিপরীতমুখী ধারা ও দৃষ্টিকোণ আলেকজান্দ্িয়ায় আঁসয়া মাঁলত 
হয়। এই মহানগরীতে মশরাীয়দের ধাতু-নিম্কাশন, রঞ্জন, কাচ-নির্মাণ সংক্রান্ত সনপ্রাচীন 
কারগারাবদ্যার প্রবল এীতহ্যের সাঁহত 'মালত হয় কজ্পনাপ্রবণ গ্রকদের নানা দার্শীনক ও 
তত্বীয় মতবাদ। কারগারাবদ্যার আভজ্ঞতা হইতে এতাঁদন বস্তুর বাহ্যক প্রভেদটাই বড় বাঁলয়া 
মনে হইয়াছল। দাশশনকদের তত্বীয় আলোচনা হইতে এখন ব্রমশঃই বস্তুর অন্তার্নীহত সাম্য 
ও এককত্ব প্রকট হইতে লাঁগল। প্লেটো বস্তুজগৎ সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অলীক বলিয়া উড়াইয়া 
দিলেও আপাতদ্‌্টিতে পদার্থ বাঁলয়া যাহাদের আমরা মনে কার, মূলতঃ তাহারা প্রতোকেই 
এক। গণ ও ধর্মের পার্থক্হেতু পদার্থের প্রভেদ উপলব্ধ হয়। এই গুণ ও ধর্ম 
পাঁরবর্তনশশল। এইর্‌প হ্ান্তর সম্প্রসারণ কাঁরয়া 'নাস্টক' নামে আর একদল দার্শানক প্রচার 
করে যে, একই ধাতুতে তৈয়ারণ দেহধারণ মানুষ যেমন আত্মার উন্নতির দ্বারা অসদ্গু্ণ বর্জন 
কাঁরয়া সদগুণের আঁধকারণ হয়, সেইরূপ সকল ধাতুই স্বর্ণের উৎকৃষ্ট ধর্ম ও গুণ লাভ কাঁরতে 
চেষ্টা করে। সুতরাং গুণ ও ধর্মের পারিবর্তন সাধন কারয়া নিকৃষ্ট ধাতুকেও উৎকৃষ্ট ধাতুতে 
পর্যবাঁসত করা সম্ভবপর । একট উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি বুঝানো সহজ হইবে । সেই সময় 
জানা ছল যে, নিকৃষ্ট ধাতুর উপর রঞ্জন কার্ষে ব্যবহৃত 'বদাহী লবণ প্রয়োগ কারলে ধাতুর 
উপারভাগ ক্ষয়প্রা্ত হয়। এখন কোন নিকৃষ্ট ধাতুর সাঁহত সামান্য পাঁরমাণ স্বর্ণ মশাইয়া এই 
মশ্র ধাতুর উপারভাগ বদাহশী লবণের দ্বারা ঈষং ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে দিলে ধাতু স্বর্ণের রং ধারণ 
কাঁরবে। নাস্টকরা বাঁলল, ইহা নিকৃষ্ট ধাতুর স্বর্ণে রূপান্তরের এক প্রকৃষ্ট দণ্টান্ত। 

পদাের এজাতীয় রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা রশীতমত উত্তেজনাপূর্ণ । ইহার দ্বারা 
ক্রম উপায়ে দুর্লভ ও মহার্ঘ ধাতু, মাঁণ, মস্তা ইত্যাঁদ দ্রব্য প্রস্তৃত কারবার ইচ্ছা বার্ধত হয়। 


তে পু 2. চ100জণ, 246%% 0100. 76569, 5০1. 1) 2. 856. 
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এইরূপ লোভনীয় সম্ভাবনার তীব্র আকর্ষণে একদল লোক ধাতু, লবণ ও নানাবধ যৌগিক 
পদার্থ সম্বন্ধে ব্যাপক পরীক্ষা ও গবেষণার কার্যে আত্মনিয়োগ করে। শেষ পর্যন্ত তাহাদের 
উদ্দেশ্য সদ্ধ না হইলেও এই প্রচেষ্টা হইতেই রসায়নের আঁদ অবস্থা িমিয়ার উদ্ভব হয়। 

ইংরেজী 40102151505", ফরাসী 100117716” ইত্যাদ 'বাভন্ন ইউরোপণয় ভাষায় 
রসায়নের যে সব পরিভাষা পাওয়া যায়, তাহা গ্রীক 401)27718+ বা ১ শব্দ হইতে 
উদ্ভূত। ২৯৬ খাঁম্টাব্দে সম্রাট ডায়োক্লাটয়ান মিয়া সম্বন্ধে রাঁচত সমস্ত প্রাচখন পধাথপন্র 
পোড়াইবার নির্চেশ দিয়া যে আদেশ জারি করেন, তাহাতে '0178219' শব্দটির প্রথম ব্যবহার 
দেখা যায়। ইহা কোন গ্রীক শব্দ নহে; সম্ভবতঃ কোন মিশরীয় শব্দের গ্রীকরুপ। প্রাচীন 
হায়রোশ্লাফকে ইহার অনুরূপ একাঁটি শব্দ পাওয়া যায়; তাহার অর্থ "মশরাীয় বিদ্যা । 
[মশরীয়দের ধারণা ছিল, হার্মেস্‌ ভ্রিসমোজস্তস্‌ নামে এক অলৌকিক গুণসম্পন্ন দৈবজ্ঞ 
মহণপুরূষ প্রথম এই বিদ্যা আবিচ্কার করেন। পরবতাঁকালে আরবরা 40152107121 শব্দের পূর্বে 
িশেষা-নিরপক আরবী শব্দ 4৪1, যোগ করিয়া িমিয়ার নাম 810156705 রাখে। 

সম্ভবতঃ খাীষ্টীয় প্রথম শতকের অনুর্প সময়ে বা তাহার কিছ পূর্বে আলেকজান্দ্িয়ায় 
কাঁময়ার চর্চা সুরু হইয়া থাঁকবে। এই সময়কার 'কাময়াঁবদদের মধ্যে নকল ভমোক্রিটাস্‌, 
মারয়া নামে এক ইহুদশ মাহিলা বিজ্ঞান ও জোঁসিমোসের নাম বিশেষ উল্লেখবোগ্য। এই 'তিন 
[কাময়াবদের রাঁচিত গ্রন্থ ছাড়া সমসময়ের কয়েকখানি প্যাঁপরাসও আঁবচ্কৃত হইয়াছে। এই 
সব গ্রন্থ ও প্যাঁপরাস্‌ হইতে আলেকজান্দ্রীয় 'কাঁময়া সম্বন্ধে একটা সংস্পম্ট ধারণা করা এখন 
সম্ভবপর হইয়াছে। 

গিমোক্লিটাস্‌ £ কাময়াবদ ডিমোক্লিটাস ও আণবিক মতবাদের উদ্যোন্তা আযাবৃডেরার 
[ডিমোকিটাস এক ব্যাস্ত নহেন। পরমাণুবদ্‌ ধডমোক্রিটাস্‌ খুখঃ পও পণ্চম শতাব্দখতে 
জগাবত ছিলেন; [িমিয়াবদ ডিমোক্িটাসের তৎপরতা খ.ুখষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে নিবদ্ধ। 
এজন্য শেষোন্ত বিজ্ঞানী অনেক সময় নকল িমোক্রিটাস্‌ নামে খ্যাত। তাঁহার (71%/3800 ৪ 
117/56506) গ্রথক ভাষায় (কাময়ার সবপ্রথম গ্রন্থ। িমিয়া সম্বন্ধে তান আরও কয়েকখানি 
গ্রল্থ রচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে তাহার গ্রল্থাবলীর কিছু কিছু অংশ ল্যাঁটন ভাষায় 
অনূদিত ও মাঁদ্ূত হয়। সমপ্রাসদ্ধ ফরাসী রাসায়ানক ও রসায়নের এরীতহাঁসক বেখ৫েলো 
লাইডেন ও স্টকহোম প্যাপরাসের বার্ণত বিষয়ের সাঁহত [ডিমোক্রিটাসের রচনা ও বন্তব্য 
ধিবষয়ের মিল লক্ষ্য করিয়া মনে করেন যে, নকল িমোক্রিটাস্‌ ও লাইডেন প্যাঁপরাসের 
রচয়িতা সমসময়ের; অর্থাৎ উভয়েরই কাল খইম্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দী । 

মাঁরয়াঃ নকল ভিমোক্রিটাসের সমসময়ে মারিয়া নামে এক ইহন্দী িমিয়াবিদের তৎপরতার 
কথা জানা যায়। তাঁহার রচনায় পাতন, উধর্বপাতন প্রভৃতি রাসায়ানক প্রাক্লয়ার উল্লেখ আছে। 
এই সব প্রীক্রয়া সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে সব যন্ত্রপাতি তখন ব্যবহৃত হইত, মাঁরয়া তাহারও 
বর্ণনা াপবদ্ধ করিয়াছেন। 

জোঁসিমোস্‌ঃ£ জোসিমোস্‌ আলেকজান্দ্িয়ার সবশ্রেম্ঠ কাময়াবদ্‌। খনীষ্টাব্দ তৃতীয় 
শতকে মিশরের প্যানোপোঁলস- নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। 'কমিয়া সম্বন্ধে গ্রীক ভাষায় 
২৮ খন্ডে সমাপ্ত এক বিরাট 'ব*বকোষ তান প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে নিজস্ব গবেষণা ছাড়া 
তান তাঁহার পূর্বগামপ ও সমসামায়ক অন্যান্য িমিয়াবদদের পরাঁক্ষা, গবেষণা ও মতবাদ 
বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন জোসিমোসের এই বিশ্বকোষ পরবতাঁকালের কিমিয়া- 
চর্চাকে িশেষভাবে প্রভাবিত কাঁরয়াছিল। বস্তুতপক্ষে প্রাচীন আলেকজান্দ্রীয়, তথা মধ্যপ্রাচ্যের 
1কাময়া সম্বন্ধে জানবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক গ্রল্থ বিরল। 

জোটিমোস নানা রাসায়নিক পরকিয়ার, যেমন গলন, ভস্মীকরণ, দ্রবণ, পারম্রাবণ, কেলাসন, 
উধর্বপাতন, পাতন, ইত্যাঁদ, এবং এই সব প্রাক্রয়া সম্পাদনের উপযোগা নানাবধ যল্লপাতির 
বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বার্ণত রাসায়ানক যল্পাতির কয়েকটি নমূনা চিন্নে দেখানো 


২৪৮ বিজ্ঞানের হইীতছাস 


হইল। বাত, বাঁলখোলা (92170-983), জলগাহ (৬৬ ৪৮5:-080), উল্মু্ত চুল্ল ইত্যাঁদ 
উত্তাপ প্রয়োগের নানা ধরনের কৌশলও তিনি এই প্রসর্শো আলোচনা করিয়াছেন। 
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৯৮। ল্যাটন ভাষায় অনূদিত ডিমোক্রটাসের একটি গ্রল্থের নামপন্র 
( মুদ্রণ-১৫৭২ খীল্টাব্দ )। 


উদ্বায়ী ও অননদ্বায়ী পদার্থ সম্বন্ধে জোসিমোসের একরূপ অস্পম্ট ধারণা জন্মিয়াছল। 
উদ্বায়ী বস্তুদের তিন £?5৪%706৫, নাম দিয়াছিলেন। এই সব বস্তু হইতে অদৃশ্য বাষ্প 
নিগ্গত হয়; এই বাষ্প অনেক সময় ধাতুর উপর কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, 
আর্সোনক, গন্ধক ও পারদ হইতে 'নর্গত বাম্পের সংস্পর্শে আসলে অনেক ধাতুরই অল্প-বিস্তর 
রাসায়নিক পাঁরবর্তন সংঘাঁটত হয়। তান তাঁহার বিশবকোষের এক জায়গায় পারদ ও 
আর্সোনকের প্রস্তুত-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তামের উপর আর্সোনকের রাসায়নিক 
ক্রিয়ার ফলে তাম্্ রৌপ্যে পর্যবাঁসত হয়, তাঁহার এই মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাতে কপার 
আর্সেনাইড- নামে যে যৌগিক উৎপন্ন হয় রৌপ্যের মত তাহার শুভ্র বর্ণ লক্ষ্য কাঁরয়া সম্ভবতঃ 
[তিনি এই মন্তব্য কারয়া থাঁকবেন। 

রাসায়নিক প্যাপরাদ £ আমরা যে সময়ের কথা বাঁলতেছি, সে সময়ের গ্রীক ও 
আলেকজান্দ্রীয় 'কাময়া সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আর একাঁট 'িভ'রযোগ্য সূত্র হইল লাইডেনের ও 
স্টকহোমের রাসায়নিক প্যাঁপরাস্‌। এই দ্‌ই প্যাঁপরাস: প্রকৃতপক্ষে একই প্যাপরাসের দুইটি 
পৃথক খণ্ড। ১৮২৮ খীষ্টাব্দে থিবসের এক কবরের অভ্যন্তরে ইহা আবিষ্কৃত হয়। প্রথম 
খণ্ডাঁট লাইডেনের মিউজিয়ামে ও দ্বিতীয়াট স্টকহোমের মিউজিয়ামে এখন সযত্কে সংরক্ষিত 
আছে। এজন্য মিশরণয় প্যাপপরাসের দুই অংশ যথাক্রমে লাইডেন ও স্টকহোম প্যাঁপরাস্‌ 


নামে পাঁরাঁচিত। 


আলেকজাল্দ্রীয় কিমিয়া ২৪১ 


প্যাপিরাস্‌টি গ্রীক ভাষায় রচিত। ইহার রচনা-কাল আনুমানিক খুপষ্টশয় তৃতায় শতক। 
কিমিয়া সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয়বস্তু অবশ্য অনেক প্রাচশনতর। সম্ভবতঃ ইহা কীন্রম ধাতব 


৯৯। জোসিমোস- কর্তৃক উল্লিখিত তাঁহার সময়ে প্রচলিত কয়েকটি রাসায়নিক মন্ত্রপাতি। 
দ্রব্যাদি নির্মাণে সূদক্ষ কোন স্বর্ণকারের স্মারক-ীলাঁপ বশেষ। লাইডেন প্যাঁপরাসে আসল 
স্বর্ণ রৌপ্য ও এই দুই ধাতুর! মিশ্রণে উৎপন্ন সংকর ধাতুর অনুকরণে কীন্রম উপায়ে 'করূপে 
অন্রূ্প ধাতু প্রস্তৃত করা যায়, তাহার 'নর্দেশ বার্ণত হইয়াছে। দংষ্প্রাপ্য স্বাভাঁবক মাঁণ, 
মুক্তা ও মূল্/বান রঞ্জকদ্রব্যর অনুকরণে অনুরূপ মণি, মুন্তা ও রঞ্জক দ্রব্য প্রস্তুত-ীবাধ স্টকহোম 
প্যাঁপরাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। লাইডেন প্যাঁপরাসে বার্ণত এক পদ্ধাতর নমদনা নিম্নে 
প্রদত্ত হইল। 

“স্বর্ণ ও সঈসককে ময়দার মত মাহ কারয়া গুড়া কর; এইরূপ ২ ভাগ সীসক চূর্ণের 
সাহত ১ ভাগ স্বর্ণচূর্ণ মশাইয়া তাহার সাহত আবার কছুটা গণ্দ মিশাইতে হইবে। এখন 
একাঁট তামার আধাটতে এই প্রলেপ মাখাইয়া বার বার আগদনে গরম কাঁরলে ইহা (স্বর্ণের) রং 

৩৭ 


২৫০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


গ্রহণ করিবে এবং ইহা আবিকল স্বর্ণের মত মনে হইবে। এই জালিয়াত ধরা সৃকঠিন। পরশ 
পাথরে দাগ কাটিলেও আসল স্বর্ণের দাগ পাঁড়বে। ইহার কারণ, উত্তাপে সীসক নিঃশোঁষত 
হয়, 'কল্তু স্বর্ণ আবকৃত থাকে।” 

স্টকহোম প্যাপরাসের কিছুটা অংশ ও তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে । * 

“২ গ্র্যাম ম্যালাকাইট্‌ সেবুজ কপার কাবনেট), ২ গ্র্যাম আআজউরাইট্‌ নৌল রং-এর 
কার্বনেট-ঘাঁটিত আগ এক প্রকার তাম্ম খানজ), ১৩০ 'সাঁস বালকের মূত্র ও ১৮০ 'সাঁস বৃষের 
পিত্ত উত্তমরূপে মিশ্রীত করিয়া একাট পান্রে রাখ। প্রতোকাঁট ০*২৭ গ্রাম ওজনের ২৪ 
প্রস্তর-খণ্ড এইবার পান্রের মধ্যে রাখ। পাত্রের মুখ ঢাকাঁনর দ্বারা বন্ধ করিয়া তাহার 
চারপাশে মার প্রলেপ দাও। তারপর জলপাই কাঠের মৃদ্‌ আগুনে ৬ ঘণ্টার উপর পান্নাটকে 
গরম কর। ঢাকনি হার বর্ণ ধারণ কাঁরলে আর গরম কারবার প্রয়োজন নাই। পান্রাটকে ঠাণ্ডা 
কাঁরয়া, প্রস্তর-খশ্ডগুল বাহির কাঁরলে দোঁখতে পাইবে ইহারা প্রত্যেকে মকরত মাঁণতে 
পর্যবাঁসত হইয়াছে ।” 


কাময়া ও ফলিত জ্যোতিষ 


ফলিত জ্যোতিষের সাঁহত িমিয়ার এক প্রকার সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস লক্ষণীয়। 
গ্রহ-নক্ষত্ররা যেমন মানূষের ভাগ্য নিয়ন্্রণ কাঁরয়া থাকে, সেইরূপ স্বাস্থা ও দীর্ঘজশবন 'বাভন্ন 


২ 
৯০০। কিমিয়াবদূদের ব্যবহৃত ধাতু ও মৌলিক পদার্থের সংকেত। (১) চিন্নে ধাতু ও 
গ্রহের সংকেত দ্রম্টব্য। 


ধাতুর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সৃতরাং ধাতুদের সাহত গ্রহদের এক 'নাঁবড় সম্পর্ক 
থাকা মোটেই 'বাঁচত্র নয়। এইরূপ ধারণার বশবতর্ধ হইয়া 'কাময়াবদ্রা এক একটি ধাতুকে 
এক একাট গ্রহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে । যেমন, সূর্যের ধাতু হইল স্বর্ণ, চন্দ্রের রৌপ্য, শাঁনর 
সাঁসক, বৃহস্পাতর ব্রোঞ্জ বা ইলেকট্রাম্‌, মঙ্গলের মিশ্রধাতু, শুক্রের টিন এবং বুধের লৌহ। 
বিভিন্ন গ্রহ "নির্দেশ কারতে যে সব সংকেত ব্যবহৃত হইত, তাহাদের উদ্দেশ্যে উৎসগাঁকৃত 
ধাতুদের নিদেশ করিতেও আমরা সেই সব সংকেতের ব্যবহার দেখিতে পাই। সেইরূপ চার 
মৌলিক পদার্থ নিদেশ কারতেও 'িমিয়াবদরা সংকেত ব্যবহার' কাঁরত। 

* 7১80175601৮ 4 8175017255601%/ ০1 07,670197%, 2১,177; বেঘেলোর 11090%060% 


2 98265. 06. 70 071775 285 070157%9 61 086 %707/6%, 006 (7০71 1889) 
গ্রন্থে উপারউন্ত প্যাঁপরাসের অনুবাদ ও বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য । 


26 ১৫। 


1৯ 
৬১1৭ 
যি? ০১০১7০1০, , ::84274০2%5 ধর 
27০ ০ [8 7 


20018 লে, 
০ হি 
7০/725/-4/177/125, 27444 
১9275 পি সা 
দি টি ডি 
৫ 2 250 
্ রি শি 27/2 2 ৬২/2১/০৫৩০ 
1:88 
০০০ 4 টি. 
85754572185, 
লি ০ এ 4/7-)4 ্ 
তি 12 75 //7 ৫১০৫ 


22 ১ 
৮৮৮৮০28 
25287/5945 ৮ 


স্টকহোম প্যাঁপবাসের এক পাতা; ইহাতে কাঁত্রম মকরত মাঁণ প্রস্তুত-প্রণাল? 
বার্ণ৩ হইযাছে। সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ ২৫০ পৃচ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 


কিমিয়ার জল্মষ্থান--চশীনদেশ ২৫১ 


বাভন্ন সময়ে এই সব সংকেতের কিছ কিছ; পাঁরবর্তন সাধিত হইয়াছে। যেমন, পারদ 
নির্দেশ করিতে কেহ কেহ চন্দ্রের আবার কেহ কেহ বুধের সংকেত ব্যবহার কারয়াছে। 
বৃহস্পাতির সংকেতের দ্বারা ইলেকদ্্রীমের পারিবর্তে টনকে অনেক সময় বুঝানো হইত। 


কিমিয়ার জল্মস্থান-_ঈশনদেশ 


আলেকজান্দ্িয়ার কাময়া-চর্চার প্রাচশীনত্ব হইতে অনেকে মনে করেন এইখানেই প্রথম 
িমিয়ার উদ্ভব হইয়াছল। ভূমধ্যসাগরীয় অণ্ুলে ফিমিয়া-চর্চার প্রাচীনতম কেন্দ্র হিসাবে 
আলেকজান্দ্িয়ার খ্যাঁত থাকলেও ইহাই যে 'িমিয়ার জন্মস্থান এইরূপ ধারণায় এখন সন্দেহ 
উপাস্থত হইয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়ায়, তথা সমগ্র ভূমধ্যসাগরণয় অণ্লে, 'কাময়া-চচ্ার প্রথম 
প্রমাণ পাওয়া যায় খশষ্টীয় প্রথম শতকে । চীনদেশের কিমিয়াচচণর ইতিহাস ইহা অপেক্ষা 
অন্ততঃ 'তিন ক চাঁরশত বংসরের পূরাতন। এ বিষয়ে সাম্প্রীতক গবেষণার ফলে যে তথ্যাঁদ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, চীনদেশেই 'কাময়ার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছল। 

চৈনিক কিমিয়ার প্রাচীনত্ব £ প্রাচীন চৌনক এীতিহাসক গ্রন্থ 51৮ যাতে 
(17156021081 161019) চখনদেশে 'কাময়ার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। এই গ্রন্থ রচনা 
আরম্ভ করেন স্ম-মা ট্যান এবং ইহা শেষ করেন তাঁহার সুযোগ্য পূত্র সু-মা চিয়েন খেুশঃ পুঃ 
১৪৫৬-৮৭)। এই গ্রন্থে লি শাও-চুন নামে এক যাদুকর ও 'কাময়াবদের আশ্চর্য ক্ষমতার 
বর্ণনা আছে। হানবংশীয় সম্রাট উ তি-র খেঃঃ পৃঃ ১৫৬-৮৭) সাহত এক সাক্ষাৎকারে 
[ল শাও-চুন এইরূপ মল্তব্য করেন ।* 

'“হঙ্গুল (01101321091) কিরূপে তাহার স্বভাব পাঁরবর্তন কারয়া পীতবর্ণ স্বর্ণে 
রূপান্তরিত হয়, আঁম সেই তথ্য অবগত আছি। আম উড়ল্ত ভ্রাগনকে লাগামবদ্ধ করিতে 
পাঁর এবং পাঁথবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল স্থান পাঁরদর্শন কারতে পাঁবি। 
বৃদ্ধ সারস পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ কাঁরয়া নবম স্বর্গে বিচরণ করাও আমার পক্ষে আত সহজ ।” 

আর এক জায়গায় সম্রাটের উদ্দেশ্যে লি শাও-চুন বাঁলতেছেন ঃ 

“অশ্নিতে আহৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করিলে আপাঁন হিত্গুলকে স্বর্ণে রূপান্তারত করিত 
পাঁরবেন। এইর্‌পে প্রস্তুত স্বর্ণের দ্বারা আপাঁন আহার ও পানীয়ের উপযোগী পানাদ 
তৈয়ারী করাইতে পারবেন এবং এই পান্র হইতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের ফলে আপনার জাঁবন 
দীর্ঘতর হইবে । আপাঁন তখন মধ্য-সমুদ্রে অবাস্থত পেং-লাই দ্বীপের অমর খাঁষগণের সাঁহত 
সাক্ষাৎ কাঁরতে পাঁরবেন। তাঁহাদের দর্শন লাভের পর দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহূতির ব্যবস্থা 
কাঁরলে আপাঁনও অমরত্ব লাভ কাঁরবেন।” 

এই বর্ণনায় দেখা যায়, দশর্ঘ জীবন ও অমরত্ব লাভের উদ্দেশ্যে চীনদেশে 'কাময়ার উদ্ভব 
হয়। ইহা অবশ্য চঈনদেশেরই বিশেষত্ব নহে। অমরত্ব লাভের উপায় স্বরূপ নানা ভেষজের 
ব্যবহার ও তাহার গুণাগুণ বর্ণনায় অথর্ববেদও বিশেষ সমদ্ধ। 

হুয়াই-নান্-এর রাজা লিউ আন মেত্যু খুশঃ পৃঃ ১২২) 'কাময়া বিদ্যার এক প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সভায় আউজন বিখ্যাত পাঁণ্ডতদের মধ্যে কয়েকজন 'কিমিয়া বিদ্যায় 
ণবশেষ পারদশর্শ ছিলেন। কামিয়া সম্বন্ধে লিউ আন নিজেও কয়েকটি গ্রল্থ রচনা করেন। 
উই পো-ইয়াং আন্মানিক ১৪০ খশম্টাব্দ), কো হুং (খুিঃ অঃ ২৮১-৩৬১) প্রমথ 
পরবতর্ণকালের বিখ্যাত কিমিয়াবদগণ লিউ আনের গ্রন্থের ও 'কাময়া-চর্চার উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাঁহার গ্রন্থে পারদের চৈনিক পাঁরভাষার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। মোমছাল, গন্ধক, শ্বেত 
আর্সেনক, হিঙ্গুল প্রীত দ্রব্যের তানি উল্লেখ করিয়াছেন। পারদের রূপান্তরের ফলে স্বর্ণ" 
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২৫২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


সীসক, তান, রৌপ্য ও লৌহ প্রন্ভীত ধাতুদের যে উদ্ভব হইয়া থাকে, তান এইরূপ মত ব্ন্ত 
করেন। ইহাদের মধ্যে পারদের স্বর্ণে রূপান্তরই অবশ্য বিশেষ গুরত্বপূর্ণ; কারণ স্বর্ণের 
মধ্যেই দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব লাভের গুপ্ত তথ্য অন্তার্নীহত। 'িউ আন নিজেও নাক এক 
অমৃত সেবন কাঁরয়া অমরত্ব লাভ করেন। প্রকৃত ঘটনা, এক রাজনৈতিক ষড়যন্মে লিপ্ত হইবার 
জন্য তান নির্বাসত হন এবং সম্ভবতঃ নির্বাসনে আত্মহত্যা করেন। 

হোমার ডাব্‌্স্‌ লিউ 1সয়াং খেুঃ পু প্রথম শতকের প্রথমভাগ ) নামে এক 'কিমিয়াবিদের 
তৎপরতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।* হান-রাজবংশে তাঁহার জন্ম হয়। সাহিত্য, জ্যোতিষ, 
কাময়া প্রভাত নানা শাস্তে তান সুপাশ্ডত 'ছিলেন। এইরূপ অসাধারণ বিদ্যাবন্তা ও 
পাণ্ডিত্যের জন্য আত অল্প বয়সে তানি সম্রাট সুয়ানের প্রধান পরামর্শদাতার পদে উন্নীত 
হন। এই পদ পাইবার অজ্পকাল পরে কিমিয়াশাস্ত্রে সুয়ানের উৎসাহ ও অনুরাগ লক্ষ্য কাঁরয়া 
[তান কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ ও তবদ্ঘারা অমরত্বলাভের এক আশ্চর্য ওঁষধ প্রস্তুত কারবার 
সম্ভাবনার কথা সম্মাটের নিকট জ্ঞাপন করেন এবং এই কার্যে রাজকোষ হইতে অর্থসাহায্যের 
ব্যবস্থা কারতে সম্রাটকে রাজী করান। প্রচুর অর্থব্যয় সত্তেও প্রন্তাবত কৃত্রিম স্বর্ণ ও অমৃত 
প্রস্তুত কাঁরতে লিউ 'সয়াং ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতার দণ্ড তাঁহাকে ভালভাবেই গ্রহণ কাঁরতে 
হইয়াছল। 'বচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। শেষ পর্যন্ত সম তাহার বিদ্যোৎসাহতা, 
পাঁণ্ডত্য ও নানা গুণের কথা স্মরণ কাঁরয়া এই আদেশ মকুফ করেন। 

আলেকজান্দ্িয়ায় কিমিয়া-চর্চা সুর; হইবার বহন পূর্ব হইতে চীনদেশে এই বিদ্যার যে 
রীতিমত চর্চা হইয়াছিল উপারিউন্ত তথ্য হইতে তাহা স্পম্টই বুঝা যায়। কীন্রম উপায়ে 
স্বর্ণোৎপাদন ও একপ্রকার অমৃত প্রস্তুত কারবার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার 
উদ্দেশ্যে সে দেশে বহু পরাঁক্ষা সম্পাঁদত হইয়াছিল। এইরূপ পরীক্ষা শুধু যাদকর ও 
প্রতারকশ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই; বহন জ্ঞানী, গূণশ ও পাঁণ্ডত ব্যান্তও 
এই সম্বন্ধে পরাঁক্ষার চূড়ান্ত কাঁরয়া ছাঁড়য়াছেন। 

হোমার ডাব্স চীনদেশে কিমিয়ার প্রথম আত্মপ্রকাশের স্বপক্ষে আরও কয়েকটি য্যান্ত 
প্রদর্শন কারয়াছেন।1 তিনি দেখাইয়াছেন, যে দেশে স্বর্ণ যথেষ্ট পারমাণে পাওয়া যায় এবং 
আসল স্বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষ উন্নত, সে দেশে কৃত্রিম স্বর্ণোৎপাদনের চেষ্টা অওকুরেই বিনষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা প্রবল। কুশলী স্বর্ণকারের পক্ষে আসল ও নকল স্বর্ণের প্রভেদ-নির্ণয় 
মোটেই কঠিন নহে। সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অণুলে স্বর্ণের জ্ঞান সুপ্রাচীন। খুশি পঃ চতুর্দশ 
শতাব্দী হইতেই ব্যাঁবলননয়রা স্বর্ণঘাঁটত খাঁনজের কাজে ও স্বর্ণানার্মত দ্রব্যে বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
ভাগ নিখতভাবে নির্ণয় করিবার ব্যাপারে হাত পাকাইয়াছে। অনুরূপ সময়ে চঁনদেশে 
স্বর্ণের জ্ঞান আতিশয় অনন্নত। প্রত্বতত্বীয় খননকার্ধের ফলে চীনদেশে এই সময়কার যেসব 
দ্ুব্য আঁবচ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে স্বর্ণঘটিত দ্রব্য কদাচ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন চৈনিক ভাষায় 
স্বর্ণের কোন পাঁরভাষা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। স্বর্ণের বর্তমান চোনক পাঁরভাষা "জন্‌, 
(017) | পূর্বে এই শব্দের দ্বারা সাধারণভাবে যে কোন ধাতুকেই বুঝাইত। হান-আমলের 
পূর্বে তাম্ন অথবা ব্রোঞ্জ নির্দেশ কারতে ণজন্‌, শব্দ ব্যবহৃত হইত। পরে স্বর্ণের জ্ঞান বৃদ্ধ 
পাইলে এবং এই ধাতুর জন্য একট নার্দম্ট শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন ঘাঁটলে 'হুয়াংজন 
(100910-187) পোঁত ধাতু) শব্দের ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই। হান-আমলে এই নামেই 
স্বর্ণ পারাচত 'ছিল। খু৭£ পঃ তৃতশয় কি চতুর্থ শতাব্দী হইতে চৈনিক সাহিত্যে স্বর্ণের 
নিয়ামত উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং স্বাভাবিক স্বর্ণের অপ্রতুলতা ও স্বাভাবিক স্বর্ণ সম্বন্ধে 
জ্ঞানের অভাব চীনদেশে কৃত্রিম স্বর্ণোৎপাদন-প্রচেম্টাকে সম্ভবতঃ অন:প্রাণত করিয়া থাকিবে। 
৮ 80275 হর, 0099, 56890578199 ০1 4107/67/2, 189, ০1. 88, 1947; 
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রোমক ও গ্রেকোরোমক বজ্ঞান ; 
প্রান বিজ্ঞানের পারসমাপ্তি ও 
ইউরোপে অন্ধকার যুগের সূচনা 


পপ্তম অধ্যায় 
৭.১। রোমক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য 


রোমক বিজ্ঞানের ইতিহাসের আপ্রয় সত্য এই .যে, জাতি হিসাবে রোমকরা বিজ্ঞানের 
আদরে অন:প্রাণত হইতে পারে নাই। দশর্ঘ সাতশত বংসরের অপ্রাতহত রাজনোতক 
প্রাধান্যের সুযোগ সত্তেও বিজ্ঞান রোমক সাম্লাজ্যের বিস্তীর্ণ মত্তকার কোথাও অগ্কারত হইতে 
পারে নাই। নূতন করিয়া অঞ্কঁরত হওয়া দুরে থাকুক, আয়োনশয় বিজ্ঞানের যে বাজ গ্রীসে, 
আলেকজান্দ্রিয়ায়, এয়া মাইনরে, দক্ষিণ ইতালীর ও দাঁক্ষিণ ফ্রান্সের নানা জায়গায় অত্কাঁরত 
হইয়া মহারুহে পারণত হইয়াছিল, তাহাকেও বাঁচাইয়া রাখা রোমকদের পক্ষে সম্ভবপর হয় 
নাই। রোমকদের মধ্যে গ্লেটো বা আারষ্টটূলের মত দার্শীনক ও বিজ্ঞানীর, আারস্টার্কাস্‌ 
ও হিপার্কাসের মত জ্যোতার্বদের, ইউীক্রড, আপোলোনয়াস্‌ ও আঁকমাঁডসের মত জ্যামাত- 
[বিশারদ ও গাঁণতজ্ঞের, 'িংবা 'হপোক্রেটিসের মত চাকংসাবিজ্ঞানীর সমকক্ষ বা অন্ততঃ 
কিছুটা তুলনীয় বিজ্ঞানীর সম্ধানের চেষ্টা ব্থা। রোমক সাম্তাজ্যের প্রাধান্যের কালে যে অল্প 
কয়েকজন বিজ্ঞান ভূমধ্যসাগরণয় অঞ্চলে বিজ্ঞানের প্রদশীপ প্রজ্জবলিত রাখিয়াছলেন তাঁহারা 
সবাই ছিলেন গ্রীক। টলেমী, ডায়োফ্যাণ্টাস্‌, প্যাপাস্‌ ও" গ্যালেন প্রত্যেকেই গ্রধকদের 
বংশধর। দীপ নির্বাপত হইবার পূর্বে সে যেমন পাঁরপূর্ণ দীশ্তিতে শেষবারের মত 
জবালয়া উঠে, গ্রীক বিজ্ঞানের ইতিহাসে খ:ষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমী, গ্যালেন প্রমূখ 
বিজ্ঞানীর আবভগব অনেকটা সেইরূপ । 
রোমক বিজ্ঞানের এই দারিদ্র্য শুধু তত্বীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সতা। ফলিত বিজ্ঞানে 
রোমকরা এইর্‌প নিঃস্ব নহে। বিজ্ঞানের যে বিভাগেরই কিছুমাত্র ব্যবহারিক সার্থকতা আছে, 
আমরা দেখি সেই 'বিভাগই রোমকদের দৃষ্টি অঙ্প-বিস্তর আকর্ষণ করিয়াছে । গাঁণত ও 
জ্যোতিষে যাঁদ রোমকরা উদাসীন, বলবিদ্যা ও যল্লাবিদ্যায় তাহারা রীতিমত তৎপর, স্থাপত্য ও 
পূর্তীবদ্যায় তাহারা শীর্ষস্থানীয় । উদ্ভিদ্বিদ্যা ও ভেষজে তাহারা উৎসাহ দেখাইয়াছে। 
স্থাপত্য ও পূর্তাবদায় 'ভিষ্রভয়াস্‌ ও ফ্রুণ্টিনাসের প্রাতভা প্রথম শ্রেণীর। উদ্ভিদ ও 
ভেষজ-বিজ্ঞানে ভিওস্কোরাডিস্‌ থিওফ্লেস্টাসের সমকক্ষ না হইলেও প্রাচীন কালের উদ্ভিদ্‌- 
বিজ্ঞানী ও ভেষজবিশারদ্দের মধ্যে তাঁহার স্থান থওফ্রেস্টাসের পরেই। তত্ীয় জীবাবদ্যা 
ও 'চাকংসাবিজ্ঞান ভাল না লাগলেও, হাসপাতাল, সেবাশ্রম প্রভাত ব্যবস্থার উদ্ভাবনে, 
সামারক বাঁহনশর 'চাকৎসা-ব্যবস্থার আমূজ পারিবর্তন সাধনের ব্যাপারে ও জনস্বাস্থোর 
পাঁরকম্পনায় রোমকরা ছিল প্রাচীন সভ্য জাঁতদের মধ্যে অগ্রগণ্য। চাললস্‌ সগগার 
লাঁখিয়াছেন £ 
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কিন্তু যে প্রাতভা বিজ্ঞানের মধ্য বিকাঁশত হইবার সুযোগ পায় নাই, বাশ্মিতায় সাঁহাতো, 
ইতিহাস-রচনায়, আইন-প্রণয়নে, রাষ্ট্র-পারচালনায়, স্থাপতো, কলাশিজ্পে আমরা দোঁখ সেই 
প্রীতভারই অপূর্ব বিকাশ । সসেরো, ভার্জল ও ট্যাঁসটাস্‌ যে কোন জাতির পরম গৌরব! 
এই সাহত্য, ইতিহাস, স্থাপত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টর জন্য রোমকরা অবশ্য গ্রীকদের নিকট 
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২৫৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


বিশেষভাবে খাণণী। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত জাতির কাছে অনগ্রসর জাতির শিক্ষানাবাঁস মায়া 
লইতেই হয়। গ্রশক বিজ্ঞান ত প্রধানতঃ প্রাচশন ব্যাবলনীয় ও মিশরীয় বিজ্ঞান হইতে 
উদ্ভূত। রোমকরাও গ্রকদের কাছে এই শিক্ষানাবাঁস মানয়া লইতে আপাতত করে নাই। 
খঃ ১৬৮ পূর্বাব্দে পিড্নার যুদ্ধের পর বহু শাক্ষিত ও সম্দ্রান্ত গ্রীক যখন পশাথপন্ত 
সঙ্গে লইয়া চিরস্থায়ঈভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে রোমে আসিয়া উপাস্থিত হইল, রোমকরা 
তাহাদের সাদরে অভ্যর্থনাই কাঁরয়াছিল। সংগঠন-ক্ষমতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার গুণে ও উন্নততর 
সামারক নেতৃত্বে রোমকরা দুইশত বৎসরের মধ্যে প্রথমে বৃহত্তর গ্রীক জগতে অর্থাৎ 'ম্যাগ্‌না 
গ্রেসিয়ায়, পরে মূল গ্রীক ভূখণ্ডে ও সর্বশেষে আয়োনয়ায় রাজনোতিক প্রভুত্ব বিস্তার 
কাঁরয়াছল বটে; কিন্তু সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যে সাহত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, স্থাপন্ত্যে ও 
শিল্পকলায় গ্রীকরা তখনও একচ্ছত্র আঁধপাঁত। রোমকদের সাহত্য ছিল না, দর্শন 'ছিল না, 
বিজ্ঞান ছিল না; এমন কি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশ করিবার মত উপয্ত ভাষা পর্যন্ত ছিল না। 
রোমকরা তাহাদের এই সাংস্কীতিক দূর্বলতা বুঝিতে বিলম্ব করে নাই। গ্রীকরাজ্য জয় 
করবার সঙ্গে স্গে গ্রীক সভ্যতাকেও জয় করিতে তাহারা দূ়সঙ্কঙ্প হয়। গ্রণক জাতির 
রাজনৈোতিক স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদেরই সাহত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের কাছে নাতি স্বীকার 
করা আত্মাভমানী জাতর পক্ষে লঙ্জাকর। এই লজ্জা এড়াইতে অন্ততঃ সাহত্যে, হীতহাসে, 
কলাশিল্পে, স্থাপত্যে রোমকরা চেষ্টার শ্রুটী করে নাই। এই চেষ্টার প্রথমাবস্থায় গ্রশকদের 
তাহারা অনুকরণ কাঁরলেও নূতন অনেকাঁকছু সাস্টও কাঁরয়াছে। 

ব্যাকরণ ও ভাষার কথাই ধরা যাক। ভাষার উন্নাত ও সমৃদ্ধি ব্যতশত সাহত্য, দর্শন বা 
বিজ্ঞান কোন কিছুরই উন্নাতি সম্ভবপর নয়। আবার ব্যাকরণের মান 'নার্দস্ট না হওয়া পর্যন্ত 
ভাষার উন্নাতি ও সমৃদ্ধি পদে পদে ব্যাহত হইবার আশওকা। তাই রোমকরা আগে ব্যাকরণ 
বানাইয়াছে। লুসিয়াস্‌ ন্টিলো খেেঃহ পও ১৫৪-১৭৪) হইতে আরম্ভ কারয়া ভারো. 
ডোনাটাস্‌ ও 'প্রাসয়ান-প্রমূখ জগ্গাদ্বখ্যাত বৈয়াকরণেরা সর্বকালের জন্য পাঁথবীর এক 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার গোড়াপত্তন কারিয়া যান। ডোনাটাসের গবেষণা এইরূপ প্রাসাদ্ধ ও 
প্রাত্ঠা লাভ করে যে, মধুযূগে ইউরোপে ব্যাকরণের নাম "ছল “ডোন।ট”। 'প্রাসয়ানের 
অ.ঠারো খন্ডে সমাপ্ত 1196566501593 (70115050669 ল্যাটন ব্যাকরণের সবশ্রেম্ঠ 
গ্রন্থ। সমগ্র প্রাচীনকালে এক পাঁণননীর ব্যাকরণ ছাড়া ইহার তুল্য ব্যাকরণ একর্‌প রাঁচিত 
হয় নাই বাললেই হয়। মধ্যযুগে প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থাগারে 17596865601568 071৮7 
106চ06-র একখান প্রাতাঁলাঁপ পাওয়া যাইত। বর্তমানে এই গ্রন্থের প্রায় এক হাজার 
প্রাতালাঁপ 'বাভন্ন গ্রন্থাগারে সংরাক্ষত আছে ।* 

সসেরো, ভাঁজ ও ট্যাঁসটাস্‌ প্লেটো, হেসিয়ড ও হিরোডোটাস্‌-প্রমুখ গ্রীক লেখক- 
গণের পদ্ধাতি হুবহ7 অনুকরণ কাঁরয়াছেন সত্য এবং আপাত-দৃন্টিতে সিসেরো ও ভার্জলের 
সাঁহত্য অথবা ট্যাঁসটাসের ইীতহাস এইসব বিষয়ে পূরগামী গ্রক মনীষগণের প্রচেষ্টার 
প্নরাবাত্ত মনে হইবে বটে, তথাপি এই দুই সাঁহত্যের বস্তু বা ইীতহাসের দৃণ্টিভঙ্গী এক 
নহে। এক নৃতন সাহিত্যের ও এক নূতন সভ্যতার হীঞ্গত এইসব বিখ্যাত রোমক লেখকদের 
রচনায় সুস্পন্ট। সাহাত্যক ক্ষেত্রে ইহা তাঁহাদের নূতন স্টি। 

সাহত্য, স্থাপত্য ও কলাবদ্যার সঙ্গে সঙ্গে গ্রকরা তাহাদের বিজ্ঞান ও দর্শনও রোমে 
আনিয়াছিল। খুশঃ পঃ ষল্ঠ ও পণ্সম শতাব্দী হইতেই দক্ষিণ ইতালী, 'সাঁসাল ও দাঁক্ষণ 
ফ্রান্সের গ্রণক উপাঁনিবেশগ্ীলতে দর্শন ও বিজ্ঞানের রীতিমত চর্চা ও আদর 'ছিল। দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী এইর্‌পভাবে গ্রধকদের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে থাঁকয়াও এবং তাহাদের দর্শন ও বিজ্ঞান 
আয়ত্ত কারবার সর্বাবধ সৃযোগ-সুবিধা থাকা সত্তেও রোমক বিজ্ঞানের এই দৈন্য ও দুর্দশা 
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কেন; রোমক আমলেও আলেকজান্দয়ায় বাঁসয়া গ্রীক বিজ্ঞানশরা তাহাদের পূর্বপূর্ষদের 
আদর্শে বিজ্ঞানের চর্চা কারিয়া গিয়াছেন। খুশঃ পৃঃ ৫০ অন্দে টলেমশদের মিশর রোমক 
সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত হইলেও বিজ্ঞান-চচণয় ছেদ পড়ে নাই। খুনষ্টাব্দ প্রথম হইতে তৃতীয় 
শতকের মধ্যে গণিতে নিকোমেকাস্‌, গাঁণত, জ্যোতিষ ও ভূগোলে প্রাচনকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞানী উলেমী, জ্যামীততে প্যাপাস্‌, বীঁজগাঁণিতে ডায়োফ্যাপ্টাস্‌ এবং বলবিদ্যা ও যান্লিক 
গবেষণায় হীরো অতি মূল্যবান তথ্য ও মতবাদ আঁবচ্কার করিয়াছেন। তথাপি তত্বীয় বিজ্ঞান 
রোমে প্রভাব বিস্তার করিতে পারল না কেন; 
কেহ কেহ বলেন, প্রাতনিয়ত যদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় ও সাম্রাজ্য গঠন ও সংরক্ষণকার্ষে 
ব্যাপৃত থাকায় বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দিবার আর তাহাদের অবসর হয় নাই।* [কিন্তু 
এই যদদ্ধাবিগ্নহ ও সাম্রাজ্য গঠন সত্তেও রোমক জাত সাহত্য সুচ্টি কাঁরয়াছে, ইতিহাস 
লিখিয়াছে, সবৃহত বিশ্বকোষ প্রণয়ন কাঁরয়াছে। ৃ 
রাজনৈতিক স্বাধিকার ও প্রাধান্য বিজ্ঞানের অগ্রগাতর অনৃকূল, এইরূপ মত যাহারা 
পোষণ করেন রোমক সাম্রাজ্যে বিজ্ঞানের অধঃপতন তাহাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হইবার কথা। 
ফিলিপ ও আলেকজান্দারের অভ্যুত্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রক রাষ্্রগ্মীল রাজনোতিক স্বাঁধকার 
হারাইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও দর্শনে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ও সজনী শান্ত তাহাদের ধণরে ধরে 
লোপ পায়। আলেকজান্দ্রীয় "বিজ্ঞানের অগ্রগাতি অনেকাংশে টউলেমণীদের সাম্রাজা স্থাপনের 
কল্যাণেই সম্ভবপর হইয়াছিল। রোমকদের এই বিপুল সাম্রাজ্য ও এশ্বর্যের দিনে বিজ্ঞানের 
এই দৈন্য দেখিয়া শ্লিনিও বশেষ আশ্র্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং এক জায়গায় আক্ষেপ 
কাঁরয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্লিনর মন্তবা আলোচনাপ্রসঙ্গে থন্ডাইক 'লাঁখয়াছেন £ 
এ) 8. 00170 0995882 (0£:726560710, 10৮13, [7], 46) 176 
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বিজ্ঞানের প্রতি পরাঙ্মুখতার প্রকৃত কারণ রোমকদের জাতীয় চারত্রের মধ্যে অন্তনিণহত। 
এক সম্পূর্ণ ব্যবহাঁরক দৃম্টিভঙ্গী এই চরিত্রের বোশম্ট্য। ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাবিলাসিতা 
এই চাঁরপ্নের বাহভূতি। এজন্য শুধ জ্ঞান নহে, বিজ্ঞান যে দর্শনের একটা ক্ষুদ্র বিভাগ মান্র 
সেই দর্শনও রোমক চিত্তকে নিবিড়ভাবে আলোঁড়ত করিতে পারে নাই। রোমকদের কাছে 
দর্শন বাগাড়ম্বর, অসার যাান্ত-তর্ক, শুধু অনাবশ্যক কথার কচকি। তত্তীয় বিজ্ঞানে ভাব- 
প্রবণতার অবকাশ আছে, য্ান্ত-তক এখানে অপাঁরহার্য। গণিত ও জ্যামাত এইরূপ বিশ্লেষণ- 
মূলক মনোভাব হইতে উদ্ভূত। প্রকৃতির ও ব্রহয়াশ্ডের নানা দুর্জয় ব্যবহারের এক সুসম্বদ্ধ 
চনত মানসপটে আঁঙ্কত করা, মতবাদ ও পাঁরকল্পনা রচনার দ্বারা ইহা বাঁঝবার চেষ্টা করা 
এক ভাববাদঁ ও বিশ্লেষণমূলক মনোভাব ছাড়া সম্ভবপর নহে। এইর-প মনোভাবের অভাব 
তত্বীয় বিজ্ঞানের রস গ্রহণে রোমকদের অক্ষমতার প্রধান কারণ। 
এই দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব চিত্রাংকন ও স্থাপত্যকে যে কি নিবিড়ভাবে 
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প্রভাবত করে গ্রধক ও রোমক শ্পকলা তাহার দদ্টান্ত। গ্রীক শিল্পী মানৃষের মার্ত 
গাঁড়তে দেবতার মর্ত গাঁড়য়াছে; তাহার পশু-পক্ষারাও যেন এজগতের জীব নহে। এই সব 
চিত্র বা মর্ত সর্বাজ্গস্ন্দর, নিত এক একাঁট ভাবের প্রাতমার্ত। পক্ষা্তরে বাস্তববাদী 
রোমকাঁশজ্পণর আঁঙ্কত মানুষ, পশৃপক্ষণ বা তরুলতা ভাল মন্দ দোষ হুট লইয়া একান্তই 
স্বাভাবক ও পার্থব। সহজ দৃষ্টিতে প্রাকীতক পাঁরবেশে বস্তু, প্রাণী ও ভীদ্ভদ্‌কে সে 
যেভাবে দোঁখয়াছে অবিকল সেইভাবে তাহাকে রূপাঁয়ত করাই রোমক শিহপীর আদর্শ । 
ভিয়েনাতে প্রাপ্ত এব প্রস্তর খোদাই-এ একাঁটি ভেড়া ও তাহার দুগ্ধপানরত শাবকের যে চনত 
অথবা পম্পাই-এ প্রাপ্ত রৌপ্য পান্রের গায়ে দ্রাক্ষালতার যে 'নখঠত কার_কার্য আমরা দৌঁখ, 
তাহাতে রোমকদের এই স্বভাবজ বাস্তব দঁষ্টভঙ্গণ সুপারস্ফ্ট। 


স্টোইক ও এপিকিউরণয় দর্শন- লক টিয়াস্‌ 


প্লেটো ও আ্যাঁরষ্টটলের প্রজ্ঞাবাদ, অধ্যাত্মবাদ বা আঁধাবিদ্যা সাধারণভাবে রোমকদের 
উপর প্রভাব বিস্তার কাঁরতে না পারলেও গ্রসকদের দুইাট দার্শীনক ধারা রোমকদের ব্যবহারিক 
মনকে দিছ্‌টা আকৃষ্ট কাঁরয়াছল। আমরা এপাঁকউরাীয় ও স্টোইক দর্শনের কথা বাঁলতোছি। 
আযারস্টটলের মৃত্যুর পর গ্রীক চন্তাজগতে যে নানার্প দ্বগ্ৰ, সংশয় ও আঁনশচয়তা দেখা 
দয়াছল সেই সংশয় ও আঁনশ্চয়তার মধ্যে এই দুই দর্শনের উদ্ভব হয়। স্টোইক দর্শনের 
প্রবর্তক জেনোর পৃব্পুরূষেরা 'ফানিশীয় ছিলেন। তান জাইপ্রাস্‌ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং খুগঃ ৩১১ পূর্বান্দ হইতে এথেল্সে তাঁহার দার্শীনক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে এক 
বদ্যাপগঠ স্থাপন করেন। আয়োনীয় গ্রীকদের বিখ্যাত উপানবেশ সামোস দ্বাঁপের আধবাসী 
এা্পাকউরাস্‌ এঁপাকিউরীয় দর্শনের প্রবর্তক। এই দুই দর্শনই একান্তভাবে বাস্তববাদী। 
দুঃখ, দুর্দশা, অশান্ত ও বিপর্যয়ের মধ্যে ষে মাননযকে বাঁচতে হয় কিসে তাহার সুখ শান্তি 
হইতে পারে তাহার নির্দেশ প্রদান স্টোইক ও এঁপাঁকউরায় দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। উভয় 
দর্শনই সব্প্রকার অলৌকিকতা-বিবাঁজ্ত। এই দর্শনে ঈশবরের স্থান থাঁকলেও মানুষ ও 
প্রক্ণীতর উপর তাঁহার প্রভাব-প্রীতপান্ত সীমাবদ্ধ। মানষের ভাগ্যকে বা তাহার সমাজকে 
তান 'নয়ন্্ণ করেন না; মানুষের সম্পান্তর উপরও তিনি খবরদার করেন না, অথবা কেহ 
বপথগামণ ও নপীতিভ্রষ্ট হইলে তাহাকে বজাঘাতও করেন না। বিশব-্রহমাণ্ড আপনার নিয়মে 
সম্ট হইয়াছে এবং চলেও প্রাকীতক নয়মে। এঁপকগউরীয় দর্শনে পরমাণূবাদীদের প্রভাব 
[বিশেষভাবে বিদ্যমান। এাপাঁকউরাস্‌ নিজে ডিমোক্রিটাস্‌ ও লীসপ্পাসের রচনাবলশী পাঠ 
কাঁরয়াছলেন এবং পরমাণূবাদীদের বাস্তব দষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আকৃম্ট হইয়া তাহাদের 
প্রস্তাঁবত বস্তু ও ব্রহমাণ্ডের ব্যাখ্যা প্রায় হহ্বহ* গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। 

বলা বাহুল্য স্টোইক ও এঁপাঁকউরায়দের বস্তুবাদী দর্শন কালোপযোগশ হইয়াঁছল এবং 
এই কারণেই কর্মবশর রোমকদের মধ্যে এই দুই দর্শনের [িছুটা প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয়। 
পোঁসডোঁনয়াস-, মার্কাস অরেলিয়াস্‌ প্রমুখ স্টোইক ণবজ্ঞানণ ও লেখকগণের কল্যাণে রোমক 
ব্বং সমাজে স্টোইক দর্শনের প্রচার ঘটে। এইরুপ প্রচারকাষে এপাঁকউরশয়রা স্টোইকদের 
মত সাফল্য লাভ কারতে না পারলেও, তাহাদের মধ্য হইতেই সবশ্রেন্ঠ রোমক কাব ও 
দার্শীনক লুক্রেটিয়াসের উদ্ভব হয়। সূলালত কবিতার মধ্য দয়া তিনি যেমন এপাকিউরাঁয় 
দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সঙ্গে ভিমোক্রিটাসের বিস্মৃতপ্রায় আণাঁবক তত্বকেও তিনি 
পুনরূম্ধার করিয়া প্রচার কাঁরয়া গিয়াছেন। এপাঁকউরণয় দর্শন ও আণাঁবক তত্র ব্যাখ্যা 
তাঁহার অমর গ্রল্থ 106 7677 1৮06চ7৫-য় ধলপবদ্ধ হইয়াছে । 

196 7617 1)০67-র পত্ীন্ততে পণ্ীন্ততে মহাকাঁ ও দার্শীনকের অপর্ব পাশ্ডিত্য- 
পূর্ণ উদার চাঁরন্র পারস্ফুট হইয়াছে। এই মহাকাব্য পাঠে মনে হয়, ইহার রচাঁয়তার জ্ঞান 
শুধ্‌ এপাঁকউরাসের রচনাবলণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আয়োনশয় দার্শীনকগণ হইতে 
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সুর, কাঁয়া তাঁহার পূর্ব পযন্ত প্রায় প্রত্যেক 'বাঁশিষ্ট গ্রণক দাশশনকের রচনার সাঁহত তাঁহার 
ঘানচ্ঠ পাঁরচয় ছিল। হেরাক্লটাস্‌, আযানাক্সাগগোরাস্‌, লিউসিপ্পাস ও [িমোক্রিটাসু হিপো- 
ক্রোটস্‌, থাঁসডাইড্স্‌, এম্পিডক্লেস্‌ প্রমূখ প্রখ্যাত গ্রণক দাশশীনক ও বিজ্ঞানিগণের কোন 
গ্রল্থ বা রচনা তিনি বাদ দেন নাই। তারপর প্লেটো ও আযারিম্টটলের দর্শনের সাহতও তান 
সুপারাঁচিত ছিলেন এবং বহ.স্থানে তাঁহাদের মতবাদের তীব্র সমালোচনা কারয়াছেন। লুক্রে- 
টিয়াস্‌ নিজস্ব কোন মৌলিক দাশশীনক মতবাদ প্রচার করেন নাই এবং তাঁহার বিষয়বস্তুও 
প্রধানতঃ 'ডিমোক্রিটাস্‌ ও এাঁপকিউরাসের রচনাবলী হইতে গৃহশত। তথাঁপ গ্রশকদের এই 
[বিশাল ও কঠিন দর্শনশাস্তর আয়ত্ত কারয়া সাধারণের বোধগম্য আঁত মনোজ্ঞ ও সুলালত 
ভাষায় এই জ্ঞান প্রকাশ করিবার কারে তান যে অদ্ভূত কাতত্বের পাঁরচয় দিয়াছেন, রোমক 
অধ্যবসায় ও প্রাতভার তাহা আর এক উজ্জ্বল দষ্টান্ত। 

796 797৮ 1)0670-র ছয় খণ্ড এপযন্তি সংরক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ কবি তাঁহার 
এই মহাকাব্য শেষ কাঁরয়া যাইতে পারেন নাই। এই মহাকাব্য-রচনা ছিল তাঁহার সমগ্র জখবনের 
একমাত্র ব্রত এবং ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে না পাঁরবার ব্যর্থতা শেষ জীবনে তাঁহাকে 
বিশেষভাবে বদ্ধ কারয়াছল। এসম্বন্ধে ফারংটন মণ্তব্য করিয়াছেন যে, 0:26 19619 10091 
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গ্রন্থের প্রথম দই খণ্ডে পরমাণু-তত্ব আলোচিত হইয়াছে; পরমাণুদের সাহায্যে ব্রহয়াণ্ডের 
স্বরূপ ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা ক ভাবে সম্ভবপর ল:ক্লেটিয়াস্‌ তাহা বুঝাইবার চেষ্টা কারয়াছেন। 
তৃতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু আত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং আত্মার সাহত দেহের সম্পর্ক। আত্মা 
যে একান্তই পার্থব এবং দেহের সঙ্গে সঙ্গে ইহার মৃত্যু আনবার্য এই মত তান ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। চতুর্থ খণ্ডে ইন্ড্রিয়লব্ধ নানাবিধ অনুভূতি ও কিছ কিছ জাবতত্তের কথা 
আলোচিত হইয়াছে । পাঁথবী ও তাহার ইতিবৃত্ত ও গঠন-বৈচিন্র্য, জ্যোতি্ক ও নৈসার্গক 
বস্তুর প্রকাতি ও গাঁত, পাঁথবীতে জীবের আবির্ভাব ও সভ্যতার ক্রমাঁবকাশ প্রীতি বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে পঞ্চম খন্ডে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে 102 7677 7267৫-র এই পঞ্চম 
খণ্ডই বিশেষ গ্রৃত্বপূর্ণ। ষচ্ঠ খণ্ডে আবহবিদ্যা ও ভূবিদ্যা সম্পাকত নানা প্রকার তথ্য ও 
পর্যবেক্ষণের ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই খণ্ডে পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের সময় এথেন্সে যে 
ব্যাপক গ্লেগ মহামারী দেখা 'দয়াছিল তাহার এক বর্ণনা আছে। এরূপ 'বাবিধ বিষয়ের 
অবতারণা ও আলোচনার জন্য এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট 'বি*শবকোষের সাহত তুলনীয়। 
তথাঁপ ইহা একাঁট বি*শবকোষ নহে। বিবিধ তথ্য ও বিষয়ের আলোচনার মধ্যে সর্বদা তিনি 
একক মতবাদ, চিন্তাধারা ও দ:ম্টিভঙ্গী অক্ষু্ন রাঁখয়াছেন। এঁপকিউরায় দর্শনের প্রচার ও 
প্রাত্ঠার যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন 'বাঁভন্ন ও 
আপাত-অসংলগ্ন বিষয়ের অবতারণা সত্তেও তান সেই কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হইতে এতটুকু 
বিচ্যুত হন নাই। | 

আগাবিক তত্ব £ বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে ল.ক্রেটিয়াস বিশেষ করিয়া আণবিক তাত্বের 
ব্যাখ্যার জন্য প্রাঁসদ্ধ। শুধু বস্তুর গঠন নহে, আণবিক তত্বের 'ভীত্ততে 'তানি বিশ্ব- 
ব্রহয়াণ্ডের এমন কি পার্থব অপার্থিব নানা রহস্য বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অণহ-পরমাণর 
আঁবশ্রান্ত সংঘাত, ক্রিয়া ও প্রাতিক্লিয়ার ফলে রহয্রাশ্ডের সূষ্টি। ব্রহনাপ্ড অপারিবর্তনশীল ও 
অসীম। বস্তু ও শূন্যতা মায়া শ্হন্াণ্ডের গঠন। বস্তুর আস্তিত্ব অনুভূতি-গ্রাহ্য; তাহার 
গাঁত, আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভাত বাহক গণ উপলাব্ধি কারবার জন্য শূন্যতার আস্তত্ব 
অপাঁরহার্য। বস্তর গাঁত আঁবশ্রান্ত এবং প্রাতিনয়ত পারস্পারিক সংঘর্ষের ফলে তথাকাথিত 
কঠিন পদার্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। আত্মা সম্বন্ধে ল্‌ক্রোটয়া্‌ বলেন যে, ইহা ধারণাতীত 
আত সূক্ষ পরমাণুর দ্বারা গঠিত। আত্মা সমগ্র দেহ পাঁরব্যাপ্ত কাঁরয়া থাকে, দেহকে বাদ 
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দয়া আত্মার আঁস্তত্ব অসম্ভব। মত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাত্মা আবার প্রার্থামক পরমাণুতে বভন্ত 
হইয়া বিলখন হইয়া যায়। দেবতাদের সম্বন্ধে এীপাঁকউরায়দের ধারণার উল্লেখ করিয়া তান 
বলিয়াছেন, দেবতারাও পার্থব ও আত সক্ষম পরমাণুর দ্বারা গাঠিত। তাঁহারা স্বতল্দ্রভাবে 
জশবন ধারণ করেন, মানুষেরই মত তাঁহারা নম্বর, কিন্তু মানুষের কোন ব্যাপারে তাঁহারা 
হস্তক্ষেপ করেন না, ইত্যাদি।* 

আপাত-দুষ্টতে প্রাচশন গ্রীক আণাঁবক তত্বের সীহত আধানক আণাবক তত্বের অনেক 
সাদশ্য পারলাক্ষত হইলেও ইহা মনে রাখতে হইবে যে, আধ্দানক আগাঁবক তত্ব যেমন 
রাসায়ানক পরণক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সুদ ভীত্তর উপর প্রাতম্ঠিত ভিমোক্িটাস্-লদক্রৌটয়াস্‌ 
প্রবার্তত আগাঁবক তত্তের বাঁনয়াদ সেইরূপ নহে। পরমাণুর সংযোগে [রুপে অপুর উদ্ভব 
হইয়া থাকে, পরমাণূদের পারস্পারক করিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে রুপে নানারূপ রাসায়ানক 
প্রাক্রয়া সম্ভব হয়, এ সম্বন্ধে জন ডাল:টনের পূর্বে কাহারও কোন ধারণা ছিল না। আর 
একাঁট কথা, আধ্মীনক আণাঁবক তত্বের উদ্ভাবনে গ্রীক আণাবক তত্ব আদৌ সহায়ক হয় নাই। 
এই তত্বের প্রধান ধারক ও বাহক এঁপাঁকউরণয় দর্শন বিজ্ঞানের উন্নাতি ও প্রগাতকে যে খ্ব 
বেশপ প্রভাঁবত কাঁরয়াছল, ইতিহাসের পাঁরপ্রোক্ষতে বিচার কারলে তাহা মনে হয় না। মধ্যযদগে 
এর্মন ক অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডাল্টনের (১৭৬৬-১৮৪৪) পূর্ব পর্যন্ত আণাঁবক তত্ব একরুপ 
ধামাচাপাই পাঁড়য়াছিল। মাঝে মাঝে দুই একজন বিজ্ঞানী বা দার্শানককে অবশ্য প্রাচীন 
আণাঁবক তত্তের সপক্ষে 'লাখতে ও মত পোষণ কাঁরতে দেখা যায়। যেমন মুসলমান দার্শানক 
আভেরস্‌ (১১২৬-৯৮) ও ইহযদী দার্শীনক মাইমোনড্স্‌,(১১৩৫-১২০৪) আণাঁবক তত্ব 
িম্বাসী ছিলেন। ১৪১৮ খষ্টাব্দে পোগ্াঁগও মধ্যযুগের বিস্মাতির অন্ধকার হইতে 
লুক্লেটয়াসের আণাঁবক তত্ুকে উদ্ধার কাঁরয়া ইহার প্রচারে যত্তবান হন এবং অনেকের মতে 
তাঁহার প্রচেষ্টার ফলেই নাকি রেণেশাঁর সময় লংক্রেটিয়া্‌ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। 
তবে মধ্যযুগের এই সব দার্শীনকদের 'বাক্ষিপ্ত আলোচনা যে আধ্মীনক আণাঁবক তত্বের 
গোড়াপন্তনে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য কাঁরয়াছল তাহা মোটেই মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে 
ডাল্টন তাঁহার রাসায়নিক পরীক্ষা ও গবেষণা হইতে স্বাধীনভাবেই আণাঁবক মতবাদের 
পুনঃপ্রাতষ্ঠা করয়াছিলেন। তাঁহার এই গবেষণায় ও পাঁরকল্পনা-রচনায় [ডিমোক্রিটাসের বা 
লুক্োটয়াসের কোন প্রতাক্ষ প্রভাব দেখা যায় না। 


.ই। রোমক আমলে গণিত ও জ্যোতিষ-চর্চা 


গাঁণত সম্বন্ধে রোমকদের গবেষণার বৃত্তান্ত লাঁখতে গিয়া ফ্লোরয়ান ক্যাজরি নিম্নোস্ত 
মন্তব্য কাঁরয়াছেন ঃ 
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রোমক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ২৫৭ 


কেন; রোমক আমলেও আলেকজান্দ্রয়ায় বসিয়া গ্রণক বিজ্ঞানশরা তাহাদের পূর্বপুর্ষদের 
আদর্শে বিজ্ঞানের চর্চা কাঁরয়া গিয়াছেন। খুগঃ পৃঃ ৫০ অন্দে টলেমশদের শর রোমক 
সাম্রাজ্যের অন্তভূন্তি হইলেও বিজ্ঞান-চ্ঠয় ছেদ পড়ে নাই। খুশন্টাব্দ প্রথম হইতে তৃতায় 
শতকের মধ্যে গাঁণতে নিকোমেকাস্‌, গাঁণত, জ্যোতিষ ও ভূগোলে প্রাচীনকালের অন্যতম শ্রেচ্ঠ 
বিজ্ঞানী টলেমী, জ্যামাততে প্যাপাস্‌, বীজগাঁণতে ডায়োফ্যাপ্টাস্‌ এবং বলাবিদ্যা ও যান্ত্রিক 
গবেষণায় হারো আত মূল্যবান তথ্য ও মতবাদ আঁবদ্কার কাঁরয়াছেন। তথাপি তত্ীয় বিজ্ঞান 
রোমে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না কেন? 

কেহ কেহ বলেন, প্রাতিনিয়ত যদ্ধাবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় ও সাম্নাজ্য গঠন ও সংরক্ষণকাষে 
ব্যাপৃত থাকায় বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দিবার আর তাহাদের অবসর হয় নাই।* কিন্তু 
এই য্দ্ধবিগ্রহ ও সাম্রাজ্য গঠন সত্বেও রোমক জাতি সাহত্য সৃষ্টি কারয়াছে, ইতিহাস 
লাঁখয়াছে, সুবৃহৎ বি*বকোষ প্রণয়ন কারয়াছে। 

রাজনোতিক স্বাধকার ও প্রাধান্য বিজ্ঞানের অগ্রগাতর অনুকূল, এইরূপ মত যাহারা 
পোষণ করেন রোমক সাম্রাজ্যে বিজ্ঞানের অধঃপতন তাহাদের কাছে দূর্বোধ্য মনে হইবার কথা । 
ফিলিপ ও আলেকজান্দারের অভ্যুর্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক রাষ্ট্রগালি রাজনোৌতক স্বাধকার 
হারাইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও দর্শনে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ও সজনী শান্ত তাহাদের ধীরে ধণরে 
লোপ পায়। আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত অনেকাংশে টলেমীদের সাম্রাজ্য স্থাপনের 
কল্যাণেই সম্ভবপর হইয়াছিল। রোমকদের এই বিপুল সাম্রাজ্য ও এ*্বর্যের দনে বিজ্ঞানের 
এই দৈন্য দোঁখয়া স্লিনিও বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং এক জায়গায় আক্ষেপ 
কারয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্লিনর মন্তবা আলোচনাপ্রসঙ্গে থর্নডাইক 'লীখিয়াছেন £ 
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বিজ্ঞানের প্রাতি পরাঙ্মুখতার প্রকৃত কারণ রোমকদের জাতাঁয় চঁরত্রের মধ্যে অল্তন্নিহত। 
এক সম্পূর্ণ ব্যবহারক দৃণ্টিভঙ্গ এই চরিত্রের বোশচ্টা। ভাবপ্রবণতা ও ক্পনাবিলাসিতা 
এই চাঁরপ্লের বাঁহর্ভৃত। এজন্য শুধ বিজ্ঞান নহে, বিজ্ঞান যে দর্শনের একটা ক্ষুদ্র বিভাগ মান্র 
সেই দর্শনও রোমক চিত্তকে 'নাবড়ভাবে আলোঁড়ত কারতে পারে নাই। রোমকদের কাছে 
দর্শন বাগাড়ম্বর, অসার য্যত্ত-তর্ক, শুধু অনাবশ্যক কথার কচকচি। তত্বীয় বিজ্ঞানে ভাব- 
প্রবণতার অবকাশ আছে, য্যান্ত-তর্ক এখানে অপারহার্য। গাঁণত ও জ্যামাত এইরুপ বিশ্লেষণ- 
মূলক মনোভাব হইতে উদ্ভূত। প্রকীতির ও ব্রহমাণ্ডের নানা দুঙ্ঘয় ব্যবহারের এক সহসম্বদ্ধ 
চিন্ত্র মানসপটে অত্কিত করা, মতবাদ ও পারিকল্পনা রচনার দ্বারা ইহা বুঝবার চেস্টা করা 
এক ভাববাদশ ও 'িশ্লেষণমৃজক মনোভাব ছাড়া সম্ভবপর নহে। এইরপ মনোভাবের অভাব 
তত্বীয় বিজ্ঞানের রস গ্রহণে রোমকদের অক্ষমতার প্রধান কারণ। 
এই দুই প্রকার দৃষ্টভঙ্গ ও মনোভাব চিন্রাকন ও স্থাপতাকে যে কি নাবিড়ভাবে 
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২৫৮ : 'বিজামের ইতিহা্ 


প্রভাবিত করে গ্রীক ও রোমক শিল্পকলা তাহার দম্টান্ত। গ্রীক শিজ্পণ মানুষের মূর্ত 
গাঁড়তে দেবতার মৃর্ত গাঁড়য়াছে; তাহার পশন্‌-পক্ষীরাও যেন এজগতের জশীব নহে । এই সব 
চিন্র বা মূর্তি সর্বাঙ্গস্ন্দর, নিখুত এক একাঁট ভাবের প্রাতমার্তি। পক্ষা্তরে বাস্তববাদী 
রোমকশিজ্পীর আঁঙ্কত মানুষ, পশুপক্ষণ বা তরুলতা ভাল মন্দ দোষ শ্রুটণী লইয়া একান্তই 
স্বাভাবিক ও পার্থব। সহজ দৃষ্টিতে প্রাকীতিক পাঁরবেশে বস্তু, প্রাণী ও উদ্ভিদকে সে 
যেভাবে দৌঁথয়াছে আঁবকল সেইভাবে তাহাকে রূপাঁয়ত করাই রোমক শিল্পীর আদর্শ । 
ভিয়েনাতে প্রাপ্ত এক প্রস্তর খোদাই-এ একটি ভেড়া ও তাহার দৃগ্ধপানরত শাবকের যে চিন্র 
অথবা পম্পাই-এ প্রাপ্ত রৌপ্য পাত্রের গায়ে দ্রাক্ষালতার যে নিখুত কারুকার্য আমরা দোঁথি, 
তাহাতে রোমকদের এই স্বভাবজ বাস্তব দ্ম্টভঙ্গশী সৃপাঁরস্ফুট। 


চ্টোইক ও এপিকিউরণয় দর্শন--লক্রে টিয়াস্‌ 


গ্লেটো ও আযারষ্টটলের প্রজ্ঞাবাদ, অধ্যাত্ববাদ বা আধাঁবদ্যা সাধারণভাবে রোমকদের 
উপর প্রভাব বিস্তার কারতে না পারলেও গ্রকদের দুইটি দার্শীনক ধারা রোমকদের ব্যবহারক 
মনকে কিছুটা আকৃষ্ট কারয়াছিল। আমরা এপাঁকউরায় ও স্টোইক দর্শনের কথা বাঁলতোছি। 
আযারষ্টটলের মৃত্যুর পর গ্রীক চিম্তাজগতে যে নানারূপ দ্বন্দ্ব, সংশয় ও আনশ্চয়তা দেখা 
দিয়াছল সেই সংশয় ও আনশ্চয়তার মধ্যে এই দুই দর্শনের উদ্ভব হয়। স্টোইক দর্শনের 
প্রবর্তক জেনোর পূর্বপুরুষেরা ফিনিশীয় 'ছলেন। তিনি জাইপ্রাস্‌ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং খু?ঃ ৩১১ পূর্বান্দ হইতে এথেন্সে তাঁহার দার্শানক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে এক 
বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। আয়োনয় গ্রণকদের বিখ্যাত উপ্পানবেশ সামোস দ্বীপের আঁধবাসন 
এঁপাঁকউরাস্‌ এপাকিউরীয় দর্শনের প্রবর্তক। এই দুই দর্শনই একান্তভাবে বাস্তববাদণী। 
দুঃখ, দুর্দশা, অশান্ত ও বিপর্যয়ের মধ্যে যে মানৃষকে বাঁচিতে হয় কিসে তাহার সুখ শাল্ত 
হইতে পারে তাহার নির্দেশ প্রদান স্টোইক ও এঁপাঁকউরায় দর্শনের মূল উদ্দেশা। উভয় 
দর্শনই সর্বপ্রকার অলৌকিকতা-ববাঁজত। এই দর্শনে ঈশ্বরের স্থান থাকলেও মানুষ ও 
প্রকীতর উপর তাঁহার প্রভাব-প্রাতপান্ত সামাবদ্ধ। মানুষের ভাগ্যকে বা তাহার সমাজকে 
1তান নিয়ন্্রণ করেন না; মানুষের সম্পান্তর উপরও তিনি খবরদার করেন না. অথবা কেহ 
1বপথগামশ ও নীতিদ্র্ট হইলে তাহাকে বজ্রাঘাতও করেন না। 'বিশ্ব-ব্রহমাণ্ড আপনার 'নয়মে 
সৃন্ট হইয়াছে এবং চলেও প্রাকতক নিয়মে । এাঁপকণউরায় দর্শনে পরমাণুবাদীদের প্রভাব 
িাশেষভাবে বিদ্যমান। এাঁপাঁকউরাস নিজে ডিমোক্রটাস্‌ ও লিউসি্পাসের রচনাবলী পাঠ 
কাঁরয়াছিলেন এবং পরমাণ্বাদদের বাস্তব দৃ্টিভঙ্গর দ্বারা আকৃম্ট হইয়া তাহাদের 
প্রস্তাবত বস্তু ও ব্রহন্াণ্ডের ব্যাখ্যা প্রায় হ্‌বহ গ্রহণ করিয়াছলেন। 

বলা বাহ্‌ল্য স্টোইক ও এাঁপাঁকউরণীয়দের বস্তুবাদী দর্শন কালোপযোগন হইয়াছল এবং 
এই কারণেই কর্মবশর রোমকদের মধ্যে এই দুই দর্শনের 'কছনটা প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয়। 
পোঁসিভোনয়াস, মার্কাস অরোলয়াস্‌ প্রমুখ স্টোইক জ্ঞানী ও লেখকগণের কল্যাণে রোমক 
[িদ্বৎ সমাজে স্টোইক দর্শনের প্রচার ঘটে। এইরূপ প্রচারকার্ধে এঁপাকিউরায়রা স্টোইকদের 
মত সাফল্য লাভ কাঁরতে না পারিলেও, তাহাদের মধ্য হইতেই সর্বশ্রেষ্ঠ রোমক কাব ও 
দার্শানক লুক্রেটিয়াসের উদ্ভব হয়। সুলিত কাঁবিতার মধ্য দয়া তিনি যেমন এঁপাঁকিউরায় 
দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সঙ্গে ডিমোক্রিটাসের বিস্মৃতপ্রায় আণাঁবক তত্বকেও তিনি 
পৃনর্দ্ধার করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এপকিউরায় দর্শন ও আণাঁবক তত্তের ব্যাখ্যা 
তাঁহার অমর গ্রল্থ 196 1617 1৮0-য় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

106 7147৮ 1,26৮0-র পঞ্টীন্ততে প্যন্ততে মহাকাবি ও দার্শীনকের অপূর্ব পাণ্ডিত্য- 
পূর্ণ উদার চরিন্র পারস্ফুট হইয়াছে । এই মহাকাব্য পাঠে মনে হয়, ইহার রচাঁয়তার জ্ঞান 
শৃধ্‌ এীপাকিউরাসের রচনাবলশর মধ্যেই সামাবদ্ধ ছিল না। আয়োনীয় দার্শীনকগণ হইতে 


লুক্রেটিয়াপ- ২৫৯ 


সুর্‌ করিয়া তাঁহার পূর্ব পর্ন্ত প্রায় প্রত্যেক 'বাঁশিস্ট গ্রীক দাশশনকের রচনার সাহত তাঁহার 
ঘনিষ্ঠ পাঁরচয় ছিল। হেরাক্লিটাস্‌, আনাক্সাগোরাস্‌, লিডীসপ্পাস্‌ ও ভিমোক্রিটাস, হিপো- 
ক্রোটস্‌, থাঁসডাইড্‌স, এম্পিডক্লেস্‌ প্রমুখ প্রখ্যাত গ্রীক দার্শীনক ও বিজ্ঞানগণের কোন 
গ্র্থ বা রচনা তান বাদ দেন নাই। তারপর গ্লেটো ও আারষ্টটলের দর্শনের সাহতও তান 
সুপাঁরাচিত ছিলেন এবং বহঃস্থানে তাঁহাদের মতবাদের তীব্র সমালোচনা কারিয়াছেন। লুক্রে- 
টিয়াস্‌ নিজস্ব কোন মৌলিক দার্শীনক মতবাদ প্রচার করেন নাই এবং তাঁহার বিষয়বস্তুও 
প্রধানতঃ িমোক্রিটাস্‌ ও এঁপাকিউরাসের রচনাবলী হইতে গৃহীত। তথাঁপ গ্রশকদের এই 
বিশাল ও কাঁঠন দর্শনশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া সাধারণের বোধগম্য আঁতি মনোজ্ঞ ও সুলালিত 
ভাষায় এই জ্র্রান প্রকাশ কারবার কার্ধে তিনি যে অদ্ভুত কাতিত্বের' পারচয় দিয়াছেন, রোমক 
অধ্যবসায় ও প্রাতভার তাহা আর এক উজ্জল দ্টান্ত। 

106 17617 10-র ছয় খণ্ড এপর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ কাব তাঁহার 
এই মহাকাব্য শেষ কাঁরয়া যাইতে পারেন নাই। এই মহাকাব্য-রচনা ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের 
একমাত্র ব্রত এবং ইহাকে সম্পূর্ণ কাঁরয়া যাইতে না পাঁরবার ব্যর্থতা শেষ জীবনে তাঁহাকে 
গবশেষভাবে বিদ্ধ কারয়াছিল। এসম্বন্ধে ফাঁরংটন মন্তব্য করিয়াছেন যে, 40128 16619 (91 
[,00961005 177596 00856 9157. 11156 0001516, 63:019117)1176 015 8০0০৮, 
[27 10004 । 

গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডে পরমাণু-তত্ব আলোচিত হইয়াছে; পরমাণুদের সাহায্যে ব্রহয়াশ্ডের 
স্বরূপ ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা ি ভাবে সম্ভবপর ল;ক্রোটয়াস্‌ তাহা বদঝাইবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। 
তৃতশয় খণ্ডের বিষয়বস্তু আত্মার স্বরূপ ও প্রকীত এবং আত্মার সাঁহত দেহের সম্পর্ক। আত্মা 
যে একান্তই পার্থব এবং দেহের সঙ্গে সঙ্গে ইহার মৃত্যু আনবার্ধ এই মত "তানি ব্যাখ্যা 
কাঁরয়াছেন। চতুর্থ খণ্ডে ইন্দ্িয়লব্খ নানাবধ অনুভূতি ও িছদ কিছ: জীবতত্বের কথা 
আলোচিত হইয়াছে । পাঁথবশ ও তাহার ইতিবৃত্ত ও গঠন-বৌচিত্রয, জ্যোতিঘক ও নৈসার্গক 
বস্তুর প্রকৃতি ও গাঁত, পৃথিবীতে জীবের আবিভ্ভাব ও সভ্যতার ক্রমাঁবকাশ প্রভাত বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে পণ্চম খন্ডে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে 196 7277 ?06070-র এই পঞ্টম 
খণ্ডই বিশেষ গ্‌র্ত্বপর্ণ। ষ্ঠ খণ্ডে আবহবিদ্যা ও ভাবিদ্যা সম্পার্কত নানা প্রকার তথ্য ও 
পর্যবেক্ষণের ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই খণ্ডে পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের সময় এথেল্সে যে 
ব্যাপক গ্লেগ মহামারী দেখা 'দয়াছল তাহার এক বর্ণনা আছে। এরুপ 'বাঁবধ বিষয়ের 
অবতারণা ও আলোচনার জন্য এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট বিশবকোষের সাঁহত তুলনা য়। 
তথাঁপ ইহা একটি বিশবকোষ নহে। বাবধ তথ্য ও বিষয়ের আলোচনার মধ্যে সর্বদা তিনি 
একক মতবাদ, চিন্তাধারা ও দ:স্টিভঙ্গ অক্ষ রাঁখয়াছেন। এাঁপাঁকউরায় দর্শনের প্রচার ও 
প্রীতষ্ঠার যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তানি এই মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন 'বাভন্ন ও 
আপাত-অসংলগন বিষয়ের অবতারণা সত্তেও তানি সেই কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হইতে এতট-কু 
বিচ্যুত হন নাই। 

আণবিক তত্ব £ বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে লুক্রেটিয়াস্‌ বিশেষ কাঁরয়া আণবিক তত্বের 
ব্যাখ্যার জন্য প্রাসদ্ধ। শুধু বস্তুর গঠন নহে, আণাঁবক তত্ের ভাত্ততে তান ব*ব- 
ব্রয়াণ্ডের এমন 'িি পার্থব অপার্থব নানা রহস্য ব্ঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অণ--পরমাণ*র 
অবিশ্রান্ত সংঘাত, ক্রিয়া ও প্রাতক্লিয়ার ফলে ব্রহন্াশ্ডের সৃষ্টি। ব্রহনা্ড অপারবর্তনশীল ও 
অসণম। বস্তু ও শূন্যতা 'মাঁলয়া ব্লহনাশ্ডের গঠন। বস্তুর আঁচ্তত্ব অন[ভুতি-গ্রাহ্য; তাহার 
গাঁত. আপেক্ষিক গুরত্বে প্রভীত বাহক গণ উপলাত্ধ কারবার জন্য শূন্যতার আঁ 
অপ্পারহার্য। বস্তর গাঁত আঁবশ্রান্ত এবং প্রাতনিয়ত পারস্পারক সংঘর্ষের ফলে তথাকাঁথত 
কাঠন পদার্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। আত্মা সম্বন্ধে লক্রেটিয়াস্‌ বলেন যে, ইহা ধারণাতীত 
আত সক্ষন পরমাণুর দ্বারা গঠিত। আত্মা সমগ্র দেহ পারব্যাপ্ত কাঁরয়া থাকে, দেহকে বাদ 


২৬০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


দিয়া আত্মার আক্তত্ব অসম্ভব। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা আবার প্রাথামক পরমাণূতে 'বিভন্ত 
হইয়া বিলধন হইয়া যায়। দেবতাদের সম্বন্ধে এীপাকউরায়দের ধারণার উল্লেখ করিয়া তানি 
বাঁলয়াছেন, দেবতারাও পার্থর ও আত সূক্ষ্ম পরমাণ্‌র দ্বারা গঠিত। তাঁহারা স্বতল্প্রভাবে 
জীবন ধারণ করেন, মানুষেরই মত তাঁহারা নশ্বর, কিন্তু মান্ষের কোন ব্যাপারে তাঁহারা 
হস্তক্ষেপ করেন না, ইত্যাঁদ ।* 

আপাত-দষ্টিতে প্রাচশন গ্রীক আণাঁবক তত্বের সাহত আধ্াঁনক আগাবক তত্তবের অনেক 
সাদ্‌্শ্য পারলাক্ষত হইলেও ইহা মনে রাখতে হইবে যে, আধ্ীনক আণবিক তত্ব যেমন 
রাসায়ানক পরাক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সদ্‌ঢ় ভীত্তর উপর প্রাতাষ্ঠত ডিমোক্রটাস্-লুক্রেটিয়াস্‌ 
প্রবার্তত আণবিক তত্বের বাঁনয়াদ সেইরূপ নহে। পরমাণুর সংযোগে কিরূপে অণুর উদ্ভব 
হইয়া থাকে, পরমাণ্দের পারস্পারক ক্রিয়া ও প্রাতনক্রিয়ার ফলে রূপে নানার্প রাসায়নিক 
প্রাক্ুয়া সম্ভব হয়, এ সম্বন্ধে জন ডাল-টনের পূর্বে কাহারও কোন ধারণা ছিল না। আর 
একাটি কথা, আধ্াীনক আণাঁবক তত্র উদ্ভাবনে গ্রীক আণাঁবক তত্ব আদৌ সহায়ক হয় নাই। 
এই তত্তের প্রধান ধারক ও বাহক এঁপাকিউরখয় দর্শন বিজ্ঞানের উন্নাত ও প্রগাতিকে যে খুব 
বেশণ প্রভাবিত করিয়াছিল, ইতিহাসের পারপ্রোক্ষতে বিচার কারলে তাহা মনে হয় না। মধ্যযুগে 
এর্মন কি অন্টাদশ শতাব্দীতে ডালটনের (১৭৬৬-১৮৪৪) পূর্ব পযন্ত আণাবক তত্ব একরূপ 
ধামাচাপাই পাঁড়য়াছল। মাঝে মাঝে দুই একজন বিজ্ঞানী বা দার্শানককে অবশ্য প্রাচীন 
আণাঁবক তত্র সপক্ষে 'লাখতে ও মত পোষণ করিতে দেখা যায়। যেমন মুসলমান দার্শীনক 
আভেরস্‌ (১১২৬-৯৮) ও ইহম্দ দার্শনক মাইমোনিড্স্‌.১১৩৫-১২০৪) আণাঁবক তত্ব 
শবাসী ছিলেন। ১৪১৮ খাশন্টাব্দে পোগাগিও মধ্যযুগের বিস্মাতর অন্ধকার হইতে 
লুক্লেটিয়াসের আণাঁবক তত্বকে উদ্ধার কাঁরয়া ইহার প্রচারে যক্রবান হন এবং অনেকের মতে 
তাঁহার প্রচেষ্টার ফলেই নাক রেণেশাঁর সময় লুক্রোটয়াস্‌ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন।1 
তবে মধ্যযগের এই সব দার্শানকদের 'বাক্ষপ্ত আলোচনা যে আধুনিক আণাঁবক তত্বের 
গোড়াপত্তনে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করিয়াঁছল তাহা মোটেই মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে 
ডালটন তাঁহার রাসায়ানক পরাক্ষা ও গবেষণা হইতে স্বাধীনভাবেই আণশাঁবক মতবাদের 
পুনঃপ্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই গবেষণায় ও পাঁরকল্পনা-রচনায় ভিমোক্রিটাসের বা 
লুকেটিয়াসের কোন প্রতাক্ষ প্রভাব দেখা যায় না। 


৭.২। রোমক আমলে গাঁণত ও জ্যোতিষ-চর্চা 
গণিত সম্বন্ধে রোমকদের গবেষণার বৃত্তান্ত লাখতে 'গয়া ফ্লোরয়ান ক্যাজার নিম্বোন্ত 
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রোমকদের 'নজস্ষ গণিত ২৬১ 


গাঁণাতিক গবেষণার প্রাত রোমকদের এইরূপ বিতৃষ্ণা ও পরাজ্মৃথতা গ্রীক ও রোমক 
মনোবৃত্তর ও দাষ্টভঙ্গর মৌলিক পার্থকোর পাঁরচায়ক। ইউীক্ড-আযাপোলোনিয়াস্‌- 
আঁকাঁমডিসের জ্যামাতির, অথবা পথাগোরীয়দের অঞ্কশাস্তের, অথবা ইউডরুসাস- 
আরিসটার্কাস্হিপার্কাসের জ্যোতিষের রস গ্রহণে রোমকরা বরাবরই অক্ষম থাকিয়া গিয়াছে। 
একমাত্র বোয়েথিয়াস্‌ ছাড়া আর কোন রোমক গাঁণতজ্ঞের নাম উল্লেখযোগ্য নহে। এই 
বোয়েখিয়াস্‌ও বৃক্ষহীন দেশে এরণ্ডের ন্যায়। ইউক্লিড, আযপোলো'নয়াস্‌, আঁকামাঁডস- 
প্রমূখ প্রাতভার সাঁহত তাঁহার কোন তুলনাই হয় না। এঁতিহাঁসকেরা তাই রোমক আমলকে 
গাণিতিক গবেষণার বন্ধ্যতার যুগ বাঁলয়া আভাহত করিয়াছেন। 

কিন্তু তাই বলিয়া রোমক প্রাধান্যের কালে সাম্রাজ্যের কোথাও গাঁণতের চচ্চা একেবারেই 
হয় নাই তাহা নহে। গ্রীক গাঁণতের মধ্যাহ আপোলোনিয়াস্‌ ও আঁক্ণীমাডসের সঙ্গে 
সঙ্গে আঁতিক্রান্ত হইলেও সূর্য তখনও অস্ত যায় নাই। জ্যোতিষে পোিডোনিয়াস, জেমনাস্‌ 
ও ক্লাডয়াস্‌ টউলেমী, পাটনগাঁণতে 'নাকোমেকাস্‌, থিওন অব্‌ স্মার্ণা ও আয়ামৃক্রিকাস্‌, 
বীজগাঁণতে ডায়োফ্যান্টাস্‌ ও জ্যামাততে প্যাপাসূ, থিওন অব্‌ আলেকজান্দ্যয়া ও হাইপোঁসয়া 
প্রমুখ গ্রীক জ্যোতার্বদ ও গাঁণতজ্ঞগণ রোমক সাম্রাজ্যের -একপ্রান্তে আলেকজানন্দ্রয়ায় বাঁসয়া 
প্রায় পাঁচশত বংসর পযন্ত জ্যোতিষীয় ও গাঁণাঁতিক চর্চা অব্যাহত রাখেন। রোমক রাজনৈতিক 
প্রাধান্যের কালে সংঘটিত হইলেও এই গাঁণত ও জ্যোতিষের চর্চা পুরাপ্ণার গ্রীক; ইহা 
পূর্ববর্তী গ্রীক গাঁণত ও জ্যোতিষের হীতিহাসের সাঁহত আঁবাচ্ছন্ভাবে সংযুন্ত। জাতীয়তার 
দিক হইতে এই গবেষণার কোন কাতিত্ব রোমকদের প্রাপ্য নহে । রোমক আমলে গ্রশকদের 
জ্যোতিষ ও গাণতের আলোচনার পূর্বে, রোমকদের নিজস্ব গাঁণত ও গণনা-পদ্ধাতি সম্বন্ধে 
সামান্য যাহা কিছ জানা যায়, আমরা তাহার িছন উল্লেখ কাঁরব। 


রোমকদের নিজস্ব গাঁণিত 


গণনা ও সংখ্যা-পাতন পদ্ধতিঃ রোমকদের এই নিজস্ব গণিত গ্রীক গাঁণত হইতে উদ্ভূত 
নহে। সম্ভবতঃ গ্রকদের অপেক্ষা প্রাচীনতর এক বা একাধিক জাতর কাছে রোমকরা গাঁণত 
সম্বন্ধে প্রার্থামক জ্ঞান অজ্ন করে। ঠিক কোন্‌ জাতির কাছ হইতে এবং ভাবে গাঁণতের 
সাঁহত রোমকদের প্রথম পরিচয় ঘাঁটয়াছল তাহা প্রায় সম্পূণই অজ্ঞাত । বহু প্রাচীনকাল হইতেই 
রোমকদের মধ্যে সংখ্যা-লিখন ও ব্যবহ।রক জ্যামিতি সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পারিচয় পাওয়া যায়, 
রোমকরা সম্ভবতঃ সেই জ্ঞান তাহাদের পৃরব্পুরুষ 'টিবের উপত্যকাবাসী এঞ্রুসকানদের 
কাছ হইতে আহরণ করে। বৎসর গণনার উদ্দেশ্যে এই এদ্রঃুস্কানরা 'মিনাভণর মান্দিরগান্রে 
প্রাতবংসরই একাঁট পেরেক প“তিবার ব্যবস্থা করিত; রোমকদের এই ব্যবস্থ। বহ্যাদন পযন্ত 
অনুসরণ কাঁরতে দেখা যায়। রোমক সংখ্যা-পাতন-পদ্ধাঁতর সন্রপাতও এই এঞ্র;স্কানদের 
আমল হইতে । এই পদ্ধাততে যে বিয়োগের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহা সু'বাঁদত: 
যেমন, একাঁট বৃহত্তর সংখ্যা-সংকেতের পূর্বে আর একটি সংখ্যা-সংকেত যোজনা কাঁরয়া 
(25১০; [5 ৯) একটি ক্ষুদ্রতর সংখ্যার নিদেশ দান। এইরূপ সংখ্যা-পাতন-পদ্ধাত 
অন্যান্য জাতিদের মধ্যে কাঁচং দূষ্ট হয়। কোন একটি সংখ্যার উপর একটি ক্ষুদ্র সরলরেখা 
টাঁনয়া সেই সংখ্যা অপেক্ষা সহম্রগ্ণ বড় একাঁট সংখ্যাকে 'নদেশ কারবার পদ্ধাতও 
রোমকদের আর একটি বিশেষত্ব। 

রোমক আবাকাস £ সাধারণ গণনার কার্যে আঙ্গুলের কর, 'আবাকাস' ও ধারাপাত এই 
'ন্রিবিধ পদ্ধাতর ব্যবহার রোমকদের মধ্যে চালু ছিল। এককালে আবাকাস গণনাকার্ষে 
অপাঁরহার্য সহায়ক হিসাবে গণ্য হইত এবং শিশুদের ক্ষার জন্য ইহার সবন্ধ প্রচলন ছিল। 
নানাপ্রকার আবাকাসের বাবহার জানা যায়। আবাকাসে একক, দশক, শতক প্রত্ভীতি অওক 
নিদেশ কারতে কতকগ্যালি সমান্তরাল সরলরেখার পঙ্্তিতে নাুঁড় বা এঁ জাতীয় ক্ষদদ্র ক্ষদদ্র 


২৬২ বিজ্ঞানের ইতিছাল 


বস্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গণনার কার্ষে ব্যবহৃত এইরূপ নাঁড় বা পাথরকে বলা হইত 
4০910518,; এই ০810811% শব্দ হইতে 08100019100”, 408109105, প্রভৃতি ইউরোপীয় 
শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। অনেক সময় মাটিতে ধূলা বা বাল বিছাইয়া তাহার উপর একক, 
দশক ইত্যাদি নিদেশক কতকগ্ীল দাগ কাটা হইত। পাকাপাকি বন্দোবস্ত কারবার উদ্দেশ্যে 
ধাতুর পাতের উপর সমান্তরালভাবে খাঁজ কাটিয়া সেই খাঁজগযালর উপর অনায়াসে উপর 
হইতে নশচছে চালনা করা যাইতে পারে এইরূপ কতকগঠীল বোতাম বসানো থাঁকত। ১০১নং 
চত্রের প্রাত দৃষ্টপাত কাঁরলে আবাকাস-ব্যবহারের মূল পদ্ধাত সহজেই বুঝা যাইবে। 
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১০৯। রোমক আবাকাসের সাহায্যে গণনা । 


১০১১)নং 'চন্রে আবাকাস-ব্যবহারের পূর্ববতাঁ অবস্থা দেখানো হইয়াছে । বাম হইতে 
ডাঁহনে এবং উপরে ও নচে ৮টা কাঁরয়া সমান্তরাল রেখা টানা আছে; ডানাদকের সর্বশেষ অর্থাৎ 
নবম সারতে ৩টি ক্ষুদ্র রেখা আছে। নশচের প্রথম হইতে সগ্তম সারতে ৪টি কাঁরয়া 
বোতাম আছে এবং অষ্টম সারতে আছে &টি। নবম সারর সর্বোচ্চাটতে একাটি, মধ্যের 
সারিতে একটি এবং সর্বানম্ন সারিতে ২টি বোতাম আছে। অস্টম ও নবম সারির ব্যবহার 
ভশ্নাংশের জন্য 'নাঁদ্ট। নবম সারির সবোঁচ্চ বোতামাঁট ১।২৪, তার পরেরাঁট ১1৪৮ এবং 
সর্বনিম্ন বোতামের প্রত্যেকটির দ্বারা ১।৭২ ভগ্নাংশ বুঝায়। অম্টম সারর নীচের ৫&াঁট 
বোতামের প্রত্যেকটি ১।১২ এবং এ সারির উপরের বোতামটি ৬।১২ বা ১।২ ভগ্নাংশ নরেশ 
করিতেছে । সপ্তম সার হইতে প্রথম সারি পর্যন্ত যথাক্রমে একক, দশক, শতক, সহমত, অযৃত, 
লক্ষ ও নিঘূত বৃঝাইতেছে। এই পঙশান্তগুীলর অব্যবহিত উপরে অবাস্থত সারির এক একাঁটি 
বোতাম নীচের বোতামের পাঁচগূণ বৃহৎ সংখ্যা নিদেশ কাঁরতেছে। 

এখন মনে করা যাক, আবাকাসের সাহায্যে ১৮৫২ ১1৩ ১1২৪ সংখ্যাকে নির্দেশ কারতে 
হইবে। ১০১৫২)নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে । বোতামগীলকে প্রয়োজনমত স্থানচ্যুত কাঁরয়া 
কিভাবে সাঁরর অপর প্রান্তে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তাহা একান্ত লক্ষণণীয়। 


নীচের রথ সার -- ১১০০০ 
উপরের &ম সার -- &০০ 
নশচের &ম সার ই ৩০০ 
উপরের ৬ষ্ঠ সার - ৫&০ 
নগচের ৭ম সার ও ২ 


রোজকদের মিজস্ঘ গাঁণিত ২৬৩ 


নীচের ৮ম সারি ই ১৩ 
সর্বোচ্চ ৯ম সার -- ১1২৪ 
সংখ্যা ১,৮৫২ ১1৩ ১1২৪ 


আবাকাসের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এই চারি নিয়ম আত সহজে 
সম্পাদন করা যায়। গুণ ও ভাগ যথাক্রমে নানা পর্যায়ে যোগ ও বয়োগের দ্বারা নিম্পন্ন 
করা হইত। 

আবাকাসের সাহায্যে গণনা-পদ্ধাত এরূপ জাঁটল যে, নিপুণ ও আঁভজ্ঞ গাঁণতজ্ঞ ছাড়া 
সাধারণের পক্ষে আবাকাসের ব্যবহার রীতিমত কঠিন ছিল। 'সিসেরো এই গণকদের বাঁলতেন, 
৪7/0%6%7৮ 06620835 195192161%, অর্থাৎ 'বাল্‌কা গণনায় স্মনিপূণ'। এজন্য সাধারণ 
লোকে গণের ও ভাগের নানার্প তালিকা মুখস্থ কাঁরয়া রাখিত যাহাতে বাবহাঁরক গণনায় 
ও হিসাব-নিকাশের কাজে অসুবিধায় পাঁড়তে না হয়। 

সম্পা্তর উত্তরাধিকার সম্পাকর্তি রোমক আইনে নানাবিধ গাঁণাতিক সমস্যার উল্লেখ 
আছে। এই সমস্যা লইয়া 'বিচারালয়ে আইনজাঁবাদের প্রায়ই মূশাকলে পাঁড়তে হইত। 
একবার এক মৃত ব্যান্তর দলিল অনুসারে সম্পাত্ত ভাগ কারবার সময় এক দুর্হ গাঁণাতক 
সমস্যার উদ্ভব হয়। মূত্যুশয্যায় এই দলিল রচনাকালে ব্যান্তাটর পত্রী সন্তানসম্ভবা ছিল। 
সুতরাং দাললে এইরূপ লেখা থাকে যে. পত্রসম্তান জন্মগ্রহণ কাঁরলে পত্র সম্পাত্তর ই ভাগ 
ও পত্রী ই ভাগ পাইবে, কিন্তু কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে কন্যা পাইবে সম্পান্তর 8 অংশ ও 
পত্নী ই অংশ। শেষ পর্যন্ত মহিলার যমজ সন্তান হয়, তন্মধ্যে একটি পুত্র ও অপরাট 
কন্যা। এখন সম্পান্ত ভাগ কিরূুপে হইবেট বিখ্যাত রোমক আইনজ্জ স্যালভিয়ানাস্‌ 
জুলিয়ানাস রায় দেন, পূত্র পাইবে সম্পাস্তর ৪1৭ ভাগ, পত্বী ২।৭ ভাগ, ও কন্যা 
১1৭ ভাগ! 

জ্যামাতিঃ জঁরপের কাজে রোমকরা জ্যামাতর ব্যবহার জানত বটে; কিন্তু সে 
জ্যামাতি ছিল নিতান্তই প্রাথামক পর্যায়ের। এট্রস্কান্দের আমল হইতে এইরূপ 
ব্যবহারক জ্যামাতর প্রচলন রোমকদের মধ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ন্রিভুজের ক্ষেত্রফল 
তাহারা নির্ণয় কাঁরতে জানিত। রোমক জ্যামিতির উপর মিশরীয় জ্যামিতির প্রভাব 
সুপারস্ফুট। এই প্রভাবের সন্রপাত সম্ভবতঃ জুলয়াস সিজারের সময় হইতে । সিজার মশরীয় 
পদ্ধাততে সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যের জারপ গ্রহণ করিতে এক আদেশ জার করিয়াছিলেন। 
তাঁহার নামে প্রচলিত বিখ্যাত জুলিয়ান পাঞ্জকা প্রণয়নের কার্যে তিনি সোঁসজেনিস নামে 
এক আলেকজান্দ্রীয় গ্রশক জ্যোতার্বদকে 'িয্ন্ত কাঁরয়াছলেন। হণীরোর জ্যাঁমাঁতর প্রয়োগ 
রোমক ব্যবহারিক জ্যামিতিতে দেখা যায়। 

নিতান্ত প্রাথথামক পর্যায়ের অন্ত্ভুন্ত হইলেও পাটীগাঁণতে ও ব্যবহারিক জ্যামীততে 
রোমকদের এই সকল উন্নাতি-সাধন বিশেষ গর্যত্বপূর্ণ। গ্রশক গাঁণতজ্ঞেরা পাটগাঁণত, ব্যবহারিক 
জ্যামিতি প্রভাতি গাঁণতের কয়েকটি বিভাগকে অতালন্ত নিকৃষ্ট জ্ঞান কাঁরত: গণনার কার্য 
শুধু ক্রীতদাসদের উপয্যস্ত, তাহাদের এইর্প ধারণা ছিল। ফলে গ্রীক সংখ্যা-লখন ও 
গণনা-পদ্ধাত আঁতশয় জাঁটল ও অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। সেই তুলনায় রোমকদের 
অওক-পাতন ও গণনা-পদ্ধাত ছিল অনেক বেশী সহজ ও সরল। 

পারমিত ও জরিপের কাজে ব্যবহুত কয়েকটি মল্পাতিঃ পাঁরামাত ও জরিপের 
কাজে রোমকরা বিশেষ দক্ষতার পারচয় দেয়। পূরীবদ্যার সাঁহত ইহাদের ঘাঁনম্ত যোগ 
থাকায় রোমক পূর্তাবদ্যার স্বাভাবিক অগ্রগতির সঞ্গে সঙ্গে ফাঁলত গাঁণতের এই দুই 
ধবভাগেও যথেষ্ট উন্নাতি পাঁরলক্ষিত হয়। পম্পাই-এর ধ্ৰংসস্তূপের মধ্যে পারামাতি ও 
জাঁরপের কাজে প্রাচীন রোমকদের ব্যবহৃত যে সব বন্দ্রপাঁতর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 


২৬৪ বিআানের ইতিহাস 


এই বিদ্যায় তাহাদের পারদর্শিতাই প্রমাণিত হয়। এই ধ্বংসস্তূপে 'গ্রোমা (8029) 
নামে একটি ষল্ত পাওয়া গিয়াছে। জাঁরপের কাজে গ্রোমার ব্যাপক ব্যবহারের অনেক উল্লেখ 
পাওয়া যায়। একটি উল্লম্ব পিভটের দুইটি অনুভূমিক দণ্ড পরস্পর পরস্পরকে ছেদ 
করিয়া এবং একটি অপরাঁটর উপর লম্ব অবস্থায় থাকে (১০২নং িন্র)। অনুভীমক দণ্ডদ্বয় 


২ 
উ 


ঠ ৃ 
| 


১০২। গ্রোমা। পম্পাই-এ এক পাঁরমাপকের কবরে প্রাপ্ত একট 
গ্রোমার অনুকরণে অত্কিত। ০2-উল্লম্ব 'পিভট; 49, 
০1)-_অনূডীমিক দন্ড; 4৫, 73০- লম্বসন্ত্। 


ক্ষিতজের (15011200651 001909) উপর ঘুরিতে পারে। প্রতোক দণ্ডের দুই প্রান্ত 
হইতে একট কাঁরয়া লম্বসূত্র (0181710 11739) ঝোলানো থাকে। রোমকরা সাধারণতঃ 
আয়ত-ক্ষেপ্লের আকারে নগর. গ্রাম অথবা কৃষিক্ষেত্রের পাঁরকজ্পনা কারত: এজন্য গ্রোমার 
ব্যাপক প্রয়োগ 'ছিল। 

অনাধগম্য স্থানের দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য হোডোমটার (18990176651) নামে এক প্রকার 
যন্লের ব্যবহার ছিল। হোডোমিটারের সাহায্যে নদীর প্রস্থ বা অন্য কোন স্থানের দুরত্ব 
পর্যবেক্ষক অনায়াসে নির্ণয় কারতে পাঁরত। ভষ্র:ভয়াস্‌ এইরূপ একটি হোডোমিটারের 
বর্ণনা 'লাপবদ্ধ করিয়াছেন। “4 চাকার সাহায্যে হোডোমটারকে ভীমর উপর চালনা করা 
যায় (১০৩নং চিন্ন)। এই চাকার অক্ষদণ্ডের সাহত সংলগ্ন দন্তাঁবাঁশম্ট একটি চাকার সাহত আর 
একাঁট দল্তাবাঁশম্ট চাকা ৪" এইর্‌পভাবে সংযুস্ত থাকে যে, 4 অক্ষদণ্ড ক্ষিতিজের উপর 
ঘুরিতে থাকলে 18+-র সংলগ্ন অক্ষদণ্ডাঁট উল্লম্বের দিকে 'ঘুরিতে থাকিবে । আসলে 
অনুভূমিক দণ্ডের ঘূর্ণনকে উল্লম্বে অবস্থিত দণ্ডের ঘূর্ণনে পরযবাসিত কারবার ইহা এক 
কৌশল মান। ০, 70, ৮ ও "এ এইরূপ দল্তবিশিষ্ট চাকা ও খাজকাটা দণ্ডের সাহাযো 


রোমক আগলে গ্রশক জ্যোতিষ ও গাঁণত ২৬৫. 
একাঁদকের ঘূর্শনকে অন্যাদকের ঘূর্ণনে পর্যবাঁসত কারবার ব্যবস্থা আছে। সর্বশেষ 
উল্লম্বদণ্ড £-এর অগ্রভাগে একটি গোলাকার চাকাঁত 0-এর প্রান্তবৃন্তে কতকগবাল ছিদ্রের 
ব্যবস্থা লক্ষণায়। এ একটি ফাঁপা নল। এই নলটি এইরুপভাবে বসানো থাকে যে, ট চাকত 
ঘ্ারবার সময় ইহার প্রত্যেক ছিদ্র চু নলের মুখের উপর 'দিয়া যাইবে। এখন চাকৃতির 


১০৩। হোডোঁমটার। 


প্রত্যেক 'ছদ্রে একটি করিয়া ন্যাড় বসাইয়া রাখিলে 'ছিদ্রুগযীল ?? এ নলের উপর "দিয়া যাইবার 
সময় একটি কাঁরয়া নাঁড় নলের ভিতর প্রবেশ কারয়া & পান্রে জড়ো হইবে। হোডোমিটারের 
7, 0, 10, চ, ছা চাকা ও তৎসংলগ্ন দণ্ডগুলি এইভাবে সাজানো থাকে যাহাতে প্রাত মাইলে 
একাট কারয়া নাঁড় ঘ€ পান্রে সংগৃহীত হইতে পারে। সুতরাং এই নাঁড়গুলি গণনা করিলেই 
হোডোমিটার কতদূর চঁিয়ছে তাহা আঁতি সহজে জানা যাইবে। 

স্টীিয়ার্ড (568915579), কপি, ক্রেণ, প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্রপাতির সহত রোমকরা 
সপারচিত ছিল। পাঁরমাপক ও পূর্তাবদ্যাবশারদেরা এই সব যল্বের কার্যকলাপ উত্তমরূপে 
অবগত ছিল এবং তাহাদের হাতে মাঝে মাঝে এই সব যল্বের যে কাতত্বপূর্ণ উন্নতিসাধনও 
ঘটয়াছিল, তাহার বহু নিদর্শন বর্তমান । 


রোমক আমলে গ্রশক জ্যোতিষ ও গাঁশিতের গবেষণা 


উচ্চাঞ্গের জ্যোতিষণয় ও গাঁণাতক গবেষণায় রোমকদের অবদান আঁকিণ্িংকর বিলে 
অত্যান্ত হয় না। তাহাদের আমলে অর্থাৎ খু২ঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেয়ভাগ হইতে 
খ:খন্টাব্দ পণ্চম শতাব্দী পর্যক্ত একমার গ্রশক বিজ্ঞানিগণই যে গাঁণত ও জ্যোতিষের গবেষণার 
৩8 


২৬৬ বিজ্ঞানের ইতিছাল 


দ্বার খোলা রাখিয়াছল তাহা আমরা পূবেই বাঁলয়াছ। সূতরাং এই সময়কার গাঁণাতক 
ও জ্যোতিষায় চর্চার কথা বালিতে গেলে আবার গ্রীক বিজ্ঞানীদের কথাই বাঁলতে হয়। 


পোসিডোনিয়াস্‌ ৫ আনমানক খুশঃ পৃঃ ১৩৫-৫১ ) 


স্টোইকপল্থী পোসিডোনয়াস্‌ ছিলেন একাধারে ভোগোঁলিক, জ্যোতীর্বদ ও গাঁণতজ্ঞ। 
0% 61৮2 96901 শীর্ষক গ্রল্থে তিনি সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার এক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 
সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ যে এই জোয়ার-ভাটার জন্য দায়ী, এই মত তান ব্যস্ত করেন। 
পোসিডোনিয়াস্‌ ফাঁলত জ্যোঁতিষে (951:01092%) পরম বিশ্বাসী ছিলেন এবং বাঁলতেন, 
পাঁথবীতে মানুষের গাতাবাধ ও ভাগ্য গ্রহ, নক্ষত্র ও জ্যোতিচ্কের দ্বারা নিয়ন্নিত হইতেছে। 
ফলত জ্যোতিষে এইরূপ বিশ্বাসের ফলেই সম্ভবতঃ সমুদ্রের উপর সূর্য ও চন্দ্রের প্রভাবের 
কথা তান "চন্তা করেন। 

পোঁসিডোনিয়াস্‌ পৃঁথবীর পাঁরাধর এক মাপ নির্ণয় করেন। তাঁহার এই পাঁরাধর মাপ 
দাঁড়ায় ১৮০,০০০ জ্টাডিয়া। ইরাটোস্থোনস্‌ পাঁথবীর পারাধ নির্ণয় কারয়াছিলেন 
২৫২,০০০ স্টাডিয়া। পোঁসিডোনিয়াসের ধারণা হয় যে, ইরাটোস্থোনস্‌ ও পূর্বগামী অন্যান্য 
ভৌগোলিকদের নিত মাপ অনেক বড় এবং পাঁথবীর পারাধর আসল মাপ অনেক ছোট 
ও তাঁহার নিত মাপের কাছাকাছি। তাঁহার এইরূপ ভ্রান্ত মাপ কলম্বাস প্রমূখ নাবিকদের 
সমুদ্রযান্রাকে কিভাবে অনন্াণত কাঁরয়াছিল, সে কথা স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে । 

জ্যামাতি সম্বন্ধেও পোঁসডোনিয়াসের কিছু 'কছু গবেষণা আছে। সমান্তরাল সরল 
রেখার এক সংজ্ঞা-প্রদান তাঁহার জ্যঁমাতিক গবেষণার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই সংজ্ঞা 
হইল, একই সমতল ক্ষেত্রের উপর দূরত্ব বরাবর সমান রাঁখয়া দুইটি সরল রেখা টানিলে সরল 
রৈখাদ্বয় সমান্তরাল হইবে। 


জোমিনাস্‌ ৫খুগঃ অঃ ৭০) 
পোঁসডোনিয়াসের শিষ্য রোড্স্‌ দ্বীপের আধিবাসী জোমনাস্‌ খুীঃ অঃ প্রথম শতাব্দীতে 


11200000801 60 445601507৮1, 4411015051155156 ০ 11061527065 নামে 
জ্যোতিষ ও গাঁণতের কয়েকাট সূলাঁলত গ্রল্থ রচনা করেন। জ্যোতিষকে সহজ ও সখপাঠ্য 
কাঁরয়া প্রকাশ কারবার প্রয়াস যে সব প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা যায়, জোমনাস্‌ তাঁহাদের 
অন্যতম । 17700706501 6০ 44560101৮%/-র প্রকাশভঙ্গ অপূর্ব। তারপর জ্যোতিষের 
ইাতহাস হিসাবেও ইহা আত মূল্যবান গ্রন্থ। পরবতাঁকালে প্রোক্লাস্‌-প্রম্খ বিজ্ঞানের 
এীতহাঁসিকগণ প্রধানতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বনেই তাঁহাদের জ্যোতিষ ও গাঁণতের হাতহাস প্রণয়ন 
কারয়াছিলেন। কালসহকারে বহু লোকের সম্পাদনার ফলে জেমিনাসের মূল গ্রন্থের কিছ 
কিছ অদলবদল এমন ক 'বিকীতও ঘটয়াছিল। এই পুদ্তকের বৈজ্ঞানক মূল্য সম্বন্ধেও 
মতদ্বৈধ আছে। পল ট্যানারর মতে, এক্ষণে সংরাক্ষত প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গ্রল্থগৃঁলির মধ্যে 
জেমিনাসের গ্রল্থ সর্বোৎকৃষ্ট । ওয়েলম্যানের মতে, এই পুস্তক রচনায় জেমনাস্‌ শুধু অন্যের 
গবেষণার উপরই শনর্ভর করেন নাই, নিজের অনেক গবেষণার ফলও ইহাতে 'লাঁপবদ্ধ 
কাঁরয়াছেন। পক্ষান্তরে স্যার টমাস্‌ হীথ্‌ 1760005076০ 49%07,018%/-কে 
জ্যোতষের প্রাথথামক পাঠ্যপুস্তক 'হসাবে আভাহত কাঁরয়াছেন। 

যাহা হউক, জোমনাসের জ্যোতিষে আমরা নিম্নালাখত বিষয়ের আলোচনা পাই_ 
রাশিচক্র, দ্বাদশ রাশির ক্লামক স্থান, রাঁশদের আকীতি, অক্ষরেখা ও মরদ, খগোল, দিন ও 
রাত, দ্বাদশ রাশির উদয়-কাল, মাস, চন্দ্রকলা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, প্রহমান্ড বা কস্মস-এর 
গতর বিপরণত দিকে গ্রহদের যে গাঁত দঙ্ট হয় তাহার আলোচনা, "স্থির নক্ষত্রের বত্ত, 


নিকোমেকাল: ২৬৭ 


পৃথিবীমণ্ডল নক্ষত্রের অবস্থানের সহিত আবহাওয়ার সম্বন্ধ, যতিকাল, ইত্যাঁদ। 
ং ঃ , যু পু সবশেষে 
রাবমার্গে সূর্যের অবস্থান-কাল 'নেশ কাঁরয়া তানি এক বর্ষপঞ্জঁর আলোচনা করেন।* 


মেনেলাউস (আনমানিক খুখঃ অঃ ৯৮) 


মৈনেলাউসের প্রাসাদ্ধি জ্যামাততে। তাঁহার খত 9107,06700 গ্ন্থাট আরব ভাষায় 
অন্াদত হয়। গোলক সম্বন্ধীয় ভ্রিভুজ ও ভ্রিকোণামাতির বহন প্রাতিপাদ্য 19191,59106য় 
আলোচিত হইয়াছে। কিরূপ অবস্থায় দুইটি গোলায় ত্রিভুজ পরস্পর পরস্পরের সাঁহত 
সবতোভাবে সমান হয় তাহার আলোচনা ও শ্রিতুজের তিনাঁটি কোণের যোগফল যে দুই 
সমকোণের অপেক্ষা বৃহত্তর এই প্রাতপাদ্যের প্রমাণ 9197,081$৫2য় পাওয়া যায়। 


নিকোমেকাস: (আনমানিক খুশঃ অঃ ১০০) 


খণীষ্টান্দ প্রথম শতকের শেষ ও দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগে নব্য পিথাগোরণয় নিকো- 
মেকাস্‌ পাটীগণিত সংক্রান্ত গবেষণার জন্য প্রাসদ্ধ। গ্রণক গাঁণতীয় গবেষণার হীতিহাসে প্রথম 
যুগে পিথাগোরাস্‌ ও পিথাগোরীয় গাঁণতজ্ঞগণ ও তাঁহাদের পরে আঁকাঁমাডস্‌ পাটীগাঁণত 
সম্বন্ধে কিছ; কিছ গবেষণা করেন। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রথক প্রাধান্যের কালে 
জ্যামাতক গবেষণার মর্যাদা এইরূপ উচ্চ ছিল যে, পাটপগাঁণত সম্বন্ধে বিশেষ কাঁরয়া মাথা 
ঘামাইবার প্রয়োজন ইহারা কেহই অনুভব করেন নাই। িপাঁসক্লসৃ-এর পরে িকো- 
মেকাসের আঁবিভগাব পর্যন্ত দুই শত বংসরের মধ্যে গ্রীকদের মধ্যে পাটখগাঁণিত-চ্ঠার কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায় না। নিকোমেকাসৃই প্রথম গণিতের এই বিভাগের গবেষণা নূতন করিয়া 
ও নূতন উদ্যমে সুর; করেন। ততালাখত 17867000680 4478677৮96506, পাটখগাঁণতের 
বিখ্যাত ও বহসমাদূত গ্রল্থ। তাঁহার সময়ে ও মধ্যযুগে এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। রোমক গাঁণতজ্ঞ বোয়েখিয়াস্‌ মূল গ্রীক পান্ডুলাপি হইতে ল্যাঁটন ভাষায় 
447661577/5650৫-র তজণ্মা করেন। 

জ্যামিতিকে বাদ দিয়া স্বাধীনভাবে পাটীগাঁণতের আলোচনা এই গ্রন্থের বোশষ্ট্য। 
নিকোমেকাসের পূর্বে পাটীগাঁণত এইরূপ মর্যাদা আর কখনও লাভ করে নাই। 'পিথাগোরাস- 
ও পিথাগোবাসপল্থী গণিতজ্ঞদের সংখ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণার বিশদ আলোচনা এই গ্রন্থে 
আছে। সংখ্যার গন্ণাগ্ণ সম্বন্ধে নিকোমেকাস্‌ নিজেও কয়েকট গ্বরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও 
প্রাতপাদ্য আবচ্কার করেন। তাঁহার এইরূপ একা প্রাতপাদ্য হইল, ঘন সংখ্যারা (010:081 
1201001967) সব সময়েই পর পর অযুগ্ম সংখ্যার সমান্টির সমান। যেমন, 


৮-২৩-০৩+1+৫; 
২৭-৩৩--৭-+-৯+-১১) 
৬৪ -৮৪৩-১৩-শ-১৫4-১৭--১৯ 


প্রীতিপাদ্যটি আর একভাবেও প্রকাশ করা যায়। প্রথম হইতে অযূণ্ম সংখ্যাগুলিকে পর 
পর 'লাখলে দাঁড়ায়_-১, ৩, &, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫১ ১৭, ১৯......। এখন সহজেই 
দেখা যায়, প্রথম অযুগ্ম সংখ্যা (১) ১-এর ঘন; তার পরের দুইটি অযুশ্ম সংখ্যার যোগফল 
(৩-+৫) ২-এর ঘন; তার পরের তিনটি অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল (৭+ ৯+১১) ৩-এর ঘন; 
তার পরের চাঁরাট অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল (১৩+১৫-+১৭+১৯) ৪-এর ঘন ইত্যাদ। 
পরবতণকালে ঘন সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ে এই প্রাতপাদ্য বিশেষ সহায়ক হইয়াঁছল। বর্গ 
সম্বন্ধেও তিনি এই জাতীয় কয়েক প্রাতপাদ্যের আলোচনা কারয়াছেন। 


ূ *14571055 (েন.), 05786 77727)676 496707,077866, [,61028, 1898, 


২৬৮ বিজ্ঞানের ইীতহাস 
£ 
নিকোমেকাসের পাটাঁগাঁপতে লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে, এই সব সমস্যার প্রমাণ 
[বিশ্লেষণমূলক (99০.০61৮৪) জ্যামাতর সাহায্যে সম্ভবপর নহে, তিনি আরোহ-প্রণালশী বা 
17790010615 22)80704-এর সাহায্যে এইরূপ প্রাতপাদ্যে উপনশত হন। এইরূপ গবেষণায় 
সঙ্কেত ও সংখ্যার ব্যবহারের প্রগ়োজনীয়তা 'বশেষভাবে উপলব্ধ হয়। রেখা-গাঁণত বা 
জ্যামাত এই কার্যে একর্‌ূপ অচল। &-এর বগ্গ, ঘন বা উধর্ততন ঘাত (০০৮/6:) 'নর্ণয় 
কাঁরলে যে সংখ্যারই উদ্ভব হউক না কেন তার এককের ঘরে যে সর্বদাই & সংখ্যাটি থাকিবে, 
জ্যামাতর সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা কঠিন। ইহার জন্য সংখ্যার ব্যবহার অপাঁরহার্য। 
আরোহ-পাটগাঁণতের গবেষণার ফলে ধরে ধীরে গাঁণতে সাত্কৌতকতা প্রবেশ করে এবং 
উত্তরকালে ডায়োফ্যাণ্টাস্‌ প্রমূখ গাঁণতজ্ঞদের হাতে বীজগাঁণতের উদ্ভব ও পাঁরণাঁত সম্ভবপর 
হয়। জে. গাও 'লাঁখয়াছেন ঃ 
“০৬৮ 0021) 86017505585 ৫0707106661) 60 00৬196 1215 
৮০ 8 06709118 6366176, $9% 16 85 9561995 ৫0৮ 10750156]% 00952 
[0:01009516101)5 11) ৮/1)101) 10170777901)05 (৪095 27705 11)692556, 0126 
[:011962) 5512200115]7 ৮০410. 170৮ 51707) 07 15692006) 128 2৪11 
06 100৮/625 ০01 5 6100 1) 5 01 07286 006 500216 17017000975 85 009 
97115 0৫6 01095910155 01 0990. 1001019615. ড1796 95 ৮/917659) 83 
৪. 55177001152 95111011970 006 079010925 12007067108] 40100, 279 
005 179006156 97101000600 150. 05 ৬/9% 0 81£1078. 
নাকোমেকাসের পর হইতে জ্যাঁমাত অপেক্ষা পাটীগাঁপতের গবেষণাই আঁধকাংশ গ্রীক 
গাঁণতজ্ঞদের দ্ট আকর্ষণ করে। থওন অব্‌ স্মার্ণা, আয়ামাব্রকাস্‌ প্রমুখ গ্রীক গাঁণতজ্ঞগণ 
িকোমেকাসের দ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সংখ্যা সম্বন্ধে নানাবধ প্রাতিপাদ্য প্রস্তাব করেন। 
আয়ামীব্রকাসের এক প্রাতিপাদ্য বিশেষ জনাপ্রয় হইয়াছল। বৃহত্তম সংখ্যাঁট ৩ দ্বারা 
ণবভাজ্য হয় এইরূপ যে কোন "তনাটি ক্লামক সংখ্যা মনে করা যাক্‌। এই [তিনাঁট সংখ্যার 
যোগফল যাহা দাঁড়াইবে তাহার একক, দশক প্রভাত ঘরের অঙ্ক যোগ 'দিয়া সেই যোগফলের 
আবার একক. দশক প্রভাত অঞ্কের যোগফল বাহর করা হউক। এইভাবে অগ্রসর হইলে 
দেখা যাইবে সর্বশেষ যোগফল সর্বদাই ৬। যেমন, ৯৭, ৯৮ ও ৯৯ নট ক্রামক সংখ্যা: 
বৃহত্তম ৯৯ সংখ্যাট ৩ দ্বারা বিভাজ্য। সংখ্যা্য়ের যোগফল ২৯৪; ২. ৯ ও ৪-এর 
যোগফল ১৫; এবং ১ ও ৫-এর যোগফল ৬। দশমিক স্থানক অও্কপাতন-পদ্ধাততে 
এইর্‌প অঞ্কের কারসাজি কিছমান্র বিচিত্র নহে । কিন্তু গ্রীকরা তখনও এই পদ্ধাতর সাঁহত 
সম্পূর্ণ অপারাঁচত; বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ কারতে তাহারা অভাস্ত। এরুপ 
অবস্থায় এজাতীয় আওকক সমস্যার 'নরশি দেওয়া সতাই বিস্ময়কর । 


ডায়োফ্যাণ্টাস্‌ (খুশঃ অঃ তৃতীয় শতাব্দী ) 


সংক্ষিপ্ত জশবনগ £ ডায়োফ্যান্টাস* আলেকজান্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সবশেষ প্রতিভাবান 
গঁণিতজ্ঞ এবং গ্রেকা-রোমক আমলের সবশ্রে্ঠ বীজগাঁণতজ্ঞ। খুিঃ অঃ তৃতীয় শতাব্দীর 
মাঝামাঁঝ সময়ে তাঁহার কার্যকলাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। মাইকেল সেলাসের এক বৃত্তান্তে 
জানা যায় যে, ডায়োফ্যাণ্টাস: লাওডাঁসয়ার বিশপ আ্যানাটোলয়াসের (২৭০ খনীন্টাব্দ) 
পরবতর্ঁকালের লোক নহেন। আবার নিকোমেকাসের (১৯০০ খাীম্টাব্দ) অথবা স্মার্ণার 
গথওনের (১৩০ খ:শষ্টাব্দ)। লেখাতেও তাঁহার কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। আলেক- 
জা্দ্িয়ার থওন (৩৬৫ খৌষ্টাব্দ) ও তাঁহার বিদুষী কন্যা হাইপোসিয়া (মৃত্যু ৪১৫ 
খুখষ্টাব্দ) ডায়োফাশণ্টাসের গাঁণতের উল্লেখ ও সমালোচনা কাঁরয়াছেন। ইহাতে এইটুকুই 


% 777804/0701905010, 771801815600, 146) ০. 19471 01001257765 শীর্ষক প্রবন্ধে দ্ুম্টব্য। 


ডায়োফ্যাণ্টাস- ২৪১ 


কি 


গা 


নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, [তান খহশষ্টাব্দর তৃতপয় শতাব্দীতে আলেকজান্দুয়ায় জখীবত ও 
গাঁণাঁতক গবেষণায় লিগ্ত ছিলেন। ডায়োফ্যাণ্টাসের একটি সমাধি-লাপ হইতে জানা যায় 
যে, তান ৮৪ বৎসর পরক্ত জীবিত ছিলেন। 'জীবনের ১/৬ অংশ তানি বাল্যাবস্থায় 
কাটান, ১/১২ যৌবনে এবং ১/৭ বৎসর অকৃতদার অবস্থায়। বিবাহের পাঁচ বংসর পরে 
তাঁহার একটি পনর জন্মগ্রহণ করে। পুত্র পিতার মৃত্যুর চার বৎসর পূর্বে মারা যায়; তখন 
তাহার বয়স ছিল পিতার বয়সের অর্ধেক।'* ইহা বিখ্যাত বীঁজগাণতজ্ঞের উপযা্ত 
সমাধ-লাঁপই বটে। 


রচনাবলণী £ ডায়োফ্যাণ্টাসের প্রাসাদ্ধ প্রধানতঃ তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 447867878৫6-র 
উপর প্রাতিচ্ঠিত। গ্রীক ভাষায় লাঁখত ১৩ খণ্ডে এই গ্রল্থ সমাপ্ত। মূল গ্রীক পান্ডালাঁপির 
ছয়খানির বেশী খন্ডের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। 44715596802 আরবী 
ভাষায়ও অনাদিত হইয়াছিল: কন্তু এই আরবা তর্জমাতেও ছয়াটর বেশী খণ্ডের উল্লেখ 
নাই। ইহাতে মনে হয় যে, বহু; পৃ্বেই 47567260৫-র অন্যান্য খণ্ড লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছিল। 41619৮86806 ছাড়া ডায়োফ্যান্টাস 29091901520 1%%7৮9975  ও 
1০1%575 নামে আরও দুইখানি গ্রল্থ 'লিখিয়াছলেন। প্রথমোস্তাটর সামান্য অংশ এখন 
পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে, শেষোস্তাটি সম্পূর্ণরূপে নিখোঁজ হইয়াছে। অনেকের মতে 
10751৮5 পৃথক কোন গ্রল্থ নহে, 418৮1,26)00-রই কোন একটি লুপ্ত খণ্ডের 
অংশবিশেষ । 

বীজগাঁণত £ গ্রীক গাঁণতজ্ঞেরা জ্যামাতকেই প্রধান স্থান দিয়াছিল: গাঁণত বাঁলতে 
তাহারা প্রধানতঃ জ্যামাতকেই বাঁঝত। তাই একমাত্র জ্যামিতির সাহায্যেই গণিতের 
সর্ব বিভাগের সমস্যাগ্মীলর সমাধানের চেষ্টা গ্রীক গাঁণতজ্ঞদের বৈশিল্ট্য। ডায়োফ্যান্টাসের 
গবেষণায় এই শ্রীক বোশিষ্ট্যের ব্যতিকম একান্ত লক্ষণীয়। তিনি জ্যামাতকে সম্পূর্ণ বাদ 
দিয়া সাত্কোতিক ও গণনামূলক পদ্ধাততে সমীকরণ, অভেদ (96171) প্রীতির সমাধান 
করেন। বাঁজগাঁণতীয় সঞ্কেতের সাহায্যে সমীকরণ 'লাঁখবার ও জ্যাঁমাতক পদ্ধাতর 
পারবর্তে শুদ্ধ বিশ্লেষণমূলক পদ্ধাততে সমীকরণের সমাধান-নির্ণয়ের ব্যাপারে তানই 
প্রথম পথ-প্রদর্শক। তাঁহার পূর্বে ইউক্রিড জ্যাঁমাতর সাহায্যে 


20৫ + 9) ০279 
(৫+ 9)255&2 + 2409-47-02 


প্রীতি সরল অভেদের নির্দেশ 'দিয়াছলেন। হণীরোও কয়েকটি 'দ্বঘাত সমীকরণের সমাধান 
করেন, কিল্তু তাঁহার পদ্ধাত অনেকটা বাঁজগাঁণতীয় পদ্ধাতর অনুরূপ হইলেও ইহাতে 
সঙ্ছেতের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। সৃতরাং ডায়োফ্যাণ্টাসের গ্রন্থে গ্রীক বীজগাঁণতের যে বিকাশ 
ও পাঁরণাঁত দেখা যায় তাহা হঠাৎ একাঁদনে ছু আর গ্াঁড়য়া উঠে নাই; এই পাঁরণাঁতর 
পশ্চাতে ছোট বড় বহ্‌ গাঁণিতজ্ঞের প্রয়াস ছিল। তবে ডায়োফ্যান্টাসের হাতেই যে গ্রাঁক 
বগজগাঁণতের চরম 'ীবকাশ ও পাঁরণাঁত ঘটিয়াছল তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। 
বীঁজগাঁণতের এীতহাঁসক বিবর্তনের ধারা যাঁহারা বিশেষভাবে পর্যালোচনা কাঁরয়াছেন 
তাঁহাদের আভমত অনুসারে বীঁজগাঁণতের ক্লমাঁবকাশে [নাট স্তর সংপারস্ফ-্ট দেখা যায়।+ 
(১) আলগ্কারক (0১26০011091) - বীজগাণতের এই অবস্থায় কোনরূপ সত্কেতের 
ব্যবহার দষ্ট হয় না; করণণয় সমস্ত বিষয়টি ভাষায় ব্যন্ত হইয়া থাকে। ডায়োফ্যাণ্টাসের 


গন 090071) 4. 27891601০01 1406১976509, 10. 60. 
1. পু" 90510 ও লু, উড. প9190৭ এ 8797 255609141০1 80167006, 715,0710111257 
1818; 0. 194. 
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পূর্বে ও পাশচম ইউরোপে অন্ধকার যুগে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বীজগাঁণতকে আমরা এই 
স্তরেই সীমাবদ্ধ দেখি। 

(২) শব্দ-সংক্ষেপণ (5):00078101)-_পাঁরপূর্ণ শব্দের পারবে সরক্ষগ্ত শব্দের 
ব্যবহারের ক্বারা বাঁজগিতীয় বিষয়ের অবতারণা ও প্রকাশ এই পর্যায়ের বিশেষত্ব। অর্থাৎ 
গাঁণতীয় সমস্যাগ্ীলি মোটামুটি ভাষাতে প্রকাশ করা হইত, তবে সাবধামত স্থানাবশেষে 
পর্ণ শব্দের পারবর্তে সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহৃত হইত। ডায়োফ্যাণ্টাস্‌ এই পদ্ধাতই অনুসরণ 
করেন। 

(৩) সাঞ্কেতিক (50019011081) বা আধুনিক পদ্ধাততে শব্দের বদলে সঞ্কেতের 
ব্যবহার। 

টমাস হাথ তাঁহার 70019157623 ০1 4192001,070 পুস্তকে শব্দ-সংক্ষেপণ পদ্ধাতর 
অনেক উদাহরণ 'দিয়াছেন। একাঁট উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। 

“এইর্‌প প্রন্তাব করা হইতেছে যে, ১৬-কে দুইটি বর্গে ভাগ কাঁরতে হইবে। এইবার 
প্রথমটিকে 15 মনে কাঁরলে 'দ্বিতীয়াট হইবে 160-1.9। সৃতরাং 160 -_19 একটি 
বর্গের সমান হইবে। 160-এর বাহুতে যতগ্াল 0 আছে ঠিক ততগুলি 0, এ-এর 
যে কোন সংখ্যা হইতে বিয়োগ কাঁরয়া আমি এই বর্গ তৈয়ার কাঁরতে পারি। ধরা যাক ইহা 
21--40। সুতরাং বর্গট হইবে 45160 -_ 1611, ইত্যাঁদ।" 

ডায়োফ্যাপ্টাস্-উদ্ভাবত কয়েকটি সঙ্কেত £ ডায়োফ্যান্টাসের 441%087,96500-কে 
অনেকে বাঁজগাঁণতের প্রাচীনতম গ্রল্থ বাঁলয়া মনে করেন।* তাঁহার প্রবার্তত বজগাঁণতীয় 
সঙ্কেতের সাহায্যে সমীকরণ, অভেদ প্রভাতি 'লাঁখবার পদ্ধাঁতর কথা উীল্লাখত হইয়াছে। 

তান অজ্ঞাত রাশ, অজ্ঞাত রাঁশর বর্গ ও ঘন, বিয়োগ ও সমতা প্রভাতি নির্দেশ কাঁরতে 
যে সব সঙ্কেত ব্যবহার করিতেন. তাহার নমূনা নিম্নে দেওয়া হইল-_ 


অজ্ঞাত রাঁশর সঙ্কেত (%)--৩৪ 

অজ্ঞাত রাঁশর বর্গের সঙ্কেত (22)--/১৮ 
অজ্ঞাত রাশির ঘনর সঙ্কেত (3)-- 1২৮ 
বিয়োগ-নদেশিক চিহ1 (-)-- £- 
সমতা-নিদেশক চিহ] (5)-$ 


বাঁজগাঁণতীয় রাশিদের সমান্ট বা বিয়োগ-.ফলের সাহত অনুরূপ রাশদের সমান্ট বা 
বিয়োগ-ফলের গুণন, অর্থাৎ (241) (2-2)-এর গৃণফল ডায়োফ্যাণ্টাস্‌ জ্যাঁমাতির 
সাহায্য ছাড়াই 'নর্ণয় কারতে পাঁরতেন। "তান 

(৫ +4-৮)2- ৫2+29৮ + ৮2 

এই অভেদ প্রমাণ করেন। গ্রীক গাঁণতজ্ঞরা জ্যামিতির সাহায্যে অবশ্য বহপূর্বেই এই জাতীশয় 
সমাধান নির্ণয় কাঁরয়াছলেন এবং এই ধরনের সমস্যাকে তাঁহারা উচ্চ জ্যঁমাঁতর অন্তভূন্তই 
মনে কারতেন। কিন্তু ডায়োফ্যান্টাসই প্রথম বাঁজগাঁণতীয় নিয়মের সাহায্যে ইহাদের 
সমাধান করেন। 

খণাত্বক রাশি সম্বন্ধে ডায়োফ্যান্টাসের কোনরূপ ধারণা ছিল না। "তান দুহাঁট রাঁশর 
বিয়োগ-ফল সব সময় ধনাত্মক মনে করিতেন; অর্থাৎ ৫-৮-+৫। ৮ যে কখনও £ অপেক্ষা 
বড় হইতে পারে তাহা 'তাঁন ভাবতে পারতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইহা হইতে এক 
অদ্ভূত ও অসম্ভব পারাস্থাতর উদ্ভব হয়। 


হক 157001/0709706060 87660775600) 4030015808551, 


৮ 
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সমীকরণ-সমাধান £ ডায়োফ্যাণ্টাস্‌ নানাবিধ সমখকরণের সমাধান করিয়াছেন। ইহাদের 
মধ্যে নির্ণয় (056927)11)869) একঘাত ও দ্বিঘাত এবং আনর্ণেয (10955177077966) 
একঘাত ও 'দ্বঘাত সমীকরণ উল্লেখযোগ্য । এই সকল সমধকরণে এক বা একাধিক এমন কি 
চারটি পর্যন্ত চল (ড৪181516) থাঁকত। আমশ্র সমণকরণ সমাধানকজ্পে [তানি এক 
নিয়মের দেশ দেন। নিয়মাট এইরপ £ 
“যাঁদ কোন প্রশ্ন হইতে এমন একটি সমীকরণের উদ্ভব হয় যাহার দুই দিকে সমঘাত 
(9581)6 [১0/79) কল্তু অসম গুণকাবাশিম্ট (01767517% ০0-668016173) রাশি থাকে, 
তবে সমঘাত রাশিদের একটি হইতে অন্যকে বাদ দিতে হইবে । যাঁদ কোন সমীকরণের এক 
অথবা উভয় দিকে খণাত্মক রাশি থাকে তবে সমতা-চিহের উভয় দিকেই এইরূপ খধণাত্মক 
রাশিদের যোগ দয়া সমীকরণের সমস্ত রাশিকে ধনাত্মক কাঁরতে হইবে। এইভাবে সমস্ত 
রাঁশকে ধনাত্মক রাঁশতে পাঁরণত করা হইলে পর্ব ব্যবস্থামত সমঘাত রাঁশগাঁলকে পরস্পর 
পরস্পর হইতে বাদ দিতে হইবে।” 
ডায়োফ্যাণ্টাস্‌ কোন সমাধানেরই পাঁরপূর্ণ সমাধান দিতেন না; সমীকরণাঁট 'লাঁখয়া 
সংক্ষেপে তাহার উত্তর বসাইতেন। যেমন, 
8422 +757-7 
এখন সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, 
2 
[তিনি তিন প্রকার 'দ্বঘাত সমশকরণের আলোচনা করিয়াছেন, যথা £_ 
১4 ০১-০ 
৫2০০ 940 
৫১০ 4-০-0% 
তারপর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তান %-এর একটি মান্র মূল নির্দেশ কাঁরয়াছেন। দ্বঘাত সমী- 
করণের যে দুইটি কারয়া মূল হয় তাহা তিনি আদৌ লক্ষ্য করেন নাই; এমন ক যে সব ক্ষেত্রে 
দুইটি মূলই ধনাত্মক সেই সব ক্ষেত্রও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া 'গয়াছে। তারপর কোন সমী- 
করণের সমাধান হিসাবে অমূলদ রাশকে তিনি গ্রহণ কারতেন না। খণাত্রক ও অমূলদ 
রাঁশর গুরুত্ব গ্রীক গাঁণতজ্ঞরা কখনই উপলব্ধি কারতে পারে নাই। 
যে কোন সমস্যাকে বীজগাঁণতীয় সমীকরণে দাঁড় করাইবার ব্যাপারে ডায়োফ্যাণ্টাস্‌ 
[সদ্ধহস্ত ছিলেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। “এমন তিনটি সংখ্যা বাহির কর' যাহাতে 
ইহাদের যে কোন দুইটি সংখ্যার গুণফলের সাঁহত সেই দুই সংখ্যার যোগফল যোগ কাঁরলে 
একটি প্রদত্ত সংখ্যা হয়। মনে কর, এই প্রদত্ত সংখ্যাগুঁল ৮, ১৫ ও ২৪। সংখ্যা 
[তনটি কত ?” 
আধ্াীনক সঞ্কেতের সাহায্যে লাঁখলে সমস্যাট দাঁড়ায় এইরূপ £ 
০৮4০-47-৪8 
?25+%+ 27515 
2204-24-22 24 
বিয়োগ কাঁরয়া অনায়াসে লেখা যায়, 
০62-%) 1+2-%-16 
2711] 2 টি 
2-- 
1 9 
ৃ £+1 ল্ডুয় 
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ডাযোফ্যা্াস্‌ নিয় তিনটি সংখ্যার যে কোন একটিকে মনে কারলেন ০_ 1। ইহা হইতে 
তিনি দেখাইলেন যে, অপর দুইটি সংখ্যা হইবে যথাক্রমে 9/4-]1 ও 16/৫-]1 তারপর 
£&-এর মান নির্ণয় করিলেন ১২/৫। 

মান একখানি খণ্ডে ডায়োফ্যাশ্টাস্‌ নির্ণেয় সমীকরণের আলোচনা করিয়াছেন; অন্যান্য 
খণ্ডগুলির প্রধান আলোচা বিষয় অনির্ণেয় দ্বিঘাত সমীকরণ। এই সমীকরণগনলি সাধারণতঃ 


নিম্ন প্রকারের £ 
£$22 13540 55১ 


এই ধরনের সমশকরণের অনেক রূপ আছে। তিনি তাহার অনেকগুলির সমাধানে সচেষ্ট 
হইলেও প্রত্যেকা্টর সমাধান দিবার চেম্টা করেন নাই। এই শ্রেণীর অন্তভুন্ত যে সকল 
সমীকরণের মধ্যে দ্বঘাত অথবা পরম (8150155) রাশিটি থাকে না সেইসব বিশেষ 
সমীকরণের পূর্ণাঙ্গ সমাধান আমরা ডায়োফ্যাণ্টাসে পাই। অন্যান্য অনির্ণেয় সমীকরণের 
কোন স্ঠূ বা পূর্ণাঙ্গ সমাধান তান দেন নাই, অথবা দিলেও তাহা আঁতশয় জঁটল ও 
ঘোরালো আকার ধারণ করিয়াছে । তথাপি তিনি বহু আনর্ণেয় সমীকরণের সমাধানে প্রবৃত্ত 
হইয়াঁছলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপূর্ব কৌশলের পাঁরচয় 'দিয়াছেন। 

ডায়োফ্যাশ্টাসের প্রাতিভা ও মোৌলিকতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তান কতদূর মৌলক 
ছিলেন এবং তাঁহার গবেষণার কতটা অংশ পূববতাঁ গ্রীক গণিতজ্ঞদের নিকট হইতে গৃহনত, 
তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তাঁহার বীজগণিতের উপর ব্যাবিলনীয় গঁণতের প্রভাব 
সুস্পন্ট। সাঙ্কেতিকতার প্রবর্তন করিয়া বীজগাঁণতের গবেষণায় তিনি যুগান্তর আনিয়া- 
ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। সমীকরণের একাধিক সমাধান, খণাত্মক রাশর আস্তিত্ব প্রভাতি 
গুরত্বপূর্ণ বিষয় যে তাঁহার দাাঁন্ট এড়াইয়া গিয়াছিল, ইহা মারাত্মক ঘুটী সন্দেহ নাই। বহু 
সমীকরণের অসম্পূর্ণতা ও সমাধানের অযৌন্তকতা কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভাকে 
ম্লান করিয়াছে। তেমাঁন আবার আনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান-ব্যাপারে তিনি অতাশ্চর্য 
দক্ষতা দেখাইয়াছেন। সব দিক বিচার করিয়া দেখলে প্রাচীন কালের অত্যন্পসংখ্যক প্রাতিভাবান 
গাঁণতজ্ঞদের মধ্যে ডায়োফ্যাপ্টাস্‌ যে অন্যতম ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


প্যাপাস্‌ আনমানিক খ্াাষ্টাব্দ তৃতায়-চতুর্থ শতাব্দ৭) 


নকোমেকাস্‌ ও ডায়োফ্যাণ্টাসের সময় ক তাহারও 'কছু পূর্ব হইতে গ্রীক গাঁণাতক 
গবেষণার ধারা জ্যামাতর পথ ক্লমশঃ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া পাটশগাঁণত ও বীজগাণতের পথে অগ্রসর 
হইয়াছিল। কিন্তু গাঁণতের যে বিভাগে গ্রীকরা অসাধারণ কাতিত্ব দেখাইয়াছে এবং যে বিভাগ 
প্রকৃতপক্ষে তাহাদেরই আবিহ্কার, সেই জ্যাঁমাতির আদর কমিয়াও কমে নাই। গ্রীক জ্বান- 
বজ্ঞানের পতনোল্মুখ ঘুগেও কয়েকজন প্রাতভাবান জ্যাঁমাতি িশারদের দম্টান্তের অভাব 
নাই। আলেকজান্দ্রয়ার প্যাপাস বোধ কার গ্রগক জ্যামাতক প্রতিভার শেষ নিদর্শন। 
ইউীকরড, আপোলোনিয়াস্‌ বা আঁক্ীমাঁডসের সাহত প্যাপাস্‌ ঠিক তুলনীয় নহেন বটে; 
তবে তান নিঃসন্দেহে তাঁহাদের সগোন্র। গাঁণতের এ্রীতহাঁসক জেমস গাও 'লাখিয়াছেন £_ 
5,030 22001051015 001)6610000181155) 79101005 19 1119 026 09810 0: 
ন61)67706 10 006 £20181060, 75 10085 0250 টিতোঠে 81019691006 01 

500 59825) 6০ হি. 1019 096] 2] 40011010195, 
প্যাপাসের জল্ম বা মৃত্যুর তারিখ সম্ধন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তিনি তাঁহার 
রচনার আঁধকাংশ ক্ষেতে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানী ও লেখকদের উল্লেখ কাঁরতেন না। এক 


৯» এ8,8055 005, 4 48701 £258071/ ০1 &76676 21 087/617,06109), (08577001025) 1884. 


৪ 


টলেমশর বেলায় তিনি বরাবরই খুশচ্টাব্দ ১৪০ অন্দের উল্লেখ কাঁরয়া গিয়াছেন। বু 
প্যাপাসের তাঁরথ যে টলেমীর পরবতর্শ তাহা নিশ্চিতরূপে বলা চলে। ডায়োক্লিটিয়ানের 
রাজত্বকালে (২৮৫-৩০৫) রাঁচত এক পাশ্ডুলাপতে উীল্লাখত আছে যে প্যাপাস এই 
সময়েই অর্থাৎ খ্ান্টাব্দ তৃতীয় শতকের শেষভাগে বা চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে আলেক- 
জান্দ্রয়ায় গাঁণাঁতক গবেষণায় 'লস্ত ছলেন।* সূইডাসের মতে প্যাপাস ছিলেন 
আলেকজান্দ্িয়ার িওনের সমসামায়ক। এই মত সত্য হইলে প্যাপাসের কাল খুশ্টাব্দ 
চতুর্থ শতাব্দী দাঁড়ায়। | 
টলেমীর 44.17)095$-এব ও ইউীররিডের 7:19718155-এর উপর ?তাঁন কয়েকাঁট টপকা 
রচনা করেন। গাণাতিক সংগ্রহ বা 11667,2106001] 00116061015 তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ 
গ্রল্থ। 4406965% বা 51917815-এর উপর টপকা এক্ষণে অবলশ্ত হইয়াছে। 
প্রোক্লাসের লেখায় প্রথমোস্ত ও আরবী অন্ববাদে শেষোন্ত টীকার কিছু ছু উল্লেখ পাওয়া 
যায়। 11606167৮06506 0:01120£073-এর আট খন্ডের মধ্যে প্রথম খন্ড ও 'দ্বতখয় 
খণ্ডের কিয়দংশ ছাড়া আর সব খণ্ডের সম্পূর্ণ অংশই এপর্যন্ত সংরাক্ষত আছে। আধুনিক 
কালে ফ্রেডারক হূল্‌শ্‌ প্রমুখ পশ্ডিতগণের চেষ্টায় প্যাপাসের এই গাঁণাঁতক সংগ্রহ সংকালত 
হইয়াছে । 'এই সংগ্রহ শুধু প্যাপাসের নিজস্ব গবেষণার আলোচনার দ্বারাই সমন্ধ নহে; 
প্রাচীনকালের সমগ্র গাঁণতের ইাতহাস ও বিবর্তনের ধারাও এই গ্রন্থে আতি সুন্দরভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনা আঁতশয় প্রণালশবদ্ধ ও ভাষার দিক 'দয়াও ইহা অনবদ্য। 


অবল.স্ত প্রথম খণ্ডের আলোচ্য বিষয় 'ছল পাটীগাঁণত, এইরূপ অনুমিত হয়। কারণ, 
দ্বিতীয় খশ্ডে পাটীগাঁণতের বহু আলোচনা আছে এবং ইহা সুর হইয়াছে মধ্যপথে। 

তৃতীয়, চতুর্থ, পণ্টম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডের প্রধান আলেচ্য বিষয় জ্যামাত। তৃতশয় 
খণ্ডে একটি জ্যাঁমাতক সমস্যার আলোচনা প্রাণধানযোগ্য। সমস্যাটি হইল, দুইটি প্রদত্ত 
রেখার দুইটি মধ্যক সম্মান,পাত (৮৬০ 1128517 100100161025 1060561 ৮৮৮০ 61561) 
11759) নির্ণয় করা। একটি ঘনর দ্বিগুণ আর একাঁট ঘনর অৎকন প্রসঙ্গে হিপোক্রোটস্‌ 
অব চিওস্‌ এইরৃপ মধ্যক সমানুপাতের প্রন লইয়া গবেষণা কাঁরয়াছিলেন। প্যাপাস্‌ এই 
প্রশ্নের কয়েকাঁট সামাধানের নিদেশ দেন; তন্মধ্যে একটি তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। মধ্যকের 
সাধারণ গুণাগণও এই খণ্ডে আলোঁচত হইয়াছে । দুইটি সরল রেখার অন্তর্বতঁ সমান্তর, 
গুণোত্তর ও বিপরশত মধ্যক (81017006105 £907)610 ৪10. 179/-1001010 17997)9) 
এবং এই তিন প্রকার মধ্যককে একই সঙ্গে ও একটি মাত্র জ্যঁমাতক অঞ্কনের দ্বারা প্রকাশ 
কারবার পদ্ধাত সম্বন্ধে প্যাপাস্‌ আলোচনা করিয়াছেন। পরস্পর পরস্পরের সাঁহত স্পর্শরত 
অবস্থায় িভাবে একাধিক বৃত্ত অগ্কন করা যায়, তাহা চতুর্থ খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। 
যেমন, তিনটি বৃত্ত প্রত্যেকাটকে স্পর্শ করিয়া রাহয়াছে; এখন এই তিনাঁট বৃত্তকে ঘাঁরয়া 
একাট পারব্ত্ত (010001075071999. 01018) অঙ্কন কারতে হইবে । গোলকের উপর 
আঁঙ্কত হেলক-স বা পে"চালো রেখার নানার্প জ্যামাতক ধর্ম সম্বন্ধে তিনি আলোচনা 
করেন। এই পেশ্চালো রেখার অঞ্কন-প্রণালশী অনেকটা সমতল ক্ষেত্রের উপর আঁঙ্কত 
আঁকামাঁডসের কুণ্ডীলত রেখা বা স্পাইরালের মত। একটি কোণকে সমভাবে ব্িখণ্ডিত 
কারবার সূপ্রাচশন ও সৃকঠিন প্রশ্নের আলোচনাও এই খণ্ডের অন্তভূন্ত। 

পণ্চম খণ্ডে সুষম বহভুজ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। নানারূপ ঘনর আয়তন নিণীতি 
হইয়াছে । এক জায়গায় তিনি ১৩টি বহুতলক ঘনর বর্ণনা 'দিয়াছেন। এই বহুতলক ঘনর 
বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের তলগুীল হয় সমবাহ (04119591) নয় সদৃশকোণ 
(901-91)501217) বহূভুজ হয়, কিন্তু সদৃশ বহনভুজ (317011981 0015£2010) হয় না। 
"৭ 179)07/0701)06010 87110171760, 14017 এ. 5500831, 
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পাটি শি পপি 


২৭৪ বিজ্ঞানের ইচিহাস 


এই ধরনের বহূতলকের সাহায্যে তিনি গোলফের ঘনফল ও উপরিভাগে ক্ষেত্রফল নিপয় 
করেন। 

ষষ্ঠ খণ্ডে কয়েকটি মূল্যবান জ্যোতিষাঁয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনায় 
অবশা প্যপাসের নিজস্ব কোন অবদান নাই; ইহা প্রধানতঃ পূর্ববতাঁ জ্যোতিবি'দিদের 
গবেষণা অবলম্বনে রচিত। যেমন সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব ও আয়তন সম্বন্ধে আরিসটার্কাসের 
গবেষণা, আলোক ও তাহার প্রবাহ সম্বন্ধে ইউক্রিডের মতবাদ, দিন ও রান্রি সম্বন্ধে থিয়ো- 
ডোসিয়াসের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা ইত্যাদি বিষয় প্যাপাস্‌ এই খণ্ডে আলোচনা কারয়াছেন। 
এই জন্য ষষ্ঠ খণ্ডঁটির এতিহাসিক গুরুত্ব যথেস্ট। 

সপ্তম খন্ডে জ্যামিতির কয়েকটি আতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রাতপাদ্যের সমাধান 
আলোচিত হইয়াছে । প্যাপাসের প্রায় এক হাজার বৎসর পরে পল গুল্ভডিন (01912) 
এই প্রাতপাদ্গলি নূতন করিয়া আবিচ্কার করেন এবং ভ্রমবশতঃ ইহাদের গুল্‌ভডিনের 
প্রতিপাদ্য বলিয়াই চালানো হয়। প্রকৃতপক্ষে প্যাপাসই এই জ্যামিতিক প্রাতপাদ্যগলির 
আবিচ্কর্তা। 

নিউটন ও দেকার্তের কল্যাণে প্যাপাসের আর একাঁট জ্যামাতিক সম্পাদ্য গঁণতের 
ইতিহাসে বিশেষ জনাপ্রয়তা লাভ করিয়াছে। ইহা 'প্যাপাসের সম্পাদ্ নামে পাঁরচিত। 
একাঁট সমতল ক্ষেতের উপর অনেকগুলি সরল রেখা দেওয়া আছে। এখন একাটি বিন্দদর 
সণ্চার-পথ (190৮5) এমনভাবে টানিতে হইবে যাহাতে এই বিন্দু হইতে বিভিন্ন সরল 
রেখার উপর লম্ব অঙ্কিত কাঁরলে কতকগীল লম্বের গুণফল অবাঁশষ্ট লম্বের গ্‌ণফলের 
সাঁহত সর্বদা এক প্রদত্ত অনুপাত রক্ষা করে। সণ্টার-পথ সংক্কান্ত এই জাতীয় গবেষণার 
সূত্র ধারয়া প্যাপাস্‌ আধবৃত্তের ফোকাস্‌ বা নাভি নির্ণয়ে সমর্থ হন। তারপর নিয়ামক 
(017:9001) ও ফোকাস হইতে দূরত্বের এক অনুপাত রক্ষা কাঁরয়া একটি বিন্দুর 
সণ্টার-পথ রচনা করিলে সেই সণ্ঠার-পথই যে কিক রেখার সান্ট করে, প্যাপাস্‌ এইরূপ 
মন্তব্য কাঁরয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহা কনিক রেখার এক সাধারণ সংজ্ঞা। 

অস্টম খন্ডের প্রধান আলোচ্য বিষম বলবিদ্যা সংক্রান্ত নানা প্র*্ন। ভারকেন্দ্রের গুণাগুণ 
সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এই খণ্ডে আছে। 

প্যাপাসের জ্যামিতি ও গাঁণত সমসময়ের আধকাংশ গাঁণতজ্ঞকের পক্ষেই দুর্হ ও 
দূর্বোধ্য ছিল। তাঁহার জ্যামাত বাঁঝবার মত বিদ্যাবুষ্ধ বা পাণ্ডিত্য সমসামায়ক 
গাঁণতজ্ঞদের মধ্যে একরূপে ছিল না বাঁললেই হয়। সেজন্য বহাদন পর্যন্ত কেহ তাঁহার 
রচনা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। এই আলোচনার অভাবে প্যাপাসের 
প্রীতভারও যথাযোগ্য সমাদর হইতে পারে নাই। মননশশীলতার সাধারণ অবনতির যুগে 
প্রতিভার এইরূপ দনর্দশাই ঘটিয়া থাকে। 

থিওন অব্‌ আলেকজান্দ্রিয়া ও হাইপোঁসিয়া 


প্যাপাসের সমসাময়ক (সৃইডাসের মতে) আলেকজান্দ্রিয়ার গাঁণতজ্ঞ থওনের প্রাসাদ্ধি 
ইউীরুড ও টলেমীর টাঁকাকার হসাবে। 441700998-এর উপর রচিত তাঁহার টাকার মধ্যে 
বহু মূল্যবান এীতিহাঁসক তথ্য প্রচ্ছন্ন আছে। পরবতর্কালে বিজ্ঞানের ইাতহাস রচনা-কার্ে 
এই সব তথ্য 'বশেষ কাজে আঁসয়াছে। থওন পাশ্ডত ছিলেন কিন্তু প্রাতভাবান ছিলেন 
না। তাঁহার নিজস্ব কোন মৌলিক গবেষণার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 

1থওনের বিদুষী কন্যা হাইপোঁসয়া সত্যকার প্রাতভার আঁধকারিণী ছিলেন। হাইপো্িয়া 
প্রাচীন গ্রেকো-রোমক সভাতার একমান্র উল্লেখযোগ্য মহিলা বিজ্ঞানী । আ্যপোলোনিয়াসের 
কাঁনক জ্যামাত ও ডায়োফ্যাণ্টাসের বীঁজগাঁণতের উপর তিনি কয়েকটি সমালোচনা লেখেন। 
তাঁহার আঁধকাংশ রচনাই এখন নিখোঁজ । হাইপেপিয়া শুধ্‌ বিদুষীই ছিলেন না তানি 


নন ২9৫ 


অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। এই রূপ ও গুণই তাঁহায় কাল নর $ 
বিধমী গ্রীক মাঁহলার এত পাণ্ডিত্য ও রূপ ধমণন্ধ খুখম্টানদের হইয়াছিল পাঁভালিক 

পাঁসয়ার প্রভাবে খু্ট , রা ছা ইয়া উঠো বনী 
হাই খ-ম্টধর্ম বিপন্ন এই রব তুঁলয়া ৪১৫ খুশষ্টাব্দে পাদরখ 
তাহাকে নিম ও অমানষিকভাবে হত্যা করে। এই জঘন্য ক ৮৪ টি 
সারলের প্ররোচনা ছল, এইর্‌প সন্দেহ হয়। এই সেন্ট 'সারলেরই খর াকণ 
[থয়োফলাস-- 6196 705719৮5981 61267) 01 099,065 2100 +1:008 ও. 1০010. ্ 
1779810) 10056 1081705 ৮/6০ 81517586915 700110650 10] £০1এ 2170 101009+% 
চা রে 8 নিিরাহি বিশবাবখ্যাত গ্রন্থাগারের এক বিরাট অংশ ধ্বংস কারবার 

বোয়েখিয়াস্‌ (৪৭ ৫-৫২৪) 

হাইপোঁসয়া ছিলেন আলেকজান্দ্িয়ার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য গাঁণতজ্ঞ। তাঁহার শোচনণয় 
মৃত্যুর পর প্রাচীন শিক্ষা, সংস্কীত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চচণর প্রধান কেন্দ্রে আলেকজান্দুয়া হইতে 
বিদ্যাচর্চার পাট একেবারে উঠিয়া যায়। বিদ্যোৎসাহশ অল্প কয়েকজন যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের 
মধ্যে কেহ এথেন্সে কেহ কন্তান্তিনোপলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

এদিকে রোমক সাম্মাজ্যেরও বড় দবার্দন। বহু পূর্ব হইতেই নানাঁদক "দয়া সাম্রাজ্যের 
ভাঙ্গনের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াঁছল। পণ্চম শতাব্দীতে ইহা শতধা ভাঁঞ্গয়া পাঁড়ল। 
স্পেন, গল ও উত্তর আঁফ্রকার প্রদেশগযীল একে একে বর্বরদের আঁধকারে চলিয়া গেল। চতুর্থ 
শতাব্দীর শেষভাগে রোমক সাম্রাজ্য গ্রীকভাষী পূর্ব সাম্রাজ্যে ও ল্যা্টনভাষী পশ্চিম সাম্রাজ্যে 
[বিভন্ত হইয়াছল। বর্বররা এই সাগ্রাজ্যভাগের সুযোগ গ্রহণ কাঁরতে ছাড়ে নাই। ভাঁসগথ্‌ 
ও অস্ট্রোগথ্‌দের আক্রমণে শশঘ্ই পশ্চিম সাম্রাজ্য একেবারে ধৰাঁসয়া পাঁড়য়াছল। ৪৭৬ 
খুীম্টাব্দে ওডোয়াসেরের নেতৃত্বে ভিসিগথরা পশ্চিম সাম্রাজ্য দখল করে এবং ইহার অনাঁতি- 
কালের মধ্যেই অস্ট্রোগথ্‌ থয়োডোরক সমগ্র ইতালী ও 'সাঁসালর সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। 

আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ঘোর রাজনোৌতক দূর্যোগ ও বিপর্যয়ের কালে ইতালীতে 
গ্রণক বিজ্ঞান, গাঁণত ইত্যাঁদ নানা বিদ্যা আঁধকতর মনোযোগের সহত আয়ত্ত ও আলোচনা 
কারবার এক নৃতন স্পৃহা জাগ্রত হয়। রোমক আমলে ইতালীর আঁধবাসীরা যে গ্রীক গাঁণতে 
চরম পরাত্মূখতা প্রদর্শন কারয়াছে পণ্টম শতাব্দীর এই ঘোর দ্বার্দনে সেই গাঁণতই আমরা 
দোঁখতে পাই শ্রদ্ধার সহিত পঠিত ও আলোচিত হইতেছে । গ্রণক গ্রন্থ অবলম্বনে ল্যাটিন 
ভাষায় এই সময় বহু পাঠ্য পুস্তক সঙ্কালিত হয়। 

বোয়েখিয়াস্‌ এই সময়কার সবশ্রেষ্ঠ রোমক গাঁণতজ্ঞ। অস্ট্রোগথ সম্াট ঘিয়োডোরক 
প্রথমে বোয়েথিয়াসের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিদ্যাচ্চর নানাবিধ সুবিধা দিয়াছলেন। 
[কিন্তু রাজনোৌতিক কারণে, সম্ভবতঃ ঈর্ধাপরায়ণ কোন প্রভাবশালী সভাসদের প্ররোচনায়, 
ষড়যন্তের আঁভযোগে তান আঁভযুন্ত ও শেষ পর্যন্ত প্রাণদণ্ডে দাণ্ডিত হন। 

বোয়োথয়াসের বিখ্যাত গ্রল্থ 01 (76 0:0?55010650913 ০01 15151950107, তাঁহার 
কারাবাসকালে রচিত হয়। 175/56585 44157,5%806 তাঁহার রাঁচিত সর্বশ্রেষ্ঠ গাঁণাতক 
্রন্থ। প্রাচীন গ্রশক গাঁণতজ্ঞদের রচনার তুলনায় ইহা একটি সহজপাঠ্য পুস্তক মান্র। কিন্তু 
পণ্চম শতাব্দীর শেষ ও বষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গাঁণতের গ্রল্থ ইউরোপে 
আর রচিত হয় নাই 17565665 47875759206. প্রধানতঃ নিকোমেকাসের পাটাগাঁণতের 
অনূবাদ। জ্যামাত সম্বন্ধে লিখিত বোয়োথিয়াসের আর একটি গ্রন্থও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এই গ্রন্থে ইউীকুড-প্রস্তাবিত ধহু জ্যামাতিক প্রাতিপাদ্য ও সম্পাদ্যের আলোচনা আছে। 
বোয়েখিয়াস্‌ কোন প্রাতপাদোর বা সম্পাদ্যর প্রমাণ দিবার চেস্টা করেন নাই। ইহাতে অনেকের 
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২৭৬ বিজ্ঞানের ইতিহাগ 


ধারণা হইয়াছে, সম্ভবতঃ তিনি £08767,3-এর কোন অসম্পূর্ণ প্রাতালাপ হাতে পাইয়া 
থাঁকবেন এবং তাহার "ভান্ততেই এই জ্যাঁমাঁত রচনা করিয়াছলেন। কাহারও কাহারও মতে 
[থওন কর্তৃক সঙ্কালত 7/91,81,$-এর এক প্রাতাঁলাপ অবলম্বনে এই গ্রন্থ রাঁচিত হয়। 

গুবার সংখ্যা £ বোয়েখিয়াসের জ্যামাত আর এক কারণে এীতহাঁসক গুরুত্ব লাভ 
কাঁরয়াছে। এই গ্রন্থে গুবার সংখ্যার অনুরূপ এক ধরনের সংখ্যার ব্যবহার দঙ্ট হয়। 
পশ্চিমদেশীয় আরবদের মধ্যে এককালে গুবার সংখ্যা প্রচালত ছিল। এই গ:বার সংখ্যার 
উৎপান্তও আবার ভারতীয় সংখ্যা হইতে । বোয়োথিয়াস্‌ কির্পে এই সংখ্যার কথা অবগত 
হইয়াছিলেন এবং পণ্চম শতাব্দীতে ইতালীতে এই আভনব সংখ্যা-পাতন পদ্ধাত কির্পে 
প্রবার্তিত হইয়াছিল, তাহার সন্তোষজনক উত্তর এখনও খ'াঁজয়া পাওয়া যায় নাই। সংখ্যার 
ইীতহাসে ইহা 'বোয়োথিয়াস্‌ প্রশ্ন' নামে খ্যাত। এক সময় রীতহাঁসকদের ধারণা হইয়াছল, 
1পথাগোরাস্‌ সম্ভবতঃ একবার ভারতবষে' আসিয়া থাকবেন এবং ভারতায় গাঁণতের সহিত 
পারাচত হইবার পর ইউরোপে 'ফাঁরয়া তান শিষ্যদের নিকট ভারতীয় অগ্ক-পাতন পদ্ধাঁতর 
কথা প্রচার করেন। এইরূপ ধারণা এখন পাঁরত্যন্ত হইয়াছে । ভারতীয় অণ্ক-পাতন পদ্ধাঁতর 
এইর.প প্রাচটীনত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

আর একদল এীতহাসকের আভমত, বোয়োথিয়াসের জ্যামিতির সবটাই নকল; দশম 
শতাব্দীর পূর্বে এই জ্যামাত রচিত হয় নাই; ভুল করিয়াই হউক বা ইচ্ছাকৃতই হউক, ইহা 
বোয়েিয়াসের নামে চালানো হয়। তাহাদের য্যান্ত হইতেছে £ (১) গ্রন্থের মূল আলোচ্য 
বিষয় জ্যামাতর সাঁহত সংখ্যার কোন সম্বন্ধ নাই; (২) 173656%85447661,96500-তে 
বা তাঁহার রচিত আর কোন গ্রন্থে সংখ্যার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; (৩) বোয়োথিয়াসের 
সমসামায়ক ক্যাপেলার আনূমাঁনক ৪৭৫ খুশষ্টাব্দ) বা তাঁহার রচনাবলণর সাঁহত স.পাঁরচিত 
মধ্যযুগীয় অন্য কোন লেখকের রচনায় বা সমালোচনায় এই সংখ্যার কোন উল্লেখ নাই; 
(৪) 'হন্দু অঞ্ক-পাতন পদ্ধাতি খুম্টীয় পণ%ম শতাব্দীর পূর্বে সংশোধিত ও উন্নত হয় 
নাই; সৃতরাং বোয়েখিয়াসের সময় বা তাঁহার পূর্বে ইউরোপে ভারতীয় সংখ্যার প্রচলন ঘঁটিবার 
কোন য্যাস্তসঙ্গত কারণ নাই। 

উপািউন্ত যুন্তর অনেকগুলিই অকাট্য তথ্যের উপর প্রাতীষ্ভত নহে। ভারতীয় অঞ্ক-পাতন 
পদ্ধাত খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতেই বিশেষ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
শূন্যের ব্যবহার তখন হইতেই সুরু হইয়া 'গিয়াছে। সুতরাং বাবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে 
পণ্চম শতাব্দী কি তাহারও পূর্বে ইউরোপে হিন্দ অও্ক-পাতন পদ্ধাতর প্রবর্তন মোটেই 
অসম্ভব নহে। সেভেরাস্‌ সেবকৃত্‌ (আনুমানিক ৬৫০ খহটম্টাব্দে) 'লাখয়াছেন যে, 
ইউরোপে হিন্দু সংখ্যার প্রচলনের বহু পূর্বে এই পদ্ধাতর উচ্চ প্রশংসা ও মাহাত্ম্যের কথা 
সেখানে পেশীছয়াছিল।* ভোয়েপ্কে বলেন, আনুমানিক খীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে 
আলেকজান্দ্রীয়রা 'হন্দ্‌দের প্রথম নয়াট সংখ্যার কথা অবগত হয়। আলেকজান্দ্রীয়দের কাছ 
হইতে পরে পাশ্চিমদেশীয় আরবরা এবং সম্ভবতঃ রোমকরা হিন্দ; অওক-পাতন পদ্ধাতর কথা 
জানিয়াছিল। ফ্লোরয়ান ক্যাজারর আভমত, ভোয়েপ্কের ব্যাথ্যাই আঁধিকতর হান্তসঙ্গত ৷ 


৭.৩। উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাশিবিদ্যা ও জশীবাবদ্যা __ ক্যাটো, ভারো, 
প্লিনি ও ডিওচ্কোরিভডিস 


কাঁষাবদ্যা, উীদ্ভদ্বাবদ্যা ও প্রা্াবদ্যায় রোমকদের অনেক মূল্যবান গবেষণার পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। কর্মবীর রোমকদের পক্ষে কীঁষাঁবদ্যা, ডীদ্ভদৃবদ্যা প্রভাত ফাঁলতাবিদ্যার 


₹:109,09, 200. 9077/80), 22856070০01 28700 24 06767701509) 29385, 25৮ 2) 0, 92799, 
1 08,301, 1960. 011) 00. 68. 


ভারো ২৭৭ 


অনুশীলনে মনোযোগী হওয়া একান্ত স্বাভাঁবক। কাষ ছিল রোমকদের প্রধান উপজশীবিকা 


এবং রোমক জাতির শ্রীবৃদ্ধির প্রধান উৎস। রোমকরা আঁস ও লাঙল সমান দক্ষতার সাঁহত 
চালনা কাঁরয়াছে। 


মার্কাস পোর্সিয়াস ক্যাটো খেুখঃ প্‌ঃ ২৩৪-১৪৯) 


মার্কাস্‌ পোঁর্সয়াস্‌ ক্যাটো ল্যাটিন ভাষায় 'লাঁখত কৃঁষাবদ্যার প্রথম পুস্তক 70৫ 
12 ?96%০-র রচাঁয়তা 'হসাবে বিখ্যাত। এই প.স্তকে তিনি ১২০টি উদ্ভিদের নাম ও 
বর্ণনা 'লাঁপবদ্ধ করেন। এতদ্ব্যতীত 'চাকংসকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত কতকগুলি ভেষজের 


বর্ণনাও ইহাতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতিতে এই সব উচ্ভদ্‌দের শ্রেণীবিভাগ করিবা,: 


কোন চেস্টা তান করেন নাই। কৃঁষকার্য, ফল, পবাজ ও ফুলের বাগান তৈয়ারশর স্মাবধার 
জন্য এই সব কাজের উপযোগী 'বাভন্ন উীদ্ভদের একপ্রকার শ্রেণীবিভাগ তিনি করিয়াছলেন। 


মাকাস চেরেপ্টিয়াস্‌ ভারো (খুসি পঃ ১১৬-২৭) 


রোমকদের অস্যুতথানের প্রথম যুগে কীঁষাবদ্যা, প্রাণাঁবদ্যা ও ীবজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ 
সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রল্থরাঁজর প্রণেতা হিসাবে ক্যাটোর পর মার্কাস্‌ টেরোণ্টয়াস্‌ ভারোর নাম 
সমাধক উল্লেখযোগ্য । তানি বিখ্যাত ল্যাঁটনভাষাঁবদ 'ম্টলোর শষ্য ছলেন। ভারো গ্রীক 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানে সূপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার রচনায় গ্লেটোর প্রভাব বতমান। তবে 
সাধারণভাবে স্টোইক দর্শনই তাঁহার আঁধকাংশ রচনার মূল 'ভাত্ত। 


ভারোর 'লাখত গ্রন্থরাঁজর মধ্যে এপরন্তি মান্র দুইখান গ্রন্থ 765 75368008 ও 
709 15/0%:0 16৫ সংরক্ষিত আছে। £823 7%56£009 তাঁহার বৃদ্ধবয়সের রচনা। 
কাঁষাবিদ্যা, কৃষিকার্ষে প্রয়োজনীয় গবাদি পশ., মৌমাছি, মৎস্য ও কয়েক প্রকার বন্যজন্তুর কথা এই 
গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার নিজস্ব প্বেক্ষণ ও গবেষণার কিছ কিছ, ফল 
ণলাপবদ্ধ হইলেও বেশশর ভাগ উপকরণই অন্যের গ্রন্থ ও পর্যবেক্ষণ হইতে গৃহীত। £:৪3 
7/36$06-তে মৌমাছিদের জাবনযান্রার এক চমৎকার বর্ণনা আছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের 
দিক হইতে নূতনত্ব অবশ্য কিছুই নাই; 778360780. 7/7018/7৮-এ মৌমাঁছ সম্বন্ধে 
আারম্টট্লের আলোচনা অপেক্ষা ভারোর আলোচনা নিকৃষ্ট, ?কন্তু ভাষার মাধূর্যে ভারোর 
বর্ণনা অনেক বেশশ সুন্দর হইয়াছিল। মৌমাছদের জীবনচারত ভারলের কীবমানসকেও 
আকৃষ্ট কাঁরয়াছিল। ভারোর বর্ণনা অবলম্বনে রচিত মৌমাছি সম্বন্ধে ভাঁজলের কাঁবতা 
ল্যাটন সাঁহত্যের এক অমূল্য সম্পদ। 

আমরা যে সময়ের কথা বাঁলতোছ ইতালগতে সেই সময়ে ম্যালোরয়ার বিশেষ প্রাদন্ভাব 
ছিল। এই রোগের সাঠক কারণ নির্ণয় কাঁরতে না পারলেও কাঁট-পতঙ্গেরা যে এই ব্যাধির 
সংক্রমণের জন্য দায়ণ, প্রান রোমকরা এইরূপ বি*বাস কাঁরত। এই সম্বন্ধে ভারোর এক 
মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য। তান 'লাঁখয়াছেন, “গৃহাঁদ নির্মাণ কারবার সময় জলাভুমর সাম্লধ্য 
এড়াইয়া চাঁলবে।...কারণ জলাভূীম শুকাইবার সময় অসংখ্য অদশ্য পোকার সৃষ্ট হয়; এই 
পোকারা মুখের মধা দিয়া বা নাসারল্তরপথে নিশবাসের সঙ্গে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ কাঁরয়া 
সাংঘাঁতক রোগ সান্ট করে।” 

আনৃমানিক চতুদর্শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ল্যাঁটন ইউরোপায় পাণ্ডতগণ ভারোর গ্রন্থ- 
গুঁলর প্রাত মনোযোগী হন। ১৩২৩ খুপম্টাব্দে ভেরোনার জনৈক অজ্ঞাতনামা পাঁণ্ডিত ভারোর 
গ্রন্থগুঁল প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। পরবতণঁ* ল্যাটিন লেখক ও বিজ্ঞানীরা ভারোর রচনার 
সাঁহত ক্যাটো, কাঁলউমেলা ও প্যালাডয়াসের কৃষিবিদ্যাবিষয়ক রচনাবলী একান্ত কাঁরয়া 
901+040175 15% 72:508006 শীর্ষক কীর্ষাবদ্যার এক গবরাট সংগ্রহ-গ্রল্থ প্রণয়ন করেন। 


২৭৮ জ্ঞানের ইতিহাস 


রেশেশাঁর সময় এই গ্রল্থ োবশেষ জনীপ্রয়তা লাভ কারয়াছল। ১৪৭২ খুশম্টাব্দে 718$ 
1%/565069-র প্রথম খণ্ড ভোনস হইতে প্রকাশিত হয়। 


শ্লিনি ৫খুখঃ অং ২৩-৭৯) 


্লিনিয়াস্‌ িকান্দাস্‌ বা সংক্ষেপে 'স্লান সবাশ্রেণ্ঠ রোমক 'বিশবকোষ-প্রণেতা। ৩৭ 
খণ্ডে সমাপ্ত তাঁহার 466%৮015 £29607%6 (প্রকৃতির হাতিহাস) 'বিশবকোষ-প্রণয়নের 
ইাতহাসে একক প্রচেম্টার সম্ভবতঃ আঁদ্বতীয় দম্টান্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'বাঁভন্ন বিভাগের 
উপর রচিত দুই সহম্রাধক গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া 'প্লিনি এই বিশ্বকোষ প্রণয়ন 
করেন। বলা বাহল্য, ইহা তাঁহার বহু বংসরের কঠোর পারিশ্রম, অধ্যবসায় ও একাগ্র সাধনার 
ফল। সকল প্রকার প্রাকীতিক বিজ্ঞানের আলোচনা গ্রন্থের উদ্দেশ্য হইলেও 'বি*শবকোষের 
৩৭টি খন্ডের মধ্যে ১৬ খণ্ডের আলোচ্য বিষয়বস্তুই হইল কীঁষাঁবদ্যা, উদ্ভদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা 
ও সাধারণভাবে জাবাঁবদ্যা। উীদ্ভদ্‌বিদ্যা ও জীবাবদ্যার প্রাধান্যের জন্য প্লানির' 1$6%70%9 
13656070 রোমকদের আমল হইতে আরম্ভ কারয়া সমগ্র মধ্যযুগে এমন কি প্রায় উনাবংশ 
শতাব্দী পর্যন্ত জীবাবদ্যা সংক্রান্ত উন্নততর গবেষণার প্রধান প্রেরণা যোগাইয়াছিল। অধ্যাপক 
হাওয়ার্ড রীড্‌ লাঁখয়াছেন ৪__ 

£0৮1090 52. 70201000100. 11000061706 0210118 50192165 01 10191951091 

[02010181025 ০ 006 9006 01 006 7020917 00210105 00095510৮06 

17019012 22695 2100. 8130005% 60 00৪ 99৬) ০0৫ 005 1900 06206051% 

সংক্ষিপ্ত জশবনীঃ ২৩ খা৭ম্টাব্দে কোমো নামক স্থানে প্লানর জন্ম হয়। তাঁহার 
কর্মময় জীবন নিরবাচ্ছন্ন লেখনশর কার্যে ও নানাবধ তথ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাভন্ন দেশে 
ব্যাপক পর্যটনের মধ্য দয়া আতবাহত হইয়াছল। তিনি গ্রীস. মিশর ও আঁফ্রকা মহা- 
দেশের বহুস্থানে ভ্রমণ করেন। এীতহাঁসকগণ 'প্লানর অসাধারণ শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের 
উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 1 06185 177$5601-র রচাঁয়তার পক্ষে ইহা অবশ্য অপাঁরহা 
গুণ। প্রকাতি সম্বন্ধে তাঁহার অপাঁরসীম ওঁৎসক্য ছল এবং তাঁহার জীবনান্তের কারণও 
এই ওৎসূক্য। ৭৯ খুশষ্টাব্দে বিস্াবয়াস আশ্নেয়াঁগারর অগ্ন্যংপাত পর্যবেক্ষণ কারবার 
উদ্দেশ্যে নিজের জীবন 'বপন্ন করিয়া বিস্াবয়াসের নিকটবতর্ণ হইবার ফলে তাঁহার মৃত্যু 
ঘটে। কাঁথত আছে, তিনি সমুদ্রপথে মিসেনাম বা আধ্নক মিসেনোর নিকট দয়া যাইবার 
সময় জাহাজ হইতে বিসৃবিয়াসের অগ্ন্দ্গিরণ দোখতে পাইয়া জাহাজ পম্পাই-এর তীরে 
ভিড়াইতে আদেশ দেন। বন্ধুদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তিন উপকূলে অবতরণ করেন 
এবং তাঁহার সেক্রেটারীকে অগ্ন্যদ্িরণের প্রত্যক্ষ বর্ণনা লাপবদ্ধ করিতে বলেন। দেখিতে 
দেখিতে অগ্ন্দগিরণের প্রচণ্ডতা বাঁদ্ধ পাইল ভূকম্পন সুরু হইল এবং তারবতাঁঁ সমদুদ্ 
আলোড়িত হইয়া মহাপ্রলয়ের সৃম্টি কারল। চতুর্দকে পলায়মান ভয়ার্ত নরনারীর কোলাহল । 
প্লিনি তখনও শান্ত ও ননার্বকার চিত্তে তাঁহার পর্যবেক্ষণের ফল সেব্রেটারীঁকে বলিয়া 
চাঁলয়াছেন। এই বর্ণনা তান শেষ কাঁরতে পারেন নাই। 'বিস্যাবয়াসের ভস্মে তাঁহার নশ্বর 
দেহ সমাধস্থ হইল। 

ধপ্লানর বিশ্বকোষ 126815115131500119 2 1067701%5 75%501-তে তাঁহার 
সময় পরত আঁজঁত সকল প্রকার বিদ্যার কথাই প্লিনি আলোচনা কাঁরয়াছেন। জ্যোতিষের 
আলোচনার দ্বারা এই াবে*বকোষের সূচনা । সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও বহনাণ্ড সম্বন্ধে সর্বপ্রকার 
তথ্য ও প্রচালত মতবাদ 'িাশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । রহসাময় জ্যোতিষ্কলোকের 
আলোচনার পর তান পাঁথবীর উৎপাস্ত ও গঠন-বৌঁচন্র্য সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরয়াছেন; 


৮ 13087092990, 4487007%£ 122551097/ ০1 7৮6 20) 90015009।  0720027109 
30108417109, 00177108009) 19421; 0. 4]. 


প্লান ২৭৯ 
তারপর পৃথিবী হইতে ভূগোল ও ভূগোল হইতে প্রাণাবদ্যার অবতারণা করিয়াছেন। নানাবিধ 
, মৎস্য, কাঁট-পতল্পা ও পক্ষী এই আলোচনার অন্তর্ভুন্ত। প্রাণিবৃত্তান্তের পর 
তিনি উদ্ভিদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই আলোচনা আত বিশদ ও 'বস্তৃত। এক বৃক্ষ 
সদ্বন্ধেই তানি চারি খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কাষি সম্বন্ধে তিনখানি ও ভেষজ সম্বন্ধে 
নয়খানি গ্রল্থ। বি*বকোষের শেষের কয়েকটি খণ্ড খাঁনজ পদার্থ, ধাতু-নিচ্ফাশন পদ্ধাতি, 
রসায়ন ও প্রাচীন চিত্রকলা ও স্থাপত্যের আলোচনায় সম্ধ। 
এক ব্যান্তর পক্ষে, তিনি যত বড় পাণ্ডিতই হউন, বৈজ্ঞানিক তথ্য ও মতবাদ সবণদা 
অক্ষম ও অবিকৃত রাখিয়া সম্পূর্ণ হুটীহীনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমগ্র বিভাগের এইর্‌প 
বিশদ আলোচনা সম্ভবপর নহে। এরুপ ক্ষেত্রে ুটী-বিচ্যাত, অসংলগ্নতা ও স্থানে স্থানে 
বৈজ্ঞানিক সত্যের অপলাপ ঘটা বিচিত্র নহে। স্লিনির প্রকৃতির ইতিহাসে এইরূপ বহু 
ঘনটা-বিচ্যাত, অসংলগ্নতা, আলোচনার দৈন্য ও বৈজ্ঞাঁনক তথ্য ও সত্যের কাত ঘাটয়াছে। 
পরবতাঁকালে বহ পণ্ডিত এই সকল ন্ুটখ-বিচ্যাতর সমালোচনা কারয়াছেন। বিখ্যাত 
ফরাসী পশ্ডিত ও সমালোচক লিন্রে এই বি*বকোষের বহ্‌ প্রশংসা কাঁরয়াও অবশেষে মন্তব্য 
কারয়াছেন যে, সমগ্র রচনায় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অন্তদ্শস্টর একান্ত অভাব। পক্ষান্তরে ফরাসশ 
প্রাণাবদ্‌ বুফোঁ এই বিশবকোষের ভূয়সী প্রশংসা কারয়াই শুধু ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার 
মতে শ্লিনি সমগ্র ব্যয়ের আলোচনায় এক বৃহৎ ও ব্যাপক দৃষ্টভঙ্গশর পাঁরচয় 'দিয়াছেন। 
এইরূপ দৃম্টিভগগশীর ফলেই বিজ্ঞানের পথ প্রশস্ত হয়। রচনার মধ্য দিয়া চিম্তাধারার যে 
স্বাধীনতা ও নিভাঁকিতা প্রকাশ পাহয়াছে বূফোঁ তাহারও উল্লেখ কাঁরয়া বাঁলয়াছেন, এই 
নিভাঁকতা ও স্বাধীনতাই দর্শনের উৎস। বুফোঁর এই উন্তি অনেকাংশে সত্য। 1 0%৫185 
13656076 বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের নীরস বর্ণনামাত্র নহে। বহু বিষয়ে শ্লান তাহার 
নিজের মত আলোচনা কাঁরয়াছেন এবং প্রাচীন মতবাদের সাঁহত নিজের শ্বাসের সংঘর্ষ 
যেখানে বাঁধয়াছে সুকৌশলে রাঁসকতাচ্ছলে তাহা প্রকাশ কাঁরয়াছেন। ইহার একাঁট উদাহরণ 
এখানে অপ্রাসঁঙ্গক হইবে না। প্লান 'লাঁখয়াছেন £ 
“মানুষের মধ্যে প্রকতির অসম্পূর্ণতার যে পাঁরচয় আমরা পাই তাহার এক 1[বশেষ 
সান্বনা এই যে, স্বয়ং ঈশবরও সব কিছ কাঁরতে পারেন না। যেমন, ইচ্ছা কাঁরলেও 'তিনি 
আত্মহত্যা কাঁরতে পারেন না; আমাদের নশ্বর জীবনের নানা বিড়ম্বনা হইতে পাঁরশ্রাণ 
পাইবার উপায় স্বরূপ ইহা মানুষের প্রাত ঈশ্বরের সবোৎকৃষ্ট দান। তারপর 'তিনি নম্বর 
মান্ষকে অমর করিতে পারেন না; মৃতকে সঞ্জীবত কাঁরতে পারেন না; যে একবার জীবন 
ধারণ কাঁরয়াছে তিনি এমন কাঁরতে পারেন না যেন সে কখনও জীবন ধারণ করে নাই......। 
অতাঁতের উপর একমান্ন বস্মতি আনা ছাড়া তাঁহার আর কোন ক্ষমতা নাই, এবং অপরাধ 
গ্রহণ না কাঁরলে ঈশ্বরের সাঁহত মানুষের স্বজাতীয়তার এইরপ ক্ষুদ্র দম্টান্ত আম আরও 
দিতে পারি, যেমন, দশের দ্বিগুণ কুঁড়ি হইবে না তাঁহার পক্ষে এইরূপ করা অসাধ্য, ইত্যাঁদ।” 
(দ্বতীয় খণ্ড, পচ্ঠা ২৭)।% 
্লানর বা*বকোষের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তান মানুষকে কেন্দ্র কাঁরয়া 
তাঁহার সমগ্র আলোচনার ধারা নির্ধারণ কারিয়াছেন। মানূষই (ঈশ্বর বা কোন দেবতা নহেল) 
সমস্ত জ্ঞানের আবিচ্কর্তা, এই চরম সত্য তান সর্বদা সম্মুখে রাখিয়াছেন। প্রকৃতির 
ইতিহাসের” অর্থ যে প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় সম্বন্ধে মানৃষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গবেষণার 
ধারাবাহক হীতিহাস, এই সত্য উপলাঁষ্ধ তাঁহার বিশ্বকোষে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত 
িদ্যমান। তাই ধাতুর কথা বাঁলতে গিয়া 'তাঁন মুদ্রা, অঞ্গ্‌রীয়, সরকারী কার্যে ব্যবহৃত 


* 3. ন81111560, 07606 8066906, ৮৪৮ এ, 0. 138 -এ প্রদত্ত ইংরেজী তর্জমার 
বঙ্গানুবাদ। ৃ 


২৮০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


নানাপ্রকার শীলমোহর প্রভাীতির আলোচনা অবতারণা কারয়াছেন। প্রাণশদের বৃত্তান্ত লাখতে 
বাঁসয়া প্রাদেহ হইতে প্রাপ্ত 'বাভন্ন রোগের প্রাতষেধক কয়েকাট ওঁয়ধের আলোচনায় তানি 
বন্তব্য শেষ কাঁরয়াছেন। ্লানর পূর্বে কোন কোন গ্রশক বিজ্ঞান কর্তৃক রাঁচত প্রকাঁতর 
ইীতিহাসেও এইরূপ দষ্টভঙ্গীর আভাস পাওয়া যায়। থওফ্রেস্টাস্‌ ডীদ্ভদ ও রসায়নের 
ইতিহাস রূচন। প্রসঙ্গে নানাবধ শিল্পে কান্ঠ ও প্রস্তরের ব্যবহারের কথা 'লাখয়াছেন। 
কিন্তু বিষয়াটকে শ্লিনি যের্প গুর্ত্ব 'দিয়াছলেন, তাঁহার পূর্বে আর কাহারও রচনায় 
এরূপ পাঁরলাক্ষত হয় না। 

৭৯ হইতে ১৪৬৯ খুশম্টাব্দ পর্যক্ত '্লানর 10%7659 12560:৫-র মাত্র অল্প 
কয়েকাঁট গাশ্ডুলাঁপ সারা ইউরোপে সংরক্ষিত ছিল। মধ্যযুগে ্লানর রচনাবলণর প্রাত 
বিদ্বংসমাজের দরম্ট আকৃম্ট হইলে 7£5£07%-র প্রচার ও চাহদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই 
সময় ইহার অনেকগুলি প্রাতাঁলাপ সংকালত হয়। 12$5601%৫-র এইরৃপ প্রায় ২০০ 
প্রীতালাঁপ পাঁথবীর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এপর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। বিশ্বকোষ প্রণেতাদের 
সামনে শিলিনি এক আত উচ্চ আদর্শ স্থাপন কাঁরয়া গয়াছিলেন। বার্1োলোমিউস্‌, 
আযধীলকাস্‌, কনরাড্‌ প্রমূখ পরবতাঁকালের বিখ্যাত বিশ্বকোষ প্রণেতাগণ শ্লিনির আদর্শ 
অনুসরণ কাঁরয়া শিয়াছেন। 


পেন্ডানিওস্‌ ডিওগ্কোরিডিস্‌ আনমানক খশিল্টীয় প্রথম শতাব্দী ) 


প্রাচীন ডীদ্ভদবিজ্ঞানীদের মধ্যে থিওফ্লেস্টাসের পরেই পেন্ডানিওস্‌ ডিওস্কোরাঁডসের 
নাম সমধিক প্রাসদ্ধ। খশষ্টীয় নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আরব্য উদ্ভিদ-বজ্ঞানশদের 
এবং মধ্যযুগে ইউরোপশীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মধ্যে ডিওস্কোরাডসের গ্রল্থাবলী বিশেষ 
সমাদর লাভ করে। এইরূপ সমাদর ও জনাপ্রয়তা িওফ্রেস্টাসও লাভ কারিতে পারেন নাই, 
যাঁদও বিজ্ঞানী 'হসাবে থিওফ্রেস্টাস্‌ ভিওস্কোরাঁডস অপেক্ষা অনেক বেশ প্রীতভাবান 
ছিলেন। 

আনাজার্বোসের অধিবাসী ভডিওস্কোরিডিস্‌ ছিলেন 'সাঁসলীয় গ্রীক। তাঁহার জল্ম বা 
মৃত্যু সন সম্বন্ধে বিশেষ কিছ; জানা যায় না: তবে তান যে খাীম্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 
জশীবত ছিলেন এইরৃপ অনূমান সঙ্গত বাঁলয়া মনে হয়। নীরোর সময়ে রোমক সৈন্যবিভাগে 
[তান চিকংসকের পদে নিযুন্ত হইয়াঁছলেন। সামারক বিভাগে কাজ কারবার জন্য তাঁহার 
দেশভ্রমণের ব্যাপক সুযোগ ঘাঁটয়াছল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার কাঁরয়া ভীদ্ভদ্‌ সম্বন্ধে 
তান দীর্ঘকাল গবেষণা করেন এবং নানা রোগে উপকারী বহু উদ্ভিদের গুণাগুণ আঁবিছকার 
করেন। ভেষজ ও বনৌষাঁধ সংক্রান্ত গবেষণার জন্যই তাঁহার প্রাসিদ্ধি। 

উদ্ভিদবিদ্যা £ উষধ হিসাবে উদ্ভদের গুণ পরাঁক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কাঁরতে গিয়া ডাদ্ভদের 
অঞ্গসংস্থান (22020000105) সম্বন্ধেও ভিওস্কোরাডস্‌ মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। 
1তাঁন উদ্ভদের মূল, কাণ্ড ও পাতার বাঁহরাকাতির ও গঠন-বৌচন্রোর নিখ্ঠত বর্ণনা 
1লাপিবদ্ধ করেন; প্রায় ৬০০ 'বাভন্ন ডী্ভদ তাঁহার এই বর্ণনার অন্তর্ভুন্ত। আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রে তিনি উীদ্ভদের স্থানীয় নাম ব্যবহার কাঁরয়াছেন; সেই সঙ্গে অনেক উীদ্ভদের আবার 
ল্যাটিন, পউনিক, 'মিশরশয়, ডোঁসয়ান ও গাঁলক প্রাতশব্দও প্রদত্ত হইয়াছে। 

িজ্ঞান-সম্মত উপায়ে উদ্ভিদদের শ্রেণশীবভাগ ব্যাপারে তিনি বিশেষ কোন চেষ্টা করেন 
নাই। মোটামুটিভাবে (১) সুবাসিত, (২) রল্ধনের উপযোগণ ও (৩) রোগের ওষধর্‌পে 
ব্যবহার্য, এই তন শ্রেণীর উীদ্ভদের কথা তান উল্লেখ কারয়াছেন। পুষ্পের আকাতিগত 
প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া [তান উীদ্ভদদের তিন পর্যায়ে সাজাইয়াছিলেন ঃ (১) ছন্রপৃষ্পী 
(ধন্যাক-গোত) বা আমৃবোলিফেরশী (901961116570015) উদ্ভিদ্‌, (২) িম্বী বা মটরশএট 
জাতশয় (15550177005) উদ্ভিদ: এবং (৩) ওষ্ঠাকার তুলসশ-গোলপ বা ল্যাবিয়েটী 


1ডওক্কোসিছি ২৮১৬ 


(19101865989) উদ্ভিদ্‌। ডিওস্কোরাঁডসের পূর্বে উদ্ভিদৃবিজ্ঞানিগণ সমগ্র উদ্ভিদ-জগতকে 
বৃক্ষ, গুল্ম ও বাঁরুৎ এই তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণণ-বিভাগই 
আঁধকতর নিজ্ঞান-সম্মত, কারণ সুবাঁদত (92:072861০) উদ্ভিদ্‌ বৃক্ষ, গুজ্ম অথবা বীরুং 
জাতাঁয় উদ্ভিদের যে কোন একটির অন্তরভূন্ত হইতে পারে। রহ্ধনের উপযোগশী (0511875) 
ও ওষধি-ধর্মা উদ্ভিদের পক্ষেও এই য্যান্ত প্রযোজ্য । ভিওস্কোরিডিস তাঁহার শ্রেণশ- 
বিভাগের দূর্বলতার কথা অবগত ছিলেন এবং পূর্বগামী উীদ্ভদৃবিজ্ঞানীদের উপারউত্ত 
শ্রেণী-বিভাগের কথাও জানিতেন। যে কোন কারণেই" হউক, শ্রেণশ-বভাগের গুরুত্ব তাঁহার 
মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। 

[ডওস্কোরাডিস-প্রণীত ওষাধ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে নানাবিধ উীদ্ভদের সচন্র বর্ণনা আছে। 
উীদ্ভদের এই 'িন্রগলি আত নিপুণ হস্তের আঁকা। সমপ্রাচীন মিশরীয় ও আাঁসরায়দের 
প্রাধান্যের কালে সমাধ-ফলকে অথবা প্রাসাদ-গান্রে কয়েকপ্রকার উীদ্ভদের চিত্র খোঁদত বা 
আঁঙ্কত দেখা যায় বটে, কিন্তু যতদূর জানা যায়, ইহাই সম্ভবতঃ বনৌষাঁধর সর্বপ্রথম সচিত্র 
গ্রল্থ। মধ্যযূগে এই গ্রন্থ বনৌষাঁধর প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে বিবৌচত হইত। ভিওস্কোরাডসে 
বার্ণত অথবা চিন্তিত উদ্ভিদের সাঁহত না মেলা পর্যন্ত কোন ওষাঁধকে অকৃন্রিম বাঁলয়া গণ্য 
করা হইত না। 
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১০৪। ডগুম্কোরিভিস্‌-আঁঙ্কত দৃইটি উীদ্ভদ-7700517 79100150099 
ও ৫61610$0%7%  7৮0112) জুলিয়ানা আানাসয়ার পাশ্ডুলিপিতে প্রদত্ত । 


ভিওস্কোরাঁডস্‌ গ্রণক ভাষায় লাখতেন। পরে ল্যাটিন ভাষায় তাঁহার গ্রন্থগ্ীল অন্াদত 
হয়। এই ল্যাঁটন তর্জমার কল্যাণেই তাঁহার গ্রন্থের ব্যাপক জনাপ্রয়তা ও প্রসারলাভ সম্ভবপর 
হইয়াছিল। বাইজান্‌টাইন সম্রাট ফ্লেভিয়াস্‌ আযানাসয়াস্‌ আলব্রায়াসের বিদু্ষী কন্যা রাজকুমারী 
আযানাঁসয়া জ্যালয়ানা মেত্যু ৫২৭ খইম্টাব্দ) ষণ্ঠ শতাব্দীতে ল্যাটন ভাষায় ডওস্কোরাঁডসের 
ওষাঁধ-সচ্বন্ধীয় গ্রন্থাবলশী অনুবাদ করেন। অনেকের মতে ইহাই ল্যাঁটন ভাষায় 
[ডওস্কোরাঁডসের সর্বপ্রথম তজমা। দশম শতাব্দীতে (৯৪৯) স্পেনে খালফা তৃতীয় 
আবদার রহমানের রাজত্বকালে বাইজান্টাইন সম্রাট সপ্তম কন্স্তান্তাইন নিকোলাস 
নামক এক পাদরধর মারফত করডোভায় ভিওস্কোরাঁডসের বনৌধষাঁধর গ্রন্থ উপহার-স্বরুপ 


৩৬ 


২৮২ ূ [বিজ্ঞানের ইতিহাস 


প্রেরণ করেন। এই গ্রন্থ ষ্পেনের মুসলমানদের উদ্ভিদবদ্যার চর্চায় বিশেষভাবে উৎসাহিত 
করে এবং অনাতকালের মধ্যেই িওস্কোরাঁডস আরবী ভাষায় অনাদত হয়। আরবী 
ভাষায় এই গ্রন্থের চমৎকার অনুবাদ ও চিন্রগঁলর নিখুত নকল মুসলমান বিজ্ঞানীদের 
অপূর্ব ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের পাঁরচায়ক। িওস্কোরাঁডসের এই আরবী তমা এককালে 
পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই এক আত মূল্যবান সংগ্রহরূপে পারগণিত 
হইত। 

রস্য়নঃ£ রসায়নশাস্তেও ডিওস্কোরাঁডস্‌ অন্পাঁবস্তর গবেষণা করেন। তিনি যেসব 
যৌগিক পদার্থের প্রস্তৃতপ্রণালী বর্ণনা করেন তল্মধ্যে হিঙ্গুল (01237)91992) হইতে 
পারদ নিষ্কাশন, টার্টার (6৪:90) বা সংর্াকট্ট হইতে ঘবক্ষার প্রস্তুত ইত্যাদ কয়েকট 
প্রণালী উল্লেখযোগ্য । এতদ্ব্যতগত নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের উল্লেখও তাঁহার গ্রন্থে 
পাওয়া স্বায়। ইহাতে মনে হয়, রসায়নেও ডিওস্কোরাডিসের যথেম্ট বাুৎপাত্ত ছিল। 


৭.৪ চিকিৎসা-বজ্ঞান-_আযসলাপিয়াডিস, ওঁফিভিয়াস্‌, দেলসাস্‌ ও গ্যালেন 


রোমক চাকৎসা-বিজ্ঞন গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ মান্ত। গ্রীক সংস্কৃতির 
সংস্পর্শে আসবার পূর্বে রোমকদের নিজস্ব চাকৎসাবদ্যা বাঁলয়া যাহা ছিল তাহা আত 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ইহাতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাতর নামগন্ধও ছিল না। আর একটি লক্ষণীয় 
বিষয় এই যে, সমগ্র রোমক আমলে ল্যাঁটনভাষা জাতিদের মধ্যে একজনও খ্যাতনামা চিকিংসক 
বা চাকৎসা-বিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করেন নাই। আসূলাপয়াঁডস্‌. ওঁফাডিয়াস্‌, সেল্সাস্‌, গ্যালেন 
প্রমূখ যে কয়েকজন প্রাথতযশা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর নাম রোমক আমলে পাওয়া যায়, আধকাংশ 
ক্ষেত্রেই তাঁহারা ছিলেন গ্রীক। তবে চাকংসাবিদ্যায় ব্যান্তগতভাবে রোমক প্রাতিভার নিদর্শন 
না থাকলেও অন্যভাবে রোমকেরা এই বিদ্যার প্রভূত উন্নাত সাধন করিয়াছিল। রোমকেরাই 
ইউরোপে প্রথম হাসপাতাল ব্যবস্থার উদ্ভাবক। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থারও প্রথম প্রবর্তক 
রোমক জাতি। এই হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্য দয়া রোমকরা চিকিংসাবদ্যায 
যুগান্তর আনিয়াছল। চাকৎসাবিদ্যার বিবর্তনের ইতিহাসে রোমকদের এই অবদান বিশেষ 
কাতত্বপূর্ণ। রোমক জাতির সংগঠন ক্ষমতার ইহা একাঁট অকাট্য নিদর্শন। 


আ্যসূজৃশিয়াডিস্‌ (মৃত্যু খুশঃ প্‌ঃ ৪০) 


বাঁথনিয়ার গ্রক চাকৎংসক আ্যস্লৃপিয়াডসের সময় হইতে রোমে চিকিৎসাবিদ্যার 
আলোচনা ও অধ্যাপনার সূত্রপাত হয়। আযসলাঁপয়াডস্‌ রোমক কবি ও দার্শনিক 
লুক্লেটিয়াসের সমসামায়ক ছিলেন এবং তাঁহার মত এঁপাঁকউরায় দর্শন বিশ্বাস কারিতেন। 
ইরাসিসত্্রেটোাসের অনুকরণে তানি 'চাকিৎসাবিদ্যায় আণাবক মতবাদ প্রয়োগ কারবার চেষ্টা 
করেন। রোমে চিকিৎসাবিদ্যা নিয়মিতভাবে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি এক বিদ্যাপণঠ 
স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও এই বিদ্যাপীঠ বহাঁদন সাক্রয় ছিল। 

আস্লপিয়াডস্‌ শুধু সুচিকিংসকই ছিলেন না, সাশক্ষকও ছিলেন। নানা দেশ 
হইতে শিক্ষার্থীরা তাঁহার নিকট চাকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও অভ্যাস কারতে আসত। এই 
শিষ্যবর্গ পরে কয়েকটি সামাতি ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করে। সামিতি বা চতুষ্পাঠীসমূহে 
চাঁকৎসা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা ও তকের ব্যবস্থা করা হইত। প্রায় অন্পকালের 
মধ্যেই এই আলোচনা-চক্ষগুলি বিশেষ জনাপ্রয় হইয়া উঠে। সম্রাট অগাম্টাসের রাজত্বের 
(খুশীঃ পৃঃ ২৭-খ2৭ঃ অঃ ১৪) শেষের দিকে অথবা সম্রাট 'িবোরয়াসের রাজত্বের (১৪-৩৭) 
সময় এই সামাতগুলি মিলিত হইয়া রোমের এস্কুইীলন পাহাড়ের উপর একটি নাতিব্হৎ 
সভাগৃহ নির্মাণ করে। এই সভাগৃহই রোমক 'চাকৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে 901)018 


ই গেল-পাঙগ- ২৮৪ 


1)5010004 নামে প্রাসাদ্ধ লাভ কারয়াছে। স্থাঁপত হইধার অঞ্পকালের, মধ্যেই 
9015018 10801001812) রোমক সম্মাউটদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থসাহায্য লাভ করে এবং 
তাহার ফলে এইখানে নিয়ামতভাবে 'চাকৎসাবিদ্যার অধ্যাপনা ও চচ্ণা সম্ভবপর হুয়। 
প্রথম প্রথম সভাগৃহের অধ্যাপকেরা ছান্রদের বেতন হইতেই নিজেদের পাঁরপ্রামক গ্রহণ 
কারতেন। সম্মাট ভেস্‌পাসিয়ান (৭০-৯) সর্বপ্রথম রাজকোষ হইতে এইসৰ অধ্যাপকদের 
মাসহারার বন্দোবস্ত করেন এবং পরবতাঁকালে এই ব্যবস্থাই স্থায়শ হইয়া দাঁড়ায়। 

এইরূপে খনীম্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোম চাকংসাবিদ্যার অধ্যয়ন ও চর্চর এক 
গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। অজ্পকালের মধ্যে ইতালীর অন্যান্য সহর রোমের দ্টান্ত 
অন্যসরণ কাঁরয়া চিকিৎসাবদ্যার এইরূপ আলোচনা-চক্ক বা সাঁমাত স্থাপন করে। ক্রমে 
ইতালীর বাহিরে মার্সেই, বরো, আর্ল, নিম, িয়োঁ, সারাগোসা প্রভাত স্থানে এই ধরনের 
শিক্ষাকেন্দ্র ও আলোচনা-চন্র গাঁড়য়া উঠে। এইসব কেন্দ্রে প্রধানতঃ ব্যবহারিক চাকংসাবদ্যাই 
শিক্ষা দেওয়া হইত। সৈন্যবাহিনীতে চিকিৎসক হিসাবে যোগদানে আঁভলাষ ব্যান্তরা এই 
কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা ও অভ্যাস কারতে আনিত এবং সেই 'দিক "দয়া এই 
প্রীতষ্ঠানগুঁল সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহনীর এক বিরাট প্রয়োজন মটাইতে বিশেষভাবে সহায়তা 
করে। চিিৎসা-বজ্ঞানের গবেষণার দিক হইতে এই ধরনের কেন্দ্র অবশ্য ফলপ্রস্‌ 
হয় নাই। 

ওফিভিয়াস্‌ 


সাঁসল)য় গ্রীক ট্াইটাস্‌ ওাঁফাঁডয়াস্‌ ছিলেন আস্লাপয়াঁডসের ছান্ন। 'চাকৎসাশাস্রে 
তাঁহার পাশ্ডিতা ও প্রাতিভা সম্বন্ধে ফাঁরংটন 'লাঁখয়াছেন_-4১20195, 1)05/927 1790 
£17105 01 ৪. 1976 81911 1” তাঁহার প্রাতিভার কথা বহাঁদন পযন্ত এীতহাসকদের 
নিকট অজ্ঞাত 'ছিল। বিখ্যাত রোমক চিকিৎসক ও গ্রন্থকার সেলসাসের গ্রল্থাবলী 'বিচার ও 
সমালোচনা কাঁরতে যাইয়া দেখা গিয়াছে যে. সেল্সাস্‌ নিজেই তাঁহার রচনা ও গ্রল্থাবলীর 
জন্য বহুলাংশে ওঁফিডিয়াসের নিকট খণশী। ওাঁফাঁডয়াস্‌ স্াচীকংসক ছিলেন; 'তাঁন রোগ 
অপেক্ষা রোগীর অবস্থা বিশেষ মনোযোগের সাঁহত অনুধাবন কাঁরতেন। প্রত্যেক রোগীর 
ক্ষেত্রে চাকৎসা-ব্যবস্থা যে স্বতন্দর হওয়া উাঁচত এবং 'চিকিংসা-ব্যাপারে সার্বজনীনতা যে 
1বশেষ ক্ষতিকর, এই মত তিনি দূঢ়ভাবে প্রচার কারতেন। রোগীর পথ্য ও তাহার 
যথাযথ প্রয়োগের উপর তিনি বিশেষ গূরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন,_-'উপযন্ত সময়ে 
রোগণীকে খাদা দিতে পারলে ইহা অপেক্ষা উত্তম ওঁষধ আর হয় না। অনেক প্রাচীন 
ধিাকংসকের মতে পণ্ঠম অথবা ষ্ঠ দিবসের পূর্বে রোগীকে পথ্য দেওয়া উচিত নয়। 
আ্সৃলাপয়াডস্‌ রোগধকে তিন দন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনাহারে রাখিয়া চতুর্থ দন তাহার 
পথ্যের ব্যবস্থা কারতেন।......এই সক কোন নিয়মই সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নহে। 
প্রয়োজনমত প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে । আবার প্রয়োজনমত 
চতুর্থ বা পণ্টম দিবস পর্যন্ত পথ্য বন্ধ রাখাও যাইতে পারে।...... পথ্য কখন দিতে হইবে 
তাহা িভ'র কারবে রোগের স্বরূপ, দেহের অবস্থা, আবহাওয়ার অবস্থা, রোগীর বয়স ও 
ধাতু প্রীতির উপর। ওফিডিয়াসের আর একাঁট মত বিশেষ প্রীণধানযোগ্য। চিকিৎসকের 
খুব ঘন ঘন রোগণকে পরাক্ষা ও তত্বাবধান করা উচিত। এই জন্য একাধক 'চাকৎসকের 
উপর রোগখর চিকিৎসার ভার অর্পণ করা অনাচত। 


সেলসাস খেহখঃ অঃ প্রথ্থম শতাব্দী) 
সেল্সাস্‌ খুধঃ অঃ প্রথম শতাব্দীর সর্বশ্রেম্ঠ চিকংসক ও চাকৎসা-বিজ্ঞানের 


7 ত 8. দাতের তত, 075০6 8015100, 29৮৮ হা) 69110 0 228 


২৮৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


গ্রল্থকার। 'টিবোরয়াসের রাজত্বকালে চিকিৎসা ও শল্যাবদ্যা সম্বন্ধে ল্যাটন ভাষায় তান 
এক বিরাট গ্রল্থ 7)6 78 17800 রচনা করেন (আনুমানিক ৩০ খুখম্টাব্দ)। এই গ্রল্থের 
প্রথম অংশে চিকিংসা-বিজ্ঞানের হীতহাস আলোচিত হইয়াছে। সেল্‌্সাসের সময় পর্যন্ত 
প্রাচীন গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক চিাঁকৎসাবদ্যার ইতিহাস জানবার পক্ষে ইহাই একমান্র 
প্রামাণিক গ্রল্থ। গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশে নানাবধ রোগ, তাহাদের কারণ, পথ্য ও উষধ ও 
সর্বশেষে শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে নানা তথ্যের সমাবেশ ও আলোচনা করা হইয়াছে। 

199 ?৪ 12006 সেল্সাসের মৌলিক রচনা নহে; ইহা প্রায় পুরাপার পূর্ববতী গ্রণক 
চাকংসকদের গ্রল্থ ও রচনাবলণ হইতে গৃহশত। এই সংগ্রহের কাজে, কাহারও কাহারও মতে, 
তিনি ওফভিয়াসের কাছে খণশ; অবশ্য তিনি ও'ঁফাঁডয়াসের নাম কদাচিৎ উল্লেখ কারয়াছেন। 
ভাষার প্রাঞ্জলতা ও রচনামাধূর্ষের জন্য প্রাচশন গ্রন্থকারদের মধ্যে সেল্‌্সাস্‌ এক বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার কারয়া আছেন। মুদ্রণ আঁবচ্কৃত হইলে 'চাকৎসা সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থের 
মধ্যে 706 7৪ 78৫$0৫-ই প্রথম মুদ্রত হয় ১৪৭৬ খীষ্টাব্দে। 


(২) দন্ত উৎপাটনের জন্য সাঁড়াশি; (৩) সূক্ষন্ন দন্ত-বিশিষ্ট সাঁড়াশি; 
(৪) উদরে অথবা অন্ডকোষাঁদর গহ্বরে জল সাঁ্চত হইলে তাহা 
নি্কাশন কারবার চুঙ্গশী (0:0080 ও (02:01)015) ; ৫) দেহের রল্র- 
স্থান প্রসারণ ও পরাক্ষার জন্য স্পেকুলাম-বন্ত্; (৬) পরাক্ষার 
স্ীবধার্থ ক্ষতস্থান সম্প্রসারণ-যন্তর। 


776 18  1৪0$০৫-র শল্য-চিকিৎসা সংক্রান্ত আলোচনাগুলি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
এঁতিহাসিকদের দূম্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। বহু দুরূহ অস্ত্রোপচার ক্রিয়ার বিশদ 
বর্ণনা এই গ্রল্থে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ গলগণ্ডের অস্প্রোপচার, টনাঁসল অস্ঘোপচার, 
মুখের অভ্যন্তরস্থ বা মৃখমণ্ডলের বিকাতি দূর কারবার উদ্দেশ্যে অস্্রোপচার, অর্থাৎ 


গযালেন ২৮ 


আধুনিক ভাষায় প্লাস্টিক সাজার, অস্বোপচারের সাহাযে নাসারম্ধের বিল্লশ বাহচ্কার 

করা ইত্যাদর নাম করা যাইতে পারে। দল্তরোগ ও দন্ত সম্বন্ধীয় শল্য-চাকংসারও 

আলোচনা আছে। তাঁহার সময়ে শল্য-চাকৎসায় কি ধরনের যল্পাঁত ব্যবহৃত হইত 

সেলসাস্‌ তাহার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। এই সব যন্্পাঁতর কিছু কিছু নমূনা পম্পাই-এর 

রিল রা দর চিন্নে এইরূপ কয়েকাঁট নমুনা 
শত হইল। 


গযালেন €(১৩০-২০০) 


প্রাচীন চাকংসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে হিপোক্রেটিসের পরেই পার্গামামের আঁধবাস 
গ্যালেনের আসন। জ্যোতিষ ও ভূগোলের হীঁতহাসে ক্লুডিয়াস্‌ টলেমীর যে স্থান, চাকৎসা- 
বিজ্ঞানের হীতিহাসে ক্লাভয়াস্‌ গ্যালেনও অনুরূপ উচ্চ স্থান আধকার কাঁরয়া আছেন। 
এই দুই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর গবেষণার ধারায়ও প্রচুর মিল আছে। কোপার্নিকাস, টাইকো 
ব্রাহে, কেপলার প্রভৃতি রেণেশশ*য় বিজ্ঞানীরা যেমন টলেমীর জ্যোতষের পুজ্থানৃপুঙখ 
[িচার-ীবস্লেষণের দ্বারা এই বিদ্যার অন্তার্নীহত ভুল-দ্রান্তি সম্বন্ধে অবাহত হইয়া জ্যোতিষ 
ও ব্রহন্া'্ড সম্বন্ধে নূতন পারকজ্পনার সন্ধান দিলেন, ভেসালয়াস্‌, হাঁভ প্রমুখ রেণেশী*য় 
চাঁকৎসাবজ্ঞানীরাও তেমাঁন গ্যালেনের আযানাটাম ও শারীরবৃত্তের নানা ভুল-দ্রান্তি ও অসঙগাঁত 
প্রদর্শন কারয়া সমগ্র শারীরবৃত্তের রূপ ও ধারা বদলাইয়া 'দিয়াছলেন। টলেমণী ও গ্যালেন 
উভয়েরই কর্মময় জীবন খ:নষ্টীয় দিবতীয় শতকে নিবদ্ধ। উভয়েই নিজ 'নজ শাস্ত্র সম্বন্ধে 
পূর্ববতরঁ বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও মতবাদ স্বীয় গবেষণা, দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক আভজ্ঞতা ও 
চন্তাধারার কান্টপাথরে বিচার করিয়া সেই সেই শাস্তের অপূর্ব সমন্বয় সাধনের দ্বারা 
যে মতবাদ প্রচার করেন, পরবতাঁ প্রায় দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে আর কোন বিজ্ঞানী তাহা 
খণ্ডন কাঁরতে সমর্থ হন নাই। এই দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকেরই ধ্রুব 'ব*বাস 
হইয়াছিল যে, জ্যোতিষে টলেমণী এবং শারশরবৃত্ত ও আ্যানাটীমতে গ্যালেন যাহা 'লাপবদ্ধ 
করিয়া গয়াছেন তাহাই হইল শেষ কথা। 

সংক্ষিপ্ত জশীবনণ £ ১৩০ খুখঙ্টাব্দে এসিয়া মাইনরের পার্গামামে গ্যালেনের জল্ম হয়। 
তাঁহার পিতা ছিলেন স্থপাঁত ও গাঁণতজ্ঞ। আত অল্প বয়স হইতেই তিনি চাকৎসাবিদ্যা 
অধ্যয়ন করেন। স্মার্ণা, কোঁরল্থ, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থানে তানি এই বিদ্যা অতীব 
যত» ও অধ্যবসায়ের সাহত আয়ত্ত করেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থানকালে তানি একবার 
একটি নরকত্কাল পরণক্ষা কারবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মানবদেহের আভ্যন্তরশীণ 
কাঠামোর সাহত ইহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ প্রত্যক্ষ পারচয়; কারণ নরদেহ ব্যবচ্ছেদ তাহার 
সময়ে নিষিদ্ধ ছিল। 'হরোঁফিলাস্‌ ও ইরাঁসিস্্্রেটোাসের আমলে আলেকজান্দ্রয়াতে নরদেহ 
ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। খুগঃ পঃ প্রথম শতাব্দীতেও এইরূপ ব্যবচ্ছেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
কল্তু এই সম্বন্ধে জনমত ক্রমশঃ কঠিন ও তান হওয়ায় নরদেহ ব্যবচ্ছেদ ধীরে ধারে নিষিদ্ধ 
হইয়া যায়। এই জন্য আ্যানাটাম ও শারীববৃত্ত সম্বন্ধে গ্যালেন যে মতবাদ পোষণ ও প্রচার 
কাঁরয়া গিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ প্রাঁণদেহ ব্যবচ্ছেদের আঁভভ্ঞতাপ্রসৃত। 

কর্মজীবনের প্রারম্ভে গ্যালেন পার্গামামে গ্ল্যাডয়েটর বা মল্লযোদ্ধাদের শল্য-চিকৎসকের 
পদে চার বংসর আঁতিবাহত করেন। তখনকার 'দনে প্রদেশের উচ্চাঁভলাষা ব্যান্তমাত্রেই 
ভাগ্যান্বেষণের জন্য রোমে আ'সয়া বসবাস কারত। গ্যালেনও রোমে আসিয়া চিকিৎসা- 
ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অনাতকালের মধ্যে রোমের শীর্ষস্থানীয় 1চাঁকৎসকরূপে 
পারগাঁণত হন। সম মাক্কাস অরেলিয়াস্‌ গ্যালেনের পাঁণ্ডত্য ও চিকিংসা-ক্ষমতার 
পারচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজচাকৎসকের পদে নিয্ন্ত করেন। জার্মানদের বরদ্ধে এক 
আঁভিষানে গ্যালেন মার্কাসের সঙ্গণ হইয়াঁছলেন। রাজাঁচীকংসকের গুরু দাঁয়ত্ব ও অবসরহাঁন 


২৮৬ বিজ্ঞানের হাতহাস 


জাঁবনের মধ্যেই তানি সময় করিয়া গবেষণা করিয়াছেন, প্রাণদেহ ব্যবচ্ছেদ এবং বিশ্বকোষের 
মত গ্রল্থরাজিও রচনা কারয়া গিয়াছেন। 

গ্যালেনের রচনার মধ্যে এপর্য্ত একশতাঁট গ্রজ্থ সংরাক্ষিত হইয়াছে) ১৮২১-৩১ 
খটীম্টাব্দের মধ্যে কুন গ্যালেনের সমগ্র রচনাবলণ সংকলিত কাঁরয়া প্রকাশ করেন। কাঁড়াট 
বৃহৎ খশ্ডে এই সঙ্কলন সমাপ্ত। যে সব রচনা ও গ্রজ্থ নিঃসন্দেহে গ্যালেনের লেখনীপ্রসৃত 
বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, কেবলমান্র তাহাই এই সঞ্কলনের অন্তভূর্ত হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে 
গ্যালেন ইহা অপেক্ষা যে অনেক বেশী 'লীাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনূমেয়। 

তাঁহার গবেষণাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণণতে ভাগ করা যাইতে পারে £ (১) শারপরস্থান বা 
আযানাটাম সংক্রান্ত ও (২) শারীরবৃত্ত সংক্কান্ত গবেষণা । 

£ আযানাটমি সম্বজ্ধীয় গবেষণার মধ্যে প্রথমে আস্থর কথা ধরা যাক। 

আলেকজান্দ্িয়ায় নরকৎকাল পরণক্ষা কারবার পর হইতে মানবদেহের আঁস্থ-সংস্থান সম্বন্ধে 
তাঁহার কৌতূহল প্রথম জাগ্রত হয়। আঁস্থগ্ঁল তান দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন-_ 
(১) অভ্যন্তরে বরাবর নলাবাঁশস্ট লম্বা আঁস্থ ও (২) নলবিহান চ্যাপ্টা আস্থ। তান 
২৪ কশের্‌কা বা ভার্ট্রা চাহ!ত করিয়া সেগাঁলর এক নির্ভূল বর্ণনা লাঁপবদ্ধ করেন; 
পঞ্জরাঁস্ধ, উরঃফলক, কণ্ঠাস্থি ও অঙ্গ-প্রত্যঞ্গের আস্থর বর্ণনাও তান প্রদান কারয়াছেন। 
তাঁহার মতে সাঁন্ধ ও সন্ধি-বন্ধনীগুলি দুই প্রকার-_গাঁতাঁবাঁশষ্ট ও গাঁতহীন। এইসব আস্থ 
ও সন্ধির তিনি যে নামকয়ণ করেন, আধিকাংশক্ষেত্রে এখনও সেই সব নামই প্রচলিত আছে। 
07 1152 80795 নামক প্‌স্তকে অস্থর কথা আলোচিত হইয়াছে। 

মাংসপেশীর বর্ণনায় ও শ্রেণী-বিভাগে 'তাঁন যথেষ্ট কাতিত্বের পাঁরচয় দেন। এই বিষয়ে 
তিনিই সকলের অগ্রণী । মাংসপেশীর গবেষণা সম্পর্কে গ্যালেন 710000%3 £7/55 নামে 
একজাতীয় বানরের দেহ ব্যবচ্ছেদ করেন। এই বানরের সাহত মানুষের দেহের অনেক বাহ্যক 
সাদৃশ্য আছে; সুতরাং 210020%5 বানরের দেহ-ব্যবচ্ছেদ হইতে মাংসপেশী সম্বন্ধে 
যে সব তথ্য জানা যাইবে তাহা যে মানৃষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে, এইরূপ ধারণার বশব্তাঁ 
হইয়া গ্যালেন এই জাতীয় বানরকে তাঁহার গবেষণার কাজে বাছয়া লন। এই বিষয়ে তাঁহার 
অল্তদর্শন্ট যে কিরৃপ নির্ভুল ছিল তাহা চনে প্রদত্ত মানুষ ও 11005 বানরের হাতের 
পাতার মাংসপেশগুঁলর সাদৃশ্য হইতেই প্রমাঁণত হইকে। প্রাণদেহব্যবচ্ছেদের আঁভজ্ঞতা 
হইতে মানবদেহের মাংসপেশীর গঠন-বৌঁচন্র্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে 'গয়া গ্যালেন অনেক 
ক্ষেত্রেই পাঠককে সতর্ক কাঁরয়াছেন যে, তাঁহার এই বর্ণনা মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে 
প্রযোজ্য হইবে না। 

গ্যালেন মাঁসতৎ্ক ও রন্তবহা নাড়ীসমূহের বিশদ বিবরণ 'লাপিবদ্ধ করেন। অবশ্য আস্থ 
ও মাংসপেশী সংক্রান্ত গবেষণা ও বর্ণনার তুলনায় মাঁস্তত্ক ও নাড়ীসমূহের বর্ণনা তাঁহার 
অনেক নিকৃষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, গ্যালেনের এইরূপ গবেষণার ফলে আ্যানাটাম সম্পকে 
মানুষের জ্ঞান বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নরদেহ ব্যবচ্ছেদের সুযোগ পাইলে তাঁহার 
রচনায় মাঝে মাঝে যে দৈন্য ও অসপ্গাঁত পাঁরলাক্ষত হয় তাহা হয়ত সংশোধিত হইতে 
পাঁরত। কিন্তু আনবার্ধ কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। গ্যালেনের প্রদর্শিত পথ অন্দসরণ 
কাঁরয়াই ষোড়শ শতাব্দীতে ভেসালিয়াস (১৫১৪-৬৪) নরদেহ ব্যবচ্ছেদের প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা 
হইতে গ্যালেনের ভুটী-বিচ্যতি প্রথম ধাঁরতে সমর্থ হন। 

না-তন্ত সম্বন্ধে গ্যালেনের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । মেরুরঞ্জু 
বা সূষ্‌ম্নাকাণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটি পরাক্ষার দ্বারা তানি লক্ষ্য করেন যে, প্রথম ও দ্ষিতীয় 
কশের্‌কার সধ্যবতর্ মেরুরজ্জূতে আঘাত লাগলে *বাসরোধ ঘটে এবং ষষ্ঠ কশেয়কা ও 
তার দিম্নবতর্ রচ্জ আঘাতপ্রাপ্ত হইলে বক্ষদেশের মাংসপেশীসমহে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত 
হয়। আরও নিম্নদেশে সংঘাত হইলে এই আঘাত মত্রাশয়, অন্ন ও নিম্নাদকেক্স প্রতাঙ্গ- 
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্লুডয়াস্‌ গ্যালেন ( ১৩০-২০০) 


২৮৬] 


গ্যাজেন ২৮৭ 


লমূহে পক্ষাঘাতের কারণ হয়। এইভাবে প্রায় সমগ্র মের্রক্জূর জৈবাক্য়ার বিষয় [তিনি 
বিশদভাবে ও অতীব দক্ষতার সাঁহত গবেষণা ও বর্ণনা করেন। 


১৯০৬। মানুষ ও 140000%9 বানরের হাতের পাতার মাংসপেশশীর ছবি। 


শারীরবৃত্ত ঃ গ্যালেন কর্তৃক প্রস্তাবিত বিখ্যাত শারীরবৃন্ত এইবার আলোচনা কাঁরব। 
শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ দেড় হাজার বংসর পর্যন্ত অপ্রাতহত প্রভাবে 'চাকৎসা- 
গগতে আঁধপত্য করিয়াছে । এই মতবাদ আংশিকভাবে পর্যবেক্ষণের 'ভীত্ততে ও আধাঁশকভাবে 
প্রচলিত সাঁঘ্টতত্ব ও দার্শানক মতবাদের সাহত সামঞ্জস্য রক্ষা কারয়া রাঁচত। গ্যালেনের 
বহু পূর্ব হইতে জীবজগতকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছল- উীদ্ভদ্‌, প্রাণী 
ও মানুষ। উদ্ভদের ধর্ম বাদ্ধ, প্রাণীর ধর্ম বৃদ্ধি ও গাঁতি এবং মানুষের ধর্ম বৃদ্ধি, গাত 
ও মননশান্ত। স্টোইক দাশশনকেরা প্রচার কারতেন যে, কস্মসৃজাত নিউমা (0080079) 
বা বায় উপারউন্ত তিন প্রকার জৈবধর্মের জন্য দায়ী; এই নিউমাই জীবনীশান্তর মূল 
উৎস। নিউমার যে রূপান্তরের ফলে জৈবধর্মের বাঁদ্ধ সম্ভব হয় তাহার নাম 96551 
51017 বা স্বাভাবক শান্ত। নিউমার আর এক রূপান্তরের ফলে প্রাণীরা গাঁতশনল হয়। 
রূপান্তরিত সেই িউমার নাম ড1৪1 9701716 বা জীবনী শান্ত। নিউমা আবার 41017091 
30110 বা চিৎ শীল্ততে রূপান্তাঁরত হইলে সেই চিৎ শান্তর প্রভাকে জীবেরা মননশাস্তির 
আঁধকারণ হয়। 

জৈবধর্ম সম্বন্ধে স্টোইকদের এই 'িউমাবাদে গ্যালেন বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতবাদের 
সাঁহত দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন-বৈচিন্র্য সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সামঞ্জস্য 
ঘটাইয়া গ্যালেন সকৌশলে এক আতি মৌলিক পরিকল্পনা দাঁড় করাইলেন। পরিকম্পনাট 
হইতেছে এইরূপ । দেহাভ্ান্তরস্থ পাঁরপাকতন্ত, যক্ৎ, *বাসতল্ত্, নাভ'তন্ত প্রভাত বিভিন্ন 
তল্লের জৈবাক্রিয়া ও প্রাতীক্য়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল নিউমাকে স্বাভাবিক শ্তি, জীবনী শ্তি 
ও চিৎ শাল্ততে পাঁরণত করা। যকৃতে এই [নিউমা স্বাভাঁবক শাল্তর্পে, হৃতীপশ্ডে জীবনী 
শন্তরূপে এবং মস্তিষ্কে চিং শান্তরূপে বিরাজ করে। বাভন্ন পর্যায়ে রন্ত এই '্লিবিধ শান্ত 
অর্জন কাঁরয়া এবং দেহের সর্ব সপ্টারত হইয়া মানুষের বাদ্ধ, পষ্ট, গত ও মননশীলতা 


২৮৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


সম্ভব করিয়া থাকে। খাদ্যের সারবস্তু অন্দর হইতে যকৃতে প্রবেশ করিয়া তথায় প্রথমতঃ 
রন্তে পারণত হয় (১০এনং শচন্র)। এই রন্ত আবার যকৃতস্থত স্বাভাবিক শান্তর সংস্পর্শে আসিয়া 
দেহের পুন্টি ও বাঁদ্ধসাধন কারবার গুণ অন করে। যক়ৃতে উৎপন্ন রন্তের কিয়দংশ 
এইবার হৃতপিশ্ডের অভিমুখে প্রবাহত হইয়া দাঁক্ষণ নিলয়ে প্রবেশ করে এবং এইখানে তাহার 


মস্তিষ্ক 


রেট মিরাবাইল 


১০৭। গ্যালেনের প্রস্তাবিত শোণিত-সণ্টালন ও শারীরব্ত্ত সম্বন্ধীয় ক্রিয়া পদ্ধতি । 


দূষিত পদার্থ ফুস্ফুসীয় ধমনীপথে ত্যাগ করিয়া শোঁধত হয়। রস্তের দুষিত পদার্থ 
ফুস্ফুসীয় ধমনী হইতে ফুস্ফ;সে প্রবেশ করিয়া পরে *বাসনাল+পথে প্রবাসের সঙ্গে 
বাঁহরে নির্গত হয়। এইভাবে শোঁধত হইবার পর শিরাগুির মধ্যে রন্ত ইতস্ততঃ সণ্টালত 
হয়। শিরার রক্তের সবটুকুই শিরার মধ্যে থাকিয়া যায় না; ইহার এক ক্ষুদ্র অংশ হৃৎপিশ্ডের 
দুই নিলয়ের অন্তর্বতৰঁ সেপ্্রাম মাংসপেশীর আতি ক্ষুদ্র ক্ষদ্র অদৃশ্য ছিদ্রুপথে দক্ষিণ 
নিলয় হইতে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। হৃংাপণ্ডের এই বাম নিলয়ে জীবন শাল্তরূপে 
নিউমা বিদ্যমান। নিম্বাসের সাঁহত গৃহীত বায়ু বা নিউমা শবাসনালী হইতে ফুসফুস ও 
ফৃস্ফসায় শিরার মধ্য দিয়া হৃতাপশ্ডের বাম নিলয়ে প্রবেশ কারয়া সেইখানে জীবনী শাল্ততে 
পর্যবাঁসত হয়। রন্তু দক্ষিণ নিলয় হইতে বাম নিলয়ে প্রবেশ কারবার পর 1651 5011 


ধাযালেন ২৮৯ 


বা জীবনী শান্তির স্পর্শে নৃতন গুণের আঁধকারণ হইলে জশীবনশ শাল্তসম্পন্ন উৎকৃষ্ট রন্ত 
ধমনীর মধ্যে সণ্তালত হইয়া 'বাভন্ন দেহাংশকে ক্রিয়াশীল রাখে। ধমনণতে প্রবাহিত রন্তের 
কিয়দংশ আবার মহাধমনী-পথে মাঁস্তচ্কে প্রবেশ কাঁরয়া মাঁস্তজ্কস্থ চিৎ শান্ত অর্জন করে। 
মীস্তম্কে রন্তকে চিৎ শান্তর গুণ অর্জন কারিতে রেট 'মিরাবাইল (569 2711815116) নামে 
একপ্রকার ক্ষদদ্র ক্ষুদ্র রস্তবহা নালীর জাল 'বশেষভাবে সাহায্য করে। চিৎ শান্তসম্পন্ন এই 
সবোৎকৃষ্ট রন্ত নাভের মধ্যস্থতায় দেহের সর্বন্ন ছড়াইয়া পড়ে এবং অঞ্গ-প্রত্যঞ্গের গাঁত ও 
অনুভূতির সৃম্টি করে। 
এইভাবে গ্যালেন জৈববক্লিয়ার এক আঁত সুন্দর ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই 
ব্যাখ্যা আ্যানাট্মি ও শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত পরাক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ বহু তথ্যের উপর 
প্রাতঙ্ঠিত। তদুপাঁর এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গ্যালেন যে দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহার সত্যতা ও অকাট্যতা যুগে যুগে বহ্‌ জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মনীষী স্বীকার কাঁরয়া 
গিয়াছেন। সুতরাং পরবতর্ঁ বহু শতাব্দী যাবং তাঁহার এই ব্যাখ্যা নিখৃত ও অন্রান্ত 
বাঁলয়া যে ব্যাপক সমর্থন লাভ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি! অবশ্য আজ আমরা জানি 
এই ব্যাখ্যা ভুল; ইহা ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা মৌলিক দোষ-ঘুটীতে পাঁরপূর্ণ। যেমন, সেপ্টাম্‌ 
ভেদ কাঁরয়া শিরা হইতে ধমনীতে রন্ত-প্রবাহের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল; কারণ সেপটোম্‌ 
হৃৎপিণ্ডস্থ দুই নিলয়ের মধ্যে এক কঠিন ও অভেদ্য প্রাচীর বিশেষ। 7666 0017810119 
নালীগুলির সাহায্যে মাঁস্তচ্কে রন্তের চিৎ শান্ত অর্জনের পাঁরকজ্পনা ভ্রান্ত; কারণ এই 
নালীগল মানুষের মাস্তিজ্কে থাকে না, গ্যালেন ইহাদের দেখিয়াছিলেন রোমল্থনকারী গবাঁদ 
পশুর মাঁষ্তচ্কে। তারপর [তিন প্রকার রক্তের কথা উল্লেখ এবং ইহাদের পার্থকোর উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কারয়া তান রন্ত-সণ্টালনের প্রকৃত তথ্য উদৃঘাটনে এক 'বিরাট বাধা 
সষ্ট কাঁরয়া গগয়াছলেন। এই জন্য অনেক এীতহাঁসকের মতে তান শারীরবৃত্তে উপকার 
অপেক্ষা অপকারই করিয়া গ্রিয়াছেন বেশী। তাঁহার সহজ সরল ব্যাখ্যার আকর্ষণ বজ্ঞানীর 
দৃষ্টিকে বহাদন এই পাঁরকজ্পনার মারাত্মক ভুটী-িচ্যাতর দক হইতে দুরে সরাইয়া 
রাখিয়াছিল। প্রায় দেড় হাজার বংসর পরে ইংরেজ 'চাকৎসা-ীবজ্ঞানী উহীলয়াম হার্ভ 
(১৫৭৮-১৬৫৭) যূগান্তকারণ রন্ত-সংবহন তত্ব আঁবিৎ্কার কাঁরয়া গ্যালেনের সমগ্র পাঁরকজ্পনা 
ধূঁলসাৎ কাঁরয়া দেন এবং সমগ্র শারীরবৃত্তের বানয়াদ সম্পূর্ণ নৃতনরূপে গাঁড়য়া তোলেন। 
ফাঁরংটনের ভাষায়-_ 
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গ্যালেনের রচনায় ও ভাবধারায় 'হপোরকেটীয় নীতি ও আদর্শের অনেক ছাপ আছে। 
গহপোক্রেটিসের উপর তাঁহার প্রগাঢ শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু হপোক্রেটীয় সংগ্রহের মধ্যে এই 
রচনাবলণর প্রথম প্রণেতার যে সৃমহান ছাব, আদর্শবাদী যে এক মহাপুরুষের চারন্র আমাদের 
মানসপটে ভানসয়া উঠে, গ্যালেনের রচনা পাঠে তাহা হয় না। তৎপাঁরবর্তে এক আত 
পারশ্রমণ, কমণঠ, সুদক্ষ ও আঁভজ্ঞ বৈষাঁয়ক চাকৎসাশীবজ্ঞানশীর চাঁরত্রের কথা গ্যালেনের রচনা 
আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে, গ্যালেন লেন আতমান্রায় ধর্মভীর;। 
প্রাণীদের গঠন-বোঁচত্র্ের মধ্যে তান সর্বদা ঈশ্বরের আভিপ্রায় দেখিতে পাইতেন। উদ্দেশ্য- 
হপনভাবে ঈশ্বর যে কোন কিছুই সৃষ্টি করেন নাই, আরষ্টট্ল্‌-প্রবার্তত এই মতবাদে তান 
সম্পূর্ণ বি*বাসশ 'ছিলেন। 
গ্যালেন কোন 'চাকৎসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন নাই। তাঁহার অনুগামী শিষ্যের 
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২৯০ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


সংখ্যাও খ.ব বেশণ ছিল বলিয়া মনে হয় না। ২০০ খুশন্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণরূপে রদদ্ধ হইয়া যায়। 
প্রাচীন গ্রণক চিকিংসা-বিজ্ঞানের তিনিই শেষ প্রদীপ; ইহা নির্বাপিত হইলে ইউরোপ খণ্ডে 
এই বিজ্ঞানের উপর বহ শতাব্দীর জন্য অন্ধকার নামিয়া আসে। 


রোমকদের জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবপ্থা 


ব্যান্তগত গবেষণার দিক হইতে রোমকরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বের 
পারচয় না দিলেও পূতীবদ্যাবশারদ রোমকজাতি তাহাদের অপৃব' সংগঠন-দক্ষতা বলে 
পরোক্ষভাবে 'চাকৎসা-ব্যবস্থার যে প্রভূত উন্নাত সাধন কাঁরয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য। 
জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থার তাহারাই প্রথম উদ্ভাবক। নাগারকদের স্বাস্থ্যরক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা স্মরণ রাখিয়া রোমক পূর্তাবদ্যাবশারদেরা নগর, গৃহাঁদ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, 
কূপ খনন প্রভাত কার্যের পারকল্পনা রচনা করিত। স্বাস্থ্য-প্রণীত রোমকদের একরূপ 
জাতীয় বিশেষত্ব বাললেও অত্যান্ত হয় না। খুঃ পুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে টারকুইনদের সময়েই 
রোমে ময়লা জল নিকাশের জন্য মাটির নীচে নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। ভূগভনস্থ এইর্প 
নর্দমার ল্যাটিন নাম 010980861 ক্লোঁসিয়ের প্রধান শাখাটি অদ্যাপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
রোমের প্রধান ক্লোসিয়ের একটি নক্সা চিত্রে দেখানো হইল। আযাকুইডাক্ট বা পাঁরবাহের 
সাহায্যে সমগ্র রোমে পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা ইতিহাসপ্রীসদ্ধ। পরিবাহের সাহায্যে প্রত্যহ 
তিন শত মালিয়ন গ্যালন জল রোমে সরবরাহ করা হইত। এইরূপ ১৪টি পাঁরবাহের 
ধ্বংসাবশেষ অদ্যাঁপ এই প্রাচীন ব্যবস্থার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ফ্রণ্টিনাস্‌ (৪০-১০৩) 198 
0%৫$ 705 £8076 নামক গ্রন্থে এই সব পাঁরঘাহের বর্ণনা লাপবদ্ধ কারিয়া গিয়াছেন। 


১০৮। রোমের প্রধান ক্লোসিয়ের নক্সা । 


মৃতদেহ কবরস্থ করা, রাস্তাঘাট পাঁরম্কার রাখা, জল সরবরাহ প্রন্তীতি ব্যাপারে রোমক 
রাষ্ট্রপাতরা বহু প্রাচীনকাল হইতেই নানাবিধ আইন প্রণয়ন করেন। মুমূর্ষ গর্ভবতশ 
নারীর শিশুর জাবনরক্ষার্থ অস্ত্রোপচারের সাহায্যে গর্ভ উন্মন্তত করবার বিধান রোমক 
আইনে বহন প্রাচীনকাল হইতে দস্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস জুলিয়াস সিজার এইভাবে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার স্মারক হিসাবে এই অস্ব্রোপচারের নাম আজও িজারণয় 
অস্্রোপচার নামে পাঁরাচিত। 

জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে মহান দায়ত্ব আছে রোমক রাম্ট্রপাঁতদের এ বিষয়ে 
[বিশেষ অবাহত দেখা যায়। রোমক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হইতেই সরকারী চিকিৎসক 
নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমক সরকার 'চাকংসকদের বলা হইত আ'কয়্ান 
(2012190) । প্রথমে অবশ্য কেবল উচ্চপদস্থ রাজপুরূষদের চিকিৎসার জন্য সরকারণ 
চাকৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল; পরে এই ব্যবস্থা সম্প্রসারত কারয়া জনসাধারণকেও 
সরকারী চিকিৎসার সুযোগ স্াবধা দেওয়া হয়। আনুমানিক ১৬০ খশস্টাব্দে সম্রাট 
এণ্টোনিনাস্‌ এক আইন প্রণয়নের দ্বারা বাঁধবদ্ধ করেন যে, সরকারী চিকিৎসকদের দারিদ্র 
জনসাধারণের চাকৎসা করা কর্তব্য । সম্রাট জাঁস্টনিয়ান ধনীর চিকিৎসা অপেক্ষা দারিদ্রের 
চাকৎসায় আঁধকতর যত্রবান ও মনোযোগ হইতে সরকারী চিাকংসকদের নিদেশ দেন। 


ইর্‌প ৭ 
এবং ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র সহরগনীলতে & জন কাঁরয়া আক়ান্র থাঁকত। আঁকিরারিদের 
আয়কর 'দিতে হইত না। 

সামারক বিভাগে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুচাকৎসার ব্যাপারেও রোমকরা অগ্রণণ ছিল। 
আলেকজান্দার তাঁহার সৈন্যবাঁহনীতে 'চাঁকৎসক, হীঞ্জনশয়র প্রভাত বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ 
কারতেন। কিন্তু রোমকদের ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশ' প্রণালীবদ্ধ। একদল চাকংসক ও 
এই কার্ষের উপযোগী সহকারী বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক রোমক সৈন্যবাহিনীর অন্তভুস্ত 
থাঁকত। রোমকদের সামারক সাফল্যের জন্য এই ব্যবস্থা বড় কম দায়খ নহে। বেসামারক 
ও সামারক 'চাকৎসা-ব্যবস্থা প্রচলন সত্তেও সাধারণভাবে রোমক চিকিৎসা-বিজ্ঞানণদের 
মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শান্তর পাঁরচয় দানে অক্ষমতার এক য্যান্তসঞ্গত কারণ এই যে, 
চাকৎসাশাস্ত্ের ব্যবহারক 'দিকটাই তাহারা বিচার কারয়াছে বেশী। বকল্তু এই শাস্মে 
নৃতনতর জ্ঞানের সন্ধান দেওয়া ও সেই উদ্দেশ্যে গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ কারবার 
প্রয়োজনীয়তা রোমকরা কদাঁপ উপলাব্ধি করে নাই বা কারবার চেম্টাও করে নাই। যে কোন 
কারণেই হউক আমরা দেখ, সকল প্রকার তত্বীয় জ্তানের প্রাতই রোমকজাঁতি একান্তভাবে 
[বর্প ও উদাসীন। অথচ ব্যবহাঁরক ও ফাঁলত 'বদ্যার্জনে তাহাদের পারশ্রম ও অধ্যবসায়ের 
অন্ত নাই। 

ঠক একই কারণে হাসপাতাল স্থাপনের ব্যাপারেও আমরা রোমকদের আশ্চর্য সংগঠন- 
শান্তর পারচয় পাই। গ্রীকদের হাসপাতাল বাঁলয়া কিছু ছিল না। 'চাঁকংসা তাহাদের 
কাছে নিতান্তই ব্যান্তুগত ব্যাপার ছিল। এস্‌কুলাপিয়াসের মান্দরকে কেন্দ্র কাঁরয়া প্রাচীন 
গ্রঁসের কোন কোন স্থানে অবশ্য ছোট বড় চিাকৎসা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল; তবে 
সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ঠিক হাসপাতাল এই প্রাতিষ্ঞানগুলেকে বলা চলে না। সাধারণতল্লের 
যুগে রোমকদেরও হাসপাতাল বাঁলয়া কিছু ছিল না। এই সাধারণতল্লে বহ্‌ ক্লাঁতদাসের বাস 
ছিল; শকল্তু অসুস্থ বা রোগগ্রস্ত হইয়া পাঁড়লে দৈবের উপর নির্ভর করা ছাড়া এই 
দুর্ভগাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। গ্রীকদের অনুকরণে সাধারণতন্তী রোমকেরা 'টিবের 
দবীপে এস্কুলাপয়াসের এক মন্দির নির্মাণ করে। কাজের অযোগ্য অসংস্থ ও রোগগ্রস্ত 
ক্রশতদাসদের চাকৎসার দায়িত্ব ও হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য টিবের দ্বীপের এই মান্দরে একরূপ 
আজগবন নির্বাসন দেওয়া হইত। অবশ্য এই দ্বীপে নির্বাঁসত হইবার অনাতিকালের মধ্যেই 
আধকাংশ হতভাগ্য ক্রঈতদাসের জীবনান্ত হইত। খীষ্টীয় ৪১-৫৪ অব্দের মধ্যে সম্রাট 
ক্লাডয়াস এক আদেশ জার কারয়া এইরূপ রোগগ্রস্ত ক্রীতদাসদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা 
করেন। সুস্থ হইয়া উঠিলে ইহাদের ভূতপূর প্রভুর নিকট বক্রীতদাসরূপে ফিরিয়া যাইবার 
আর বাধ্যবাধকতা থাঁকত না। যে উদ্দেশ্য প্রণোঁদত হইয়াই এই মাঁন্দির রাচত হউক না কেন, 
কালক্রমে দাঁরদ্ু, হতভাগ্য, আশ্রয়হশন ক্লীঁতদাসদের ইহাই একমান্র আশ্রয়স্থলে পাঁরণত হয়। 
অধ্যাপক 'সঙ্গারের মতে এস্কুলাপিয়াসের মাঁন্দরকেই সর্বসাধারণের জন্য প্রথম হাসপাতাল 
ধহসাবে মনে করা যাইতে পারে। * 

ভোলট্যাডনারয়া (ড৪15931)579) বা একপ্রকার রুঙ্নাগারের কথাও জানা যায়। 
এই রূগ্নাগারে ক্ীতদাস ও স্বাধীন ব্যান্তরাও অসুস্থ হইলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পাঁরত। 
তারপর 'চাকৎসকেরাও নিজেদের গৃহ এইর্‌পে নির্মাণ করাইত যাহাতে প্রয়োজনমত সামীয়ক- 
ভাবে কয়েকজন রোগকে সবসময়েই চিকিৎসার জন্য আশ্রয় দান করা যায়। আধ্বীনক কালের 
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২৯২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


নার্সিং হোমের সঙ্গে তৎকালীন চিকিৎসকদের এই জাতীয় গৃহগদলি তুলনীয়। মৃত্তিকা 
খননে পম্পাই-এর ধ্বংসাবশেষ পরাক্ষা করিয়া এই তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। 

বাভন্ন স্থানে হাসপাতাল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রোমক সৈন্যাবিভাগের কর্তৃপক্ষেরাও 
সম্ভবতঃ বিশেষভাবে উপলাব্ধ করে। প্রথমাঁদকে যাদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত 
হইয়া পাঁড়লে চিকিৎসার জন্য তাহাদের স্বীয় নগরে, সহরে বা জল্মস্থানে প্রেরণ করা ছাড়া 
আর কোন উপায় ছিল না। অনেক সময় রোগের গুরুত্ব অনযায়ী সৈন্যদের মধ্যে কেহ কেহ 
স্বদেশে 'ফাঁরবার পরিবর্তে নিকটবর্তী কোন স্থানের রুগ্নাগারে চাকংসার জন্য আশ্রয় গ্রহণ 
করিত। ইহাতে সৈন্যদের জন্য বিশেষ ধরনের রুশ্নাগার সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন স্থানে নির্মাণ 


রোগীর ঘরের বিশদ নক্সা 


১০৯। রোমক আমলের ধৰংসপ্রাপ্ত সামরিক হাসপাতালের একটি নমুনা । 


কারবার পাঁরকল্পনা সৈন্যাবভাগের কতৃপক্ষের মাথায় প্রথম আসে এবং কালক্রমে এইর্‌্প 
সামারক র্যগ্নাগার বা হাসপাতাল তাহারা অনুমোদন করেন। ইউরোপের 'বাভন্ন স্থানে 
রোমকদের সময়ে 'নার্মত এই ধরনের সামারক হাসপাতালের অনেক ধ্ৰংসাবশেষের সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে। তল্মধ্যে ডুসেলডফের নিকট নোভোঁসয়াম নামক স্থানে প্রাপ্ত ও 
আনুমানিক ১০০ খুবম্টাব্দে স্থাপিত এক সামারক হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। এই হাসপাতালের একটি নক্সা চিত্রে প্রদর্শিত হইল। উত্তর দিকে হাসপাতালের 
প্রবেশ পথ; ইহাব দুইপাশে পাঁরচালন কক্ষ বা আফস ঘর। ইহার পরেই একটি বড় ঘর 
আগন্তুকদের বিশ্রাম ও অপেক্ষার জন্য। তারপরেই একাঁট ছোট দ্বার দয়া ভোজনকক্ষে 
পেশীছিবার ব্যবস্থা। হাসপাতালের তিন 'দকে দুই সার দরদালান এবং এই দরদালানের 
উভয় পাশ্বে সার সার রোগীর ঘর। দক্ষিণ দিকে বাঁহরের দরদালানের নশচ 'দিয়া 
পয়োনালীর ব্যবস্থা; এইখান দয়া ময়লা নিকাশ হইত। সমগ্র নক্সায় আধুনিকতার ছাপ 
সপাঁরস্ফুট এবং আধ্বানক যুগের পূর্বে ইহা অপেক্ষা আঁধকতর উন্নত ধরনের সামারক 
হাসপাতাল-ব্যবস্থার আর কোন দণ্টান্ত পাওয়া যায় না। 


৭.৫। পূতাঁবদ্যা ও জ্থপাঁত-বিজ্ঞান_ভিদ্র;ভিয়্াস ও ক্রাপ্টিনাসং 
পূর্তাবদ্যা ও স্থপাঁতবিজ্ঞানে রোমকদের অবদান প্রাচীন সভ্য জাতিদের মধ্যে অতুলনীয় । 
এই বিদ্যায় রোমক জাতির দক্ষতা ও উদ্ভাবনশ শান্বর পার্রে অপরাপর প্রাচীন জাতির প্রচেষ্টা 


১১১২ ২৯৩ 


যে শুধু আঁকাঁিতকর তাহাই নহে, আধবানককালে এই বিজ্ঞানের হুগগাক্তকারণ উন্নাতর পূর্বে 
আর কোন জাত এই বিদ্যায় রোমকদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। রোমকদের এই প্রাতভা 
সামারক ও বেসামারক পূর্তকার্ধে সমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের নার্মত নগর- 
প্রাচীর, দদর্গ-পাঁরখা, বর্ম, আযকুইডাক্‌ট্‌ বা পাঁরবাহ, রখ্গমণ্খ, স্নানাগার, সেতু প্রীতির 
অসংখ্য ধবংসাবশেষ অদ্যাঁপি এই অসামান্য প্রাতভার সাক্ষ্য দিতেছে। যুদ্ধে অথবা শান্তিতে 
প্রজার সাবধার জন্য পৃথিবীর অজ্প সাম্রাজ্ই এর্প বিপুল ও ব্যাপক পূর্তকার্ষে হস্তক্ষেপ 
কাঁরয়াছে। দক্ষিণ ইউরোপে, পাশ্চিম এাঁসয়ায় ও উত্তর আফ্রিকায় রোমকদের এইসব কণীর্তর 
বহু দক্টান্ত এখনও বিদ্যমান; হয়ত আরও দুই সহম্র বংসর এইভাবে ইহারা রোমক 
পূর্তবিদ্যার গৌরব ঘোষণা কাঁরয়া যাইবে। 

রোমক পূর্তাবদ্যা ও স্থপাত-ীবজ্ঞান প্রধানতঃ দুইজন "বিজ্ঞানীর নিকট ধাণশী। তাঁহারা 
হইলেন ভিষ্রভিয়া্‌ ও সেক্সটাস্‌ জুলিয়াস ফ্রাণ্টনাস্‌। 


ড্রভয়াস্‌ (খুখঃ প্‌ প্রথম শতাব্দগ 


ভি্রভিয়াস্‌ খীঃ পও প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। অগ্াচ্টাস্‌ তখন 
রোমের সর্বময় কর্তা । তিন তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 19৫ ০701৮62৫%৫, অগাম্টাসের নামে 
উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থে নিজের জীবনী সম্বন্ধে মাঝে মাঝে দুই একাঁট ঘটনার ও মন্তব্যের 
উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, তিনি তখনকার 'দনের শ্রেষ্ঠ 'বিদ্যায়তনে উচ্চ শিক্ষার পূর্ণ 
সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভি ভিষ্রভয়াসের রচনায় এই উচ্চ শিক্ষার ও রুচির ছাপ সুপারস্ফুট। 
পূতবদ্যা ও স্থপাতীবজ্ঞান তাঁহার গ্রন্থে প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও [02 0701620670 
সাধারণভাবে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার এক আত উৎকৃষ্ট এরীতহাঁসক গ্রন্থও বটে। 


[062 701৮20%৮7% দশ খণ্ডে সমাপ্ত পূর্তাবদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন গ্রন্থ । স্থাপত্য 
সংক্রান্ত সাধারণ তত্ব, গৃহাঁদ নির্মাণের ক্রমাবকাশ, 'বাভন্ন মাল-মসলার প্রয়োগ, আয়োনীয়, 
ডোরিক, কো'রল্থীয় প্রভাতি বাবধ পদ্ধাততে মান্দি-নর্মাণ, জনসাধারণের উপযোগী 
স্নানাগার, রঙ্গমণ্ড প্রভৃতির 'নর্মাণ-কৌশল, নগর ও বন্দর পাঁরকজ্পনা, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, 
সূ্যঘাঁড়, যন্াবদ্যা, সামারক পূর্তীবদ্যা ইত্যাঁদ নানা বিষয়ের আলোচনায় এই গ্রল্থ সমদ্ধ। 
এইসব আলোচনার উপাদান প্রধানতঃ গ্রীক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইলেও স্থাপত্য ও পূর্ত- 
ণবদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে 'ভিদ্র;ভিয়াস্‌ স্বীয় ব্যবহারিক আঁভজ্ৰতার ফলও যথেস্ট বর্ণনা 
কারয়াছেন। এইরূপ দূুর্হ বিষয়কে সহজ ও প্রণালীবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি 
1বশেষ কাঁতত্বের পাঁরচয় 'দয়াছেন। তান এই গ্রন্থ 'লীখয়াছলেন স্থাপত্য ও পূর্তকার্ষে 
ন্যস্ত উচ্চশ্রেণীর কারিগর ও ব্যবস্থাপকদের জন্য। 


বহ্ঁদন পর্যন্ত ব্যবহাঁরক স্থাপত্য ও পূর্তাবদ্যার ইহা এক আদর্শ গ্রল্থ হসাবে 
পারগাণত ছিল। সমগ্র মধ্যযুগে ও রেণেশাঁর সময়ে ভিষ্রযীভয়াস্‌ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত বা 
হওয়া পর্যন্ত স্থাপত্যে ও পূর্তীবদ্যায় বিদ্যার্থার শিক্ষা সম্পূর্ণ মনে করা হইত না এবং 
এই বিদ্যায় 'ভিষ্রুভিয়াস্‌-প্রদত্ত সমাধানকে চূড়ান্ত জ্ঞান করা হইত। ব্রামান্তে, মিকেলাঞ্জেলো, 
পালাঁডও, ভিগৃ্নোলা প্রমূখ বিখ্যাত প্রাচীন স্থপাঁতদের প্রত্যেকেরই প্রেরণা ছিল 199 
010০7৮62061 

স্থাপত্য ও পূত্তীবদ্যা ছাড়া সাধারণভাবে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের হীতিহাস সম্পকিতি 
বহ: মূল্যবান উপাদানের জনও এই গ্রন্থের একাট বিশেষ গররুত্ব আছে। উদাহরণস্বরূপ, 
দ্বিতশয় খশ্ডে আগুনের আঁবিচ্কার, ভাষার উৎপাত্ত, আঁদম মানুষের কথা, সভ্যতার 
র্রমাঁবকাশের ধারা পর্যালোচিত হইয়াছে। তাঁহার স্থাপত্যের ইতিহাসও বিশেষ গবরত্বপূর্ণ। 
গল, স্পেন, পর্তৃগাল প্রভাত দেশের প্রাচীন গৃহ ও সৌধাঁদর নির্মাণ-কৌশল এবং পণ্টসের 


২৯৪ বিজ্ঞানের ইতিহাদ 


কোলচিয়ানূদের পূর্তাবদ্যা সম্বন্ধে জানিবার পক্ষে ভিছ্ভিয়াসের গ্রল্থই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীনতম ও প্রামাণিক। 

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে গৃহাঁদ নির্মাণের কার্যে কি ধরনের কাম্ঠ উপযোগশ এবং রূপে 
কঠিন ও উৎকৃষ্ট কাণ্ঠ প্রস্তুত কারতে হয় তাহার বর্ণনা আছে। তানি 'লাঁখয়াছেন যে, 
বৃক্ষ কাটিবার সময় প্রথমেই ইহাকে সম্পূর্ণরূপে কাটা উচিত নহে; প্রথম পর্যায়ে বৃক্ষের 
গ:ঁড়র মধ্য পর্যন্ত কাটিয়া এই অবস্থাতেই ইহাকে কিছুদিন রাখা কতব্য। ইহাতে বক্ষরস 
ও অন্যান্য অনাবশ্যক তরল পদার্থ [নন্কাঁশত হইয়া যায় এবং অভ্যন্তরে আবম্ধ থাকিয়া 
কাচ্ঠের ক্ষাতসাধন কারতে পারে না। এইর্‌পে বৃক্ষরস ও তরল পদার্থ সম্পূর্ণরূপে [নির্গত 
হইলে গ্াঁড়র অবাশন্ট অংশ কাটিয়া ফোলতে হইবে। ইহা অবশ্য আত সগ্রাচীন পদ্ধাত; 
ভিদ্র;ভয়াস্‌ সম্ভবতঃ িওফ্রেস্টাসের গ্রন্থ হইতে এই জাতীয় তথ্য সংগ্রহ কাঁরয়া থাঁকবেন। 

বৈজ্ঞানিক পরাক্ষা £ বৈজ্ঞানিক পরাঁক্ষার উপর ভিট্র:ভিয়াস্‌ বরাবর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ কাঁরয়াছেন। 49৪ 7012%£20৮7-র নবম খন্ডের উপক্রমাণকায় বস্তুর আপেক্ষিক 
গুরুত্ব সম্বন্ধে আঁকামাঁডসের পরণক্ষা বিবৃত কাঁরয়াছেন। এই গ্রল্থের সপ্তম খন্ডে জলের 
এক পরামর্শ তিনি প্রদান কারয়াছেন। তান নিজেও সম্ভবতঃ এজাতায় পরাঁক্ষা কারয়া 
থাঁকবেন। এক জায়গায় তিনি 'লাখয়াছেন, পারদে একশত পাউন্ড ওজনের একাঁট 'বিরাট 
প্রস্তরখণ্ড সহজেই ভাঁসিয়া থাকবে, কিন্তু স্বর্ণের এক আত ক্ষুদ্র টুকরা সঙ্গে সঙ্গেই 
নিমাজ্জত হইবে। 

মাঝে মাঝে আপাত পরীক্ষিত সত্যের অনেক অপব্যবহারও তান করিয়াছেন । 
পূবনিধ্ধারত ধারণা ও মতবাদ সমর্থনের উদ্দেশ্যে তিনি অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত পরাঁক্ষার 
আশ্রয় লইয়াছেন। এই সম্পর্কে বায়প্রবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ উল্লেখযোগ্য । বায়দ- 
প্রবাহের কারণ যে বায়ূর গতি, ইহা তিনি জানতেন না; তাঁহার ধারণা ছিল, নৃতন কাঁরয়া 
বায়সৃষ্টির ফলে বায়প্রবাহ ঘাঁটয়া থাকে। উত্তাপ ও আর্রতা পরস্পরের সংস্পর্শে আসলে 
আঁভীর্ত বায়্‌সাঁষ্ট হয় এবং তাহার ফলেই বাত্যার উদ্ভব হয়। ভঙ্রযীভয়াস্‌ কর্তক এই 
ধরনের ভ্রমাত্বক মতবাদ পোষণের আরও দম্টান্ত আছে। উত্তরদেশীয় লোকেদের কণ্ঠস্বর 
যে সাধারণতঃ গম্ভগর ও দক্ষিণ দেশশয় লোকেদের কণ্ঠস্বর কক্শ ও তাঁক্ষ হইতে দেখা 
যায়, মানব-কণ্ঠস্বরের এইরূপ ভৌগোলিক প্রভেদের 'তনি এক বৈজ্ঞানক ব্যাখ্যা প্রদানের 
চেষ্টা করেন! 

ফ্রশ্টিনাস্‌ ৫(৪০-১০৩ ১ 

খুশম্টাব্দ প্রথম শতকের শেবভাগে রোমক যোদ্ধা ও পূর্তাবদ্যাবশারদ্‌ সেক্সটাস্‌ 
জুলিয়াস ফ্রাণ্টনাস্‌ রোমের জলসরবরাহ সম্বন্ধে 108 49 17015 40706 নামে এক 
গ্রলথ রচনা করেন। 706  701%5650650-র পরেই 706 5 স্থপাঁতাবিজ্ঞান ও 
পূর্তাবদ্যার সর্বোতকৃন্ট প্রাচীন গ্রল্থ। ফ্রশ্টিনাস্‌ ভেস্‌্পাসিয়ানের শাসনকালে রোমের 
প্রটর (0:8০০:) 'নিযুস্ত হইয়াছিলেন। ইহার 'কছনকাল পরে তান ইংল্যাপ্ডের শাসনকর্তা 
নিযুন্ত হন এবং িলুরেস ও অন্যান্য উপজাতিদের দমন করেন। ৭৮ খুনষ্টাব্দে এীগ্রকোলা 
ইংল্যান্ডের শাসনকর্তা নিষ্ত্ত হইলে তিনি রোমে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 'বাবধ সরকারণ 
কার্যে কিছঁদন কাটাইবার পর ৯৭ খাঁম্টাব্দে রোমের পারবাহ-ব্যবস্থার প্রধান বাবস্থাপকের 
পদে 'নষ্স্ত হন। এইর্‌প করম্বহুল জীবনের অত্যন্প অবসরকালে তান আত উৎকৃষ্ট যে 
কয়েকখান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, 1706 259 তাহার অন্যতম । 76 72 75601 ও 
9660660০7,06$001% 101 %£ তাহার এইরূপ আরও দুইটি বিখ্যাত গ্রল্থ। এই দুইাটিই 
সামারক কলা-কোঁশল সম্বন্ধে লাখত; প্রথমোস্তাট এখন নিখোঁজ, দ্বিতীয়টি সংরক্ষিত আছে। 


ভুগোল ২৯৫ 


507৫66961,06600-এ গ্রীক ও রোমক রণকোশলের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। স্রান্টনাস্‌ 
নিজেও একজন সদদক্ষ যোদ্ধা ও সেনাপাঁত ছিলেন। 

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ফ্রণ্টিনাস্‌ 706 20263 7৮8৪ 7:01509-এর রচাঁয়তা হিসাবে 
খ্যাত। পারবাহ-ব্যবস্থার অধ্যক্ষের পদে নিযুত্ত হইবার পূর্বে জলসরবরাহ সংক্রান্ত 
পতেবদ্যার বিশেষ কোন জ্ঞান বা আঁভজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। পদপ্রাশ্তির পর তিনি অতীব 
অধ্যবসায়ের সাঁহত এই বিদ্যা আয়ত্ত কারতে যত্রবান হন। অধশনস্থ কর্মচারশদের দজজ্ঞাসা 
ও পরামর্শ গ্রহণ না কাঁরয়াই যাহাতে স্বাধীনভাবে প্রয়োজনমত সমগ্র ব্যবস্থা পাঁরচালনা 
কারতে সক্ষম হন সেই উদ্দেশ্যে তান এই 'বদ্যাজনে ব্রতণ হইয়াছলেন। 449 %785 
1076৪ তাঁহার এই অধ্যয়ন ও ব্যবহারিক আভজ্ঞতার ফল। ফ্রুণ্টিনাস্‌ 'লাঁখয়াছেন,_ 
“রোম স্থাপনার পর প্রায় সাড়ে চাঁরশত বৎসর রোমকরা ?টবের নদশর জলসরবরাহেই সন্তুষ্ট 
ছিল। ধাঁরে ধারে পরিবাহের সাহায্যে বহুদূর স্থান হইতে জলসরবরাহের সবিধার কথা 
রোমকরা বুঝিতে পারিল; এখন আপ্পিয়ান, প্রাচীন আনিও, মার্সয়া, টেপুলা, জালয়া, 
ভর্গেো, অগান্টা, ক্লুঁডয়া ও নৃতন আনিওর পাঁরবাহের সাহায্যে রোমের জলসরবরাহ হইয়া 
থাকে ।” এই সকল পাঁরবাহের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা, জল িতাইবার জন্য বৃহদাকার চৌবাচ্চা, 
বাভন্ন প্রবাহের জলের গুণাগুণ 'তনি বিশদভাবে বর্ণনা কাঁরয়াছেন। এই সব পাঁরবাহের 
সাহায্যে কি পাঁরমাণ জল সরবরাহ হয় ৪6926 বা স্বন্পাছদ্রাবাশম্ট এক প্রকার নলের 
সাহায্যে তাহা মাঁপবার পদ্ধাতও তানি বর্ণনা করেন। জলসরবরাহে চুরি, জালিয়াতি, ফাঁক 
প্রভৃতি দুনর্শীত প্রাতরোধকল্পে এই ৪195£০-এর ব্যবস্থা ছিল এবং কেবলমান্র সরকারণ 
ছাপ মারা ৪195 গ্যীলই বাবহৃত হইত। কিন্তু ইহা দ্বারা সব সময়েই যে চুর ও 
জালয়াত বন্ধ হইত তাহা নহে এবং ফ্ুণ্টিনাসকে এ সম্বন্ধে বিশেষ অবাহত দেখা যায়। 

পারবাহের সাহায্যে জলসরবরাহ-ব্যবস্থা চালু হইবার ফলে রোমের জনসাধারণের বিশেষ 
স্বাস্থ্যোন্নীত ঘটে। পারিভ্কার ও বিশুদ্ধ পানশয় জলের ব্যবস্থা সংক্রামক ব্যাধর প্রকোপ 
হাস কারতে সক্ষম হয়; সহরগ্ঁল পূর্বাপেক্ষা আধকতর পাঁরচ্কার ও পাঁরচ্ছন্ন ভাব ধারণ 
করে। 706 ৫%5-এ ফ্রণ্টিনাস্‌ এই জনস্বাস্থ্যোন্নীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 


৭.৬। ভূগোল-স্ট্রাবো, মেলা ও উলেমশী 


ধবজ্তানের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ভূগোলকে এক সনসম্বদ্ধ বিজ্ঞান হসাবে উন্নীত 
কারবার কৃতিত্ব প্রধানতঃ গ্রীঁকদের প্রাপ্য। প্রাচীন জাতিদের মধ্যে গ্রীকরা পৃথিবীর ভৌগোলিক 
জ্ঞান বৃদ্ধি কারতে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিল। গ্রীকদের পূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় অণ্চলে 
এককালে 'ফাঁনশীয়দের ব্যাপক বাণিজ্য ও গাঁতাঁবাধ ছিল। এজন্য ফানিশনয়দের কাছ হইতে 
পৃথিবীর ভৌগোলিক জ্ঞান-বাঁদ্ধ স্বভাবতঃই আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু ফিনিশীয়রা এই 
জ্ঞান-বৃদ্ধিতে আশানুরূপ সাহায্য কারতে পারে নাই। ভূমধ্যসাগরীয় ও তাহার পাশ্ববর্তী 
অণ্চলসমূহ সম্বন্ধে তাহাদের যে বিশেষ জ্ঞান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বাঁণাঁজ্যক 
স্বার্থের খাঁতরে সেই জ্ঞান তাহারা যতদূর সম্ভব নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছল, 
অন্য জাতির মধ্যে তাহা প্রচার কারবার চেষ্টা করে নাই। পক্ষান্তরে 'বাভন্ন দেশ ও জাতি 
সম্বন্ধে নানার্প আজব গল্প বানাইয়া প্রকৃত তথ্য গোপন রাখিবারই চেস্টা করিয়াছল। 

এই বিষয়ে ওপানিবোশক আয়োনীয় গ্রীকদের দৃষ্টভঙ্গব ছিল 'ভন্লরূপ। তাহারা যখন 
ভূমধ্যসাগরের নানা দ্বীপে ও উপক্লবতাঁ নানাস্থানে উপানিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিজেদের 
পার্কত্য ও জঙ্গলভৃঁম পাঁরত্যাগ কারয়া বাহির হইয়া পাঁড়যাছল, ভৌগোলিক জ্ঞানের স্বম্পতার 
জন্য এই ব্যাপারে তাহাদের 'বশেষ অস্মাবধায় পাঁড়তে হয়। তাই প্রথম হইতেই আয়োনীয় 


২১৬ .... ধবজ্ঞানের ইতিহার্স 


গ্রীকদের আমরা ভূগোল-সচেতন দেখিতে পাই। নানা দেশ পনের বিচিন্ত অভিজ্ঞতা সবদ্ষে 
সণ্চিত করিয়া ধারে ধারে তাহারা এক অমূল্য বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করিয়াছিল। ভূগোলকে 
গাঁণাতক বা জ্যোতষায়, প্রাকীতিক, রাজনৈতিক ও এীতহাঁসক এই চারা প্রধান বিভাগে 
গ্রীকরাই প্রথম ভাগ করে এবং এই চারাট বিভাগেই তাহাদের অবদান আতিশয় গূরুত্বপূর্ণ। 
প্রথম মানচিন্ন নির্মাতা আ্যানাক্সিমান্ডার জ্যোতিষায় ভূগোলের স্থাপায়তা; প্রাকৃতিক ভূগোলের 
গোড়াপত্তন করেন কাব ও দার্শানক জেনোফোন; হিরোডোটাস রাজনোতক ভূগোলের এবং 
থুঁসডাইভ্স্‌ এতিহাসিক ভূগোলের প্রবর্তক। এই বিজ্ঞান আয়োনীয় গ্রশকদের হাতে 
এইভাবে জল্মলাভ কারয়া আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানীদের হাতে চরম পাঁরণাঁত লাভ করে। 
ইরাটোস্থোনস্‌, 'হিপার্কাস্‌ ও টলেমশী জ্যোতিষীয় ভূগোলের যে উচ্চ মান নির্দেশ করেন 
বহু শতাব্দী পর্যন্ত কেহ তাহা আতক্রম কারতে সক্ষম হয় নাই। 

সাম্রাজ্য বস্তারের আভজ্ঞতা স্বভাবতঃই ভৌগোলিক জ্ঞান-বৃদ্ধির অনুকৃূল। আলেক- 
জান্দার ও তাঁহার অনুগামনদের সাম্রাজ্য গ্রীক ভৌগোলিকদের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। 
ঠিক একই কারণে রোমকরাও ছিল কতকটা ভুগোল-সচেতন। তবে এই বিজ্ঞানের উন্নাতিতে 
রোমকদের যতটা তৎপরতা দেখানো উচিত ছিল তাহারা সেইরূপ তৎপরতার পারচয় দেয় 
নাই। একমাত্র রাজনোৌতিক ও এতিহাঁসক ভূগোলে রোমকরা উৎসাহ প্রকাশ কাঁরয়াছে এবং 
সেই উৎসাহেরও মূল প্রেরণা ছিল সামাঁরক প্রয়োজন। সসেরো, প্লান, সেনেকো, সিউ- 
টোনিয়াস্‌ ও ভিষ্রযাভয়াসের রচনা, গপউাঁটংগার মানাঁচত্র ও পম্পোনিয়াস মেলার মানাচত এবং 
স্ট্াবোর বিশবাবখ্যাত ভূগোল রাজনোৌতক ও এীতিহাসিক ভূগোল রচনায় রোমক প্রচেষ্টার 
উল্লেখযোগ্য দণ্টান্ত। এই যুগে অবশ্য প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌগোঁলক ক্লাডয়াস 
টলেমশীরও আমরা সাক্ষাৎ পাই। তবে সে প্রাতিভা পাঁরপূর্ণভাবেই গ্রীক, আলেকজান্দ্রীয় 
আদশেই তাহার 'বকাশ এবং তাঁহার অবদান সর্বতোভাবে গ্রীক প্রাতভারই আর একাঁট দৃজ্টান্ত। 


জুলিয়াস সিজারের সাম্রাজ্য পাঁরদর্শন পাঁরকজ্পনা 


জুলিয়াস সিজার সাম্রাজ্য পারদর্শন ও জরিপের যে বিরাট পরিকজ্পনা রচনা করেন 
তাহার পর হইতেই রোমক ভৌগোলিকদের তৎপরতার সূত্রপাত। ইহার পূর্বে সসম্বদ্ধ ও 
সানীর্দষ্ট উপায়ে ভূগোল রচনার কার্যে রোমকদের উৎসাহী দেখা যায় না। সিজারের 
পাঁরকল্পনা অনুযায়ী সাম্রাজ্যকে নানা প্রদেশে ও জেলায় ভাগ কারবার প্রয়োজন উপাস্থত 
হইল। সৈন্যবাহনীর গাঁতাবাধ ও বাণজ্যের জন্য নিখুত ও উন্নত ধরনের মানাচন্র রচনা 
অপাঁরহার্য হইয়া পাঁড়ল। 'সজার নিজে এই পারকজ্পনা কার্যে পাঁরণত দোঁখয়া যাইতে 
পারেন নাই; ইহার ভার আসিয়া পড়ে অগাম্টাসের উপর এবং তাঁহার সুযোগ্য জামাতা 
ভিপসানিয়াস্‌ এগ্রপ্পার (মৃত্যু খুঃ পৃঃ ১২) তত্বাবধানে এই কাজ সরু হয়। দীর্ঘ 
৩০ বৎসরের অক্লান্ত পারশ্রম ও চেষ্টার পর খীঃ পৃঃ ২০ অব্দে এই পরিদর্শন কার্য শেষ 
হয়। এগ্রগপা এই প্রসঙ্গে কতকগুলি মানাচন্র তৈয়ার কারয়াছলেন। মানাচন্লগ্াল এখন 
খোঁজ; ্লিনি, মার্সোনলাস্‌ (৩২৫-৯২) প্রমূখ লেখকদের কল্যাণে এগ্রি্পার এই সব 
মানাচন্র বিস্মাতির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। 

পিউাউংগার মানার 8 পরিদর্শনের কার্যে নিযুস্ত পাঁরদর্শকদের বলা হইত 
48200761)5015?1 সামাজ্যের 'বাভন্ন স্থানে ছড়াইয়া পাঁড়য়া এবং সৈন্যবাহনী ও 
শাসকবর্গের ঘানষ্ঠ সহযোগিতায় রোমক এরাগ্রমেনসোরেরা বিপুল তথ্য সংগ্রহ করে। এই 
সব তথ্য একাত্রত কাঁরয়া রোমকরা আত বৃহৎ যে সব মানচিত্র প্রস্তুত কারয়াছিল তাহা প্রাদোশক 
শাসনকর্তাদের দপ্তরের বিরাট প্রকোচ্ঠে টাঙ্গানো থাকিত। ষোড়শ শতাব্দীতে পিউটিংগার 
নামে এক 'বিদ্যোৎসাহশী ব্যান্ত এইরুপ কতকগুঁল মানচিত্র সম্পাদনার পর প্রকাশ করেন; 
তাঁহার নামানসারে ইহাদের 'পিউটিংগার মানচিন্ত্র নামে আভাহিত করা হইয়া থাক্ষে। পিউটংগার 


ষ্্ীযো ২৯৭ 


মানচিত্রে সৈন্যবাহনর চলাচলের উপযোগী প্রধান প্রধান রাস্তাঘাট দেখানো আছে; প্রাতাঁদন 
কতদূর রাস্তা আতক্রম করা সম্ভবপর দাগ কাটিয়া তাহাও 'নাদর্ট হইয়াছে । তারপর 
রাস্তা চিহ/ত কারবার জন্য এবং কোন একা 'নার্দষ্ট স্থান হইতে দূরত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে 
প্রধান প্রধান রাষ্তার উপর নানারূপ স্মারক-স্তম্ভ 'নার্মত হইয়াছিল। স্মারক-স্তচ্ভের গায়ে 
দূরত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য খোদাই করা থাকিত। যেমন অতুন হইতে রোম যাইবার 
পথে ওৎাসয়োদুরাম্‌ (অধুনা “ওক্েের” ), বোনোনিয়া (অধুনা 'বোলোনা') ও িউটিনা 
(অধুনা 'মোদেনা" ) প্রভৃতি স্থানে এইরূপ স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল। কালসহকারে ইহাদের 
আঁধিকাংশই এখন নিশ্চহন হইয়াছে । স্তম্ভ ছাড়া দরত্ব-জ্ঞাপক প্রস্তরথণ্ডেরও ব্যবহার 
দোঁখতে পাওয়া যায়। বেলাঁজয়াম, লুক্সেমৃবূর্গ, ভ্যালোল্সয়া প্রভাতি স্থানে এই ধরনের 
প্রস্তরখণ্ডের অস্তিত্ব উদ্ঘাঁটত হইয়াছে । ১৭২৫ খুশষ্টাব্দে উইল্‌ট্‌শায়ারে প্রাপ্ত রোমক 
আমলের একাঁট পিতলের থালার চারিধারে ইংল্যান্ডের উত্তরাণ্চলে অবাঁস্থত কতকগুলি স্থানের 
নাম অঙ্কিত দেখা যায়। 

মানাচত্র ছাড়া পর্যটকদের সুবিধার জন্য তখনকার 'দনে এক ধরনের গাইড বই প্রচালত 
ছিল। ইহাতে পথ-ঘাটের নাম, পথের ধারে অবস্থিত 'বাভন্ন গ্রাম ও নগরের নাম, তাহাদের 
দূরত্ব ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় 'লাপবদ্ধ থাঁকত। এমন ক সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যের 
রাস্তা-ঘাটের খাটনাঁট শববরণ 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়া এইরূপ গাইড বইও রাঁচিত হইয়াছল। 
ল্যটিন ভাষায় এজাতশয় গাইড বইকে বলা হইত 26৮56570750 07109606৫1 খৌঙ্টাব্দ 
তৃতশয় শতাব্দীতে রচিত 1657078%1৮ 411507% এইরূপ একটি জনাপ্রয় গাইড বই। 
পথ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার তথ্য একান্ত কাঁরয়া তীর্থযান্শদের স্াবধার্থ আর এক ধরনের 
পুস্তকের কথাও জানা যায়। বোর্দো হইতে জেরুজালেমে যাইবার উপায় সম্বন্ধে ৩৩৩ 
খুখন্টাব্দে লাখিত 165)270782%7% 7320+05001156 পুস্তকাঁট তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।* 

এই ত গেল রোমক আমলে সাধারণভাবে ভৌগোলিক জ্ঞানের কথা । এই সময় অল্প 
কয়েকজন প্রাথতষশা ভোৌগোলিকদের কার্যাবলী সম্বন্ধে যাহা জানা যায় সে সম্বন্ধে কিছু 
বলা প্রয়োজন। স্ট্রাবো, পম্পোঁনয়াস্‌ মেলা ও ক্লুডিয়াস্‌ টউলেমী রোমক আমলের অন্যতম 
বাঁশস্ট ভৌগোলিক। তন্মধ্যে টলেমীকে শুধু রোমক আমলের কেন সমগ্র প্রাচীনকালের 
সবাশ্রেম্ঠ ভৌগোলিক বললেও অত্যান্ত হয় না। 


স্ট্রাবো (জল্স--খুশীঃ প্‌ঃ ৬৩ অন্দ) 


এসয়া মাইনরে পন্টূসের অন্তর্গত আমাসিয়ার আঁধবাসী স্দ্রাবো জাতিতে গ্রীক। তাঁহার 
0:9০90710/% প্রাচঈনকালের অন্যতম শ্রেম্ঠ ভৌগোলিক গ্রল্থ,005 20056 10000792106 
0 10 009 50121006 71201) 5171910165 17995 196 স5?1 আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, স্ট্রাবোর ভূগোল রোমকদের দৃণ্টি আকর্ষণ করে নাই। এমন কি প্লিনিও এই 
পুস্তকের কথা জানিতেন না। পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয় পণ্টস হইতে। সম্ভবতঃ 
এই কারণে রোমকদের মধ্যে গ্রন্থাঁটর প্রচার ঘটে নাই। কন্স্তান্তিনোপূল্‌ স্থাপিত হইবার 
পর হইতে স্ট্রাবোর পৃম্তকের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ইহাও জানা যায় যে, বাইজা্টিয়ামে 
তাঁহার পূস্তক সবশ্রে্ঠ ভৃগোলের গ্রন্থ হিসাবে পাঁরগাঁণত হইত। রেণেশার সময় 
বাইজান্টিয়াম হইতে পশ্চিম ইউরোপে স্ট্রাবোর খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। 

স্ট্রাোবোর ভূগোল £ সতেরো খন্ডে (099101015% রাঁচিত। প্রথম দুই খণ্ড উপপক্রমশিকা- 


ক 3191695 311181 তাা০%৮ 210050 ০90501802, 007095৮9500) 1928) 0. 4 
+ দ্র+৮০7০59086 8105755004 1368০ শীষকি প্রবন্ধে দুষ্টব্য। 


৬৮ 


২১৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 
স্বরূপ; ডুগোলের গোড়ার কথা এই দুই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। পরবতাঁ আট খণ্ডের 
বিষয়বস্তু ইউরোপীয় ভূগোল, স্পেন ও গলের ফ্োন্স) উপর দুই খণ্ড, ইতালী ও 
সাসিলর উপর দুই খণ্ড, উত্তর ও পূর্ব ইউরোপের উপর এক খণ্ড এবং গ্রীস ও গ্রীক- 
প্রভাবিত দেশ সম্বন্ধে তিন খণ্ড । একাদশ খন্ডে এসয়ার ও দূরপ্রাচ্যের ভূগোল আলোচিত 
হইয়াছে । দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ডে এসিয়া মাইনর, পণদশ খণ্ডে পারসা ও ভারতবর্ষ, 
ষোড়শ খণ্ডে আসিরিয়া, ব্যাবিলানয়া, সিরিয়া ও আরব দেশ এবং সপ্তদশ খন্ডে মিশর ও 
আফ্রিকার ভূগোল বার্ণত হইয়াছে । সমগ্র প্রান গোলার্ধের ইহা এক সম্পূর্ণ ও বিশদ 
ভূগোল। এই গ্রল্থ রচনায় তিনি ইরাটোস্থোনসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন; গ্রন্থের 
তথ্য ও উপাদানও প্রধানতঃ পূর্ববর্তী গ্রীক ভৌগোলিকদের নিকট হইতে গৃহীত বটে, তবে 
রাজনোৌতিক ও এীতহাসিক ভুগোলের ইহা একটি সম্পূর্ণ রূপ। তাঁহার পূর্বে এইরূপ 
ব্যাপক ও বিশদভাবে ভূগোল রচনার কার্যে আর কেহ প্রবৃত্ত হয় নাই। হোমারের প্রাত 
স্ট্রাবোর অগাধ ভান্ত ও শ্রদ্ধা ছল; কিন্তু হিরোডোটাস্কে তান বিশেষ কোন উচ্চ স্থান 
দেন নাই। তাঁহার মতে 1হরোডোটাসের রচনা আতিশয়োন্তি দোষে দুম্ট। 

স্ট্রাবোর ভূগোল রচনার একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা কেবল 'বাভন্ন মহাদেশ, দেশ, প্রদেশ 
প্রভীতির নীরস প্রাকৃতিক বা রাজনৈোতিক সামানা-নিরদেশে নহে। ভৌগোলিক সংস্থানের 
সাঁহত জাতির ভাগ্য কিরূপ ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত, সভ্যতা বিকাশের সাহত ভূগোলের কোন 
সম্বন্ধ আছে কিনা, এই জাতীয় প্রন তিনি বহস্থানে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 
ইউরোপীয় ভূগোলের সহিত ইউরোপীয় জাতদের অভ্যুক্থান ও পতনের' ঘানষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পর্কে 
তাঁহার মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য। তিনি লাঁখয়াছেন $ 

“ইউরোপপীয় ভূখণ্ডের বাসোপযোগণী অণ্চলসমূহের মধ্যে পার্বত্য হিমাণ্টলের আঁধবাসীরা 
স্বাভাবক কারণেই এক আত দুঃসহ ও হতভাগ্য জীবন যাপনে বাধ্য। উপয্স্ত শাসনকর্তার 
অধীনে এইসব অণলের দরিদ্র ও দূুর্বম্ত জাঁতরা তস্করবৃত্তি পারত্যাগ করিয়া সভ্য হইয়াছে। 
গ্রঁকরাই তাহার এক দম্টান্ত। তাহাদের বাসভূমি পার্বত্য অণ্চল; কিন্তু রাজনীতি, 
উৎপাদন-ীবদ্যা ও সভ্যজীবন যাপনের কৌশল আয়ত্ত কারবার ফলে গ্রীকরা খুব ভালভাবেই 
বসবাস কাঁরয়াছে। পোতাশ্রয়বিহশন, শীতপ্রধান ও আঁধকসংখ্যক লোকের বাসের অনুপয্্ত 
পার্বত্য অণ্চলের অসভ্য ও বর্বর জাঁতরা রোমকদের অধীনে ও অন্যান্য সভ্যজাতর সংস্পর্শে 
আঁসয়া সভ্য হইয়াছে। ইউরোপের সমতল ও নাতিশীতোষ অগ্চলসমূহে একান্ত স্বাভাবিক 
কারণেই সভ্যতার বিকাশ সহজ হইয়াছে; প্রকতির অযাচিত অনুগ্রহে ও আশীর্বাদে সব 
কছুই সেখানে শান্তিপ্রয়। পক্ষান্তরে প্রকীতির আশীর্বাদ হইতে বণ্িত দেশের আঁধিবাসীরা 
স্বভাবতঃই সাহসী ও যুদ্ধাপ্রয়। এই দুই প্রকার দেশই পরস্পর পরস্পর হইতে নানার্প উপকার 
ও সাহায্য পাইতে পারে; কাঁষ, শল্পসম্ভার ও চারন্র-গঠন প্রথমোস্ত দেশের বোশষ্ট্য, শেষোক্ত 
দেশ সাহায্য কাঁরবে সাহসী সৈনিক ও যোদ্ধা সরবরাহ করিয়া। যেখানেই এই দুই প্রকার 
দেশের মধ্যে পারস্পারক আদান-প্রদানের ও সাহায্য বিনিময়ের অভাব সেখানেই নানার্প 
ক্ষতির আশঙকা প্রবল। কিন্তু এইরূপ বিপদ হইতে ইউরোপকে রক্ষা কারবার জন্য প্রকাতি 
আপনা হইতেই ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরয়াছে। ইউরোপের প্রায় সব্ব্ই সমতলভূঁম ও পার্বত্য 
অণ্লের বৌঁচন্ন্য বিদ্যমান। সৃতরাং সর্বই আমরা দৌখ কৃষিজীবা শান্তীপ্রয় জাতির পাশে 
যুদ্ধাপ্রয় জাতির বাস। শুধূ তাহাই নহে, শান্তীপ্রয় জাঁতিরা সংখ্যাগারম্ত হওয়ায় সমগ্র- 
ভাবে তাহাদেরই প্রভূত্ব বিরাজ কাঁরতেছে। এই সভ্যতার প্রসার-কার্ধে একে একে গ্রীক, 
ম্যাঁসডোনশয় ও রোমকরা নেতৃত্ব করিয়াছে। এই সব কারণে শান্তি ও যুদ্ধের জন্য ইউরোপ 
বশেষভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ।...... তাহার (ইউরোপের) আর একটি স্মাবধা এই যে, সর্বোৎকৃষ্ট 
ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ফল ও সর্বপ্রকার প্রয়োজনণয় ধাতু এই মহাদেশে উৎপল্ন হয় এবং 
[িদেশ হইতে যেসব পণ্য তাহাকে আমদানি কাঁরিতে হয় তাহা মসলা, মহার্ঘ প্রস্তর ও মণি- 


পদ্পোনিয়াল্‌ মেলা ২৯৯ 
মন্তা প্রীত অপ্রয়োজনীয় বলাস-সামগ্রী। তারপর গৃহপাঁলত পশুর সংখ্যাও যথেষ্ট, 
সে তুলনায় বন্য জন্তু দ,ষ্প্রাপ্য। ইহাই এই মহাদেশের সাধারণ বর্ণনা।” (দ্বিতীয় খণ্ড) 

স্্রাবোর ভূগোলের সর্ব এইরুপ দরবষ্টভগ্গী 'বদ্যমান। তাঁহার ভূগোলের কেন্দরয় 
আলোচ্য বষয় মনুষাজাতি। মনুষ্জাতর আশা-আকাঙ্খা, পতনোভ্যুতখান, এক কথায় তাহার 
বাঁচি হীতহাস, পাঁথবীর নদ-নদণী, 1গাঁর-উপত্যকা, জঙ্গল, সমতল উর্বর ভূমি, মরুভূমি, 
জলবায়; প্রভীত নৈসার্গক কারণে কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, স্ট্রাবো সেই কথা অতাব দরদের 
সাঁহত তাঁহার 'িশ্বাবশ্রুত গ্রন্থে 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়া শিয়াছেন। 


গপম্পোনিয়াস মেলা 


পদ্পোনয়াস্‌ মেলার জল্মভীম স্পেন। খনষ্টীয় প্রথম শতকে তান জশীবত ছিলেন। 
সাধারণভাবে সমগ্র পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে তান আলোচনা কাঁরয়াছেন। 
সর্বসাধারণের মধ্যে ভৌগোলিক জ্ঞান যাহাতে প্রসার লাভ করিতে পারে, তাঁহার রচনার ইহাই 
ছিল মৃখ্য উদ্দেশ্য । মেলার অধিকাংশ তথ্য গ্রীক ভূগোল হইতে গৃহীত; ইরাটোস্থেনিসের 
নিকট 'তাঁন বিশেষভাবে খণী। তান প্রথমেই ধারয়া লইয়াছেন যে, পৃথিবী একাঁট গোলক 
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১১০। পাঁথবীর মানচিন্র_পম্পোনিয়াস- মেলা। 


এবং ইহার ভূভাগ চতুর্দকে মহাসমূদ্র-পারবোষ্টত। পৃথিবীর উপারভাগকে তিনি পাঁচাট 
[বাঁশম্ট মণ্ডলে ভাগ করেন। মধ্যবতরঁ মণ্ডল সূর্যতাপে বিদগ্ধ এবং বাসের অযোগ্য; 
অসম্ভব শৈত্যের জন্য উত্তর ও দাঁক্ষণের প্রান্তবতর্ঁ মণ্ডল দুইটিও বাসের অননপয্যন্ত; 
গ্রীষ্মমন্ডল ও 'িমমণ্ডলের অন্তর্বতাঁ নাতিশীতোষণ মণ্ডল দুইটি কেবল বাসের উপযোগী 
এবং এই দুই অণ্চলেই পাঁথবশর আধকাংশ মনুষ্যের বাস। পাঁথবীর যে গোলার্ধে আমাদের 
বাস তাহা মহাসমদ্র-পারবেষ্টিত। এই মহাসমূদ্র হইতে চাঁরট প্রধান সাগর বা উপসাগর 
ভূখণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; উত্তরে ক্যাসাপয়ান সাগর, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও 
লোহত সাগর এবং পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর এইর্প চারটি সাগর। মেলার আঁঞ্কত মানচিত্রের 


৩০০ বিজ্ঞানের ইতিহার্গ 
'একটি নমুনা দেওয়া হইল; ইহা ষে প্রধানতঃ ইরাটোস্ধেনিসের মানচিত্র অবলম্বনে রচিত 
২২৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মানচিত্রের সাঁহত মেলার মানচিত্র তুলনা করিলেই তাহা অনায়াসে ব্ঝা 
যাইবে। 

সাগরের কথা শেষ করিয়া মেলা ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসয়া মহাদেশের বর্ণনা 
কারয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত এই তিন মহাদেশের সামারেখা প্রশিধানযোগ্য। মেলার মতে 
ইউরোপ ও এঁপিয়ার সীমারেখা নিদেশ করিতেছে তানে বা (অধুনা) ডন নদ”, মেওটিস হুদ 
বা আজব সাগর এবং ইউক্সিন বা কৃষ্$সাগর। আফ্রকা ও এসয়াকে বিভন্ত করিয়াছে নীলনদ। 
তারপর একা এাঁসয়ার আয়তনই ইউরোপ ও আঁফ্রকার 'মালত আয়তনের সমান। ভূমধ্য- 


ভেরুলামিয়াম্‌ 
ডেভ। 
টা কচি ওলি 


১১১। পশ্চিম ইউরোপের মানচিত্র (ট্যাঁসটাসের বর্ণনা অবলম্বনে )। 


সাগরীয় অণ্চল ও রোমক সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সংস্থান তান বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; 
কিন্তু এই গণ্ডীর বাহিরে যতই দূরে তিনি গিয়াছেন বর্ণনা ও তথ্যের দারিদ্র্য ততই প্রকট 
হইয়া দেখা দিয়াছে । এমন কি মধ্য ইউরোপের ভূগোলও তান সন্তোষজনক ও নির্ভুলভাবে 
বর্ণনা কারবার চেস্টা করেন নাই। এই ন্রুটন প্রায় প্রত্যেক রোমক লেখকদের মধোই দেখা যায়। 
ট্যাসটাস্‌ ও 'স্লিনির বিশ্বাস ছিল যে, স্পেন ইংল্যান্ডের পশ্চিমে এবং পিরেনীজ পর্বতশ্রেণী 
উত্তর-দাক্ষিণে অবাষ্থত। 


ক্লাঁডয়াস- টউলেমণ?। 


গ্রীক জ্যোতিষ ও গাঁণতের আলোচনা প্রসঙ্গে ক্লাডয়াস্‌ টলেমীর সাহত পূর্বেই আমাদের 
পারচয় ঘাঁটয়াছে। জ্যোতিষ ও গাঁণতশাদ্ত্ের মত ভূগোলে, বিশেষতঃ গাঁণাতক ভূগোলে, 
[তিনি অপূর্ব প্রাতিভার পাঁরচয় দিয়াছেন। ভৌগোলিক 'হসাবে তাঁহার খ্যাতি জ্যোতার্বদ 
হিসাবে তাঁহার খ্যাতি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যন নহে। 447925 পরবতর্ঁ কালের 


টে ৩৩৯ 


জ্যোতষায় গবেষণা ও চিন্তাধারাকে যেরুপ প্রভাবিত কাঁরয়াছল, সেইর্‌প পরবতণ কালের” 
ভূগোল-বজ্ঞানের অগ্র্ীতকে প্রভাঁবত করিয়াছিল তাঁহার 0%06 ৫০ ৫৪০০10197))। 
পোলার হাটে টানা জিরার জন লা 

অক্ষাংশ ও দেশাম্তন্নের সাহায্যে মানচিত্র রছলাঃ অক্ষাংশ ও দেশাম্তরের সাহাঘ্যে 
ভূপছ্ঠের যে কোন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ কারয়া মানাচত্ন রচনা করা টলেমণর 
ভূগোলের বিশেষত্ব। টলেমশীর তিন শত বৎসর পূর্বে বিখ্যাত জ্যোতার্বদ হিপার্কাস অবশ্য 
এই পদ্ধাততে ভূগোল আলোচনা ও মানচিন্র প্রস্তুত কারবার পরামর্শ 'দয়াছলেন। কিন্তু 
পৃথবীর আধকাংশ স্থানেরই অক্ষাংশ ও দেশান্তর জানা না থাকায় 'হপার্কাসের পরামশণমত 
মানাচত্র রচনা সম্ভবপর হয় নাই। টলেমীর কিছু পূর্বে মোরনাস্‌ অব্‌ টায়ার নামে এক 
উৎসাহী ভৌগোলিক 'হিপার্কাসের পদ্ধাত অন্সারে মানাচন্র রচনায় উদ্যোগী হইয়াছলেন। 
অক্ষাংশ ও দেশান্তর জানা না থাকবার অসযাবধা মোৌরনাসৃও ভোগ করেন; তদুপাঁর এই দুই 
মাপ নির্ণয় করবার ভাল কোন উপায়ও তাঁহার সময়ে জানা ছিল না। সতরাং পর্যটকের 
দ্রমণ-কাহনশ. পথ-ঘাটের বিবরণ প্রভাতি অবলম্বন কারয়া তানি পাঁথবশর 'বাভন্ন 
স্থানের অক্ষাংশ ও দেশান্তর একরূপ অনুমান কাঁরয়া লন এবং সেই অনুমান অননসারে 
[হপার্কাসের পদ্ধাততে পাঁথবীর মানাচত্র রচনা করেন। এই ধৈর্য ও প্রচেষ্টা রীতিমত 
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১১২। 'িরক্ষরেখা, অক্ষরেখা ও মধ্যরেখার সাহায্যে 
মানাচন্রাঙ্কন পদ্ধৃত-টলেমণ। 


প্রশংসার যোগ্য। দুঃখের বিষয় মোরনাসের নিজস্ব রচনা ও গ্রন্থাবলীর সমস্তই অবলস্ত 
হইয়াছে; তাঁহার এই প্রচেষ্টার কথা জানা যায় টলেমশীর লেখা হইতে । তারপর টলেমী নিজেও 
ণহপাক্কাস্‌ ও মৌরনাসের প্রদার্শত পথ অবলম্বন করিয়া ভৌগোলিক গবেষণায় ত্রতা হইয়া- 
ছিলেন। অনেকে মনে করেন, টলেমশীর ভূগোল মোরনাসের আরব্ধ গবেষণার সম্প্রসারণ মাত । 


৩০২ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


তিনি নিজেও রহ: স্থানে মেরিনাসের কথা উল্লেখ করিয়া এই ভোগোলিকের প্রাত তাঁহার নিজের 
খণের কথা অকপটেই স্বাঁকার করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা সতা নহে যে, উলেমার ভূগোল 
মেরিনাসের প্রচেন্টার সম্প্রসারণ মাতর। তিনি পৃব্বিতাঁদের অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন কাজকে 
সম্পূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। অক্ষাংশ ও দেশান্তরের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
পৃথিবীর এবং পৃথক ও বিশদভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অপ্চলের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া 
ভুগোলকে তিনি সঠিক পথে পারিচালনা করিয়াছিলেন। 

টলেমী নিরক্ষরেখা ও নিরক্ষরেখার সমান্তরালভাবে আঁঙ্কত অনেকগনলি অক্ষরেখার 
পরিকল্পনা করেন। এই সব অক্ষরেখার একটি শিয়াছে উত্তরে থিউলের মধ্য দিয়া, একটি 
রোড্স- দ্বীপের কাছ "দিয়া, একটি মেরোর উপর দয়া ইত্যাদি। নিরক্ষরেখাকে তান আবার 
৩৬০ ভাগে (৩৬০০ পড়গ্রীতে) বিভন্ত করেন। নরক্ষরেখাকে (6৮.৪৮০:) লম্বভাবে ছেদ 
কারয়া সুমেরু ও কুমেরুর মধ্য দিয়া পৃথিবীকে আচ্ছাদন কাঁরয়া রাহয়াছে, এইরূপ কতকগুলি 
বৃত্ত বা মধ্যরেখা (02911012510) তিনি কজ্পনা করেন। দেশান্তর নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যে 
মধ্যরেখাটি কানারী দ্বীপপহঞ্জের নিকট দিয়া গিয়াছে তাহাকে তান প্রথম মধ্যরেখা ধাঁরয়া 


লা ৮৮৪হ560884% 


সপ ২8, 

14 ্ ৫ সি টা রা ২ 
4 ২, 8 

হেন ১ রি ক্টি .. ্ পুরি 


১১৩ । অক্ষাংশ ও দেশান্তর অবলম্বনে আঁঙ্কত গ্রেট বুটেনের মানাঁচন্র উলেমা। 


লন। এইখানে আর একটি প্রশ্ন আছে। পাঁথবশর উপাঁরভাগ সমতল নহে, ইহা গোলাকার। 
অথচ মানচিত্র আঁকিতে হইবে একটি সমতল কাগজ বা অনুর্প কোন বস্তুর উপর। সুতরাং 
একটি গোলকের উপর অক্ষরেখা, মধ্যরেখা প্রভাতি যেভাবে টানা যায়, সমতল কোন বস্তুর 
উপর তাহা টানিতে হইলে ভিন্ন পদ্ধাত অবলম্বন করিতে হইবে। টলেমী-প্রস্তাবিত 
পদ্ধাতিতে মানাচত্রের মধাস্থলে পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটি সরল রেখা আঁকিয়া তাহার দ্বারা 
নিরক্ষরেখা বুঝানো হইত। তারপর সূমের্‌ অথবা কুমেরূকে কেন্দ্র কারয়া আঁওকত বৃত্তাংশের 
সাহায্যে অক্ষরেখা এবং সুমের্‌ বা কুমেরু হইতে 'নরক্ষরেখার উপর প্রক্ষিপ্ত সরল রেখার 


উলেছণ 


দ্বারা মধ্যরেখা নার্দষ্ট হইত €১১২নং চিন্ট)। এইভাবে নিরক্ষরেখা ও মধ 
এক জটিল কাঠামো প্রস্ভৃতকাঁরয়া টলেমী পাথর মানার রচনায় প্রবনতা রা না 

পাথবার বাভন্ন স্থানের অক্ষাংশ ও দেশান্তর সম্বন্ধে শনর্ভরযোগ্য তথ্যের একান্ত 
অভাব মোৌরনাসের মত টলেমার প্রচেম্টাকেও 'বশেষভাবে ব্যাহত কাঁরয়াছিল। বাধ্য হইয়া 
টলেমীকেও তাই পর্যটকদের ভ্রমণ কাঁহনশ ও পথ-বৃত্তান্তের উপর নর কাঁরতে হয়, ফলে 
একই কারণে তাঁহার পক্ষেও নির্ভরযোগ্য মানাচত্র রচনা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া 
পাঁড়য়াছিল। তারপর তান আর একটি মারাত্মক ভূল কয়া বসেন পৃথিবীর পাঁরাধর মান 
নির্ধারণ ব্যাপারে। ইরাটোস্থোনস্‌ পৃথবীর পাঁরাধ নির্ণয় কারয়াছলেন ২৫০,০০০ 
ন্টাডয়া; পোসিডোনয়াস্‌ ইহা নির্ণয় করেন ১৮০,০০০ আ্টাডিয়াতে। যে কোন কারণেই 
হউক টলেমী পোঁসিডোনিয়াস কর্তৃক নিণতি পাঁথবীর পারাধর ভুল মাপ ১৮০,০০০ 
স্টাডয়া (বা ১৮,০০০ ভৌগোলিক মাইল) গ্রহণ করেন। ইহাতে এক এক ডিগ্রী অক্ষাংশের 
বা দেশান্তরের দূরত্ব দাঁড়াইল ৫০০ স্টাঁডয়া; আসলে (ডিগ্রী প্রাত এই দূরত্ব ৬০০ চ্টাডয়া। 
এইর্‌পে প্ৰথবীর পারাঁধর ক্ষদু্রুতর মান গ্রহণ কারবার ফলে মানাচত্রে পাঁথবীর এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব নির্দেশে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল হইল। এই ভুলের জন্য এবং 
আধকাংশ ক্ষেত্রেই অক্ষাংশ ও দেশাল্তরের প্রকৃত মাপ জানা না থাকায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাঁত 
অবলম্বন করা সত্তেও টলেমীর মানাচন্র স্থানে স্থানে এক আত অদ্ভুত ও অস্বাভাঁবক আকার 
ধারণ কারয়াছে। উপারিউন্ত পদ্ধাত এবং টলেমণ-প্রদত্ত অক্ষাংশ ও দেশান্তর অবলম্বন কাঁরয়া 
গ্রেট বুটেনের মানচিন্্র অগ্কন করিলে তাহার রূপ চেহারা হইবে ১৯৩নং 'চন্রে তাহা দুষ্টবা। 
স্কটল্যান্ড ইংল্যান্ডের মাথার উপর সোজাভাবে অবস্থান কারবার পারবর্তে পূবাঁদকে সম্পূর্ণ 
হেলিয়া রাঁহয়াছে ' অর্থাং স্কটল্যাণ্ডের অক্ষ ইংল্যাণ্ডের অক্ষের সাঁহত সমান্তরালভাবে থাকবার 
পারবর্তে একাঁট সমকোণ উৎপন্ন করিয়াছে । 

উত্তর ও দক্ষিণে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে পাৃঁথবীর স্থলভাগের বিস্তৃতি টলেমশ নির্ধারণ 
করেন। পূর্বব্তাঁ গ্রীক ভৌগোলিকদের অনুমান ও আঁভজ্ঞতা যাচাই কাঁরয়া তিনি থিউলকে 
পৃথবীর ভূখণ্ডের সর্বোত্তর সীমা মনে করেন। স্কটল্যান্ডের কিছ উত্তর-পূর্বে আধুনিক 
জেটল্যাণ্ড দ্বীঁপকে প্রাচীনকালে 'থিউল বলা হইত। এই থিউলের অক্ষাংশ টলেমীর হিসাবে 
৬৩০ ডিগ্রী এবং ইহার সাঁহত অধুনা নিণতি অক্ষাংশের পার্থক্য খুব বেশী নহে। সেইরূপ 
দক্ষিণে স্থলভাগের সর্বশেষ সীমারেখা তিনি টানেন ইঘিগাঁপয়ার (আফ্রকা) আগাসিম্বা 
নামক স্থানে; বিষুবরেখা হইতে ধাঁরলে আঁগাঁসম্বার অক্ষাংশ প্রায় ১৭০ 'ডিগ্রী। সৃতরাং 
উল হইতে আগাসিম্বার দূরত্ব হইতেছে ৮০০ ডিগ্রী বা ৪০,০০০ জ্টাডয়া (8,০০০ 
মাইল)। উত্তর-দক্ষিণে ইহাই স্থলভাগের ব্যাপ্ত। পূর্ব ও পশ্চিমে ভূখণ্ডের ব্যাপ্তি নির্ধারণ 
কারবার উদ্দেশ্যে টলেমণ ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জকে পশ্চিমের সর্বশেষ সীমা এবং চীনদেশের 
অন্তর্গত সোঁর নামক স্থানকে দুরপ্রাচের শেষ সীমা মনে করেন। মৌরনাস্‌ ক্যানারী 
দবপপ্যঞ্জ হইতে সৌরর দূরত্ব ৯১,২৮০ স্টাডয়া নির্ণয় কাঁরয়াছিলেন; টলেমীর গণনা 
অনযায়খ এই দূরত্ব হইল ৭০,৯০০ ন্টাডয়া (৭০৯০ মাইল)। মোটামুটিভাবে পাঁথবার 
স্থলভাগের বিস্তৃতি দৈর্ঘ্য ৭,০০০ মাইল ও প্রস্থে ৪,০০০ মাইল, টলেমীর সময় 
ভোৌগোলিকদের এইরূপ ধারণা ছিল। 

হোমারের কাল হইতে গ্রণক ভৌগোঁলকদের এইর্প এক ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গয়াছিল 
যে, পাঁথবশীর স্থলভাগ চতুর্দকে মহাসমূদ্রের দ্বারা পারবেদ্টিত। হিরোডোটাস্‌, 
ইরাটোস্থোনস-, পম্পোনিয়াস্‌ মেলা প্রমূখ প্রায় প্রত্যেক ভৌগোলিকই সসাগরা পাঁথবাঁর 
পারকল্পনায় আস্থাবান ছিলেন। একমাত্র হিপার্কাস্‌ এরূপ মতবাদের প্রাতবাদ কাঁরয়া 
বাঁলয়াছিলেন যে, তাঁহার সময় পর্যন্ত জ্বাত ভূখণ্ডের সীমার বাহিরেও অপাঁরাঁচিত ভূখণ্ডের 
আঁস্তত্ব সম্ভবপর । টলেমণ 'হপার্কাসের এই উীন্ততে ববশবাসী ছিলেন। তান এক জায়গায় 


৩০৩ 


6০08 বিজ্ঞানের ইতিহাস 


লিখিয়াছেন, ইউরোপের পূবাঞ্চল ক্রমাগত উত্তরাদিকে প্রসারিত, এসিয়া মহাদেশ উত্তরে, পূব 
ও দক্ষিণ-পূর্বে বেপরোয়াভাবে বিস্তৃত হইয়া কোথায় যে শেষ হইয়াছে তাহা পনর করা 
সহজ নহে এবং আফ্রিকাও অনির্দিন্টভাবে দক্ষিণে, দক্ষিণ-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-প্বে প্রসারিত। 
দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে আফ্রিকার এই বিস্তৃতি অনুমান করিবার ফলে টলেমায় মানচিত্রে 
এই' মহাদেশের একাংশ দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াকে প্রায় স্পর্শ করিবার কথা । সে ক্ষেত্রে ভারত 
মহাসাগর একটি বিরাট হুদে পরবসিত হইয়া পড়ে এবং আফ্রিকা ও এসিয়ার, তটয়েখা এক 
অতি অদ্ভুত আকার ধারণ করে। তারপর পূবর্দিকে এসিয়ার বিরাট বিল্তৃতি অন্মমান 
করিবার ফলে টলেমাঁর গণনায় অতলাল্তিক মহাসাগরের প্রস্থ দাঁড়ায় মাত্র ৫০০ ডিগ্রাঁ যা 
২,৫০০ মাইল। অতলান্তিক মহাসাগরের এইর্‌প স্বজ্প বিস্তাতির অনুমান স্মরণ করিয়াই 
ফলম্বাসের দড় প্রত্যয় জল্মিয়াছিল যে, এই মহাসাগর দূরতিক্রমণীয় নহে এবং ইহা আতিক্রম 
কারতে পারিলেই চীন, ভারতবর্ষ প্রভাতি আশ্চর্য দেশে পেশছানো যাইবে । 
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টলেমশী আগাগোড়া গাঁণত ও জ্যোতিষের পাঁরপ্রোক্ষতে তাঁহার ভূগোল রচনা কারয়াছেন। 
তাই (826৫০ (৪০০7৫1০7৮/-তে বাভিন্ন দেশের বর্ণনা, তাহার জলবায়;, প্রাকৃতিক 
সম্পদ, জাতি-পাঁরচয় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিতান্তই খাপছাড়াভাবে আলোচিত দেখা 
যায়। এই ব্যাপারে তান স্ট্রাবোর ঠিক বিপরীত। নদশ-সম্পদ, পাহাড় ও পর্বতমালার 
সংস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে স্ট্রাবো সর্বদা সজাগ ও সচেতন; তাঁহার মতে এই প্রাকাতিক সম্পদ 
ও বৌঁচন্রই দেশের ভৌগোলিক বৈশিল্ট্য। পক্ষান্তরে টলেমী এই বিষয়ে একেবারে উদাসীন । 
গল দেশের ভূগোল আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার গুরত্বপূর্ণ নদশগাীলর কথা তান উপেক্ষা 
কারয়াছেন; এমন কি রাইন নদীর বড় বড় উপনদণীর একাঁটর কথাও তান উল্লেখ করেন নাই। 
এই সব ভ্লুটী-বিছ্যুতি সর্তেও টলেমী প্রাচীনকালের অগপ্রাতদ্বন্ী শ্রেষ্ঠ ভৌগোঁলক। 

আট খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট গ্রল্থে তিনি প্রাচীন ভৌগোলিক জ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন 
কাঁরয়াঁছলেন, ভূগোলকে বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা 1হসাবে প্রাতান্ভত করিয়াছলেন। 
এই ভুগোল পণ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ল্যাঁটন ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন ম*পোঁলিয়ে 
[বশবাবদ্যালয়ের চ্যাল্সেলার গিয়াকোমো এঞ্জেলো। ১৪৭২ খুশষ্টাব্দে ইহা সর্বপ্রথম মদ্রুত 
হয় বোলোনা হইতে। কলম্বাস এই মাদ্রত ল্যাটন সংস্করণেরই এক খণ্ড অধ্যয়ন করিবার 


সুযোগ পাইয়াছিলেন। 


৭.৫ ল্যাটিন ইউরোপে অন্ধকার ঘগের কয়েকজন বিজ্ঞানী ও দাশশীনক 


খুশস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্যালেন ও টলেমীর পর একমান্ল গাণত ছাড়া বিজ্ঞানের 
অন্যান্য বিভাগে গবেষণা ইউরোপে দেখা যায় না। এই সময়ের জ্ঞান-চচণ প্রাচীন পঃথপত্রের 
নানাবধ টকা ও ব্যাখ্যা রচনার মধ্যেই প্রধানতঃ নিবন্ধ থাকে । জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
কয়েকজন "দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর দার্শনকের প্রচেন্টা ব্যতীত এ যুগে 'লাপবদ্ধ কারবার 
মত কিছুই নাই। তথাপি ইউরোপে অন্ধকার যুগে চারাঁদকে জ্ঞান-চর্চায় নিদারুণ অবহেলার 
মধ্যে দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনার দ্বারা 'িদ্যার্জনের ক্ষেত্রে যেটকু উৎসাহ সাম্ট কাঁরতে 


ইউরোপে অন্থকায়ঘূগের কয়েকজন বিজান" ও গাশশনক ৩০৫ 


তাঁহারা প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ক্ষুদ্র হইলেও তাহার মূল্য বড় কম নহে 
নি্াগোলমুখ দূরল দশপাঁশখাকে তাঁহারাই ত শেষ পর্যন্ত রক্ষা কারা জনকের য়াঘিতে 


ক্যালাসাঁডয়াস্‌ (চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) 


নিও-প্লেটোনিজ্মৃকে মধ্যযুগে জনাপ্রয় কারয়া তুঁলিবার মূলে ক্যা্লাসাঁডয়াসের প্রয়াস 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ল্যাঁটন ভাষায় স্লেটোর 20803 গ্রদ্ধের এক ভাষ্য তান প্রস্তৃত 
করেন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে আ্যাঁপউীলয়াস্‌ কর্তৃক অন্াদত ?7,০8%5-এর এক সংস্করণের 
উপর "ভাত কাঁরয়াই এই ভাষ্য প্রধানতঃ রাঁচিত। এই ভাষ্যের গুরুত্ব এই যে, মধ্যযুগে প্রান 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বিদ্বংসমাজে গ্লেটোর পাঁরচয় ঘটিয়াছিল একমানন 
ক্যালীসাঁডয়াসের ভাষ্যের মাধ্যমে । জ্যোতিষ সম্বন্ধেও তাঁহার ?কছু ব্যৎপাত্ত ছল। 


ম্যাক্কোবিয়াস্‌ €(৩৯৫-৪২৩) 


নিও-প্লেটোনিষ্ট ম্যাক্রোবিয়াসের খ্যাত প্রধানতঃ দুইখানি গ্রন্থের উপর প্রাতষ্ঠিত__ 
9৫6271000, ও 'সিসেরো কর্তক রচিত 50775%1 90200509185 উপর একখানি টণকা। 
ণনও-গ্লেটোনিজমের আলোচনা মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ইহাতে প্রসঙ্গত পদারথবদ্যা, জ্যোতিষ, 
ভূগোল ও গাঁণত সম্বন্ধীয় নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে । ম্যাক্রোবয়াসের সময়ে সাধারণ 
শাঁক্ষত সমাজের ব্যান্তগণ ক ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শিক্ষা ও অজর্ন কারতেন, এই পুস্তক 
দুইটি তাহার এক উদাহরণ । 


মার্সেলাস্‌ এম্পারকাস্‌ 


বর্ো-নবাসী মার্সেলাস্‌ এম্পারকাস্‌ চিকিংসাবদ্‌ ও ভেষজাবদ ছিলেন। চতুর্থ 
শতাব্দীর শেষ ও পণ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে তান জীীবত 'ছিলেন। তাঁহার 106 
17%820$001,91,59 ভেষজ ও 'চাকৎসাবদ্যার বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ। এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক 
তথ্যেরও যেমন কছু কিছু সমাবেশ আছে তেমন টোট্কা, হাতুড়ে চিকিৎসা ও অনুরূপ 
কুসংস্কারজাঁনত 'চাকৎসা-প্রণালীর বর্ণনার প্রাচুরযেরও অভাব নাই। দ্রব্যগদণ সংক্রান্ত বর্ণনা 
প্রসঙ্গে তানি বহু ডীদ্ভদের উল্লেখ করিয়াছেন । 


প্রোক্লাস্‌ (৪১০-৪৮৫) 


ণনও-গ্লেটোনিক দাশশীনক প্রোক্রাস্‌ গাঁণতে ও জ্যোতিষে পারদর্শ ছিলেন। ইউীরুডের 
12187515-এর উপর তান এক বিশদ টাকা রচনা করেন; এই টীকা প্রসঙ্গে তিনি এমন 
অনেক এ্রীতহাঁসক তথ্যের সমাবেশ করেন যাহা গ্রীক জ্যামিতির হীতহাস বুঝিবার পক্ষে 
ণবশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্রীতহাসক তথ্য এক্ষণে ল্‌প্ত ইউাডমাস্‌ ও জোমনাসের গ্রন্থ 
হইতে গৃহীত। বক্লরেখার নানা জ্যাঁমাতিক প্রশন লইয়া স্বাধীনভাবে তাঁহার কতকগযাল 
গাবেষণারও উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর 'হপার্কাস ও টলেমর জ্যোতিষের তান এক 
মনোজ্ঞ উপক্রমাঁণকা লেখেন । এই উপক্রমাঁণকার বিশেষত্ব এই যে, জলঘাঁড়র সাহায্যে সূর্যের 
আপাত ব্যাস নির্ধারণ কারবার এক পদ্ধাঁতি, সর্ষের বলয়-গ্রাসের উল্লেখ এবং আরও কতকগুলি 
নূতন বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে । ইহাতে মনে হয়, প্রোক্রাস্‌ শুধু একজন টীকাকারই 
গছলেন না, তাঁহার িন্তারও যথেম্ট মৌলিকতা ছিল। 


মার্টয়ানাস ক্যাপেলা (আননমানিক ৪৭০ খুষ্টাহ্দ ) 


প্রোক্লাসের সমসামায়ক মার্টিয়ানাস্‌ ক্যাপেলা কার্থেজের গৌরব। আনুমানক ৪৭০ 
থুখস্টাব্দে রচিত তাঁহার 968/75007 বা 106 1/176865 77৮519109566 26 21670 


৩৯ 


হি বিজ্ঞানের ইতিহাস 


£% 02 561 0760%5 16670168%5 17৫ 72091 বিশ্বকোষের সহিত তুলনায়। 
গল্থটি গদ্যে ও পদ্যে রচিত। নবম খণ্ডে বিভন্ত এই গ্রন্থের ১ম ও খর খশ্ড রুপকাকারে 
লিখিত উপরুমণিকা বিশেষ । পরবতাঁ সাত খণ্ডে যথাক্রমে ব্যাকরণ, ন্যায়, অলঙ্কার, জ্যামিতি 
ও ভুগোল, পাটাঁগণিত, জ্যোতিষ এবং সঙ্গাঁত ও কাব্য আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের 
৮ম খণ্ডের জ্যোতিষাঁয় আলোচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে এক অসম্পূর্ণ সূর্যকেন্দ্রীয় 
বিশবপরিকজ্পনার আভাস পাওয়া যায়। এই পরিকজ্পনা সত্বেও তাঁহার ব্রহমান্ড-চিন্র 
নিও-প্লেটোনিক দর্শনের ছাঁচেই গড়া। ক্যালাসিডিয়াস্‌ ও ম্যাক্রোবিয়াসের মত ক্যাপেলার 
রচনাও মধ্যযগে ব্যাপকভাবে পঠিত ও অধীত হইত। 


ইসিডোর অব সোঁভল €(আন্মানিক ৫৬০-৬৩৬ ) 


প্রাথমক যূগের খুম্টান পশ্ডিতদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিয়াছলেন এর্‌প কাহারও নাম যাঁদ করিতে হয়, তাহা হইলে ইসিডোরের নামই সর্বাগ্রে করা 
উচিত। স্পেনের সোঁভলে অথবা কার্তাজেনায় তাঁহার জল্ম হয় এবং আনুমানিক ৬০০ 


খুশস্টাব্দ হইতে মত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সৌভলের বিশপের পদে প্রাতীষ্ঠত ছিলেন। তাঁহার 
প্রধান গ্রল্থ 1:67,019907%7 56৪ 07%09£৮%1৮ 1597% 22 মধ্যযুগীয় বিশবকোষের 


আদর্শেই রচিত বটে, কিন্তু ইহার আলোচনায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের প্রাতি গুরুত্ব আরোপ বিশেষ 
লক্ষণীয় । পাটাগাঁণত, সঙ্গীত, জ্যামাতি ও জ্যোতিষ এই চাঁরাঁট বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। 
তাঁহার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ খহৌষ্টীয় ধর্মতত্তের দ্বারা পারচালিত হইলেও মাঝে 
মাঝে বৈজ্ঞানিক বিষয়কে ধর্মতত্ব হইতে পৃথক কাঁরয়া বিচার কারবার একটা চেষ্টা ইসিডোরের 
মধ্যে দেখা যায়।* বিজ্ঞানের দিক হইতে 079%৮1-এর মূল্য অবশ্য কিছুই নাই, 
তথাঁপ সমসামায়ক কালের বৈজ্ঞানক অনগ্রসরতার কথা বিচার কাঁরলে ইীসিডোরের এই বিজ্ঞান- 
প্রীতিউুকুই যথেষ্ট বাঁলয়া মনে হইবে। ইসিডোরের আর একটি গ্রল্থ 7১2 7066 78787 
জ্যোতিষ, আবহতত্ ও ব্রহমান্ডতত্ব লইয়া 'লাখত। মধ্যযুগে এই প7স্তকাঁটর বিশেষ 
জনীপ্রয়তার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ম্িফানাস্‌ (৬১০-৬৪১) 


সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে এই নামে দুইজন ব্যান্তর উল্লেখ পাওয়া যায়। একজনের 
জন্মস্থান আলেকজান্দ্রিয়া ও আর একজনের এথেন্স; উভয়েরই কর্মস্থল ছিল 
কন-স্তান্তনোপল্‌। আলেকজান্দ্রয়াীনবাসী '্টিফানাস্‌ ছিলেন দাশানক, গাঁণতজ্ঞ ও 
জ্যোতার্বদ। আ্যারস্টটলের উপর তাঁহার এক টীকা আছে। জ্যোতিষ সম্বন্ধেও [তান 
একখানি গ্রল্থ প্রণয়ন করেন। িমিয়া সম্বন্ধেও তাঁহার একা গ্রন্থের কথা জানা যায়। 
এথেন্স-নিবাস ন্টিফানাস ছিলেন াকংসাবিদ। িপোক্রেটিস্‌ ও গ্যালেনের উপর কয়েকটি 
টশকা এবং জবর মন্রাশয়ের পণড়া সম্বন্ধে কয়েকখাঁন গ্রন্থ তাঁহার রচনা বাঁলয়া অনুমিত হয়। 
তবে জ্যোতার্বদ ও চিকিৎসক ঘ্টিফানাস দুই ব্যান্ত না একই ব্যাস্ত ছলেন সে সম্বন্ধে 
এীতহাসিকগণ এখনও ঠিক কাঁরয়া কিছ বলিতে পারেন নাই। 


ক্যাঁলনিকাস- (আনমানিক ৬৭৩ খুশষ্টাব্দ ) 
ক্যাঁলনিকাস্‌ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এ্রীতহাসিকদের কৌতৃহলের প্রধান কারণ 'তাঁনই নাক 
তথাকাঁথত গ্নশক আগুনের আবিচ্কর্তা। কাঁথত আছে যে, ৬৭৩ খশচ্টাব্দে আরবরা 


৪ ম্কিকক্র 89 005 01812798 8.5) 0065 26৮০৪] 8৪. £52101176 1200627580 27 80101006, 
10702109170677625 ৫020 055010£5-- 85৮0 2090806606০ 675 256০1 ০) 


90$09509, ০], 4) 0. 4752. 


ইউরোপে জন্ধকারধগেয কয়েকজন বিজ্ঞানী ও দাশশীনক ৩০৭ 


কনস্তান্তিনোপল্‌ অবরোধ কাঁরিলে বাইজান্‌টাইনরা এই গ্রীক আঙন' নিক্ষেপ তাহাদের ' 
জাহাজগ্যলিকে বিনষ্ট ও পলাইয়া যাইতে বাধ্য করে। পা 
ক্যালনিকাসই "গ্রীক আগনে'র আবিচ্কর্তা। সার্টন লীখয়াছেন, এই গগ্রক আগুন” সম্ভবতঃ 
কলিচুন (০49০11177)6 ), ন্যাপথা, পাঁচ ও গন্ধকের িশ্রণ। এই 'মশ্রণে শোরা ছল কনা 
তাহা জানা যায় না। জলের নীচেও এই 'মশ্রণ আপ্নকান্ড ঘটাইতে পারে। 


বড €৬৭৩-৭৩৫) 
ইংরেজ এীতহাঁসক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মতত্বীবদ বড বৈজ্ঞাঁনক অপেক্ষা এ্ীতহাসক 
[হসাবেই সমপারিচিত। ইংরেজ এ্রীতহাসিকদের তানি জনক এবং মধ্যযূগণয় এীতহাঁসকদের 


মধ্যেও বোধ হয় সবশ্রেম্ঠ। বিজ্ঞানেও 'তাঁন বশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার 
পাণ্ডিত্য ছিল 'নিঃসংশয়ে ইীসডোরের পাঁশ্ডত্য অপেক্ষা উন্নততর। ইহার অন্যতম কারণ 
শ্লানর 121596070 10/701%5-এর সাঁহত তাঁহার পরিচয়। এতদ্ব্যতশীত বড গ্রীক ও 
হব্রু ভাষা জাঁনতেন। তাহার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 106 12670 717 কতকটা 'শ্লানর 
গ্রন্থের অনুকরণে প্রণশত। 706 $610017 16806 নামক আর একটি গ্রন্থে তান 
জোয়ার-ভাঁটার কথা 'লাঁখয়াছেন; ইহাতে বন্দর স্থাপনের পাঁরকল্পনা সম্বন্ধেও অনেক পরামর্শ 
আছে। জোয়ার-ভাঁটার সম্বন্ধে তান 'গ্লানর মত সমর্থন কারতেন। পাটাীগাঁণত সম্বন্ধেও 
তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক আছে। 


আ্যালকুইন (৭৩৫-৮০৪) 


ইউরোপে অস্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় সবশ্রেম্ঠ জ্ঞানী ও পাঁণ্ডিত ব্যান্ত ছিলেন আর একজন 
ইংরেজ। আযাল্কুইনের জল্ম ইয়ে আনুমানক ৭৩৫ খুখম্টাব্দে। বীডের আদর্শে তিনি 
1বশেষভাবে অনপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ধর্মতাত্ক ও শিক্ষান্রতণ আযালকুইনের প্রধান কীর্তি 
সমাট শালেমাইনের পৃজ্ঠপোষকতায় পাঁশ্চম ইউরোপে নূতন করিয়া শিক্ষার আদর্শের প্রাতিষ্ঠা। 
সাধারণ অজ্ঞতা ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দৌখয়া শালেমাইন বিশেষ বিচলিত হইয়াছিলেন এবং 
এই বিশৃঙ্খলা দূর কারবার জন্য তিনি এক শিক্ষা-সংস্কার-পাঁরকজ্পনা প্রণয়নের সংকল্প গ্রহণ 
করেন। সে যুগের সবশ্রে্ঠ জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যান্ত আল্‌কুইনের উপর এই ভার আর্পত 
হয়। আলকুইন্‌ প্রত্যেক ধর্ম প্রাতিচ্ঠানের সঙ্গে একটি শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান খুঁলিবার প্রস্তাব 
করেন। এতদ্বাতীত রাজপ্রাসাদের মধ্যেই তিনি এক গ্রন্থাগার, 'শিক্ষাগ্হ ও একপ্রকার 
ধবদ্যাপীঠ বা একাডেমী স্থাপন করেন। শালেমাইন 429 1155215 00121919, নামে যে 
বিখ্যাত শক্ষাসনদ জার করেন, তাহাতে আযাল্‌কুইনের প্রভাব বিদ্মান। ইউরোপীয় মধ্যযুগে 
বিদ্যোংসাঁহতার পুনজর্ন্মের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা এবং ইতিহাসে এই প্রয়াস 'ক্যারোলিঞ্গীয় 
পুনজন্ম' নামে খ্যাত। তবে এই বিদ্যোৎসাহতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই; শার্লেমাইনের মৃত্যুর 
পর তাঁহার সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সত্চেই ইহা আবার সাধারণ অজ্ঞতায় ডুবিয়া গিয়াছিল। 

আ্যাল্কুইন্‌ নিজে আঁধকাংশ পুস্তক 'লীখয়াছেন ধর্মতত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে এবং কয়েকটি 
প্‌স্তক ব্যাকরণ ও পাটগাঁণত সম্বন্ধে। তাঁহার পাটাঁগাঁণতে নানারূপ জটিল সমস্যার নিদেশ 
থাঁকত। একাঁট উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ১০০ বস্তা শস্য ১০০টি পাঁরবারের মধ্যে 
এমনভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল ষে, প্রত্যেক পুরুষ ৩ বস্তা, প্রত্যেক স্ত্রী ২ বস্তা এবং 
প্রত্যেক শিশু অর্ধ বস্তা শস্য পাইল; সর্বসমেত কতজন পুরূষ, স্ত্রী ও শিশু এই 
পাঁরবারগুঁলতে ছিল ? 

বীড ও আ্যাল্কুইনের পর রাবানাস্‌ মৌরাস্‌ (৭৭৬-৮৫৬ ) ইউরোপে এই নৃতন 
ণবদ্যোৎসাহতা কিছুদিন বজায় রাখেন। তাঁহার স্থাঁপত ফুল্‌ডার বিদ্যাপীঠ সেই সময়ে এক 
বাঁশিষ্ট 'শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল । 


৩০৮ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


লিওন অব থেসালোনিকা (খুশম্টাঙ্ঘ নবম শতাব্দী” ) 
নবম শতাব্দীতে বাইজান্টাইন দাশশনক লিওন অব থেসালোনিকার নাম উল্লেখযোগা। 


ছিলেন। নানার্প যাচ্তিক কৌশল আঁবিচ্কারের জন্য তিনি খ্যাত। তাঁহার আবিষ্কারের 
মধ্যে অটোম্যাটা প্রধান। আলোক-সঙ্কেত দ্বারা একপ্রকার বার্তাপ্রেরণ-ব্যবস্থা (০0061081 
ঠ216£9701) তিনি উদ্ভাবন করেন। গাঁণত, চাকৎসাশাম্্, জ্যোতিষ ও ভাগাগণনা সম্বন্ধে 
তান কয়েকখান গ্রন্থ রচনা করেন। সাত খন্ডে সমাপ্ত চিকিংসাশাস্নের এক বিশ্বকোষ 
তাঁহার শ্রেম্ঠ গ্রন্থ। অস্ত্রচীকৎসা সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিশদ আলোচনা আছে। বাইজান্টাইনে 
বদ্যোৎসাহিতা সৃষ্ট করিতে তিনি বিশেষ সচেস্ট হইয়াছিলেন এবং বাইজানটাইন্‌ রেণেশাঁর 
সঞ্চগে তাঁহার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাইজানটাইনে বিদ্যোংসাহিতার এই নবজল্মের 
কালে প্রাচীন গ্রীক প:থপন কিছুটা রক্ষা হইয়াছিল। এই সময়েই আঁকরমাঁডসের কয়েকটি 
গ্‌রৃত্বপূর্ণ পান্ডুলাঁপ পূনরাবচ্কৃত হয়। 
এরগেনা (খহচ্টীম্দ নবম শতান্দ) 


নবম শতাব্দীর আর একজন খুঈষ্টান পাঁণ্ডতের কথা উল্লেখ কারয়া আমরা এই প্রসঙ্গ 
শেষ কারব। এাঁরগেনা বা জন স্কোটাস্‌ (৮০০-৮৭৭) 'ছিলেন মধ্যযুগের এক 'বাঁশস্ট ও 
প্রতিভাবান দার্শীনক, সার্টনের মতে. 49706 01 0১9 77056 0106009] 010110501017675 
০ 00৪ 1110019 4১99” পণ্ডিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অপেক্ষা স্বাধীন চিন্তা ও য্ন্তির 
উপর 'তাঁন বিশেষ গরূত্ব আরোপ কাঁরতেন। গ্রীক ভাষায় তান সপণ্ডিত ছিলেন এবং 
গ্রীক হইতে ল্যাঁটনে কয়েকাট গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ক্যাল্সাঁডয়াসের গ্রন্থপাঠে তান 
শ্লেটো সম্বন্ধে অবগত হন। জ্যোতিষয় জ্ঞান ও ধারণার জন্যও তান প্রধানতঃ ক্যাল্সাঁডয়াস্‌ 
ও ক্যাপেলার গ্রন্থাবলীর নিকট খণী। হেরাক্লীডস্‌ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া বুধ ও শুক্ুকে 
পাঁর্রমণরত পাঁরকজ্পনা কাঁরয়াছলেন; এপরিগেনা মনে করেন যে, বৃহস্পাতি ও মগ্গলও 
সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তপথে আবার্তত হইয়া থাকে। তাঁহার বৈজ্ঞানিক রচনা অপেক্ষা 
পিল সম্বন্ধীয় রচনাই প্রধান। ৮৬৭ খুশষ্টাব্দে রাঁচিত 196 051050156 ?,06৮706 
তাঁহার সবশ্রেম্ঠ গ্রল্থ। এই গ্রন্থের মূল প্রাতপাদ্য বিষয় প্রকীতির একতা; এই একতা ঈশ্বর 
হইতে উদ্ভূত এবং ঈশ্বরেই তাহার শেষ। 


অস্টম অধ্যায় 
৮*১। প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ও ইউরোপে অন্ধকার ঘগের সূচনা 


খীম্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মাইলেটাসের থালেসের সময় হইতে সূর্‌ কাঁরয়া খুখস্টাব্দ 
চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ও পণ্মম শতাব্দীর প্রথমভাগে আলেকজান্দ্য়ার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও 
প্রাচীনকালের সবশ্রেষ্ঠ বিদূষী মাহলা হাইপোঁসয়ার কাল পর্যন্ত এক হাজার বংসরের 
গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের ইতিহাস মোটামুটি িশদভাবেই পর্যালোচিত হইয়াছে। 
গাঁণত, জ্যোতিষ ও ভূগোল, উদ্ভিদ, প্রাণী ও জাঁবাবদ্যা, চাকংসা ও ভেষজাবিজ্ঞান, পদার্থ- 
বিদ্যা, যল্মবিদ্যা, স্থাপত্য ও পূর্তাবদ্যা প্রভাতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাচীন ডূমধ্যসাগরায় 
জাঁতরা এই এক হাজার বসরের সাধনায় যে কি অপূর্ব অবদান রাখিয়া শিয়াছিল ও 
িরুপ আশ্চর্য উদ্ভাবন শান্তর পাঁরচয় 'দিয়াছল, এই আলোচনা হইতে তাহা স্পম্টই 
প্রতীয়মান হইবে। এই সময়ের মধ্যে জ্যামিতি, গাঁণত ও বাঁজগাঁণিতের ভিত্তি পাকা হইয়াছিল; 
গ্রীক জ্যোতিষাঁয় মতবাদ এক্ষণে পারত্যন্ত হইলেও হিপার্কাস্‌ ও টলেমীর হাতে সাঁমায়ত 
পর্যবেক্ষণ ও পরাক্ষার গণ্ডীর মধ্যে জ্যোতীর্বদ্যার চরম উল্লাতি সাধিত হইয়াছিল; 'চাকংসা- 
বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভদবিদ্যা ও জাববিদ্যার ভিত্তিস্থাপনা ও কাঠামোরচনা করেন 
[হিপোক্েটিস্‌:, আযরম্টট্ল্‌, থিওফ্রেস্টাস- ও গ্যালেনের মত সর্বকালের সব্রেন্ঠ বিজ্ঞানগণ। 
ইরাটোস্থোনস্‌, স্ট্রাবো ও টলেমীর হাতে আধানক ভূগোলের উৎপাত্ত। 

মানব-সভাতার হাঁতহাসে এই এক হাজার বংসরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস অত্যন্ত 
গুরৃত্বপূর্ণ। আধ্ানক বিজ্ঞানের উৎস সন্ধান কারতে হইলে এই গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক 
বিজ্ঞানের মধ্যে তাহা অনুসন্ধান কারতে হইবে; কারণ, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহত এই 
প্রাচটন বিজ্ঞানের সম্পর্ক অভেদ্য। প্রাচীন বিজ্ঞানের জের টানিয়াই আধানক বিজ্ঞানের 
জল্ম। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভেসালিয়াস্‌, হাভ, কোপার্নকাস্‌, প্যারাসেলসাস্‌ 
প্রমুখ বিজ্ঞানিগণ গভশরভাবে প্রাচীন বিজ্ঞানের দ্বারা অন:প্রাণত হইয়াই আধাঁনক বিজ্ঞানের 
সন্ধান দিতে সক্ষম হইয়াছলেন। রেণেশাঁর*এক অন্যতম কারণ ইউরোপাঁয় জাতদের মধ্যে 
প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাথপত্রের প্রতি প্রীতি ও অনুরাগের পুনজল্ম। এই 
পথপন্র ঘাঁটয়া এবং ইহাদের মধ্যে প্রাচীন মনীষীদের আশ্চর্য ধাশান্তর পরিচয় পাইয়া 
ইউরোপ আবার নতন উদ্যমে বিজ্ঞান-সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়। 'হপার্কাস্‌ ও টলেমী যেখানে 
শেষ করিয়াছলেন ঠিক তাহার পর হইতেই কোপার্নিকাস্‌ তাঁহার জ্যোতিষীয় গবেষণা সুরু 
করেন। ভেসালয়াস্‌ ও হার্ভর গবেষণা যুগান্তকারী হইলেও একদিক 'দিয়া বিচার কারলে 
তাহা যে গ্যালেনের গবেষণারই সম্প্রসারণ একথা অনস্বীকার্য। এইভাবে বিজ্ঞানের প্রত্যেক 
ণিভাগেই দেখা যাইবে, প্রাচীন বিজ্ঞানশরা যেখানে আনিয়া শেষ কারয়াছিলেন তাহার 
অব্যবহিত পর হইতেই আধ্বীনক বিজ্ঞানের যাতনা সুরু হইয়াছিল। 

কিন্তু এই শেষ ও সূরু সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে নাই। দুই-এর মাঝখানে আমরা দোঁথতে 
পাই এক হাজার হইতে বার শত বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধান। গৌরবময় অতীত গ্রীক ও 
গ্রেকা-রোমক সভ্যতা হইতে আধুনিক সভ্যতাকে পৃথক ও বিচ্ছন্ন করিয়া রাঁখয়াছে এক 
অতলস্পশরশ অন্ধকারময় যুগ। এই যৃগের অন্ধকার ইউরোপণীয় মনের অন্ধকার। এক 
দূর্জয় অবসন্নতা ও বৈর্ুব্য তাহার মনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফৌলল। উন্নততর সর্বপ্রকার 
স্বাধীন চিন্তাশীন্ত, মননশশলতা ও উদ্ভাবন শান্ত তাহার অন্তা্হত হইল। মনের গাঁত 
হারাইয়া সম্মূখের পাঁরবর্তে পশ্চাতে সে দৃম্টি নিবদ্ধ কারল। নুতন জ্ঞানের ও তথ্যের 
সন্ধান দেওয়া দূরে থাকুক, সর্বপ্রকার জ্ঞানারজনে এযুগে ইউরোপকে আমরা দোখ একান্তভাবে 
নিস্পৃহ ও 'নাক্য়। চিন্তা-জগতে ইউরোপ সহসা অন্ধকারে যেন পথ হারাইয়া ফৌলয়াছে। 


৩১০ (বিজ্ঞানের ইতিহাস 


প্রাচীন বিজ্ঞানের পারিসমাস্তি ও ইউরোপশয় অন্ধকার ঘ্‌গের ব্যাপ্তি 


ঠিক কোন সময় হইতে ইউরোপে এই অন্ধকার যুগের সূচনা এবং কালের বিস্ততিতে 
ইহার ব্যাপ্তি কতদূর সে সম্বন্ধে যথেম্ট মতভেদ ও বিতকের অবকাশ আছে। থালেসের 
কাল হইতে গ্রশক বিজ্ঞানের যে অগ্রগাঁতির ধারা আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা কারয়াছ, তাহাতে 
মাঝে মাঝে নানা ছেদ পাঁড়লেও ও গুরুতর বিপর্যয় উপাস্থত হইলেও খহৌষ্টাব্দ দ্বিতীয় 
শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রাচীন বিজ্ঞানের সক্রিয়তা ও সৃজনীশান্ত আমরা একর্‌প 
অব্যাহত দেখিতে পাই। বিজ্ঞানের দিক হইতে এই দ্বিতাঁয় শতাব্দশীকে হাতহাসের পাতায় 
চিরকালের জন্য উজ্জল ও ভাস্বর করিয়া রাখিয়াছে দুইজন ক্ষণজল্মা বিজ্ঞানীর প্রাতভা। 
টলেমী আলেকজান্দ্রিয়া় গবেষণা করেন আনুমানিক খুশম্টাব্দ ১২৭ হইতে ১৫১ পযন্ত 
এবং গ্যালেনের মৃত্যু হয় ২০০ খীন্টাব্দে। এই দুই িজ্ঞানশই প্রাচীন বিজ্ঞানের সর্বশেষ 
সমন্বয়-সাধনকর্তা, সর্বশেষ উজ্জ্বল প্রদীপ । সুতরাং সৃজন শান্তর দিক হইতে প্রাচশন 
বিজ্ঞানের পাঁরসমাপ্তির সীমারেখা যাঁদ কোথাও টানিতে হয় তবে গ্যালেনের মৃত্যু বংসর 
২০০ খশষ্টাব্দ হইতেই তাহা টানা উঁচত। তবে দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে বা তৃতীয় 
শতকের প্রথমভাগে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধারণভাবে রুদ্ধ হইলেও গাঁণাতক গবেষণাকে 
আমরা আরও 'কছাঁদন সাক্তয় দৌখতে পাই। ডায়োফ্যান্টাস্‌, প্যাপাস্‌, থিওন অব আলেক- 
জান্দ্রিয়া ও হাইপোঁসিয়ার গাঁণাতিক গবেষণার কাল খনম্টাব্দ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীী। 
বলাবদ্যাঁবশারদ হশীরোও সম্ভবতঃ এই সময়ে জশাবত ছিলেন। ৩৯০ খশম্টাব্দে আকশীবশপ 
থিয়োফলাস্‌ আলেকজান্দ্রয়ার প্রায় সাত শত বংসরের পুরাতন ও প্রাচীন পাঁথবীর সবশ্রেচ্ঠ 
গ্রন্থাগারের একাংশ ধংস কাঁরয়া গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগাতির মূলে কুঠারাঘাত করেন। 
৪১৫ খহষ্টাব্দে হাইপোঁসয়া উন্মত্ত খুশম্টান পাদ্‌রীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। 
এই তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী আবার টেরটুীলয়ান, ল্যাক্টাস্টিয়াস্‌, সেন্ট আ্যাম্বোজ, সেন্ট 
জেরোম প্রমুখ খ:শম্টান ধর্মযাজকদের প্রচারকাল ও সর্বপ্রকার গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাত 
তীর বিরুদ্ধতার ও জেহাদের কাল। এই সব বিচার করিয়া অনেক এঁতিহাঁসিক চতুর্থ শতকের 
শেষভাগে বা পণ্চম শতকের প্রথমভাগে প্রাচীন িজ্ঞানের অবনতির সবশেষ সীমারেখা নরেশ 
কারবার আঁধকতর পক্ষপাতণ।* তাঁহাদের মতে পণ্ণম শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই ইউরোপীয় 
অন্ধকার যুগের সূচনা । 

এই অন্ধকার যুগের পরিসমাপ্তি কোথায় 2 চিন্তা-জগতের এই সর্বগ্রাসী নিকষ-কালো 
অন্ধকার শতাব্দীর পর শতাব্দী কি সমভাবেই বত্মান ছিল? মাঝে মাঝে আলোকরেখা 
এই জড়তা ও আচ্ছন্নতার ঘোর কাট্াইবার কি কোনরূপ ইঙঞ্গিতই দেয় নাই? কবে, কোথায় 
ও কেমন কাঁরয়া এই দীর্ঘ রান্নর অবসান ঘাঁটল, অরুণোদয়ে নূতন আলোর ঝলকাঁনতে তাহার 
ইউরোপ আবার খাঁজয়া পাইল ? 

এই অন্ধকার হঠাৎ একাঁদনে কিছ আর অপসৃত হয় নাই। ইহা যেমন ধারে ধারে 
আঁসিয়াছল তেমাঁন কাটিয়াও শিয়াছিল ধীরে ধীরে। ঠিক কখন এই অন্ধকার যুগের 
অবসান হইল, নূতন জ্ঞানান্বেষণে ইউরোপীয় জাঁতরা আবার পশ্চাতের পরিবর্তে সম্মুখে 
দৃষ্টি প্রসারিত কাঁরল এবং প্রাকীতক ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণে আর্ধ-প্রয়োগের বদলে স্বকীয় 
ও বৈপ্লাবক মনোর্ভাবের পাঁরচয় দিতে আরম্ভ করিল, তাহা 'নশ্চয় কাঁরয়া বলা যায় না। 
ষোড়শ শতাব্দধর কোন এক সময়ে, সম্ভবতঃ শেষের দিকে, মধ্যযুগীয় মনোভাবের পারসমাপ্তি 
ঘটে একথা আজ সাধারণভাবে স্বীকৃত। তবে ইহারই মধ্যে বিশেষ কোন বংসরের নাম যাঁদ 


+ রা, 3. 11991 কর্তৃক সম্পাদত 80606 010. 0$১885289% গ্রন্থে চার্লস 
ধসগ্গারের প্রবন্ধে দুষ্টব্য, 0%:6:. 01015628160 0588) 39237 0. 11375. 


ইউরোপীয় অল্ধকার হুগের ব্যাপ্তি ৩১১ 
কারতেই হয়, ১৫৪৩ খহনচ্টাব্দকেই মধ্যযুগের শেষ বংসর হিসাবে আভহিত করা উঁচত। 
এই বংসর কোপার্নকাসের বৈশ্লাবক জ্যোতষায় গ্রন্থ 102 762০01%609180%8 07971 
008128%8%% ও শারারস্থান সম্বন্ধে ভেসালিয়াসের ততোধক বৈপ্লবিক গ্রজ্থ 7) 
17001%20 ০০71001%9 17%712% প্রকাশিত হয়। প্রথমোস্ত গ্রন্থে টলেম কর্তৃক রূপায়িত 
ও জৈবাক্রয়াতত্ব ভুল প্রাতপন্ন কাঁরয়া এক সম্পূর্ণ নূতন শারীরবৃত্ত প্রাতাঁষ্ঠত কারবার 
ইঞ্গিত দেখা যায়। এই দুই গ্রল্থেরই মূল কথা এক; প্রাচীন বিজ্ঞান নির্ভুল ও শাশ্বত জ্ঞান 
ও সত্যের সন্ধান "দিয়াছে ইহা স্বীকার্য নহে; সেই বিজ্ঞানের বহ ুটী-বিচ্যাত আছে এবং 
পরণক্ষা ও গবেষণার দ্বারা উন্নততর ও আঁধকতর 'নিভরিযোগ্য বৈজ্ঞানিক মতবাদে পেশছানো 
সম্ভবপর। এক কথায় এই দুই গ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রথম প্রকাশ্যভাবে প্রাচশন বৈজ্ঞানিক মতবাদের 
বরুদ্ধতা করা হইয়াছে এবং ইহা অপেক্ষা উন্নততর মতবাদের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহার পূর্বে 
এক হাজার বংসরের মধ্যে টলেমশীর জ্যোতিষ অথবা গ্যালেনের শারীরবৃত্তে সন্দেহ প্রকাশ 
কারবার চিন্তা পর্যন্ত কেহ করে নাই। প্রত্যেকের নিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল, প্রাচখন 
বিজ্ঞানিগণের গবেষণা ও মতবাদ অভ্রান্ত; তাঁহারা যাহা বাঁলয়া "গ্নয়াছেন, সেই বিষয়ে তাহাই 
শেষ কথা । মাঝে মাঝে দু, একজনের মনে যে আদৌ কোন সন্দেহ জাগে নাই তাহা নহো, 
তবে খাঁষবাক্য প্রাতিবাদ কারবার মত সাহস বা স্পর্ধা কাহারও হয় নাই। কোপার্নিকাস্‌ও 
নিশ্চিন্ত মনে তাহার 706 72০12807595 0767৮ 00918368%% ছাপাইবার 
অনুমাত দেন নাই। দীর্ঘ ভ্রিশ বংসর এই পাশ্ডুলাপর কথা 'তান বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু 
ছাড়া কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। ১৫১২ খাীষ্টাব্দে 00772150105 নামে 
এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সংক্ষেপে তাঁহার মতবাদ ব্যন্ত কাঁরয়া অল্প কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে তাহা 
গোপনে প্রচার করেন। ইহার প্রায় ৩০ বংসর পরে বন্ধুদের সাঁনব্ধ অনুরোধে 
কোপার্নিকাস্‌ যখন তাঁহার মূল গ্রন্থ প্রকাশ কারতে স্বীকৃত হন, তখন তাঁহার বয়স ৭০। 
প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিরুদ্ধতা করিবার [বিপদ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ভেসাঁলয়াস্‌ও 
সচেতন ছিলেন। তান 1)৫ £0700তে িখিয়াছেন ঃ “অল্প কিছুদিন আগেও গ্যালেন হইতে 
একচুল এদিক-ওদক হইতে আম সাহসী হইতাম না। কিন্তু হৃতাঁপণ্ডে অবাঁস্থত সেপটাম 
পর্দা হতপিশ্ডের অবাঁশস্ট অংশের মতই পূর্‌ ও ঘন-সান্নাবস্ট। আমি একেবারেই বৃঝতোছ 
না কিরূপে অতীব ক্ষুদ্রতম কাঁণকার পক্ষেও সেপ্টাম ভেদ কারয়া দাঁক্ষিণ নিলয় হইতে বাম 
নিলষে প্রবেশ করা সম্ভবপর” দীর্ঘকালব্যাপী বৈজ্ঞানক পরীক্ষালব্খ বিশ্বাস আত 
নিভাঁকভাবে তিনি প্রকাশ কারলেন। তেরশ বৎসর ধাঁরয়া ইউরোপে ঠিক এই 'জানিসাঁটরই 
অভাব 'ছিল। 

কোপার্নিকাস্‌ ও ভেসালিয়াসের উপরিউন্ত বৈপ্লবিক গ্রন্থ দুইখানি প্রকাশত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য লোকে রাতারাতি টলেমী ও গ্যালেনের বৈজ্ঞানিক মতবাদ ত্যাগ করিয়া 
কোপার্নকাস ও ভেসালয়াস্‌-প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ গ্রহণ করে নাই। আধিকাংশ 
লোকই প্রথমে এই মতবাদ উপেক্ষা কাঁরয়াছে, তাহা লইয়া ব্যঙ্গ ও উপহাস করিয়াছে এবং 
কেহ কেহ অধার্মক ও অশাস্ত্রীয় বালয়া কটাক্ষ বা ভশীত প্রদর্শন কাঁরয়াছে। কিন্তু ধীরে 
ধীরে এই মতবাদ চিন্তাশশল ব্ান্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, ইহার অকাট্য য্ান্ত ও সত্যতা 
সকল প্রকার অবৈজ্ঞানিক প্রাতবাদ ও বিরুদ্ধতার উপর জয়ী হইল, এবং প্রাচীন বিজ্ঞানের 
সত্যতা লম্বন্ধে সন্দেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এইজন্যাই ইউরোপীয় বিজ্ঞানের 
ইতিহাসে ১৫৪৩ খুশষ্টাব্দকে মধ্যযৃগ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সমা-নিরেশিক হিসাবে 
মনে করা যাইতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে একথাও সত্য যে, ৪০০ খখন্টাব্দ হইতে ১৫৪৩ খুশল্টাব্দ পর্যন্ত এক 
হাজার বৎসরের 'কাঁণ্চদাধক কাল জ্কান-বিজ্ঞান-চর্চার দক হইতে সম্পূর্ণ ও সমানভাবে 


৩১২ , বিজানের ইতিহাস 


নিশ্চেম্টতার যুগ ছিল না। ইহার মধ্যে জ্ঞান-চর্চার ও জ্ঞানান্বেষণের অনেক ইতর বিশেষ 
ঘাঁটয়াছে। তবে খ-ম্টাব্দ পণ্টম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় 
সবন্পই জ্ঞান-চ্চা একরূপ স্থগিত ছিল; অজ্ঞতা এবং তাহা অপেক্ষাও মারাত্মক, অজ্ঞতা দূর 
করিবার অনিচ্ছা ছিল সাধারণ ও ব্যাপক। এই পাঁচশত বংসরই প্রকৃতপক্ষে কৃষ্যূগ। 
একাদশ শতাব্দী হইতে আবার জ্ঞান-চর্চার ও 'বদ্যোৎসাহতার কিছ কিছু আভাস আমরা 
দোখতে পাই। গের্বের্ট, আদেলার্দ, রবার্ট অব্‌ চেষ্টার, জেরার্ভ অব্‌ ক্রেমোনা, মাইকেল স্কট, 
আলেকজান্দার অব্‌ নেকাম প্রমুখ পণ্ডিতগণ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বিদ্যোৎসাহিতার 
ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার প্রধান প্রাততু। অন্টম ও নবম শতাব্দীতে ইউরোপীয় মননশশলতা 
নিঃসন্দেহে ক্রমাগত নিম্নগামী; একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে এই অবনাতির গাঁত রুদ্ধ; 
ইউরোপণীয় মন জ্ঞানার্জনে উৎসক; তাহার িন্তাশান্ত উধ্বমুখশী। ঘ্রয়োদশ শতাব্দীতে রজার 
বেকনের আঁবর্ভাবের পর হইতে এই বিদ্যোৎসাহতা আঁধকতর প্রবল আকার ধারণ করে, 
জ্ঞানের মূল্য বাড়তে থাকে, জ্ঞানী ব্যন্ত সমাজে ও রাজদরবারে সমাদৃত হইতে আরম্ভ 
করেন। এই যুগের লোক প্রাচীন জ্ঞান-বজ্ঞানের প্রাত আকণ্ঠ সম্দ্রমশীল) প্রাচীন পধাথপন্রে, 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে যাঁহার যতবেশী আঁধকার 'তাঁন ততবেশশ জ্ঞানী ও পণ্ডিত। এই পাঁণ্ডত্য-প্রীত 
ন্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর বোশিষ্ট্য। 

গ্রীক ও ল্যাটন ভাষায় 'লাঁখত প্রাচীন বৈজ্ঞাঁনক গ্রন্থগ্াীলর বহুল প্রচার ঘটে পণ্ুদশ 
শতাব্দীতে । খহশষ্টানদের তীব্র বিরুদ্ধতার ফলে এক সময় গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিধমর্ঁর 
জ্ঞান-বিজ্ঞান হিসাবে ব্যাপকভাবে অবজ্ঞাত ও পাঁরত্যন্ত হইয়াছিল। 'বিদ্যোংসাহতা ও 
জ্ঞান-চর্চার স্বাস্থ্যকর পাঁরবেশ আবার ফারিয়া আসলে প্রথমেই চেস্টা হইল বিজ্ঞানের উৎস 
সন্ধানের। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ পাঁড়ল মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপর; সুর হইল এক বিরাট ও 
ব্যাপক অনসম্ধান পর্বের। এইরুপ মনোযোগ ও ধৈর্যের সাহত পুঙখানুপুঙ্খভাবে গ্রীক- 
শবজ্ঞান ইাতপৃবে বা পরে আর অধাীত হয় নাই। বিদ্যাচ্চা এক নৃতন প্রেরণা ও উদ্দীপনা 
লাভ কাঁরল। 

তাহা হইলে মধ্যযুগের অবসান-কাল 'হসাবে একাদশ, শ্রয়োদশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীকে 
আভাঁহত কাঁরলে ক্ষাত কি? অনেক এীতহাঁসক একাদশ শতাব্দীকে বাদ দিলেও অন্ততঃ 
্রয়োদশ অথবা পণ্দশ শতাব্দীর প্রার্ভকে আধুনিক বৈজ্ঞানক চিন্তাধারার ও দৃষ্টিভঙ্গীর 
জল্মসময় বাঁলয়া নির্দেশ কারবার পক্ষপাতী । আর একদল এীতহাঁসক এই মতের বিরোধী 
এই কারণে যে, নবম শতাব্দীর শেষভাগে অন্ধকার যূগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
চিন্তাধারা উধর্বমূখী হইলেও এবং বিজ্ঞান-চর্চার ও বদ্যোৎসাঁহতার একটা স্বাস্থ্যকর 
পাঁরবেশ সৃষ্ট হইলেও ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপীয় বৈজ্ঞাঁনক চন্তাধারা একান্তই 
প্রাচশনাশ্রয়ী। আয়োনয়ার; এথেন্সের অথবা আলেকজান্দ্রয়ার বিশ্বাবশ্রুত গ্রীক বিজ্ঞানি্ণের 
ণব*বাস, মতবাদ ও পর্যবেক্ষণের ফল অভ্রান্ত ধারয়া লইয়া এই বিজ্ঞানের মাহমা কীর্তনে 
একাদশ হইতে পণ্চদশ শতকের আঁধকাংশ পাঁণ্ডিতদেরই আমরা তল্ময় দৌখ। তাঁহাদের মন 
অতাঁতের সাঁহত বাঁধা। এই বন্ধন ছিন্ন কাঁরয়া নিভাঁকভাবে ভবিষ্যতের দকে দৃষ্টি 'নক্ষেপ 
কারবার অবস্থা তখনও আসে নাই এবং ইহা আসে নাই বলিয়াই মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার ও 
দম্টভঙ্গশরও অবসান তখন পর্যন্ত ঘটে নাই। এই মতের অন্যতম সমর্থক ডাঃ চার্লস্‌ 
[সঞ্গার তাই 'লখিয়াছেন £ 
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কোপার্নিকাস্‌ ও ভেসালিয়াস্‌ এই মধ্যযুগীয় মানাসক অবস্থা কাটাইয়া অতশতের 
পারবর্তে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাইতে পারিয়াছিলেন। টলেমশ ও গ্যালেনের নিকট 
তাঁহাদের খণ অপুরণীয়। কিন্তু এই দুই প্রাচীন গুরুকে তাঁহারা নকল বা অনুকরণ করেন 
নাই। স্বাধীনভাবে পরণক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও মননশান্তর দ্বারা যে সত্যে তাঁহারা উপনশত 
হইলেন বহ্াদনের প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের সাঁহত তাহার মিল রক্ষা হয় নাই বালিয়া 
তাঁহারা পিছ-পা হন নাই। স্বাধীনভাবে মুস্তকন্ঠে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সত্য উপলাব্ধি 
ব্্ত কারলেন। যে প্রকার মনোভাব বৈজ্ঞানক গবেষণায় এইরুপ স্বাধীন চিন্তাধারা সম্ভবপর 
কাঁরল তাহাই আধূনিক বৈজ্ঞানক মনোভাব । 106 £86%0188075%5 ও 106 77067806, 
এই প্রকার মনোভাবের প্রথম 'লাপবদ্ধ প্রমাণ। কোপারন্নকাস্‌ ও ভেসালিয়াসের কাল 
ষোড়শ শতাব্দীতে তাই বিজ্ঞানের মধ্যযুগের শেষ ও আধানক যুগের সুরু। 
এই তো গেল মধ্যযগের জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার স্তরাবন্যাস। এখন প্রশ্ন হইল, চিল্তাজগতে 
হঠাৎ এইর্‌্প শৈথিল্য ও দারিদ্্য উপপস্থত হইল কেন? তাহার উদ্ভাবনী ও সৃজনণ 
প্রতিভার বিকাশ এইভাবে অবরুদ্ধ হইল কেন? ইহা কি মনুষ্য মনের আবর্তনশশল স্বাভাঁবক 
বৈরুব্য ও অবসন্ধতা; না ইহার সাঁহত রাজনোৌতক, সামাঁজক ও তৎকালীন ধর্মব্যবস্থার 
কোন প্রত্যক্ষ যোগ আছে? এক শ্রেণীর এীতহাসকের মতে, বিজ্ঞানের প্রগাঁত বা অগ্রগতির 
উপর রাজনোৌতক ও সামাঁজক অবস্থার কোনরূপ প্রভাব নাই। মানুষের দুজ্ছেয 
কৌতূহলপ্রিয়তা হইতে বিজ্ঞানের জল্ম ও ক্রমোন্নাত। এই কোৌতূহলাপ্রয়তা কোনরূপ 
বাঁধাধরা নিয়মকানুন বা সামাজিক ও রাজনোৌতক অবস্থাভেদের বশবতরঁ নহে। এই 
কৌত্হলাপ্রয়তার অভাব বা আঁধক্য আনর্ণেয় ও আঁনাদ্্ট। এইরূপ মতে বিশ্বাসী 
এীতহাঁসকের সংখ্যা অবশ্য ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে । মানুষের কর্মধারা ও চিন্তাধারার 
উপর রাজনৈতিক ও সামাঁজক অবস্থার, প্রচীলত জীবনাদর্শের ও ধর্মীবশবাসের যে আঁনবার্ 
প্রভাব বর্তমান, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা সাহত্য ও সাধারণভাবে সভ্যতার বিকাশ এই 
অবস্থা, জখবনাদর্শ ও ধর্মীবশ্বাসের সাঁহত যে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত, বিজ্ঞানের আঁধকসংখ্যক 
এীতহাঁসক ও পাঁন্ডতত এখন এই মতে 'ীবশ্বাসী। কৃষ্যুগে ইউরোপে বিজ্ঞানের এই অবনাঁতর 
জন্য দায়শ ইউরোপের তদানশল্তন রাজনোতিক বিপর্যয় ও অশান্তি, অচল সামাজিক অবস্থা 
ও কুসংসকারাচ্ছ্ন অন্ধ ধর্মীবশ্বাস। প্রা্থামক অবস্থায় খুশম্টধর্ম মোটেই প্রগাতিবাদী ছিল 
না; জশবন ও 'বশবচরাচর সম্বন্ধে যে বিশ্বাস ও দর্শন প্রাথীমক ঘুগের খটীম্টান পাণ্ড়ারা 
৪0 


৩১৪ বিজ্ঞানের ইতিহাস 


প্রচার কাঁরতে সচেস্ট হইয়াছিল তাহার সাঁহত বিজ্ঞানের বিরোধ মৌলিক। এই বিশ্বাস ও 
দন প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের কণ্ঠরোধ করিয়াছিল। 


৮.২। গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের অধঃপতনের রাজনোতিক, অথনোতিক এবং 
রোগ, মহামারী ও লোকক্ষয়জনিত কারণ 


পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপাঁয় সভ্যতার এই সওকট দেখা 
দেয়। তবে বহ্‌ পূর্বেই এই সঙ্কটের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছল। অনেকের মতে গ্রীক 
নগর-রাষ্ট্রসমূহের পতনের পর হইতেই প্রাচীন বিজ্ঞানের পতনের সূব্রপাত। অর্থাৎ 
আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য বিস্তার ইহার এক কারণ। কিন্তু আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য 
শবস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক বিজ্ঞানের অন্যন্র প্রসার, বিশেষতঃ আলেকজান্দ্িয়া় নূতনরূপে 
গ্রশক বিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশের ব্যাপার বশ্লেষণ করিলে উপারিউন্ত মতবাদ স্বীকার্য বাঁলয়া 
মনে হয় না। এই অধঃপতনের প্রকৃত সূত্রপাত ঘটে রোমক সাম্রাজ্য বিস্তীত লাভ করিবার 
পর হইতে । রোমকরা গ্রীক সাগ্রাজ্য বা 'ম্যাগনা গ্রোসয়া” আধকার করিয়া গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানও 
আত্মসাৎ কাঁরল। রোমক কর্তৃক এই জ্ঞানভান্ডার আত্মসাতে কোন ক্ষাত ছিল না, যাঁদ সেই 
সঙ্গে তাহা পূর্ণ ও বাঁদ্ধ কারবার যথাযোগ্য প্রচেষ্টা থাঁকত। রোমক সামাজ্যে গ্রশক বিজ্ঞান 
পিল একরূপ শোভা ও মর্যাদা স্বরূপ। শুধু জ্ঞানের জন্যই যে জ্ঞান-চর্চার একটা মস্তবড় 
প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে, রোমকেরা কোনাদনই ইহা ভালভাবে উপলাব্ধ কাঁরতে পারে 
নাই। তাই রোমক সাম্রাজ্যের পরাব্ম যতাঁদন অগপ্রাতিহত ছিল গ্রীক বিজ্ঞানের শোভাও 
ততাঁদন কোনরূপে টাকয়াছল। এই পরাক্রম তিরোহত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেরও 
পাট উাঁঠয়া গেল। দেখা গেল, রোমক সাম্রাজ্য জ্ঞানভাণ্ডারকে উজাড় কাঁরয়া একেবারে নিঃস্ব 
রাঁখয়া গিয়াছে। জে. স. মারসন্‌ তাঁহার 772 :5919509. ০ 110 গ্রন্থে 'লীখয়াছেন £ 
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খীম্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দী হইতেই রোমক সাম্রাজ্যের বিরদ্ধে বর্বর জাঁতদের আরুমণ 
ও আভিযান সুরু হয়। ২৩৬ খটম্টাব্দে ফ্রাঙ্ক ও আলামান্লি নামে দুই জাতি রাইন নদের 
নিম্নদেশ ও আলসাস্‌ অণ্চল বিধ্বস্ত করতে আরম্ভ করে। এই সময়ে গথ্‌রাও পূব 
ইউরোপে ও কৃষ্ণ সাগরের উপকৃলবতর্ট অণ্চলসমূহে তৎপর হইয়া উঠে এবং ২৪৭ খুশন্টাব্দে 
দাঁনয়ুব নদী আতক্রম করিয়া রোমক সাম্রাজ্যের উপর হানা দেয়। ফ্রাঙ্ক, আলামান্ন ও 
গথ্‌দের এই জাতীয় আক্রমণ ও ল.ঠতরাজ সাময়কভাবে প্রাতহত হইলেও চতুর্থ শতাব্দী 
হইতে ইহাদের আক্রমণের প্রকোপ আবার বাদ্ধি পায়। চতুর্থ শতান্দীতে ভ্যাপ্ডাল ও হুনদের 
অভ্যুর্থানে ও ধারাবাহক আক্রমণে পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্য একেবারে ভাঙ্গয়া পড়ে। ৪১০ 
খুশষ্টাব্দে গথনেতা আলারিক সরাসার ইতালীর দক্ষিণ আভমুখে এক বিরাট সৈন্যবাহনগ 
পাঁরচালনা কাঁরয়া ও রোমক বাঁহননকে বিধ্বস্ত কাঁরয়া রোম আধকার কাঁরয়া লয়। রোমক 
সাম্রাজ্য ইতিপূবেই পশ্চিম ও পূর্ব সাম্নাজ্যে বিভক্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল। পূর্ব সাম্রাজ্যের 
রাজধানী হইল কন্স্তাল্তনোপল্‌। পশ্চিম সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বর্বর জাতি কর্তৃক 


গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের অধঃপতনের কারণ ৩১৫ 


বিধ্বস্ত হইলেও এই পূর্ব সাম্রাজ্য বহাঁদন পর্যন্ত বর্বরদের আক্রমণ কোনরকমে প্রাতহত 
কাঁরতে সক্ষম হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতা ইতালীতে ও পাশ্চম ইউরোপে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইলেও এই পূর্ব সাম্নাজ্যকে আশ্রয় করিয়া কোনরকমে বাঁচয়া রাহল। খ:শষ্টাব্দ পণ 
শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপের রাজনোতিক মানাঁচন্রের দিকে দৃম্টিপাত কারলেই ইহা সুস্পন্ট 
হইবে। দাক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ড বর্বর টিউটানক, আংগল, স্যাকসন্‌ ও জুট জাতি কর্তৃক 
আধকৃত; হল্যাপ্ড, রাইন নদীর আঁধকাংশ উপত্যকা ও প্রায় সমগ্র গলদেশ জ্যাঁড়য়া ক্র্যাঞ্কদের 
রাজত্ব; রোন্‌ নদী উপত্যকায় বূর্গুণ্ডীয় জাতিদের প্রাধান্য প্রাতচ্ঠিত। তারপর স্পেনে 
1ভাসগথ্‌রা, উত্তর-আফ্রকায় ভ্যাপ্ডালরা এবং ইতালীতে, ডালমোসয়ায় ও সার্বয়ায় 
অস্ট্রোগথ্রা নিজ নিজ রাজ্য প্রাতষ্ঠিত করিয়াছে। 

তন শত বংসরের এইরপ নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈোতিক ক্ষমতার ক্রমান্বয় হস্ত- 
পাঁরবর্তনের ফলে সবপ্রকার জ্ঞান-চর্চা রুদ্ধ হইতে বাধ্য। এই তন শত বংসরে ইউরোপে 
শান্তি ও নিরাপত্তা বলিয়া কিছ ছিল না। মানুষের জীবন, ধন, সম্পান্ত সর্বদাই 'বিপদগ্রস্ত। 
ভাঁবষ্যতের আশা ও ভরসা প্রত্যেকের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তারপর বহসংখ্যক লোক 
বাস্তুহারা হইয়া এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যের্শরণাপন্ন হইয়াছে। সমগ্র ইউরোপ পাঁরণত 
হইয়াছে অসংখ্য হতভাগ্য উদবাস্তু নরনারীর শিাবিরে। রাজনোৌতক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
আঁসয়াছে সমাজ-জীবনেও দারুণ বিশৃঙ্খলা, অসন্তোষ ও ব্যাপক নৈরাশ্য। 


অনৈতিক কারণ 


এীতিহাসিক স্যার আর্চবাল্ড্‌ আঁলসন এই সামাজিক বশৃঙ্খলার আর এক অন্যতম 
কারণ দর্শাইয়াছেন মুদ্রা-সঙ্কোচনে ।* রোমক সাম্রাজ্যের শেষের দিকে স্পেন ও গ্রীসের স্বর্ণ 
ও রৌপ্যখাঁনগীলর উৎপাদন ক্রমশঃ হ্থাস পায়। অগ্াম্টাসের সময় রাজকোষে মাদ্রা প্রস্তুতের 
জন্য আনুমানিক মান ৩৮০ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ মজুত ছিল। জাম্টানয়ানের 
সময় ইহা কাঁময়া দাঁড়ায় মাত্র ৮০ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণে। মাঝে মাঝে মদদ্রাস্ফশীতির 
চেস্টা হইলেও সাধারণভাবে মুদ্রা-সঙ্কোচন ঠেকানো যায় নাই। ফলে 'জিনিস-পন্রের দাম 
অসম্ভব পাঁরমাণ কিয়া যায় এবং 'শল্প ও কাঁষজাত দ্রব্যের উৎপাদন আর লাভজনক হয় না। 
উৎপাদনকারীরা দেশে এই সব 'জানস প্রস্তুত কারবার পাঁরবর্তে বিদেশ হইতে তাহা আমদাঁন 
করা আঁধকতর লাভজনক মনে করে; ইহাতে শিল্পের অবনাঁত ঘটে এবং চাষের অভাবে বহু 
জাঁম অনাবাঁদ পাঁড়য়া থাকে। তারপর যুদ্ধের খরচ মিটাইবার জন্য শাসনকর্তাদের কর 
বাদ্ধ করিতে হয়; এই করবৃদ্ধি শেষে এক দুঃসহ বোঝার ন্যায় জনসাধারণের উপর চা'পিয়া 
বসে। এই ভাবে রোমক সাম্নাজ্যের শেষের দিকে যে গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয় উপাস্থত 
হয়, সামাজ্যের পতন ত্বরাঁষ্বিত করিতে তাহা বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। সাম্প্রাতককালে 
এরূপ মুদ্রা-সঙ্কোচনের ফলে ইংল্যান্ডে ১৮৭৩ হইতে ১৯০০ খাীম্টাব্দের মধ্যে এবং 
পুনর্বার ১৯২১ হইতে ১৯২৮ খহজ্টাব্দে যে অর্থনোতিক সঙ্কট দেখা দিয়াঁছল, তাহাতে 
বহু একর জাম অনাবাঁদ হইয়া যায়। 


রোগ, মহামারশী ও লোকক্ষয়্জনিত কারণ 


রাজনোতক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৌতক বিপর্যয়, শিল্প, বাণিজ্য ও কাঁষর অবনাত ও 
দুভভক্ষের সুযোগে অস্বাস্থ্য, রোগ, মহামারী ও লোকক্ষয় ইউরোপের সর্বত্র মাথা চাড়া 'দয়া 
উঠিল। চতুর্দিকে মৃত্যু ও মৃত্যুভয়। ্লেগ রোগের আক্রমণে ইউরোপীয় সমাজ দ্রুত উৎসম্নের 


পপপাপী পপি পলা 
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৩১৬ বিজ্ঞানের ইতিহাস 

মূখে। এই প্লেগ পোরারুসের সাধের ও সাজানো এথেল্সকে প্রায় ধ্বংস করিয়াছিল। 
পণ্চম, ষম্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে এই মহামারীর উগ্র মারীর্প আবার আমরা দৌখতে পাই। 
৪৫২ খষ্টাব্দে উত্তর ইতালশতে এই রোগের প্রাদভণবে আটিলার সৈন্যবাহনগর অগ্রগাঁত 
রুদ্ধ হয়। সম্রাট জাম্টিনিয়ানের রাজত্বকালের শেষভাগে (৫৬৫ খশজ্টাব্দ) এই মহামারীর প্রকোপ 
আবার বাদ্ধ পাইলে ইতালীর সামরিক শান্ত একেবারে দুর্বল হইয়া পড়ে এবং লম্‌বার্ডস্‌্দের 
আক্রমণ প্রাতরোধ করিতে অসমর্থ হয়। &৪৩ খ:শন্টাব্দের প্লেগে কন্স্তাঁন্তনোপলে দৌনক 
গড়ে দশ হাজার নরনারাী মত্যুমুখে পতিত হয়। ৫৯০ খাঁম্টাব্দের প্লেগে রোম প্রায় উজাড় 
হইয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে ৬৬৪, ৬৭২, ৬৭৮ ও ৬৮৪ খশষ্টাব্দে, অর্থাৎ বশ 
বংসরের' মধ্যে চারিবার প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই তো গেল প্লেগের উপদ্ুব। ম্যালোরয়া 
ও অন্যান্য রোগের উপদ্রবও বড় কম ছিল না। শাসন-ব্যবস্থার শোথল্যের সঙ্গে সঙ্গে নগর 
ও সহরগৃলির জলানম্কাশনের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হইতে থাকে, এবং সহরের চারি 
পাশে জলাভূমি ও জঙ্গল বৃদ্ধি পাইয়া সেগ্দাল ম্যালেরিয়া রোগের উর্বর কেন্দ্রে পারণত হয়। 
এইভাবে মহামারীর প্রাদুভশবে ব্যাপক লোকক্ষয় প্রাচীন ইউরোপনীয় সমাজ-ব্যবস্থা বিনষ্ট 
ও উৎসন্নের পথে অগ্রসর করিতে বিশেষভাবে সাহায্য কারয়াছিল। 


৮.৩। বিজ্ঞানের অধোগাঁতিতে দাস-প্রথার প্রভাব 


প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পাঁড়বার আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। এই কারণ 
দাস-প্রথার বৃদ্ধি ও প্রসার। দাস-প্রথার মান্রাধক্য হেতু শুধু রোমক সাম্রাজ্যেরই বনিয়াদ যে 
ধবাঁসয়া পাঁড়য়াছল তাহা নহে, সমগ্র প্রাচীনকালে এই প্রথা ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতর প্রধান 
প্রাতবন্ধক। দাস-প্রথার জন্য প্রাচীনকালে যাঁল্মিক উন্নাত ও 'শল্পান্নীতি বিশেষভাবে ব্যাহত 
হইয়াঁছল এবং ঘন্দ্রশাল্ত-প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতে পারে নাই। হাতে-কলমে 
কাজ করা স্বাধীন নাগাঁরকের পক্ষে হেয় ও মর্যাদাহানিকর, এইরুপ ধারণা বদ্ধমূল থাকায় 
বিজ্ঞানে পরাক্ষার আদর্শ প্রাতাঁঞ্ঠত হইতে পারে নাই। আমরা হইীতিপূর্েই একবার এই 
প্রসঙ্গের কিছু আলোচনা করিয়াঁছ। গ্রেকো-রোমক সভ্যতার এবং সেই সঙ্গে গ্রেকো-রোমক 
বিজ্ঞানের পতনের এক প্রধান কারণ যে মানবতা-বরুদ্ধ এই উগ্র দাস-প্রথা, ইহা সকল 
এতিহাসিকই এখন একবাক্যে স্বীকার করেন। এজন্য প্রাচীনকালে দাস-প্রথার স্বরূপ, প্রকৃতি 
ও বস্তাতি এবং এই প্রথার সাহত বিজ্ঞানের সম্পর্ক সম্বন্ধে আঁধকতর আলোচনার প্রয়োজন। 


আধুনিক ঘন্দ্-সভ্যতার উৎপাত্তর পর হইতে, অর্থাৎ গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে 
দাস-প্রথা সাধারণভাবে 'নন্দনীয়, মানবতা-ীবরুদ্ধ ও অর্থনোতক ও সামাঁজক অগ্রগাঁতির 
সম্পূর্ণ পারপল্থণ এইরূপ 'বিবোচত হইয়াছে । বর্তমান কালের পারপ্রোক্ষতে দাস-প্রথার 
শবরুদ্ধে এইরূপ মনোভাব একান্তই য্যান্তসঙ্গত ও ন্যায্য । 'কন্তু এই দেড় শত বৎসরের পর্বে 
অতাঁতে প্রায় পাঁচ হাজার বংসর পর্ন্ত দাস-প্রথা সম্বন্ধে আজকার এই বিরুদ্ধ মনোভাব 
আদৌ সাধারণ ও সব'জনগ্রাহ্য ছিল না। অনিবার্য অর্থনোতক কারণে দাস-প্রথার উদ্ভব; 
মানব-সভ্যতার বিবর্তনে এই প্রথা একাট বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছে; এই বিপুল দাসশক্তি 
শৃঙখাঁলত ও নিয়োজত হইতে না পাঁরিলে মিশর, ব্যাঁবলন, গ্রঁক অথবা রোমক ইত্যাঁদ কোন প্রাচীন 
সভ্যতারই 'বকাশ যে ঘাঁটতে পারত না, ইহা এ্রীতহাঁসিক সত্য। যে উৎপাদন-ব্যবস্থা একমান্ন 
মানৃষের পেশীশান্তর উপর 'নভরশশল, সেই উৎপাদন-ব্যবস্থায় ক্লীতদাস আঁবকল যল্পর্‌্পে 
পারগাঁণত হইতে বাধ্য আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় সাফল্যের মূলমল্ল যল্ত্রের উপর পূর্ণ 
কর্তৃত্ব: প্রাচীনকালে ক্লীঁতদাসের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও আঁধকার সেইর্প অপাঁরহার্য বিবেচিত 


বিজ্ঞানের অধোগাতিতে গাপ-প্রথার প্রভাব ৩১৭ 


হইয়াছিল। বস্তুতঃ ক্লীতদাসকে গণ্য করা হইত একট দুব্য বা জানিস হসাবে, মানুষ 
[হিসাবে নয়। রোমক আইনে ক্রীতদাস 7৪3 পর্যায়ভুন্ত। এই 1৪৪ কথাটির অর্থ” “দ্রব্য” । 

ক্রীতদাস বল্মর্পে ব্যবহৃত হইলেও তাহার সাঁহত কলের বন্ধের প্রভেদ আছে। স্বাধীন 
গ্রশক বা রোমক নাগাঁরকের মতই ক্লীঁতদাসও মানুষ । প্রাচীন দাস-প্রথায় এই মানবতার স্থান 
লইয়া অনেক মতভেদ ও বিরোধ ঘটিয়াছে। এই মানবতা যতক্ষণ গ্রাহ্য ও স্বীকৃত এবং সেই 
আদর্শে ক্রধতদাসের প্রাতি আচরণ ও ব্যবহার যতক্ষণ নিয়ান্মত ততক্ষণ দাস-প্রথা সমাজ, রাষ্ট্র 
ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহায়ক। কিন্তু যখনই এই মানবতা অগ্রাহ্য হইয়াছে দাস-প্রথার 
শনর্মম অসদব্যবহার ঘাঁটয়াছে, তখনই এই প্রথা সমাজ ও রাম্ট্রের ভয়ংকর সমস্যার কারণ হইয়া 
বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। 

গ্রশক সমাজ-ব্যবস্থা দাস-প্রথার উপর প্রাতিষ্ঠত হইলেও গ্রশক রাজনোতক প্রাধান্যের 
কালে ইহা নির্মম আকার ধারণ করে নাই। ক্রীতদাসদের প্রাত উদার মনোভাবই ছিল এই 
প্রথার বিশেষত্ব । এথেন্সের ক্রীতদাসদের জশবন-যাপন ব্যাপারে যথেন্ট পারমাণে ব্যন্তগত 
স্বাধীনতার সুযোগ দেখা যায়। তারপর একশ্রেণীর ক্রীতদাসের কথা আমরা অবগত হই 
যাহাদের অন্যের কাজে ভাড়া খাটানো হইত। ইহার 'বানময়ে ক্লীতদাসের নিকট হইতে 
দৈনিক কটা লভ্যাংশ প্রভুর প্রাপ্য হইত। এইব্‌প পারশ্রমের ব্যাপারে ক্রশতদাসের কছনটা 
স্বাধীনতা ছিল। সে নগরের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভাত নানা ব্যাপারে কায়ক পাঁরশ্রমের কার্যে 
ইচ্ছামত নিয়োজত হইতে পাঁরত। ক্রীতদাসদের সাধারণতঃ বয়নশিল্পে নিয়োজত দেখা 
যায়। নানাবিধ কুটশর শিল্প, দোকান-পাট পাঁরচালনা ও হাট-বাজারের কার্যে অনেকে 
বাহাল হইত। এমন কি এক সময় এথেল্স প্ীলশের কার্যে গ্রেস দেশীয় বহ ক্লীতদাস 
নিয়োগ কারয়াছল। রোমক ব্যবস্থায় পুঁলশ বিভাগে ক্রীতদাসের নিয়োগ আচন্তনীয়; 
ক্লাতদাস-প্ীলশ কর্তৃক স্বাধীন নাগাঁরকের গ্রেপ্তারের কল্পনা পর্যন্ত অসম্ভব ছিল। 
তারপর গ্রীক পুরোহিতরা ব্লাতদাসের জীবন হইতে নরনারণকে অব্যাহতি দিবার এক চমৎকার 
উপায় বাহির কারয়াছিল। ব্লীতদাস তাহার ধন-সম্পার্ত দেবতার নামে উৎসর্গ কাঁরয়া স্বাধীন 
হইতে পারত এবং এইরূপ ক্রীতদাসরা যে স্বাধীন হইয়াছে সেই মর্মে কর্তৃপক্ষ হইতে এক 
ছাড়পত্র দেওয়া হইত। 

আলেকজান্দ্রীয় ও রোমক সাম্রাজ্য 'বস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দাস-প্রথাও প্রসার লাভ ও 
ধীরে ধীরে নির্মম আকার ধারণ করে। প্রথম যুগের রোমকরা প্রধানতঃ কীষজীবী ছিল। এই 
রোমক কৃষকরাই তরবারির জোরে একের পর এক রাজ্য জয় কাঁরয়া সাম্রাজ্য গাঁড়য়াছল। 
সাম্রাজ্য করায়ত্ব হইলে কৃঁষিকার্ের পাঁরবর্তে যুদ্ধ-িগ্রহের ও শাসন-পারচালনার কাজ 
আঁধকতর প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। তখন কৃষকের অভাবে একাঁদরুমে বহু মাস এমন কি 
বহু বসর প্ন্ত চাষের জমি অনাবাদি পাঁড়য়া থাকে । এইরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই 
রোমকরা বন্দী সৈন্যদের ও আধকৃত দেশের হতভাগ্য অধিবাসীদের ক্লাঁতদাসর্পে চাষের 
কাজে বাহাল করে। চাষের কাজে নিয়োজত ক্রীতদাসদের বলা হইত 1০%15080। এইভাবে 
ধরে ধারে সাগ্রাজ্যের আঁধকাংশ কীষকার্ধের ভার বিদেশী ক্লঈতদাসদের হাতে ন্যস্ত হয়। 
ণকল্তু ভূমির মাঁলকানা-স্বত্ত কেন্দ্রীভূত থাকে এই অল্প সংখ্যক খাস রোমক নাগারকদের 
হাতে। তারপর সাম্রাজ্য বস্তীতির সঙ্গে সঙ্গে এবং যুদ্ধে বা অন্যান্য কারণে বহ ভামিদার 
নাগারকের মৃত্যু ঘাঁটলে এই সব জমি অরাক্ষত অবস্থায় পাঁড়য়া থাকে। সেই সুযোগে বিভ্ত 
ও প্রাতপাত্তশালশ ভূঁমিদাররা তাহা ক্রয় করিয়া বা অবৈধ উপায়ে দখল কারিয়া সম্পান্ত 
বাদ্ধ করে। ইহাতে এক এক জন রোমক নাগারক প্রভূত ভূসম্পাস্তর আঁধকারণ 
হয়। কাঁথত আছে, কোন কোন ভূঁমদারদের ভূসম্পান্তর এলাকা এক সময় রোমক সাম্রাজ্যের 
এক একট প্রদেশকেও নাকি ছাড়াইয়া 'গিয়াছিল। এক এক জন ভূইয়া বহু সহহ্ত্র 
ক্লাতদাসের মালিক ছিল। রোমক সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি 
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4 
এক অভূতপূর্ব ঘটনা। খ2ঃ পৃঃ ২৫০ হইতে ১৫০ অব্দের মধ্যে ক্লাঁতদাসদের সংখ্যা 
এর্‌প বৃদ্ধি পায় যে, সমগ্র লোকসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই ছিল ক্রীতদাস। ডেলসের হাটে 
এই সময় দৈনিক দশ সহমত ক্লাতদাস বেচা-কেনা হইত বলিয়া জানা যায়।* 
ক্লঁতদাসদের প্রতি রোমক প্রভুদের আচরণ কিরূপ নিমম ও নিষ্ঠ্র ছিল ক্যাটোর রচনায় 
তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ক্যাটো নিজেও অতি নিষ্ঠুর মনিব ছিলেন। ক্রীতদাস পাচক 
থাদাদ্রব্য বিস্বাদ করিয়া ফেলিলে তাহার এই অমাজরনীয় রঞ্ধন-্রুটীর জন্য অথবা পরিবেশন- 
কালে কোন ক্লাীঁতদাস খাবারের থালা, গ্লাস ইত্যাদি উল্টাইয়া ফেলিলে তাহার এই 
অসাবধানতার জন্য শাস্তস্বর্প ক্যাটো বেত্রাধাতের আদেশ দিতেন। কৃষিকার্য সম্বন্ধীয় 
গ্রন্থে ক্যাটো ক্লীঁতদাস-নিয়ল্্রণ সম্পর্কে আরও অনেক কথা িখিয়াছেন। যেমন, ব্রীতদাসের 
খাদ্যের পারমাণ তাহাদের কাজের পারমাণের উপর নির্ভর কারবে। বংসরে যে সময়ে কৃষির 
কাজ সর্বাপেক্ষা শ্রমসাধ্য, ক্লীতদাসের সেই সময়ে আঁধক খাদ্যের বরাদ্দ করিতে হইবে, অল্প 
খাটুনির সময় অলপ বরাদ্দ। বাগান ও ক্ষেত খামারের মাঁলকদের পুরাতন 'জাঁনস মাঝে 
মাঝে নিলামে বিক্রয় করা সম্পর্কে ক্যাটোর পরামর্শ হইল £_ 
[06 10191065002 0৮706] 5150010 20061092 0 010 ৮/০০15-050922) 
01612091760 08৮016, 006 ৮৮০০1, 602 90175, 006 ৮00-0% 1012 0015, 
06 5859. 200. 01969969. 91925695 270 2৮০/1711)5 9156 0096 106 
3098 1006 10699. 
স্পম্টই দেখা যাইতেছে, ক্যাটোর চোখে ব্রুীতদাস একটি প্রয়োজনশয় যল্পমানত্। যতক্ষণ 
সে কাজের উপযোগণশ থাকিবে ততক্ষণ তাহার মূল্য, অকেজো হইলেই তাহাকে নিলামে বিক্রয় 
করা কর্তব্য। সিসেরোর মত পণ্ডিত ও দরদী লেখকও ব্রীতদাসের উপর নিষ্ঠুর আচরণের 
সমর্থক ছিলেন। ০% 1)%% পুস্তকে ঝড়ের সময় জাহাজ হাল্কা কারবার উদ্দেশ্যে প্রিয় 
অশ্বাটকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা উচিত না ক্রীতদাসদের নিক্ষেপ করা উচিত, এই সম্বন্ধে 
আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার আভমত হইল, ক্রীতদাসদেরই প্রথমে নিক্ষেপ করা উীঁচত। 
দঁভক্ষের সময় রুগন ও জীর্ণ ক্রীতদাসদের হয় 'বক্লয় করা উচিত নয় খাইতে না দয়া মারতে 
দেওয়া উাঁচত, ক্যাটোর এই মত 'সিসেরো সমর্থন কারতেন। পিশ্ডার, হোরেস প্রমূখ বহু 
খ্যাতনামা ব্যান্ত এইরূপ নির্দয় আচরণের সমর্থক ছিলেন। এই শেষোস্ত লেখকগণ স্বাধীন 
রোমক যুবকদের স্াবধার জন্য ক্রীতদাসীদের গাঁণকাবাঁত্ত অবলম্বন কারবার পরামর্শ দেন ।$ 
বলা বাহুল্য, এইরূপ উন্তি বা লেখা এই সব খ্যাতনামা লেখকের কেবলমাত্র ব্যান্তগত মতামত 
নহে। ইহা তৎকালীন রোমক শাসকশ্রেণীর দৃণ্টিভঙগশরই পাঁরচায়ক। রোমক সমাজে 
ক্লীতদাসের হান, নিষ্ফল ও অবহেলিত জীবনের ইহা অন্্রান্ত হাঞ্গত। 
ক্লীতদাস সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে. কোন ক্লীতদাস নিজের বা নিজেদের 
এই দুঃসহ ও হান জীবনযান্রার কথা বর্ণনা কাঁরয়া উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ রচনা করে নাই 
বা অন্য কোন স্মারকালাপ রাখিয়া যায় নাই। দাস-জশীবন সম্বন্ধে সামান্য যেউ্কু সাহত্য 
পাওয়া যায় তাহা প্রধানতঃ স্বাধীন রোমক লেখকদের দ্বারাই রচিত। অথচ সংখ্যায় বিপুল 
এই ক্রীতদাস বাঁহনশীর মধ্যে বাঁদ্ধমান, বিত্তবান অথবা 'শাক্ষত লোকের অভাব ছিল না। 
এইরূপ অক্ষমতার কারণ উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন দাস-জীবনের স্বাভাবক ওদাসীন্য ও 
নিরুৎসাহতা। এই উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন ব্যর্থ জীবন সম্বন্ধে যে কিছু 'লাখবার থাকতে 
পারে ক্লীতদাসের মনে ইহা উদয় হয় না। তাহার একমান্ন লক্ষ্য এই 'বিড়ম্বিত জীবন হইতে 
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বিজ্ঞানের অধোগতিতে দাস-প্রথার প্রভাব ৩১৯ 
কী 
মৃন্তলাভ, দাস-জীবনের বদলে স্বাধীন নাগাঁরকের জীবনের আস্বাদ গ্রহণ। দাস-তৎপরতা 
এই 'দকে পূর্ণভাবে 'বকাঁশত। অর্থের 'বাঁনময়ে সর্বস্বান্ত হইয়াও স্বাধীন জশবন লান্ভ 
কারবার উদ্দেশ্যে বহু ক্রু'তদাসের অদ্ভূত তৎপরতার পাঁরচয় পাওয়া যায়, 
ক্লীতদাস-ীনর্ভর রোমক সমাজের এই অন্তানীহত দৈন্য, অসঙ্গাঁত ও ধূমায়মান অসন্তোষের 
বাঁহ:ই একাঁদন রোমক সভ্যতাকে ধবংস কাঁরল। যে সামাজ্যের এক-চতুর্থংশ লোক স্বাধধন 
ও তিন-চতুর্থাংশ ক্রীতদাস, তাহার মেয়াদ বেশশীদন হইতে পারে না। ইহা ভিতর হইতেও 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বাহরের আঘাতেও বিপর্যস্ত হয়। ফ্রাঙ্ক, গথ্‌ ও ভ্যান্ডালদের আব্লমণে রোমক 
সাম্রাজ্যের সাধারণ আঁধবাসীরা স্বস্তির নিঃ*বাসই ফোঁলয়াছল। কোথাও তাহারা বর্বরদের 
দবরুদ্ধে সজ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া বাধা 1দবার চেষ্টা করে নাই। রোমক উত্তর-আফ্রিকা আক্রমণ 
কারবার সময় ভ্যান্ডালরা সংখ্যায় ৮০ হাজারের বেশশ ছিল না; তথাপ উত্তর-আফ্রিকার 
[বিরাট ভূখণ্ড একর্‌প 'বিনাবাধায় ভ্যান্ডালদের পদানত হইল । ইহা শুধু একাঁট দ্টান্ত মান্ন। 
সামাজ্যের পতনের শেষ দিকে সব্তই এইরূপ ঘাঁটয়াছল। 

এই দাসপ্রথা যাঁদ প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ হইয়াছল, এই প্রথার জগদ্দল 
পাষাণভারে বিজ্ঞানেরও অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল। বিজ্ঞান শুধু বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে 
প্রতিপাঁলিত অবসরভোগী ম্াষ্টমেয় একদল 'বিস্তশালী সম্প্রদায়ের শোভা বা পরগাছা রূপে 
বাঁচতে পারে না। জ্ঞানের এক স্বাভাবক সামাঁজক প্রয়োজনও উপলব্ধ হওয়া চাই। সেই 
প্রয়োজন জীবনযুদ্ধে মনৃষ্য সমাজকে সাহায্য কারবার প্রয়োজন; সমগ্রভাবে সমাজের প্রত্যেক 
নরনারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বধানকল্পে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজন । এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রয়োগের প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে তখনই উঠে যখন সর্বসাধারণের সহজ জাবনযাল্রা, শ্রীবৃদ্ধি ও 
কল্যাণ সমাজের লক্ষ্য। কারণ একমান্র এইরূপ সমাজেই শ্রম-লাঘবের প্রশ্ন উঠে। প্রশন উঠে 
অন্পায়াসে আঁধক পাঁরমাণ, উৎপাদনের । প্রশ্ন উঠে বিশ্রামের ও সশিক্ষার। এক দিক দিয়া 
দোঁথলে এই শ্রম-লাঘব ও অল্পায়াসে আঁধক পরিমাণ উৎপাদন-প্রচেম্টা হইতেই বিজ্ঞান-চ্চার 
অননপ্রেরণা আসিয়া থাকে। 

[কিন্তু গ্রেকো-রোমক আমলের ক্রতদাস-নিরভর সমাজের উদ্দেশ্য ছিল সর্বসাধারণের কল্যাণ 
নহে, মাষ্টমেয় উধর্বতন আভজাত সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন। এক-চতুর্থংশ 
লোকের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিন-চতুর্থাংশ ক্লীতদাসের হাড়ভাঙ্গা পারশ্রম যথেম্ট। এই অমানাষক 
কাঁয়ক পারশ্রম ও পেশীশান্তর ব্যায়ে যে সম্পদ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার আত সামান্য অংশই 
নিয়োজত হইয়াছে ক্রীতদাসদের গ্রাসাচ্ছাদনে আর অবাঁশম্ট বেশীর ভাগই নিয়োজত হইয়াছে 
এই এক-চতুর্থাংশ উধর্বতন আভজাত সম্প্রদায়ের ভরণ পোষণ, বিলাস ব্যাসন ও অপব্যয়ের 
কার্ষে। এই ব্যবস্থা কাল সহকারে এমাঁন কায়েম হইয়া পাঁড়য়াছিল যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের 
শীর্ষস্থানণয় প্রত্যেকের নিশ্চিত ধারণা হয়, ক্রীতদাস-নিভ'র সভ্যতাই একমান্ন উন্নত ও শাশ্বত 
সভ্যতা । এই ধারণার ফলে মন্ষ্য পেশীশান্তর পাঁরবর্তে যল্লশান্তর উদ্ভাবন ও প্রয়োগের 
প্রয়োজনীয়তা একেবারেই দেখা দেয় নাই । তবে ক্লীতদাসদের মধ্যে হয়ত এইর্‌প প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধ হওয়া উচিত ছিল; কন্তু এর্‌প সমাজ-ব্যবস্থায় তাহাও সম্ভবপর হয় নাই। 
দাসজশবনের 'নস্ফলতা ও অক্ষমতা এক সংক্রামক 'নশ্চেম্টতা ও উদ্যমহীনতার সৃন্ট করে। 
সহম্র বংসর ধাঁরয়া ক্রশতদাসশ্রেণী খাঁনর কার্য কাঁরয়া আসিয়াছে, ইহার বৈচিন্রাহনীন একঘেয়ে 
িন্ত জীবন যাপন কিয়া আসিয়াছে: কিন্তু এত দণর্ঘ আঁভজ্ঞতা সত্তেও খাঁনর উৎপাদন কার্যে 
এতটুকু যান্ত্রিক উন্নাতি তাহারা সাধন কারতে পারে নাই। * অথচ সমাজ-ব্যবস্থা পাঁরবর্তনের 
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৩২০ . ধবজ্ঞানের ইতিহাস 


ও সমাজে মানবতার আদর্শ প্রীতাঁঙ্তত হইবার অত্যল্পকালের মধ্যেই যে এইরূপ উন্নত সম্ভবপর 
হইয়াছিল, ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত এরৃগ্রকোলার ?)6 76 ?,96108৫2 তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
এই সব তথ্য.বিচার কারলে ইহাই মনে হয় যে, প্রাচীনকালে পরণক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পথে 
অগ্রসর হইবার পাঁরবর্তে ন্যায় ও তকের পথে বিজ্ঞানের অগ্রসর হইবার এবং পরবততাঁকালে 
এই অগ্রগাতও সম্যকর্‌পে রুদ্ধ হইবার এক প্রধান কারণ সমাজ-ব্যবস্থায় দাস-প্রথার ব্যাপক 
প্রবর্তন। সমাজের সেবায়, সর্বমানবের কল্যাণে বিজ্ঞান যখনই পাঁরপূর্ণভাবে নিয়োজত 
হইবার অনতপ্রেরণা লাভে বাত হইয়াছে তখনই তাহার অগ্রগাঁততে কোন না কোন প্রকার ছেদ 
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৮.৪। প্রাচীন বিজ্ঞানের পতনে তৎকালশন দাশশনক মতবাদ ও খহখৈম্টধমের দাসত্ব 


প্রাচীন বিজ্ঞানের পতনের ব্যাপারে গ্রীক দর্শনের ক্লামক অবনাতি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার 
উপর গুরুত্ব আরোপের পারবর্তে শুদ্ধ চিন্তা, মায়াবাদ ও ভাববাদের আঁধকা, অলৌকিক ও 
ভৌতিক শক্তিতে ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস এবং সর্বশেষে প্রথম অবস্থার খুইষ্টধর্ম এবং সমাজ ও 
জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই ধর্মের বিধান ও নির্দেশ বড় কম দায় নহে। ব্যষ্টির ও সম্টির 
জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য, ইহার উৎপাত্ত ও পাঁরণাঁত, পার্থব ও নৈসার্গক পারবেশের 
সাহত ইহার সামঞ্জস্য বা অসামগ্জীস্য প্রীতি বিষয়ে মানুষ 'বাভন্ন যুগে কতকগাীল চরম সতে]র 
সন্ধান দিবার, কতকগুলি অমোঘ সিদ্ধান্তে পেশছিবার চেষ্টা করিয়াছে। দর্শন ও ধর্মের মধ্য 
দিয়া তাহার এই প্রয়াস আভিব্যন্ত। তাই দর্শন ও ধর্ম ব্যম্টি ও সমন্টিগত জীবনের উদ্দেশ্য, 
আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যে মত ও দূম্টিভঙ্গীর সৃম্টি করে, সর্বপ্রকার জ্ঞান-চর্চার উপর সেই 
মত ও দৃষ্টিভঞ্গণর প্রভাব অনিবার্ধ। শুধু তাহাই নহে, আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই এই মত ও দঁষ্টি- 
ভগ্গশ জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার গাঁতি ও দিক নির্ধারণ কাঁরয়া থাকে। জ্ঞান-চর্চা সাধারণতঃ এই 
প্রচালত দাশশনক মতবাদ ও ধর্মমতের সাঁহত সামঞ্জস্য ও সমন্বয় রক্ষা কাঁরয়া চলে। মাঝে 
মাঝে অবশ্য এই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। নূতন মনশষার আবির্ভাবে 
নূতন জ্ঞানালোক সম্পাতে প্রচালত দার্শানক মতবাদের সাঁহত নূতন জ্ঞানের বিরোধ ও সংঘাত 
ঘটে। সেই বিরোধ তশব্রতর হইয়া নূতন জ্ঞানের জয়লাভ ঘাঁটলে, সেই জ্ঞানের সাঁহত খাপ 
খাওয়াইয়া দর্শনের ধারা আবার পাঁরবাততত ও প্রবাহত হয়। এই পারবার্তত দর্শন তখন 
ভবিষ্যৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার পথ আবার নূতন করিয়া বাঁধিয়া দেয়। 

চতুর্থ ও পণ্টম শতাব্দী হইতে সুরু কাঁরয়া প্রায় পাঁচ শত বংসর ইউরোপে জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[বিজ্ঞানের পতনে দার্খীনক মতবাষ ও খুশষ্টযনের দায়িত্ব ৩২৯ 


চর্চার গাঁত রুদ্ধ হইবার মূলে তৎকালীন দার্শানক মতবাদ ও খুখন্টধর্মের লৃদরপ্রসার? 
প্রভাব যে বিদ্যমান ছিল, ইহা মনে কারবার যথেম্ট কারণ আছে। এই সময়কার দশতলর 
মধ্যে আমরা যে মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রকাশ দোখিতে পাই এবং প্রাথামক যৃগের খুখন্টধর্ষের 
কাঠামো, তাহার বিশ্বাস, নীতিবোধ ইত্যাঁদ গাঁড়বার পশ্চাতে ষে দ্াক্টন্ঙ্গীর সাক্ষাৎ পাই, 
তাহার পর্যালোচনা কারলেই বুঝা যাইবে, কি হেতু এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গশী ভ্জান-বজ্ঞান- 
চর্চার অনুকূল হয় নাই, ?ি ভাবে দর্শন ক্রমে ক্রমে ধর্মের নিকট দাসখত 'লিখাইল এবং কেন 
ইউরোপীয় চিন্তাজগতে নিক্ক্িয়তা আঁধপত্য বিস্তার কারিল। 

আমরা দোঁখয়াছ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে নানা তথ্য ও জ্ঞান আহরণ 
কারয়া সেই তথ্যসমূহের রীতিনীতি হৃদয়গ্গম কারবার প্রয়াসের ফলে প্রাচন গ্রীক দর্শনের 
উদ্ভব হইয়াঁছল। গ্রীক দর্শনের শ্্রম্টা আয়োনীয় দাশশীনকগণ বিজ্ঞান ও দর্শনকে পৃথক 
করিয়া দেখেন নাই। সক্রেটিস ও স্লেটোর হাতে পাঁড়য়া গ্রীক দর্শন এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ 
গারগ্রহ করে। শুধু পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রকৃতির রহস্যের 'কিনারা যে সম্ভবপর নয় এবং 
প্রকৃত সত্য উপলব্ধি যে একমান্র মননশন্তি ও শুদ্ধ আঁভ্বক শান্তর উপর নির্ভর করে, স্লেটোর় 
এই ধারণা বিজ্ঞান-নির্ভর দর্শনের পাঁরবর্তে এক ভাববাদশ, আত-প্রাকৃত তত্বীয় দর্শনের সচ্টি 
করে। এই দর্শনে মান্ষের মন ও চৈতন্যই সর্বস্ব; এই মন ও চৈতন্যের দ্বারা উপলব্ধ স্ত্যই 
একমান্র শাশ্বত সত্য। এইরূপ দর্শনের আনিবার্ধ ফল এই যে, ইহা হইতে বিশ্ব-প্রকৃতি ও 
মানযষের ইতিহাস সম্বম্ধে এক মনগড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদের উদ্ভব ঘ্বটে। এই মনগড়া 
জ্বয়ংসম্পর্ণ মতবাদকে অভ্রান্ত সত্য জ্ঞান করিয়া দার্শনিকগণ তখন অগ্রসর হন দশ্যান নানা 
তথ্যের কারণ নশিদেশ কারতে। যে সকল তথাকে এই মতবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ালো ঘাল্প, 
তাহারাই হইল প্রকৃত তথ্য, আসল সত্য; যে সকল তথ্যের সাহত এইরূপ সামঞ্জস্য ও দংহাি 
রক্ষা সম্ভবপর হয় না তাহারা চৈতন্য-অগ্রাহ্য অসত্য, সৃতরাং তাৎপর্ষাবহশীন। এইকুশপ 
দর্শনের প্রধান বিপদ এই যে. প্রকৃতি সম্বন্ধে নির্ভুল ও সংস্কারমুস্ত পর্যবেক্ষণ ও পরাক্ষার 
আদর্শের ইহা সম্পূর্ণ পারপল্থী; সুতরাং বিজ্ঞানের অগ্রগাতরও ইহা প্রাতকৃল। লেজনা 
যখনই প্লেটোর দর্শন প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছে, তখনই বিজ্ঞানের অপমৃত্যু আমরা দোখয়াছি। 

আ্ারম্টটল্‌ ও তাঁহার পৌরপ্যাটোটিক- 'বদ্যাপশঠের দর্শনে পর্যবেজ্ছণের আদর্শ এই ভাবে 
ক্ষুপ্ন হয় নাই। জ্যোতিষে ও পদার্থীবদ্যায় গ্লেটোর প্রভাব তানি সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে না 
পারলেও, জীবাবিদ্যায় তান পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শ পূর্ণভাবে প্রাতষ্ঠা কাঁরতে 
শাঁরয়াছজেন তাঁহার সৃষোগ্য সহৃকমরগ [থওফ্রেস্টাস্‌ ও ট্রাটো এই আদর্শ আরও ব্যাপ্ক- 
ভাবে প্রচার করেন। আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের উজ্জল হাতহাসের অন্যতম প্রধান ফারখ এই 
যে, মিউীঁজয়ামের প্রথম অধ্যক্ষের নির্বাচন-কালে তাহারা স্লেটোর একাডেমীর দ্বারস্থ না হইয়া 
আ্ারম্টটলের খোঁরপ্যাটোট্ক্‌ বিদ্যাপীঠের দ্বারস্থ হইয়াছিল এবং বিখ্যাত ধঘার্থাবদ 
স্রাটোকে এই পদে নিয়োগ করিয়াছিল। তথাঁপ আরিম্টটজের প্রধান কৃতিত্ব ন্যামশাজ্জে। 
পদার্থাবদ্যা ও জ্যোতষে এই ন্যায়শাস্রের অবতারণা কারয়া এবং সামগ্রশ, সারবস্তু, আকীত্, 
পাঁরমাণ, গণ প্রভাতি চৈতন্য-গ্রাহ্য কতকগুলি সহজ ধারণার 'ভাঁত্ততে জ্যোতিষ ও পনার্থাবদ্ধযা 
'ব্য়ক সমস্যার মশমাংসাকঙ্জে 'তিনি যে সব মতবাদ উত্থাপন করেন তান্থাতে অঞ্ততঃ এই দুই 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্তই হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে মধ্যযুগীয় পাশ্ডিতেরা আযাবিষ্টটূলের 
জণবাঁবদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের পারবর্তে তাহার ন্যায়শাজ্ত্র, জ্যোতিষ ও পদার্থাবদ্যা বিষয়ক গুচ্খেক 
উপর রাঁচিত কতকগ্মাঁল অসম্পূর্ণ ও 'বকৃত টীকা অধ্যয়ন কারবার সুযোগ পায়। হস্ত 
আারম্টটলের বৈজ্ঞানক গ্রল্থগৃঁলি অপেক্ষা তাঁহার অবৈজ্ঞানিক অধ্যাত্ববিদ্যার গ্জ্থগূঁলিই 
মধাযৃণ্ণীয় মনোভাবের সাহত আঁধকতর খাপ খাইয়াছিল। 

স্টোইক ও এীঁপাকিউন্নীয় দর্শনের 'বিষয়বস্তুতে বিজানের প্রভাব জূষ্পন্ট হইলেও, এই 
দুই দর্শনের কোনটাই ঠিক বৈজ্ঞানিক 'ভন্তির উপর প্রাতম্ঠিত নহে। গাঁপাকউরাজ ভাঙার 

৪৯ 


৩২২ , ববজঞানের ইতিহাস 


দর্শন রচনায় িমোক্রিটাস প্রস্তাবত আণাবক তত্বের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ঠিক বৈজ্ঞানিক 
গাবেষণাকে উৎসাহত বা অন্যপ্রাণত কারবার উদ্দেশো নহে। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
এঁপকিউরাস্‌ নিজে তেমন কোন উৎসাহই প্রকাশ করেন নাই। এাঁপাঁকউরাসের প্রত্যয় হয় 
যে, ধর্মজনিত ভশীতই মানুষের যত অশান্তি, যত দুঃখের কারণ। ধর্মজনিত এই ভীতর 
হাত হইতে মানূষকে রক্ষা কারবার উদ্দেশ্যে দার্শানক মতবাদ রচনায় তান 'বজ্ঞানের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছলেন।* সেইরূপ স্টোইক দর্শনে হেরাক্লটাসের বিজ্ঞান, আযরম্টটলের 
্যায়শাস্ত প্রভাতি নানা জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো হইলেও এই দর্শনের কেন্দ্রীয় সত্য হইল 
মানুষের ইচ্ছাশান্ত। মৃখ্যতঃ মানুষের জীবন ও আচরণ নিয়ন্তিত কারবার উদ্দেশ্যে 
ইহা এক প্রকার নীতিদর্শন মান্র। এই কার্ষে প্রয়োজনমত প্রাকীতক জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান 
ও অধ্যাত্মজ্ঞান ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাকীতক জগৎ বা তত্ীয় জ্ঞান সম্বন্ধে 
আঁধকতর জ্ঞানার্জন স্টোইক দর্শনের লক্ষ্য নহে। এই নশীতবাদশী দর্শন একান্তই 
বাস্তবধর্মী এবং এই কারণেই আতমাল্রায় ব্যবহারিক রোমক জাতির চিত্র ইহা আত সহজে 
জয় কারতে পারয়াছল। জ্ঞানের মুখোসপরা এই দুই দর্শন বিজ্ঞানের পৃঞ্পোষক 
হিসাবে অনেক এঁতিহাঁসকের মনে হভ্রান্তির উদ্রেক করিয়াছে; কিন্তু আসলে ইহাদের 
কোনটাই বিজ্ঞানের অগ্রগাতর অনুকূল হয় নাই। মানুষের ক্ষুদ্র জীবনযাত্রার নৌতক 
মান, ধর্মজাত ভীতি, অশান্তি প্রভাতি তুচ্ছ ব্যাপারে আলোচনা নিবদ্ধ রাখায় বৃহত্তর জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে এই দুইটি দর্শন কোন প্রকার অনুপ্রেরণার কারণ হইতে পারে নাই। আইন প্রণয়ন 
ও রাম্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা উদ্ভাবনের কার্যে স্টোইক দর্শনের প্রভাব বিশেষভাবে ফলপ্রসূ 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণভাবে বিজ্ঞানের প্রাত এই দর্শন বিতৃষ্কারই সণ্ঠার 
কারয়াছিল। রোমকদের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চায় নিরুৎসাহতার অন্যতম কারণ 'হিসাবে অনেকে 
স্টোইক দর্শনের উল্লেখ করিয়া থাকেন। 

প্লেটোনিজম বা ্লেটোনিক দর্শনের প্রাতিপাত্ত মাঝে মাঝে প্রাতিদ্বন্বী দর্শন বা 
দর্শনসমূহের অভ্যু্থানে ক্ষুণ্ন হইলেও ইহার প্রভাব কখনই সম্পূর্ণভাবে 'বিল্যপ্ত হয় নাই। 
ঘুরিয়া 'ফারয়া প্লেটোনিজ্‌ম্‌ মানুষের মনে বাসা বাঁধয়াছে, সাবেক রূপে না হইলেও 
অন্ততঃ পারবার্তত রূপে । কিন্তু প্রথম যুগের সে উচ্চ মান গ্লেটোনজম্‌ আর ফিরিয়া 
পায় নাই; পরবতাঁকালে এই দর্শনের যে আঁভব্যান্ত দেখা যায়, তাহা নিঃসংশয়ে নিম্নস্তরের। 
স্লোটিনাস্‌ (২০৪-২৭০) প্লেটোত্তর প্লেটোনিক দার্শনকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তাঁহার 
সৃষ্ট নিও-স্লেটোনজ্‌ম গ্রক দর্শনের ইতিহাসে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। প্রজ্ঞা 
ও শুদ্ধবৃদ্ধির ভিত্ততে প্লেটো যে যুক্তিবাদী দর্শন রচনা করিয়াছিলেন, প্লোটিনাস তাহার 
মধ্যে আবার আমদানি কাঁরলেন মরমশবাদ। তাঁহার শিষ্য পোরাঁফার (মৃত্যু ৩০০ খনীঃ অঃ) 
ও আয়ামৃব্রিকাস মেত্যু ৩৩০ খুশিঃ অঃ) নিও-প্লেটোনিজ্মৃকে ক্রমশঃ আধকতর মরমীবাদী 
কাঁরয়া তোলেন। ফলে প্লেটোর মূল দর্শনে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরাক্ষার যেট;কু 
সমর্থন ছিল, প্রকৃতি সম্বন্ধীয় গবেষণার যেটুকু উৎসাহ ও অনন্প্রেরণা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহারও 
অবসান ঘাঁটল। মরমশবাদে সমাচ্ছন্ন আত-প্রাকৃত এক আনন্দলোকের সন্ধান 'দবার জন্য 
এই নিও-প্লেটোনিজমের চেলারা ব্যগ্র হইয়া পাঁড়ল। এই স্‌যোগে নানাপ্তকার যাদুবিদ্যায় 
ও ভোৌতিককান্ডে, অদৃষ্টে ও দৈবে বিশ্বাস এই দর্শনের অত্গীভূত হইল। অলৌকিক 
যাদুবিদ্যার পথেই যে পরমাশ্চর্য দৈবশান্তির সাক্ষাৎ মিলে, আঁত্মক কল্যাণের জন্য দেবতা, 
দেবদূত ও শয়তান প্রত্যেকেরই যে প্রয়োজন আছে, এইরূপ ধারণা নিও-প্লেটোনিস্টরা সগর্বে 
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জ্ঞানের পতনে দাশশনিক মতবাদ ও খুশন্টধর্মের দাত ৩২৩ 


প্রচার কারতে লাগিল। অর্থাৎ দর্শনের নামে যত প্রকার কুসংস্কার, যাদাবদ্যা ও 
ভোজবাঁজতে বিশ্বাস, পরমার্থের সন্ধানে সন্ন্যাস জীবন যাপনের উল্মাদনা প্রভাত নানারকমের 
ভন্ডাম ও বুজরুকি একে একে মাথা-চাড়া দয়া উাঠল। 

এইরূপ মরমীবাদের ঢেউ ইউরোপীয় সমাজ-জীবনের সর্বত্র সে সময়ে প্রব্াাহত। 
মানুষের দুঃখ, কষ্ট, অভাব, আভযোগ, আনশ্চয়তা ও অশান্তির সুযোগ লইয়া এই সব 
মরমীবাদীরা ব্যাপক পসার জমাইয়া বাঁসস। আঁফর্জম্‌, মগ্রাইজ্‌মূ, মানকেইজম্‌ 
ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রোমক শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য ও পঙ্খপোষকতা লাভ কারবার 
জন্য এই সব মরমীবাদ দর্শন বিশেষ সচেম্ট হইয়াছিল। রোমক সাম্মাজ্যের প্রধান ধর্মের 
পদমর্যাদা লাভ কারবার জন্য িগ্রাইজ্‌ম্‌ এক সময় খষ্টধর্মের সাহত প্রাতদ্বন্বিতা করে। 
প্রান পারস্যের জরথস্বের ধর্ম হইতে মিগ্রাইজ্‌মের উদ্ভব। মিগ্রাস্‌ সেংস্কত-মনত') 
মানে আলোকদেবতা বা সূর্যদেবতা। এই সম্পার্কত পাঁবন্র ধরম্েপাখ্যানে িপ্রাস্‌ কর্তৃক 
একটি বৃষকে হত্যা করিবার গঞ্প আছে; সেই বৃষ হইতে নিঃসৃত শোণিতধারা জীবনবাঁজ 
অও্কুরিত কাঁরতেছে। আত্মার আঁবন*বরতা, জল্মান্তরবাদ, নানাপ্রকার অনমষ্ঠান, প্রকাশ্য 
ও অগ্রকাশ্য ক্রিয়াকলাপ, আদম প্রকীতি পুজা, চিত্তাকর্ষক রূপক ও পৌরাণক উপাখ্যানের 
মধ্য দিয়া মরমীবাদ প্রচার করা ছিল এই সব 'বাঁভন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব । 


রোমক সাম্রাজ্যের আমলে, বিশেষতঃ তাহার পতনের কালে, দর্শনের কিরূপ অবনাঁত 
ঘাঁটয়াছল এবং তাহা কতদূর িম্পস্তরে গিয়া পেশীছয়াছল, উপারউস্ত আলোচনা হইতে 
তাহা স্পন্টই প্রতীয়মান হইবে। যাদ্যাবদ্যা, দৈবশন্তি ও মল্্-তন্ত্ বশ্বাসী অদস্টবাদী 
সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার প্রম্রবণ আপনা হইতেই শকাইয়া গেল। রুপে তাহার দিন 
কাটবে, অদ্টের লিখন ক, পরজল্ম তাহার কেমন হইবে, পাপের ্রায়াশচন্ত সম্ভব কিনা, 
ঈশবরের সাক্ষাৎ ভাবে পাওয়া যায়-এই সমস্তই তখন মানুষের প্রধান সমস্যা। এই 
ধরনের সমস্যার সমাধান বিজ্ঞানের আওতার বাঁহরে; সুতরাং বিজ্ঞান-চর্চা নিষ্ফল প্রয়াস 
ও সময়ের অপব্যবহার বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইল। 

খুশস্টধর্মের জল্ম এইরূপ মরমশীবাদশ আবহাওয়া ও পাঁরবেশের মধ্যে। যীঁশুখীস্ট 
প:থবীতে এক স্বর্গরাজ্য স্থাপনের পাঁরকজ্পনা কাঁরয়াছিলেন। এই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার 
লাভের জন্য তান সকলকে আহ্বান কাঁরলেন এক সত্যনিষ্ঠ জীবন যাপন করিতে, 
ধন-দৌলত প্রভীতর মায়া ত্যাগ কারতে। িথ্যাচরণ, হঠকারতা ও প্রবণ্ণনার তিনি তাত্র 
নিন্দা কারলেন। এমন কি ধন-বৈষম্য লোপ করিবার জন্য তাঁহার উপদেশ হইল, প্রত্যেক 
নরনারণ স্বরাজ্যের প্রজা, তাহার সমস্ত ধনসম্পাত্তর মালিক স্বয়ং ঈশ্বর। বলা বাহুল্য, 
সমাজ-সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে ইহা এক গুরত্বপূর্ণ বৈশ্লাবক আন্দোলন। খীষ্টধর্মের 
আন্দোলন যাঁদ শুধু এই নশীতবাক্য ও আদর্শবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তবে ইহা 
অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। গ্যাঁলাল, নাজারেথ্‌ বা জিয়ার অক্পসংখ্যক ইহব্দী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে আর একাঁটি নগণ্য ধর্ম হিসাবে এক কোণে পাঁড়য়া থাঁকত। 

এক বিম্বধর্মর্পে প্রচার কাঁরয়া সেন্ট পল খাীষ্টধর্মকে এই 'বপদের হাত হইতে 
রক্ষা কাঁরলেন। ইহার জনাপ্রয়তা বৃদ্ধি কারবার জন্য অনুষ্ঠান, উপাসনা, যাদ্াবদ্যা, 
চ্বর্গ-মর্তা-পাতালের পাঁরকল্পনা প্রভাতির' প্রবর্তন করতে হইল; সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য 
চি845855175 5587 এই কার্যে খুশষ্টধর্ম মিগ্রাইজম্‌, 
সেরাপিস-আইসস্‌ ধর্ম, স্টোইক দর্শন, নিও-প্লেটোনিজ্ম প্রভাতি নানা ধর্ম ও 
দাশশীনক মতবাদের নিকট খণী। খুপম্টধর্মের মূল উপদেশের সাঁহত যথাসম্ভব সঙ্গাত 
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৩২৪ বিজানের ইতিছাগি 


রক্ষা করিয়া প্রয়োজনমত বাছিয়া বাছিয়া এই সব অনুষ্ঠান ও মরমীবাদ কৌপলে গ্রার্ঘত 
করা হইল্লাছে। ওঁরগেন (১৮৫-২৫৪) গ্রীক দর্শন হইতে নানা মত ও তথ্যের সমাবেশ 
কাঁরয়া দেখাইতে চেষ্টা কারলেন যে, খুশম্টীর ধর্মীবন্বাস সংপ্রাচীন দর্শন ও জ্ঞান হইতে 
উদ্ভূত। লোগোস (15099) বা বিশ্বাত্মা বা শ্রহ্রান্ডের নিত্যতা, আত্মার পূর্বাপর আঁস্তত্ব 
প্রভাতি গ্রীক অধ্যাত্ববাদের ভিত্তিতে 'তাঁন প্রচার কাঁরলেন যে, ঈশ্বর অপাঁরবর্তনশীল। 
থুশষ্টীয় ধর্মীবশ্বাসের এইরূপ পাণ্ডত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শীক্ষত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
এঘং 'শাক্ষিত ব্যান্তদের মধ্যে খুষ্টধর্ম প্রচারের বিশেষ স্যাবধা করিয়া দেয়। সেন্ট 
অগ্যাম্টিন (৩৫৪-৪৩০) এই দাশশীনক ভিত্তি আরও সুদৃঢরূপে রচনা করেন। তানি 
প্রথমে মানিকেইজমে ও নাও-প্লেটোনিজূমে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পরে খুশস্টধর্মে দণক্ষা 
গ্রহণ করেন। তিনি নানা শাস্দ্রে, বিশেষতঃ প্লেটোনক দশশনে সপাণ্ডত 'ছলেন। 
খএীষ্টীয় ধর্মীবশ্বাসের 'ভাত্ততে তান সমগ্র জ্ঞানের এক সমন্বয় সাধন করেন। তাঁহার 
চেষ্টায় খনীষ্টধ্ এক অধ্যাত্ম দর্শনে রূপায়িত হইল। সেপ্ট অগ্ান্টিন মরমীবাদেও বিশ্বাসী 
ছিলেন; এ*বারক ক্ষমতা প্রকাশ কারবার উদ্দেশ্যে তিনি মরমীবাদের ও যাদুবিদ্যার 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার কাঁরতেন। যাদ্যাবদ্যায় সেন্ট জেরোম্‌, সেন্ট গ্রেগার প্রমূখ 
নেতৃস্থানীয় ধর্মযাজকগণ অত্যাশ্চ্য এশ*বারক ক্ষমতার প্রমাণ 'দবার জন্য আত জঘন্য ও 
হশীন যাদবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

সুতরাং মরমীবাদ-কবাঁলত প্রথম যুগের খতীম্টধর্ম অন্যান্য মরমীবাদশী দর্শনের মতই 
পর্যবেক্ষণমলক বিজ্ঞানের তাৎপর্য বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। এই অবস্থায় একমান্র 
ধর্মবিষয়ক জ্ঞান ছাড়া অন্য সকল প্রকার জ্ঞানই যে উপোক্ষত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি ? 
তারপর খষ্টধর্মের মূলমন্ঘ্র হইল 'বিশবাস, অর্থাৎ ধর্মযাজকগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত খাঁম্টধর্মের 
মাহমায় বম্বাস। যে ধর্ম বা দর্শনের প্রধান শিক্ষা িশবাস সেখানে স্বাধীন চিন্তার স্থান 
নাই, যাঁন্ততর্কের অবকাশ নাই, শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞানাল্বেষণ নিষ্প্রয়োজন। গ্রীক বিজ্ঞানের 
যেটুকু এই ধর্মবিশবাসের সমর্থক কেবল সেইটুকু অংশই গৃহীত হইল; আর অবশিষ্ট 
অংশ বিধম্দের অলস মস্তিচ্কের আব্জনা ও জঞ্জাল হিসাবে পরিত্যন্ত হইল। এই 
সম্পর্কে সেন্ট বোঁসলের একটি ভীন্ত প্রাণধানযোগ্য £- 
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চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিজ্ক সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণার আর একাঁট 
প্রধান আপাতত এই যে, এই সব জ্যোতিজ্ক সম্বালত ব্রহম্াণ্ড ঈশ্বরের সৃন্টি। ঈশ্বর 
এই ব্রহন্নান্ডের অনেক ভধের্ব। সূতরাং গ্রহ, নক্ষত্র প্রভাত ব্যাপারে চিন্তা নিবদ্ধ থাকলে 
ঈশবরাচন্তায় বিঘ1 ঘাঁটবার সম্ভাবনা, এমন দি ঈশ্বরের প্রাত ওদাসীন্য বৃদ্ধিও 'বাচন্ 
নয়। অতএব ধর্মশাস্তের বহর্ভৃত অন্য সকল প্রকার শাস্বের অধ্যয়ন ও গবেষণা পরিতান্ত 
হওয়াই বাঞ্চনীয়। সেপ্ট অগাম্টিন, এই মত তীব্র ভাষায় প্রকাশ কাঁরয়াছেন এই বাঁলয়া যে, 
০1)0996 1019056575 006 3709 0019196018105 (৮2. 950:010£615) 
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প্রাচীন ইউরোপীয় বিজ্ঞান মৃখ্যতঃ বিধমশ গ্রীক প্রাতিভার সৃচ্টি এই কারণেও প্রথম 
যুগের খ-শন্টানয়া গ্রীক বিজ্ঞানের তীব্র বিরোধিতা কারয়াছে। তথাপি গ্রশক বিজ্ঞানকে 
পুরাপাঁর বাদ দেওয়া সম্ভবপল্প হয় নাই। খাশষ্টীয় দর্শনের বনিয়াদ গড়তে গিয়া 
সৃষ্টতত্ব, বিশ্ব-হমান্ড, পাথবী, পৃথিবীর তয়দ, লতা, মনৃষ্য ও প্রািজশবন সম্বচ্ধে 
কিছু না কিছু বাঁলবার প্রয়োজন হইল। হে প্রান্কাতিফ পাঁরবেশের উপর মনূষ্য জশবন 
একান্তভাবে নিভ'রশীল, তাহাকে বাদ দিয়া মানুষের উপযষোগশী কোন ধর্মমত বা দর্শন 
গঠন করা সম্ভবপর নয়। তাই বাইবেলের প্রারম্ডেই সূদ্টি-রহদ্দের অবতারণা আমরা 
দেখি। বাইবেলে বার্ণত এই সৃষ্ট-রহস্যের বহ্‌ ব্যাখ্যা ও সমালোচনা পরবতাঁ খুশম্টান 
ধর্মবাজকগণ রচনা কারয়াছেন এবং এই ব্যাখ্যা ও সমালোচনা হইতে ££520876101 নামে 
এক সমগ্র খুশজ্টশয় বিজ্ঞানই রচিত হইয়াছে । £225:6675701-এ বিজ্ঞানের প্রাতি প্রাথামক 
যুগের খম্টানদের দৃম্টিভগ্গী প্রাতফলিত। সূতরাং বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রার্থামক খুশষ্টধর্ম 
কিরূপ মনোভাব গ্রহণ কাঁরয়াছল, তাহা বুঝিতে হইলে 75657%2701-এ উীল্লাখত 
কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজম। 

[হপোলাইটাস:, গারগেন, বৌসল, আযাম্ত্রোজ প্রমূখ বহু 'বাশিষ্ট ধর্মযাজক সষ্টিততের 
ব্যাখ্যা প্রদান কাঁরয়া 12920818101, রচনা করেন। . তল্মধ্যে বোঁসলের গ্রল্থই সর্বাপেক্ষা 
আঁধক প্রভাব ও প্রাতপাত্ত বিস্তার করে। প্রথমে ব্রহন্নাড পারক্পনা ও তাহার আধ্যাত্মক 
গুরুত্বের কথা ধরা যাক। গ্রীক দারশশীনকগণ একাঁট মাঘ স্বর্গের উল্লেখ কারয়াছেন; 'কিচ্তু 
বোৌসল একাধিক স্বর্গের আঁস্তত্ব প্রচার কারলেন। তাঁহার হাস্ত হইল, গ্রহদের জন্য 
এককেন্দ্রীয় সাতাঁট গোলকের পাঁরকল্পনা যাঁদ গ্রাহ্য হইয়া থাকে, তবে বহু স্বর্গের 
পাঁরকল্পনাও য্ান্তসঙ্গত। বাইবেলের এক স্থানে আছে, প্বর্গের নীচে যত জল আছে, 
তাহা সব এক স্থানে একন্িত হোক।” বোসিল এ সম্বম্ধে মন্তব্য করিলেন, এই উীন্ত শুধু 
সমুদ্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য. হুদ বা ভূভাগ দ্বারা আবদ্ধ অন্য প্রকার জলরাঁশর ক্ষেত্রে নহে। 
তাহা হইলে ক্যাঁস্পয়ান সাগরের বেলায় ক হইবেঃ এই আপাত কাটাইবার জন্য তানি 
বাঁললেন, অনেক ভৌগোলিকের বর্ণনা ও আঁভমত হইতে জানা যায়, ক্যাঁস্পয়ান সাগ্গর 
চতুর্দকের মহাসাগরের সাঁহত সংযুস্ত; সুতরাং এই সাগর মহাসাগরেরই এক অংশ মানত! 
প্রাণীদের প্রকাতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে বোসল আত অদ্ভুত সব মন্তব্য জ্ঞাপন ফাঁরয়াছেন। 
প্রাণীদের প্রকৃতি ও স্বভাব আলোচনায় তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের দৃষ্টান্ত 
হইতে মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রয়োজনীয় নীতি ও উপদেশ আহরণ করা। যেমন, 
একপ্রকার সামুদ্রিক শল্লকশ ঝড়ের পূর্বাভাস জানায়; ভেড়া, ছাগল্স প্রভাতি কয়েক ধন্ননের 
জন্তু সহজ প্রবাত্তর দ্বারা বিপদের সঙ্কেত বুবঝিয়া থাকে। শাঁলখ পাঁখ হেমলক বিষ 
উদরস্থ করিয়াও যে জশীবত থাকে তাহার কারণ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাপ্রত্যঙ্গে বিষাক্তয়া সুন্ু 
হইবার পূর্বেই সে এই বিষ হজম কাঁরতে পারে, ইত্যাদি। কোন কোন পক্ষীর স্যতঃজননের 
কথা বোসল উল্লেখ করেন। অর্থাৎ পুং-পক্ষীণীর সাহায্য ব্যতশতই স্মী-পক্ষী ডিম পাঁড়তে 
পারে। কুমার মেরী কর্তৃক যীশুখুখন্টের জল্মদান বৃত্তান্তের ইহা একপ্রকার বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা। হ্যালসিয়ন বা মাছরাঙাজাতের একপ্রকার পক্ষী উত্তরায়ণের পূর্বে সমুদ্রে দারুণ 
ঝড় ও বাত্যা সত্তেও ডিম পাড়য়া তা দিতে পারে। ইহা ঈশ্ষরের করুণার এক প্রকাশ; 
দয়াপরবশ হইয়া এই অসহায় পক্ষশর সুবিধার জন্য তিনি সাত দন সম্যদ্রকে শান্ত রাখেন । 
17 2200676701-4 বর্ণিত এইরূপ আরও অনেক দম্টাল্ত উদ্ধৃত করা যায়। 
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12220876701 ছাড়া এই সময়ে আর একটি পুস্তক প্রচালত ছিল। তাহার নাম 
£2/87/950199%5। এই গ্রন্থের উৎপান্ত সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন, 
ওরিগেন এই গ্রল্থের প্রণেতা; কাহারও মতে বহু লোকের রচনা ও মত একত্রিত কাঁরয়া 
সংকলিত ইহা একাটি বিশ্বকোষ বিশেষ। যাহা হউক, প্রকৃতি ও প্রাঁণবৃত্তান্ত সম্বজ্ধে 
লাখত এই গ্রন্থের লক্ষ্য পর্যবেক্ষণ ও পরাীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যের নিদে'শ ও ব্যাখ্যা 
নহে। খাশষ্টীয় ধর্মগ্রল্থে উাল্লখিত নানার্প রূপক ও উপাখ্যানের তথাকাঁথত বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা প্রদানই ছিল এই গ্রন্থের লক্ষ্য। সেই দিক দিয়া এই গ্রল্থ 129200,61,2701-এরই 
পর্যায়ভুন্ত। একটি উদাহরণের দ্বারা £1%/559799%5-এর বিষয়বস্তুর স্বরূপ পাঁরচ্কার 
বুঝা যাইবে। ইহাতে এক জায়গায় বলা হইয়াছে, ?সংহী মৃত শাবক প্রসব করে; কিন্তু 
তৃতাঁয় দিবসে সিংহ এই শাবকের চক্ষুর উপর নিঃশ্বাস ত্যাগ কাঁরলে সেই িঃ*বাসের 
স্পর্শে মৃত সিংহশাবক প্রাণলাভ করে। জ্ডার 'সংহ যাীশুখীস্টের সমাধি হইতে 
পনরুখানের উপাখ্যান বুঝাইবার পক্ষে মৃত সংহশাবকের জীবন লাভের ব্যাপার ও ব্যাখ্যা 
বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। 

খুশস্টধর্মের প্রথম দিকে ধর্মযাজকেরা কোন্‌ দৃষ্টিকোণ হইতে বৈজ্ঞানিক চর্চার 
তাৎপর্য বিচার কারত, উপিউন্ত আলোচনা হইতে তাহা মোটামুটি বুঝা যাইবে। ঈশ্বরের 
অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ কারতে অথবা ধমগ্রন্থের নানা রূপক, উপদেশ ও মন্তব্য প্রাকতিক 
দষ্টান্তের দ্বারা সহজবোধ্য কারবার জন্য যে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, তাহাদের এইরূপ 
ধারণা হইয়াছিল। “কিন্তু ক্রমশঃ সেই কার্ষেও নানা বাধা ও অসুবিধা উপাঁস্থত হইল। 
গ্রীক বিজ্ঞানের ও দর্শনের যুক্তিবাদের সহত পদে পদে খটীম্টীয় ধর্মাবশবাসের সংঘাত 
দেখা দিল। ইহার ফলে খাশম্টানরা ক্রমশঃ তীর গ্রীকাঁবদ্বেষী হইয়া উাঠল। ৩৯০ 
খুশজ্টাব্দে বিশপ থয়োফলাস্‌ কর্তৃক আলেকজান্দ্যয়ার গ্রন্থাগারের এক অংশ ধ্বংস করা 
এই বর্ধমান বিদ্বেষের এক পাঁরণাঁত। ইহার অনাতকাল পরে 'বিদুষী গাঁণতজ্ঞা হাইপেসিয়াকে 
গনর্মমভাবে হত্যা কারবার পশ্চাতেও এই খশম্টীয় বিদ্বেষ ও উল্ত্ততা বিদ্যমান। অজ্ঞতা 
যখন ব্যাপকভাবে গুণ বাঁলয়া পাঁরগাঁণত ও প্রশংসিত হয়, জ্ঞানের তখন বড় শোচনীয় 
অবস্থা। পলাইয়া বাঁচা ছাড়া তথন আর গত্যন্তর থাকে না। হইলও তাহাই। 
খুপষ্টানদের এই ব্যাপক আক্লমণের ভয়ে বহু গ্রীক পাঁণ্ডত আলেকজান্দ্রয়া পাঁরত্যাগ 
কারয়া এথেন্সে স্লেটোর একাডেমীর দ্বারস্থ হইল। এথেন্সে গ্রীক দর্শন, শিক্ষা ও 
পাশ্ডিত্যের কিছ আদর তখনও বর্তমান। যাদ্বিদ্যার আঁধক্য, কুসংস্কার ইত্যাঁদ দ্বারা 
এই শিক্ষা নানাভাবে দূম্ট ও পাঁতত হইলেও প্রোক্লাস (৪১০-৪৮৫) প্রমূখ কয়েকজন 
দার্শনিকের প্রভাব তখন পর্যন্ত একেবারে যায় নাই। তবে এথেন্সের বিদ্যাপীঠের দিনও 
সংকণর্ণ হইয়া আসয়াছিল। চতুর্দিকে খুম্টধর্মের পলাবনের মধ্যে গ্রীক শিক্ষা, সংস্কাঁত 
ও দর্শনের এই ক্ষদূ্রু বালুচরটি কতাঁদন আর নিজেকে রক্ষা কাঁরতে পারবে সম্সাট 
জাম্টীনয়ান এক আদেশ জার কাঁরয়া এথেন্সের বিদ্যাপীঠের দ্বার 'চরাঁদনের জন্য বদ্ধ 
কারয়া দিলেন (৫২৯) এবং সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচার ও 
অধ্যয়ন আইনের দ্বারা 'নাষম্ধ হইল। 

গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই দারুণ দুর্গাত ও দুদশার দিনে চতুর্দকে বর্বরতা ও 
অজ্ঞতার তাণ্ডব লশলার মধ্যে বাইজান-টাইন সামাজ্য ও তাহার রাজধানশ কনস্তান্তিনোপল 
গ্রীক সভ্যতার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক স্তিমিত আলোক কোন রকমে প্রজবীলত রাখে। 
১৪৫৩ খুপষ্টাব্দে অটোম্যান তুক্দের কাছে কনস্তান্তিনোপলের পতন পর্ষ্ত আটশত 
দি নয়শত বৎসর গ্রশক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কীতি বাইজান্টাইন্‌ সামাজ্যে বদ্ধ 
জলাশয়ের ন্যায় কোন রকমে টাকিয়া থাকে । ইহাতে জ্ঞানের সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি ঘটে 
নাই বটে, 'কচ্ত প্রাচীন জ্ঞান নিশ্চিত ও সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। 
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কনস্তান্তিনোপলের পতনে গ্রীক পণ্ডিতগণ পলাইয়া পাঁশচম ইউরোপের উর্বর মৃত্তিকায়* 
গ্রক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সুর্য কাঁরলে ইউরোপে কিভাবে জ্ঞানের পুনজন্ম ঘটে, সে 
আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। 
ইউরোপে মধ্যযুগের ব্যাপ্তি এবং এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শোচনীয় পতনের মোটামুটি 
কতকগাল কারণ বর্ণিত হইল। পাশ্চান্ত্য যখন অজ্ঞতার এইর্‌প নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছ্ন 
প্রাচ্য তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাঁসত। ভারতবর্ষে, মহাচীনে ও এ*্লামক 
মধ্যপ্রাচ্যে, এক কথায় সমগ্র এঁসয়ায় তখন এক অখণ্ড জ্ঞানরাজ্য সংপ্রাতিষ্ঠিত। 'বসৃবন্ধ্, 
ঈশ্বরকৃফ। দঙ্‌নাগ,। বৃদ্ধঘোষ, জিনগুপ্ত প্রমুথ ভারতীয় বৌদ্ধ দারশীনকগণ 
সমগ্র এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তৎপর; আর্যভট, বরাহামাহর, ব্রহম্নগুপ্ত, মহাবীর প্রমূখ 
জগাঁদ্বখ্যাত গাঁণতজ্ঞ ও জ্যোতার্বদগণ এই সময়ে ভারতীয় গাঁণাতক ও জ্যোতিষায় 
প্রাতভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাগৃভট, মাধবকর ও বৃন্দ চাকৎসা-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নাতসাধন 
করিয়াছেন । 
এই সময়ে চীন মহাদেশেও আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতা পাঁরলাক্ষত হয়। গাঁণত ও 
জ্যোতিষে চিন্‌ লো-চি, হো চেন-তিয়েন, সু চুং-চি, সিয়া-হু উঠ, চেন-লুয়ান, চ্যাং চিউ-চিয়েন, 
ওয়াং সয়াও-তুং, চু তান্‌, লি সুন্-ফেং, আই-সিং প্রমথ চোনিক গাঁণতজ্ঞ ও জ্যোতার্বদদের 
নাম বিখ্যাত; ফাঁহয়ান, হুয়েন সাং ওয়াং হঃয়ান্‌-সে, ইৎ সং প্রমূখ পর্যটক ও ভৌগোঁলকগণ 
বার প্রাচ্য দেশসমূহের বাভন্ন' জাতি, তাহাদের' ভাষা, শক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে তথ্য আহরণ কাঁরয়া অপূ্ব ভ্রমণ-কাহনী ও ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 
চতুর্থ শতাব্দীতে চীনে তথাকাঁথত “ভারতীয় কাঁল' বা 'ভূসা কাঁল' আবিষ্কৃত হয়। এই সব 
আবিচ্কার দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া পাঁড়য়া পাঁরশেষে ইউরোপে আসিয়া পেশছে। 
সম্রাট জান্টনিয়ানের রাজত্বকালে কয়েকজন নেম্টোরীয় খীম্টান পাদ্রী গোপনে চশন হইতে 
রেশমের গাঁটি পোকার ডিম ইউরোপে আনিয়া প্রথমে গ্রীসে ও পরে ইউরোপের অনান্র 
রেশমের চাষ প্রবর্তন করেন। 
সায়া, মেসোপোটেমিয়া ও পারস্যেও জ্ঞান-চর্চার এক প্রবল উৎসাহ এই সময় দেখা যায়। 
কনস্তান্তিনোপল্‌ হইতে বিতাড়িত নেজ্টোরীয় খুম্টান পাদরীরা এবং খষ্টধর্মের আরও 
কয়েকাঁট শাখা, যেমন মনোফিজাইট:রা, মধ্যপ্রাচ্যে জ্ঞান-চর্চার পথ উল্মৃন্ত রাখে। এডেসা, 
শাসাঁবস ও জ্‌শ্ডিশাহপ্‌রের চিাকংসা-াবজ্ঞানের কেন্দ্রগঁল এই সময়ে বিশেষ প্রাসদ্ধলাভ 
করে। মনোফিজাইট: সা্জয়াস্‌ রাসায়েন ও সেভেরাস্‌ সেবখৃতৃ্-এর নাম হীতহাস-প্রাসদ্ধ। 
অম্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্ত আরব্য বৈজ্ঞানিক প্রাতভার বিকাশ 
বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা । এসিয়ার এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতার 
কালে ইউরোপে আয়ামৃর্রিকাস্‌, ক্যাল্সাডয়াস্‌ ম্যাক্রোবয়াস্‌, ক্যাপেলা, বোয়েখিয়াস্‌, 
ক্যাঁসওডোরাস্‌, ইাঁসডোর অব সৌভল, বড, আযালকুইন প্রমুখ যে অল্প কয়েকজন দার্শীনক 
ও বিজ্ঞানশর নাম পাওয়া যায় তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক তৎপরতা একান্তই নিকৃষ্ট শ্রেণীর। সপ্তম 
শতাব্দীতে সমগ্রভাবে পাঁথবীর বিজ্ঞান-চর্চার নমুনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক সার্টন 
তাই 'লাখয়াছেন ঃ 
£1000081 50000105 150৮ 55 006 2117795 001001565 210521)06 ০£ 
[9010 /1101755, 00509 ০01৪. 16৬7 13977021217 00059, 1 10801190005 
€0 17761711077 90610 151007875 “02107010665”, 2100. 8096 55 2006 
৪19 12001012, 
550৮ 1 ৮৮6 1001 605/20 006 8996) 178 8 00008961১০১ ০০০ 
[72 11066119009] 1118 ০01 15127771095 100 99 10800020) 00৮ 15 
60195101) 15 1061136 91051 101909759. [7 016 1705210551215) 026 


৩২৮ বজ্ঞানের ইতিহাল 


1856 7১91719571 01710151019 97798. ভা02 11909, 1 1812)60 01219 
11096 70927) ৮9৮ ৮০ 01 11556 615 ৬6] 2769 : 10108177781, 
1372101779055069) ড25015869. [0100005005৪ 858৮ চে 5010£-1612 
09100 8100 1015 001090৫8602 987090055- ও (085 
06156779005 295: 5891 ৪০১ 7050 75895 85992৮00, হজ 
নু521)5, 18108 77518077/9178, 005-0জ258 ফাস এ 61000000562-01৮5 
[1621 75591) 058108) 007/80 5 0812-515) 8808] 25591)-1206) ১৪০ 
01)1217) 11 2০-590১ 131178-1)076-0ি2৮, 61 0106706, 10 57৮5150৬ 
00711582০0১ 10 চা5-5612, 7591) 525. 100 20099) ভদে/৪1) 800 
চ72070000, ডা1791] 2) 0810912) 91060002100 81108950101 
৪91)0810. 
“6 57500105106] 59108196615 0156 10911) 10121700185 01 90191)08, 
7৪ 70, 1796 10200709725 899100285 6০ 0)0/15069 25 17905 
11) 10961062709605 105 91510096005) 2] £9081:59)5, 05 15587) 
[58167 2০৭! ঠিড৪115 20 10090103106) 05 78001095 4১9£915965 2109 
91015965101 075 00569100005 0910295) 0309 15 (5550) 016 15 
01510656), 9150 ৮৮০ 26 771009. 16 15 01691 00986 006 00911) 
01:1281 10198£0955 55 70057 09176 10996 1 006 71856. 
এসিয়ার বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ইতিহাস আমরা পরবতর্ঁ খণ্ডে আলোচনা কারব। শ্রশক 
প্রাতভা বিকাশ লাভের পূর্বে ও সমসময়ে বোদক ভারতবর্ষ ও চীন গাঁণত, জ্যোতিষ ও 
চিকিৎসাবিদ্যায় যে কিরুপ আশ্চর্য প্রাতভা ও স্বকীয়তার পাঁরচয় 'দিয়াছিল, তাহা বর্তমান 
খণ্ডে আলোচনা কাঁরয়াছি। এই দুই প্রাচীন সভ্যজাতর সজনী প্রাতভার এইখানেই শেষ 
নহে; ইহা খাঁম্টীয় শতক আরম্ভ হইবার পর বহু শত বংসর পর্যন্ত সাক্রিয় ছিল। তাহাদের 
প্রচেষ্টায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নাতি সাধিত হয় তাহার কাছে পরবতঁকালে ইউরোপের খাণ 
বড় কম নহে। 
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গ্রল্থপঞ্জী 


তারকা চিহি'ত গ্রল্থগঁল আলোচনা প্রসঙ্গে ফুট-নোট 'হসাবে উীল্লাখত হইয়াছে। 
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'াংলকাস-২৮০ 

আযকিলিস_-১৩৪ 

তাশাকলিস্‌ ও কচ্ছপের দোড়--১৪৫ 

ত্যাকয়ান জাতি, হোমারের ডাল্লাখত--১৩৩ 

ত্যাকুইডাক্ট, পাঁরবাহ--২৯০, ২৯৩ 

ঢাগামেমূনন--১৩২ 

আজ্‌টেক--৬০ 

অঠাজাকৃস:--১৩৪ 

তযাজউরাইট-_-২৫০ 

জ্যাডামূস--২০৬ 

আন্ঘ্রোপয়েড--১৪-৬, ১৯ 

ভ্যানাকার্সস--১৬৮-৯ 

আযানাক্সাগোরাস--১৪০-১, ১৫১-৩, ১৫৮) ১৯৪, 
২০১, ২০৫, ২১৭, ২৫৯ 

আনাঁকমেনেস--১৩৫, ১৪০, ১৫২, ১৫৮ 

জ্যানাকিম্যা্ডার--১৩৫, ১৩৮-৪০, ১৬৮, ২৯৬ 

আ্াঁপিউলিয়াস:--৩০৫ 

আ্যাপোলোডোরাস:-১৪৬ 

আপোলোনিয়াস_-২০১, ২৯৫-৬, ২৫৫, ২৬১, 
২৭২ 

আম্বো, সেণ্৮--৩১০১, ৩২৫ 

আ্রিস্টটলু-_ ৪, ৮০, ১৪২, ১৪৭, ১৪৯-৫০, 
১৫২, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৪, 
১৬৮-৯, ৯৭২, ১৭৪, ১৮০-১, ১৮২-৯৫, 
১৯৯-২০১, ২০৪, ২০৭, ২২৯, ২৩৮, 


১৮০, ১৮৯, ১৮২ 
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২৪৫১, ২৫৫, ২৫৮-৯, ২৭৭, ৩০৬, 


৩০৯, ৩২১ 

॥. ১ জননতর্--১৯১-২ 

». ১ জ্যোতিষ ও ব্রহমান্ড-পরিকল্পনা- 
, ১৯৩-৪ 


» ১ পদার্থাবদ্যা--১১৪-৫ 
, প্রাণিবিদ্যা ও জাবাবদ্যা--১৮৬-৯৩ 
» ১ প্লচনা--১৮৪-৫ 
এ) শ্রেণীবিভাগ_-১৮৭-৯১ 
, » সংক্ষিপ্ত জীবনশ--১৮৩ 
আরিম্টিলাস.-_২২৮ 
আ্যারস্টার্কাস্‌ অব সামোস্‌--১৪৭, ১৮২, ২০১, 
২১৫, ২১৬-২৩, ২২৬, ২২৮, ২৩৯, 
২৫৫, ২৬১ 
» ) জ্যোতিষীয় গবেষণা-_২১৭ 
আ্যালকউসৃ-১৩৪ 
'্যালকুইন--৩০৭, ৩২৭ 
আযালমাজেন্ট-_-৭৮, ২২৬, ২৩২ 
আ্যালিসন, স্যার আর্টবাল্‌ড--৩১৫ 


আসলাঁপিয়াডস২৮২ 
ইউীক্রিড_-8, ১৪১, ১৪৫, ১৭৮, ২০১-২, 
২০৫-৭, ২০৮, ২১৬, ২৩২, ২৫৫, 
২৬১, ২৭২-৩, ৩০৫ 
« , আলোকবিদ্যা-_-২০৭ 


হউকুডীয় দেশ--২০৬ 


ইউটোসয়াস--২০৮ 
ইউডক্সাস--১৪০, ১৫০, ১৫৫, ১৫৮, ১৭৪, 
১৭৭-৯, ১৮১, ১৯৪, ২০১, ২০৫, 


২১২) ২২৯, ৬১ 
» » এককেন্দ্রীয় স্ফটিক গোলক, ব্রহনান্ড- 
পাঁরকজ্পনা-_-১৭ ৮-৯ 
», , জ্যামাত--১৭৭ 
॥ । জ্যোতিষ-১৭৮ 


ইউডিমাস--১৪০, ১৪২, ১৯৯, ২০৫, ৩০৫ 
ইং 'সং_৮, ৩২৭ 

ইন্দ্র_১১৩-৪ 

ইবন আবিল সৈবিয়াল--১১৫ 
ইভান্স, স্যার আর্থার_ ৬৬, ১৩২ 
ইমৃহোটেপ-১০৬, ১৬১ 

ইয়ং, ডাঃ টমাস--৬৪ 

ইয়াও, সম্রাট--১০৪ 

'ঈয়াংইন্‌, মতবাদ--১২২ 
ইয়ঙ্গে-৯১, ১৪৫ 
ইয়েনসেন--৭& 

ইয়োলথ্‌_২০ 


নির্ঘস্ঠ 


ইরাটোস্থৌনস্‌--১৪৭, ২০৯, ২০৮-৯, ২১৪, 
২২১, ই২৩-৬, ২২৭, ২৩১-২, ২৬৬, 
২৯৬, ২৯৮, ৩০৩, ৩০৯ 

99? ভূগোল--২২৪ 

ইরাসসট্রেটাস_২০৪-৫, ২৮২, ২৮৫ 

ইলিয়ড--১৩৩-৫, ১৬০ 

ইঠলয়োটক দর্শন--১৫০ 

ইসিডোর অব্‌ সৌঁভল--৩০৬-৭, ৩২৭ 


ঈথর--১৯৪ 
ঈ“বরকৃফণ-_৮, ৩২৭ 


উই পো-ইয়াং_-২৫১ 
উইলসন, ডাঃ--৭৪-% 
উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত-২২৯, ২৩৩-৫ 
উ 'ত, চৌনক সম্াট--২৫১ 
উত্তরায়ণ--১০০ 
উদাস্থাতাবদ্যা--২০৫, ২০৭, ২৯০ 
উদ্ভদাবদ্যা_-১৯৬ 

॥ , িওস্কোরিডিসেরর_২৮০ 

» ১ রোমক--২৭৬ 
উদ্ভিদ ভূগোল--২৮ 
উাদ্ভদের অগ্গসংস্থান--২৮০ 

» জননাক্রিয়া--১৯৭ 

» শ্রেণীবিভাগ_-২৮০-১ 
উপাঁনষদ--৮৫$-৬ 
উত্কাপাত--৪৩ 
উ৫কার উৎপাত্ত-১৯৫ 
উঞ্ণযূগ--১৭ 


উধর্বপাতন--২৪৭ 


খকৃ-সংহতা-৮৬, ১১১ 
ধগ্বেদ-১০০-১, ১১২, ১২০ 

ধণাত্বক রাশ--২৭০-২ 

খতু পারবর্তন ব্যাখ্যা, 'হিপার্কাসের-২৩০ 


এওয়ান্ঘ্রোপাস--১৬, ২০ 
একফ্যান্টাস:--১৮২, ২২১ 
একাডেমণী, বিদ্যাপীঠ, গ্লেটোর_-১৭০, ১৭৪, ১৮১, 
১৮৩, ১৮৫, ১৯৯, ২০০, ৩২১, ৩২৬ 
এগ্রকোলা, জর্জ--১২৮, ৩২০ 
এগ্রপ্পা, ভিপসানয়়াস--২৯৬ 
এাগ্রমেনসোর--২৯৬ 
এঞ্েলো, 'গিয়াকোমো--৩০৪ 
এঁটয়াস--১৪৭, ১৮২ 
এট্রসকান_-২৬১, ২৬৩ 
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৩৩৩ 
এড্‌্লিয়ান জাঁত--১৩৩ 
এঁডংটন-_৭ 
এথেল্স, জ্ঞান-বিজ্ঞানে--১৭৪ 
এ্টিমান--৩৯, ৪০ 
এপণ্টেভ্স্‌, আনেস্ট--১৭ 
এশ্টোনিনাস্‌, সম্রাট--২৯০ 
এপাগোমেনা-৯৮ 


এঁপাঁকউরাস্--১৫৬, ২৫৮-৯, ৩২১-২ 
গঁপকিউরায় দর্শন_-২৫৮-৬০, ২৮২, ৩২১ 
এ'পিকিউরশীয় দার্শীনকেরা--৭ 
এমের ঘাস--২৮, ৩২, ৪৮ 
এাশ্পডক্লেস-১৫৩-৫, ১৫৯, ১৬৩, ১৯৫, 
২০১, ২০৭; ২৪৫) ২৫৯ 

» ১ পদার্খাবদ্যা-_-১৯৫৪ 

॥ ১ বস্তুর গঠন সংক্কান্ত মতবাদ--১৫৩ 
এক্পারকাস্‌, মার্সেলাস-৩০৫ 
এরগেনা- ৩০৮ 
এসকুলাপিয়াস--১৬১ 
এ্রস্কুলাপিয়াসের মন্দির, 'টিবের দবীপে--২৯১ 
এঁসয়াটিক সোসাইটি-৭৪ 


এঁতরেয় ব্রাহ্মণ _-১০৩ 


ওজন--৫৩ 
ওডোয়াসের--২৭৫ 
গাঁফডিয়াস--২৮২, ২৮৩, ২৮৪ 
ওমর, খাঁলফা--২০২ 

ওয়াং 'সয়াও-তুং-_৩২৭ 
ওয়াং হূয়ান-সে--৮, ৩২৭ 
ওয়ামপদম.-6৫৭ 
গয়েনরাইট--৪৩ 
ওয়েবার__৭৫ 
ওয়েলম্যান_-২৬৬ 
ওরগেন-_ ৩২৪-৬ 
ও'লয়ারি, মিঃ ল্যাঁস--২০৩ 


উপধেনব--১৫৫ 
ওবজ--১১৫ 


কনপাড--২৮০ 

কন্স্তাল্তাইন, সম্াট সপ্তম--২৮১ 
ফাঁনক জ্যামাত-_-১৮০, ২১৫-৬, ২৭৪ 
ধণঠনক রেখার সংগা--২৭৪ 
হানন্ক-_১১৬ 

কপার আর্সেনাইড--২৪৮ 

কাঁপ--২৪২, ২৬৫ 

ধম্পাস-৮, ৯ 


৩৩৮ 


রি 

কর্কট ক্রাল্তি--১০০ 
কলম্বাস_-২২৬, ২৬৬, ৩০৪ 
₹1লউমেলা-__-২৭৭ 
কপসূনর--৮৬ 

ধশের্কা, ভার্টন্র-২৮৬ 
কস্মস্-১৬৯ 
কাগজ--৮, ৯ 

থাচ--৪, 8৪৪-৫, ৫২ 
কাচ শিজ্প-_-৪৪-৫ 
বাত্যায়ন_-৯০-২, ১৪৫ 
কাম্পিনীয় কালচার_-২৬ 
কায়তন্--১১৩, ১১৫ 
বার্পনাস্ক--৮৯ 
বার-কারণবাদ--১৫৬ 
কার্ধাপণ--১১৬ 
কাশ্যপ-সংহতা--১১৬ 
গকাদযু_-৯৫, ৯৭, ১০৩-৪, ২২৮ 

কামিয়া, বিদ্যা--৯, ২৪৫, ৩০৬ 

1কমিয়া, আলেকজান্দ্রীয়--২৪৬-৫১ 

কিমিয়া ও ফলিত জ্যোতিষ, সম্বম্ধ--২৫০ 
াঁময়াবদদের ব্যবহৃত ধাতু ও মৌলিক পদার্থের 


সংকেত- ২৫০ 
কাঁময়ার জল্মস্থান_-২৫১ 
1কমিয়ার প্রাচশনত্ব, চৈনিক--২৫১ 
কণলক-_-২৪২ 
ধুইপাস্‌, কিপাস-৫৭ 
হন_২৮৬ 
কুঁভয়ে_-১৮৬ 
কুমারজগব--৮ 
ঝুমোরের চাকা-৫২, ১৯৬৮ 
কুমোরের মাটি-৩৪ 
ঝুরক্ষেত্রের (ভারত) যুদ্ধ--৮৬ 
কুস্তা ইবন্‌ লদকা-২৪২ 
কৃষ_-৫, ২৭, ২৮, ৩৬, ৪৯, ৫১ 
কষর প্রাচীনতা--২৯, ৩০ 
রক্ষাব্রেয়-_-১১৫ 
কেপ্লার--২০২, ২১৬, ২২৭, ২৮৫ 
কোনন--২০৮ 
কোপার্নিকাস্‌_-১৪, ৯৭, ১৫০, ১৭৮, ২০২, 


২১৭, ২২৭, ২২৯, ২৮৫, ৩০৯, ৩১১, ৩১৩ 


কৌমারভূতা ১১৩ 
কৌশিকসূত্র-১১৯২ 

[কীশতাঁক ব্রাহনণ--১০০ 

ক্যাজার, ফ্লোরয়ান_-৭৮, ২৬০, ২৭৬ 
গ্যাটাপাল্ট--২০৮ 


নর্ঘ্ঠ 


কটো_-২৭৬, ২৭৭, ৩১৮ 

ক্।নজারো--১৫৮ 

কাপ্ট--১৫৩ 

ব্যাপেলা, মা্টিয়ানাস-২৭৬, 
৩২৭ 

ফ্যাভাঁলয়োর--৮৫ 

'গারোলিঞ্গশয় পৃনজল্ম'--৩০৭ 

কালাসাডয়াস_-৩০৫, ৩০৬, ৩০৮, ৩২৭ 

ধ্যালিনকাস্‌_-৩০৬ 

ব্ালপৃপাস--১৫৫, ১৭৯ 

ক্যাসটিগৃিওনি, ডাঃ আটদরো--১১৭, ১২০ 

ক)1সওডোরাস--৩ ২৭ 

ক্রমক আসম্নতার নিয়ম_-২৪৪ 

ধল্তবিন্দু-8৪, ৯৭, ১০০, ১০৪, ১০৬ 

্রান্তিবৃত্ত--১০০-২, ১০৪-৫, ১৫২ 

ক্লান্তবৃত্তের তির্যকতা--১০৫, ২২৪ 

্লাম্ত্যংশ-_২২৬-৮ 

কশটের প্রাগোতহাঁসক সভাতা, নোসস্‌ ও 'মাঁসনে-_ 
১৩২ 

ক্রেণ_-২৬৫ 

ক্রোম্যাগ্নন মানুষ--১৮, ২০, ২৩ 

কোয়েবার, অধ্যাপক এ. ল.--৬২ 

প্লুডিয়াস্‌, সমাট--২৯১ 

ক্লোসিয়ে ভূগর্ভস্থ নর্দমা), রোমের-_-২৯০ 

্রপাণি_-১১৩-৪ 


৩০৫-৬, ৩০৮, 


ঘাঁনজের উৎপাত, আরম্টটলের মত--১৯৫ 

খরোচ্ঠশ সংখ্যা-লাপ--৮৭-৮ 

খুশষ্টধর্ম_৩২০, ৩২৩-৪, ৩২৬ 

থুশম্টধর্মের দাঁয়ত্ব, প্রাচীন বিজ্ঞানের পতনে__ 
৩২০-২৬ 


গণত, আলেকজান্দ্রীয় (গ্রশক)_-২০৫-১৬ 
॥ চর্চা, রোমক আমলে-২৬০-৭৬ 


রঃ , ভারতীয় (বৈদিক ষুগ)-৮৬ 
» ১ মিশরায়--৭৯ 
, , 'হপার্কাসের__২৩০ 
গতবাদ, আযরিস্টটলের_১৯৪ 
গম__২৮, ৩২-৩, ৩৬, ৫১ 
গলগণ্ডের অস্দোপচার_-২৮৪ 
গাইড বই, রোমক সাম্রাজ্যের রাস্তাঘাটের বিবরণ__ 
২৯৫ 


গাও, জে--২৬৮, ২৭২ 


নিট 


গার্ডনার, ডাঃ এ_-৬৬ 

গুণোত্তর প্রগাতি-৮৯ 

গঃণোত্তর শ্রেণী_-৮৩ 

গুবার সংখ্যা-২৭৬ 

গৃলাঁডন, পল--২৭৪ 

গুলডিনের প্রাতপাদ্য--২৭৪ 

গের্বেট'-৩১২ 

গেলন, রাজা-২১২ 

গো-সমস্যা (09006-0:09190)-২১৩ 

গ্যাড, ডাঃ_-৬৪ 

্যালিলও--৩, ৯, ১০, ১৫৮, ১৯৫, ২০২, ২২৭ 

গ্যালেন, ক্লাডয়াস--৪, ১৫৩, ১৮৩, ২০৫১ ২৬৫, 
২৮২, ২৮৫-৯, ৩০৪, ৩০৬, ৩০৯-১৯, ৩১৩ 

, শারীরবৃত্ত--২৮৭ 
« ১ শারীরস্থান_-২৮৬ 
» » সংক্ষিপ্ত জশবনশ--২৮৫ 

গাহ-গাঁত--৯৬ 

গুহ জ্ঞান, হিন্দদের--১০২ 
, চোনিক--১০৫ 

গ্রহণ__৪, ১০৫ 

গ্রহণের সন্তোবজনক ব্যাখ্যা, 'হিপার্কাস-_-২২৯ 

গ্রমাজ্ড মানুষ-১৮, ২০, ২৩ 

“শিক আগুন'-৩০৬ 

গ্রেগার, সেন্ট--৩ ২৪ 

গ্রোমা-২৬৪ 

“াউকাস্‌, চিওসের--১৬৮-৯ 


ঘনর দ্বগুণীকরণ সমস্যা--১৭৫, ২৭৩ 
ঘোষ, একেন্দ্রনাথ--১০৩ 


চক্মাক পাথর--২১-২ 

চক্রুপাণিদত্ত--৬ 

চন্দ্র ও সূর্যের আয়তন, পাৃঁথবীর তুলনায়--২১৯ 
চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব, পৃথবী হইতে-২১৭ 
চন্দ্রকলা--৯৪, ১০৩, ২১৭, ২৬৬ 

চন্দ্গ্রহণের ব্যাখ্যা--১৪০, ১৫২, ২২৯ 

চন্দ্রের গাঁতি, টলেমাঁর ব্যাখ্যা--২৩ ২ 

চরক--১১১, ১১৩-৪, ১৯৬ 
চরক-সংহতা--১১৩-৪, ১১৬ 

ঢাইলড, গর্ডন_-২১-২, ২৭, ৩০, ৩৪, ৪৯, ৫৫৪. 


১২৬০৬ ৰ 


ঢাকার অক্ষদণ্ড--২৪২ 

চাকার আঁবিচ্কার_:৪৫, ৪৬, ৪৭, ১২৬ 
চান্দু বংসর--১৪, ৯৯ 

চান্দ্র মা--৯৫-৬, ৯৮, ১০০, ১০২ 
চান্দ্রুযুতি--১০৩-৪ 


৩৩৯ 
৩ . 
চান্দ্ু-সৌর পর্যায়-কাল, পণ্টবার্ধক--১০৩ 
চাবি--১৬৮ 
িউ-চ্যাং সুয়ান-শু--৯২-৪ 
[াকিংসা-বিজ্ঞান (বিদ্যা), আলেবজাল্রীর_-২০৪ 
») গ্রীক_১৫৯-৬৭ 
, ১) , চৌনক--১২১-৪ 
॥। ১) ১ ভারতাঁয় (বৌদক যুগ)_-১১০-২১ 
,. 9) ১ মিশরীয় ও ব্যাবলনীয়--১০৬-১০ 
9 , রোমক--২৮২ 
চিতালাপ-__৫৪, ৫৮-৬০, ৬৩, ৬৫ 
1চন্রাকন, প্রাগোতহাসিক_৫৬ 
» ১ প্রাচীর-:১৮, ২৪, ২৬, ৪৬ 
» ॥ ম্যাগ্দালেনীয়-_-২৫ 
[চন লোঁচ--৮, ৩২৭ 
চীনামাট--৪, ৫২ 
চু তান_৩২৭ 
চেন-লুয়ান--৮, ৩ ২৭ 
চেলশীয় কালচর, মানূষ_-:২০, ২১-৩, ২৭ 
চেন্টীয় নাভ--২০৪ 
চোঁন্‌-স, সম্মাট--১০৫ 
চ্যাং চিউ-চিয়েন_-৮, ৩২৭ 
চ্যাং সাং--৯২, ৯৪ 


ছচি- ৩১ 
ছায়াপথ--১৫২ 


5) 


ততুকর্ণ--১১৩-৪ 

জননতত্ত, ক্রিয়া--১৯১-২, ১৯৭ 

ভন স্কোটাস--৩০৮ 

জনস্বাস্থ্য, রোমকদের--২৯০-২ 

ভরথস্ম--৩২৩ 

জলগাহ--২৪৮ 

জলঘাঁড়-_ ৯৬,১৫৪,১৫৮, ২৩৯-৪০, ৩০৫ 

জলচাকা--১ 

জলতরঞ্গ-_-২৩১-৪০, ২৪২ 

জলবিষূব_-১০০, ২২৯ 

জাভা মানুষ--১৫-৬ 

জা্টনিয়ান, সম্ভাট_-৯, 
৩২৬-৭ 

1জউীক্সিপপাস_-২১৩ 

দিউস্‌ গ্রীক দেবতা)--১৩৪ 

িওলজিক্যাল সার্ভে, ভারতশয়--১৫ 

জিওলজিক্যাল সোসাইটি, ইংল্যান্ড--১৩ 

জিগ্‌গুরাট--৪৯, ৫৯, ১৩২ 

শজন--২৫২ 

জিনগ্ত-৩২৭ 7 


১৯১, ২৯০, ৩১৬, 


৩৪০ 

€ঁ 
জ্ঞনস্‌, স্যার জেমস্‌--১৫৩ 
1্ষমার_-১০২ 
জীবক কোমারভচ্চ--১৯৫) ১১৬ 
ভগবদেহ ব্যবচ্ছেদ-_-১৬ ২-৩ 
জীলয়ান পাঁঞ্জকা-২৬৩ 
জহলয়ানা আযানিসয়া- ২৮১ 
জেনার--১২১ 
জেনো--১৪৫, ২৫৮ 
জেনোক্রোটিস--১৮১, ১৯৯ 
ক্েনোফোন--১৩৬, ২৯৬ 
জোমনাস--২৬১, ২৬৬, ৩০৫ 
জেরার্ড অব ক্রেমোনা-৩১২ 
জেরেক্সাস--১৭১ 

জেরোম, সেন্ট--:৩১০, ৩২৪ 
জোয়ার-ভাটার ব্যাখ্যা- ২৬৬ 
জোঁসমোস--২৪৭-৮ 

জোসের, রাজা--১০৬ 
জ্ঞানী-মানুষ (750009-45981912105)--৯ ২ 
ডাযাকীব--১০০ 

উগ্াকসন, হেনীর--১৯৯ 
ল্যামাতি, ইউক্লিডেরর_-২০৫-৬ 

» ১ ইউডকৃসাসের--১৭৭ 

॥ ) কাঁনক--১৮০ 

॥ ১ নিগমনাত্বক--১৩৮ 

» , িথাগোরীয়_-১৪৫-৭ 

» ) গ্লেটোর--১৭৫-৬ 

, ) বিশ্লেষণমূলক--২১৬ 

॥» ১ বাবহারিক_২৪৩ 

» , ব্যাবিলনীয়--৭৯ 

॥ ১, ভারতীয় (বৈদিক যুগ)-৯১ 

, , মিশরীয়-_-৮৩ 

» *« রোমক- ২৬৩ 

চ্যোতিষ, আ'কামডিসের_-২১৫ 

, ), আলেকজান্দ্রীয়-_২১৬ 

» , আরিসটার্কাসেরর-২১৭ 

, , ইউডকসাসের--১৭৮ 

॥। » চর্চা, রোমক আমলে-২৬০-৭৬ 

» ১ চোনক-_-১০৪ 

» , পথাগোরীয়_১৪৭ 

, , প্লেটোর--১৭৬ 

, ১ ব্যাবিলনীয়--৯৪ 

» ) ভারতায় (বৌদক যুগ)--৯৯ 

» ১ মিশরাীয়-_-৯১৮ 

?) ॥ 'হপাক্ণাসের- ২২৬ 


ঝালা দিয়া লোহা জুঁড়বার কৌশল 


নি্ঘস্ঠ 


আঁবচ্কার--১৬৮ 


টনাসল অস্দ্নোপচার--১১৭, ২৮৪ 
টর্পেডো মৎস্য--১৮৭-৮ 
টলেমণ, ক্লাডয়াস--৪, ৯৮, ১৭৭-৮, ১৮২, ২০১, 
২১৮-৯, ২২১, ২২৬, -২২৮-৯, ২৩১-৭, 
২৫৫) ২৫৭, ২৬১, ২৭৩, ২৮৫১ ২৯৫-৭, 
৩০০-৪ ৩০৫, ৩০৯-১১, ৩১৩ 
» ১ অক্ষাংশ ও দেশান্তরের সাহায্যে মানচিন্ন 


রচনা- ৩০০ 
» ) আলোকাবদ্যা-২৩৬ 
2) 9 আলমাজেস্ট--২৩ ২ 
, ১ গ্রন্থ-পরিচয়--২৩ ২ 
১ চন্দুগাতি ব্যাখ্যা, ডেফারেন্ট ও পাঁরবৃত্তের 

পাঁরকজ্পনা- ২৩২ 

» ১ ভূকেন্দ্রীয় পারক্পনা--২৩৪ 
» 5 ভুঁগোল-৩০০-৪ 


টালমণদের 'বদ্যোংসাহিতা--২০১ 
টলেমী সোতার--২০১ 

টাইকো ব্রাহে--৯, ১৮২, ৯২৭, ২৮ 
টিন_৩৬, ৩৯-৪২, ৫৩ 
1িবেরিয়াস্‌, সম্রা--২৮২, ২৮৪ 
টিমোচারস_২২৮ 

টৈেইলর-৬৬, ৭৫ 
টেরটুলয়ান_৩১০ 

টেরাকোটা--৫৪ 

ট/কশাল, কলিকাতা ৭৪ 

ট্যানার, পল--১৩৬, ১৪০, ২৬৬ 
ট্যালেন্ট, গ্রীক মুদ্রা--১৮৫ 
ট্যাঁসটাসৃ-২৫৫-৬, ৩০০ 
্রাপিজয়মের ক্ষেত্রফল-৯১, ৯৩ 
'্িফাইনিং--১৬৫ 

ট্রফন--১৬৫ 

ট্রোজান য্ম্ধের প্রত্নতত্ীয় ধবংসাবশেষ--১৩২ 


ডয়েগ, পিটার--১০৬ 
ডসন, চালস--১৬ 
ডহনণ-১১৩ 
ডাই-অপন্রা--২৪৪ 
ডাবস্‌, হোমার-২৫২ 
ডায়োকাইটিস, আমিনিয়াস-_-১৫১ 
ডায়োক্রিটিয়ান, সম্াট--২৪৭, ২৭৩ 
ডায়োফ্যান্টাস্_-৭৮-৯, ২৫৫, ২৫৭, ২৬৯, 
২৬৮-৭ই, ৩১০ 
, ) উদ্ভাবিত কয়েকটি সঙ্কেত-_-২৭০ 
» , বাঁজগণত--২৬৯ 


» ১ রচনাবলন--২৬৯ 

, ১ সংক্ষিপ্ত জীবনী--২৬৮ 

, ১ সমাঁকরণ-সমাধান--২৭১ 
ডারউইন, চার্লস-_-১৪, ১৮৬ 
ডালটন, জন--১৫৮, ২৬০ / 
1$ওস্কোরাডস-_-২৭৬, ২৮০-২ 

» ) উী্ভদবিদ্যা--২৮০ 

, ১ রসায়ন--২৮২ 
ডিনকেল ঘাস--২৮, ৩২, 8৪৮ 
1ডপাথারয়া রোগ-_-১৬৪ 


নিক্ঘপ্উ ৬৪১ 
4 
ভ্রিপিটক (বৌদ্ধ গ্রন্থ)_১১৬ 
িভুজ-সংখ্যা--১৪৩ 
'ন্িভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়-_-২৪৪ 
ন্ৈরাশিক নিয়ম-১২ 


থট্মেস্‌, তৃতীয়-৪৫ 

থয়েট ঘিমশরাঁয় দেবতা)--৮০ 

থর্নডাইক__২৩৮ 

থালেস--৪, ৯৬, ১৩৫-৮, ১৪১, ১৫৮১ ২০১, 
২০৫, ৩০৯-১০ 


[িমোক্রিটাস--১৪২-৩, ১৪৭, ১৫৫, ১৫৬-৮, িওডোরাস্‌্--১৬৮-৯ 


১৬৮, ১৭৭, ১৯৩, ১৯৫, ২০১, ২৪৫, থওডোলাইট__২৪৪ 

২৫৮-৬০, ৩২২ থিওন অব আলেকজান্দ্িয়া_২৬১, ২৬৮, ২৭৩, 
'িমোক্রিটাস, নকল--২৪৭ ২৭৪, ৩১০ 
গিয়োডোরাস---৬০, ১৫০ থিওন অব্‌ স্মার্ণা_-২৬১, ২৬৮ 
[ডারংগার, ডেভিড--৭& থিওফিলাস, বিশপ--২০২, ২৭৫, ৩১০, ৩২৬ 
ডক, অধ্যাপক_-৭৫ 1থওফ্রেস্টাস_-১৩৮, ১৫১, ১৭৪, ১৮৩-৪, 
ডান ইনজ-_৭ ১৯৬-৮, ১৯৯-২০১, ২৪৫) ২৮০, 


ডেফারেন্ট--২৩২, ২৩৪-৫ 

ডেভিডস্‌, অধ্যাপক--৭৩ 

ডেল'বর--২৩৯ 

ডেলিয়ান সমস্যা-১৫৫ 

ডোডেকাহেদ্রনের অঙ্কন কৌশল, গোলকের 
অভ্ন্তরে-১৪২ 

ডোনাট--২৫৬ 

ডোনাটাস_২৫৬ 

ডোরিয়ান জাতি--১৩৩, ১৪১ 

ডোসাথয়াস-২০৮ 

ডামম্পিয়ার, স্যার উইলিয়ম সৌঁসল--৩ 
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রিণোগ্লাস্টি, নব নাসকা-প্রস্তুত-বিদ্যা--১১৭-১ 

স্প্ি সলার্ড--২৭৮ 

শ্র্মযাবাইল_-২৮৯ 

রেশম চালানোর পথ (5:14 :০৪০.)--৯ 

রেশমের গাঁটপোকা-৯, ৩২৭ 

রেশমের চাষ প্রবর্তন ইউরোপে--৯, ৩২৭ 

রোজনি, বি--৬৫ 

রোঁদূলে, উইলিয়ম--১৮৬--৮ 

রোশেত, রাউল দ্য--৭৪ 


হগারদূম-২১৩ 

লম্বন_-১৩৬, ২২৭, ১৩৭ "। 

ললত-বিস্তার--এ৬ - ২ এরর 

হাইকো--২০০ 

দাইসিয়াম, (পেরিপ্যাটোটিক বিদ্যাপীঠ দ্ুঃ)--১৭৪, 
১৮৪, ১৯৬, ১৯৯--২০০, ২০২--৩, ২১৭ 

ললাঙলের ব্যবহার--৯, ১২৬ 

নোজবর্ধ মাঁণ, ল্যাঁপস্লাজুলি--৪৩--৪8৪ 

লাপৃ্লাস--১৫৩ 

লার্তে, এদুয়ার--১৩, ১৮ 

লি শাও-চুন--২৫১ 

লি সুন্ফেং-৩২৭ 

লিউ আন--২৫১ 

লিউাসপৃপাস্‌-১৫৫, 

২৫৮--৯ 

1লউ 'সয়াং_-২৫২ 

লিওন অব্‌ থেসালোনকা--৩০৮ 

[ল্ওনারদো দা ভিণ--৩, ৯ 

1লনে--২৭৯ 

1লনিয়াস_-২১৪, ১৮৬ 

লিপৃইয়ার_৯৮ 

গলাপ--৫৪, ৫৫--৭৫ 


শত 


১৬৬--৮, ১৬৮, ২৪, 


এলামাইট--৬৫ 
এলিবা'ল--৬৮, ৭০ 
॥ , িউানফর্ম--&৪, ৬০, ৬২, 


৬৪--৭, 


৩৪৭ 


৭০--১) ৭৬ 
ক্যানানাইট--৬৮ 
ক্রীটান--৭১ 
» ১ খরোম্ঠী--৭৩--৪, ৮৮৯ 
॥ ভিমোটিক-_-৬২, ৬৪, ৬৬ 
॥। ) বর্ণমালার--৫৬, ১২৬ 
» , বিব্রস--৬৭ 
» » ব্রাহন্রী-&৪, ৬৫, ৭৩, ৮৯ 
মহেঞ্জোদড়ো- হরপ্পার-_-৭8, ৮৭ 
শাফাংবাল--৬৯, ৭০ 
গসনাইটিক-_-৬৮ 
সিন্ধু-উপত্যকা সভাতার--&৪, ৬৪, ৭৩ 
স্মাতি-সহায়ক--৫৬ 
» ১, হায়রোটক-_৬২, ৬৪, ৬৬ 
১ হায়রোশ্লিফক--৬২, ৬৩৪, ৬৬, ৭০, 
৭৪, ৮০---১ 
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[লভার-_-২১৪ 

লুক্রেটিয়াস--১৫৬, ২৫৮--৬০, ২৮২ 
পূডউইক--১০২--৩ 

লেনোর্ম*--৬৬ 

লেভেরিয়ের_-২০৬ 

লেটিয়াস্‌, ডিয়োজোনিস--৮০, ১৫০, ১৭৭ 
লৌহ, লৌহাশ্প-_৪, ৩৬, ৪২-৩ ৪৯, ৫২ 
লোৌহ-নি্কাশন "বদ্যা, পদ্ধাত--৪৩, ১২৬ 
লৌহযুগ-_-৩৬, ৪১--৩ 

লোৌহ, রন্তাজ্পতা রোগে--১২৪ 

চ্যাংডন, ডাঃ_-৬৪--৫ 
ল্যাক্টাশ্টিয়াস--৩১০ 


শতপথ ব্রাহনণ-_-৮৯, ৯১-৯, ১০০, ১০৩, ১১৯) 
১১৫ - 
শনে_৬৬ 
শৎকু আবিচ্কার-১৩৯ 
শঙকুর ঘন 'নর্ণয়-_-১৫৮ 
শব্দ-সংক্ষেপণ, বীজগাঁণতে-_-২৭০ 
শল্য-চিকিৎসা, হিপোক্েটীয় সংগ্রহে ১ 
*ল্য-চাকিৎসার যল্্পাতি, রোমক আমলের--২৮৪-৫ 
শল্যতন্ন--১১৩ ." 
শল্যবিদ্যা, চৌন্ক--১২৪ 
॥ , মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়--১০৯, ৯১০ 
সুশ্রুত-চরকের--১১১, ১১৫, ১১৬, 
৯২০ 
শস্ত, হিন্দু অস্চিকৎসার--১১৬--৭ 
শাপোলিয়ো-৬৬, ৭৪, ৮০ 
শারশরব্ন্ত-১১১, ১১৩--৪, ২৮৭ . 
শারীরস্থান, আযনাটাম--১০৮, ১১৯, ২৮৬ 
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রর 
শাঙ্গাধর_ ৮ 

শার্লেমাইন, সম্ভাট--৩০৭ 

শালাকাতল্ম--১১৩ 

শিক্ষাসনদ, শার্পেমাইনের--৩০৭ 

1শবালিক--১৫ 

1শভাপথেকাস--১৫ 

গশযাপ্যারোল--১৪৭, ১৪৯, ১৭৮ 
1শলাজতু--১৩৯ 

শলাজৎ_-৫৩ 

গশশু-চাকংসা--১৯৬ 

িলম্যান_৪০, ১৯৩২ 

শকবসূত্র-৯০ 

শূন্যের বাবহার-৭৮, ২৭৬ 

শেক্সপিয়ার-_-১৩৪ 

শেন নু, চোনিক সম্াট-১২১, ১২৪ 

শেফার_-৬৬ 

শ্রেণী-ীবভাগ, জাবাঁবদ্যায় আরষ্টটূলের--১৮৭-৯১ 
শোণত (রন্তু) সংবহন_-১২২, ২০৪, ২০৫, ২৮৯ 
শোণিত-সণ্চালন, গ্যালেন প্রস্তাবিত মতবাদ--২৮৮ 
শোভ, মিঃ জাঘ্টিন_-৯ 

শোয়েন- ২৪৪ 

শ্রোতসূত-৮৯ 


যাঞ্ঠক পদ্ধাত--৭৭--৮, ১২৪ 
জ্টাইন, স্যার অরেল-__ ৫৪ 


চ্টিফানাস-৩০৬ 

্টলো, লুসিয়াস-২৫৬, ২৭৭ 
ন্টেভনাস_-১৯৫ 

স্াটো_১৯৯, ২০০, ২০৩, ২০৫, ২১৭, ৩২১ 
সংখ্যা, মৌলিক--২০৬ 


সংখ্যাতত্, িথাগোরীয়--১৪২ 

সংখ্যা-পাতন পদ্ধাত, রোমক-_২৬১ 

সংখ্যা-লিখন পদ্ধাত, গ্রীক-২১২ 

সংবেদ-নার্ভ চৈতন্যবহা স্নায়--২০৪ 

সক্কোটস--১৪২, ১৪৭, ১৫০, ১৫২, ১৬৮--৯, 
১৭১) ১৭৪; ৩২১ 

সগ্তাহ--৯৫ র্ 

ঈমতলদর্শক ঘল্ত-_-১৬৮ 

সমানুপাতিক নিয়ম--১৩৭--৮, ১৭৬ 

সমান্তর প্রগাতি-_-৮৯, ৯০ 

সমান্তর শ্রেণী--৮৩ 

সমীকরণ, অনির্ণেয়--২৭১ 


, ১ অনির্ণেয় দ্বিঘাত-_২৭২ 

». » আমিশ্র--২৭১ 

, , একঘাত--৭৮, ১০, ৯২, ২৭১ 
, ১ ন্িঘাত_-৭৮ 


নি 


এ) 'ন্থঘাত-_-৭৮--৯, ৯০--৯, ৯৩, ২৬৯, 
২৭১৯ 

, , নিণেয়--২৭১--২ 

%ঃ $ সহ--৭৮---৯) ১১০ 
সমীকরণ সমাধান, ডায়োফ্যান্টাস্‌--২৭১ 
হম্ভুয়-সমদথান_৯২ 
সলুত্রীয় কালচার--২০, ৫৯ 
সাইন-সারণ--২৩০ 
সদাইফন-_-২৪২ 
সাক, 'সল-ভেস্তর দা-_৬৪ 
সান-জু সম্মান-চিং৯৩ 


সাবন 'দিন-_-১০৩ 

সামদ্রক কম্বুজ, একপ্রকার (090৮016-18))- 
১৮৬ 

সায়নাচার্য_-১১২ 

সারোণিক পর্যায়-কাল, সারোস-৯৬--:৭), ১০৫, 

১৩৭ 
সার্টন, ডাঃ জর্জ--৯, ৯২, ১৭৭, ৩০৭, ৩০৮, 
৩২৭ 
1সউটোনিয়াস--২৯৬ 


1সংজশ, ভগবং--১২১ 

সিঙ্গার, চারলসৃ--২৫৫, ২৯১, ৩১২ 

সিজার, জুলিয়াস ২৬৩, ২৯০ 

, সাম্রাজ্য পাঁরদর্শন পাঁরকজপনা 
--২৯৬ 
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1সজারীয় অস্দ্বোপচার-_-২৯০ 

সিনানগ্রোপাস্‌-২০ 

?সন্ধু উপত্যকার সভ্যতা-_&০, ৫৪, ৮৫, ১১০ 

1সাফালস:--১২৩--৪ 

1সমাপ্লাসয়াস--১৪৭, ১৭৮, ১৮১ 

সয়া-হু উং-৮, ৩২৭ 

াসলজিসম্‌, আারিষ্টটলনয়__-১৯৩ 

1সসেরো-১৫০, ১৮১, ২১৫, ২৫৫--৬, ২৯৬, 
৩০৫, ৩১৮ 

সগসক--8, ৩৬, ৪২, ৪৯, ৫২--৩ 

সীসশ্বেত প্রস্তুত-প্রণাল--১৯৭ 

সূইডাস-২৭৩ 

সহ চুং চি-৮, ৩২৭ 

সু-মা চিয়েন_-২৫১ 

লু-মা ট্যান--২৫১ 

স-য়ান, চৈনিক সম্রাট-২৫২ 

সমশ্রুত--১১১, ১১৩৪, ১১৫, ১১৮, ১৯১ 

পৃশ্রুত-সংহতা--১১৫ 

গচক-নিয়ম--২১৩ 

সূর্যকেন্দ্রীয় পাঁরকজ্পনা, আঁরস্টাকসের-- 

২২১-- 


নিট 


সর্যেগ্রহণ- ৯৬-৭, ১০৬, ১৩৬--৭, ২৬৬ 
সূর্যগ্রহণের কারণ, ব্যাখ্যা--১৩৬, ১৪০, ২২৯ 
_ সম্যগ্রহণের ভবিষাদ্বাপী--১৩৬ 
সূ্যঘাড়_-১৬, ২১৭ 


পাশ শীক্রমণ। বুধ ও শনক্ষের-১৮১ 


"স্পাসিকবলয়-২০৯ 


গূর্যীসদ্ধান্ত-১০০ 

মেচ--৪৭, ৪৮, ১২৬ 

সেঠি, অধ্যাপক--৭৫ 

সেনার্ট, এমল-_৭৪ 

সেনেকা-_-২২৬, ২৯৬ 

সেন্ট 'সারল, আকশবশপ-- ২৭৫ 
সেম্বাচেরিব, আযাসিরীয় রাজ--১২৬ 
সেপটম মাংসপেশী-২৮৮--৯, ৩১৯১ 
সেভেরাস্‌ সেবকৃত- ২৭, ৩২৭ 
সেরাঁপস্‌-আইসিস্‌ ধর্ম-৩২৩ 
সেলসাস-২৮২, ২৮৩--৪ 

সেলাস্‌, মাইকেল-২৬৮ 

সেঁলিউকাস, ব্যাবলনের-২২৩ 
সেসালাঁপান_-১৯৭ 

সোঁথক পর্যায়-কাল--৯৮ 
(সালন-_-১৬৮, ১৭১ 
সোসালিজম--১২৭ 
সোসিজোনস্‌-২৬৩ 

সৌর 'দিন_-১০৩ 

সৌর বংসর-_-৯৪, ৯৮--৯ 

কট, মাইকেল-৩১২ 

সেকল--১৬৮ 

স্রু--২১৪, ২৪২ 

স্টাইন, স্যার অরেল--৭৩ 
স্ট্গীলিয়ার্ড-_-২৬৫ 

স্টোসবিয়াস--২৩৬, ২৩৯--৪১, ২৪২ 
স্টোইক দর্শন_-২৫৮, ২৭৭, ২৮৭, ৩২১৯--৩ 
স্ট্রাবো-_৪১, ২৯৫--৬, ২৯৭--৯, ৩০৪, ৩০৯ 


, , ভূগোল-- ২৯৭ 
সথপাঁতি-বিজ্ঞান--২৯২ 
স্ম্যাবেল--২২৮ 
স্পিউসিপাস-১৮৩, ১৯৯ 
দিপিকা নক্ষত্র--২২৮ 
স্ফটিক-গোলক--১৭৮--৯, ১৯৪, ২২৯ 
স্ফাঁতকন্দ--১৯৭ 

্রর্ণ-_-8, ৩৬, ৩৭, ৪৯, &২ 
1স্মথ--৮৯ 

স্মেরালং, অধ্যাপক--১৩ 
স্যাফো--১৩৪ 


তি 
নিন ৫৫ 
হলস্টাট যুগ--৪৩ 
হাইড, টমাস_৬০ 
হাইড্রেটেড: আযল্যামনিয়াম সালকে ০৪ 
হাইপোসয়া-২৬৯, ২৬৮, ২৭৪--৫, ৩০৯--১০, 
৩২৬ 
হাতীর দাঁত--২৫ 
হাণ্টার, ডাঃ জি. আর--৬৪--৫ 
হাপর--৩৮ 
হামবোল্ট, আলেকজান্দার ফন-_-২৩৬ 
হাম্মুরাবর অনুশাসন_-৯৭, ১০৯--১০ 
হারীত--১১৩--৪ 
হারীত-সংহতা--১১৪ 
হার্ণয়া অস্ব্লোপচার--১১৭ 
হাঁভ উইলিয়ম--৩, ৯, ১০, ১২২, ২০৫, ২৮৫, 
২৮৯, ৩০৯ 
হার্মেস্‌ ভরিসিমেজিস্তস--২৪৭ 
হাসপাতাল বাবস্থা, রোমকদের--২৯০--২ 
হাসপাতাল, সামরিক--২৯২ 
শি, চৌনিক রাজজ্যোণতষী--১০৫ 
'হিঙ্গুলের স্বর্ণে রূপান্তর--২৫১ 
হিপৃ্পাসাস-১৪২ 
হপাঁসক্লূস্‌-২৬৭ 
হিপার্কাস-৪, ৯৭--৮, ১০৩, ১৩৬, ১৭৭--৮, 
১৮২, ২০১--২; ২১৮--৯, ২২১, 
২২৩, ২২৬--৩১, ২৩২--৪, 
২৫৫, ২৬৯, ২৯৬, ৩০১, ৩০৩, 
৩০৫, ৩০৯ 
। ক্রাল্তাবন্দুর অয়ন-চলন-_২২৭ 
, গণিত, ন্রকোণমাতি--২৩০ 
». , গ্রহণের ব্যাখ্যা-২২৯ 
, জ্যোতিষ--২২৬ 
ভূকেন্দ্রীয় পারকজ্পনা- ২২৯ 
হিপোক্রেটিস্‌_-১১৯--২০, ১৫৯, ১৬১-২, 
১৬৩--৭, ১৬৮, ১৯১২, ২০১, 
২০৪--৫, ২৫৫, ২৫১৯, ২৮৯, ৩০৬, 


৩০৯ 
1হপোক্রোটস্‌ অব চিওস্‌ গেিতজ্ঞ)--১৪৭, ১৭৫, 
২৭৩ 
[িপোক্রেটিসের বচন_-১৬৫ 


'হিপোক্কেটিয় শপথ--১৬৬ 
গিপোক্রেটীয় সংগ্রহ--১৬২, ১৬৩--৭ 


হিপোলাইটাস্‌--৩২৫ 
হিমযুগ--২, ১৬--৭, ২১, ২৩, ৫১ 
ন্‌ ৮০, ১৩২, ১৩৫, ২৪৬, ২৬৬, 


২৯৬, ২৯৮, ৩০৩ 
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হিরোফিলাস্‌--২০১) ২০৪, ২৮৫ হেমেটাইট-২২ 
হর্শবে ডা+-১১৯ হের়াক্লিটাস--১৫৮, ২৫৯, ৩২২ 
হলপ্রেট, এইচ ভি--৭/ হৈরাক্রিডস্‌, পণ্টযসের-১৭৪, ১/০--২। ২০৯): 
হিসেটাম্‌--১৫০ ২০৮) ২২১--২, ২৩৫ 
হাঁথ, স্যার টমাস-৯১, ১৪৫, ২০৮, ২২৪, ২৬৬, ॥. ॥ আহক গাঁত-১/১ (0, 
২৭০ ». ) যুধ ও পরের সূর্য গরিকদ +* 
হারো_২৩৬, ২৩৯, ২৪১৫, ২৫৭ --১৮১ 
॥ ॥ গ্রম্থ-পরিচয়-২৪২ হেসিয়ড--১৩২, ১৩৫) ২৫৬ 
» ) বাবহাঁরক জ্যামিতি, পারমাত_-২৪৩ হো, চৈনিক রাজজ্যোতিষাঁ--১০৫ 
হুয়া তো-১২৪ হো চেন তিয়েন--&, ৩২৭ 
হয়াংজিন-২৫২ & ছোডোমিটার-২৬৪-৫ 
হয়াং তি, চৌনিক সম্াট--১০৪, ১২১ * হোমার-১৩২--৫, ১৬০, ২১, ৩০৩ 
হয়েন সাং-৯, ৩২৭ হোয়াইটহেড,, আলফ্লেড--৪, ৭ 
হলশ্‌ ফ্রেডারক-২৭৩ হোয়েননলে রূডল্‌ফ--১১১, ১১৪, ১১৫ 
হলাগ খাঁ-১ হোরেস-_-৩১৮ 
হেওয়েল, উইলিয়ম-& হ্যা্কেল--৯১১ ১৪৫ 
হেকেল, আর্েম্ট--১৪--৫ ছ্যাউন, ডাঃ-১৩৩ 
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